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দ্বিতীয় সংস্করণ ] 


কর্তৃক টি । 


১৭ নং কাণীদ্ত্ের স্্াট হইতে 
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দ্বিতীঘ সংস্করণ। 


কবিরাজ শ্রীঅম্বতলাল গুপ্ত কবিভূষণ কর্তৃক- 
সম্কলিত 
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ভঅস্থতলাল গুপ্ত কব্রাজ কর্তৃক প্রকাশিত। 


5900 এ ০০০৫০ -5 £55725222 
78016 07 801)10117, 


৪1785 ॥াধহাণাঞ। হা, ০০0০7 88815 0548, 


ঞ& ভু &. এস হণ, 
27 272%72 22942 0/956)%47 ”১ 282 4:47, 
64£067174. 


014 


রা 5,107 0788ম5৪াহহা্ ৬৮ হি 





4ই খণ্ডের মূল্য ১২ এক টাকা মাত্র । 


ভূমিকা । 


আযুর্বেদ-শিক্ষ/ চতুর্থধণ্ডে সম্পূর্ণ হইল। আমুর্বেদ-মতে লাক্ষণিক- 
চিকিৎসা গ্রন্থের অভাব ছিল, তজ্জন্য এই গ্রন্থ-প্রচাবে ব্রতী হইয়াছিলাষ ; 
এক্ষণে সে অভাব পূর্ণ হইল। গ্রন্থধানি শী, প্রচারের জন্ত যদ্ধের ক্রুটি করি 
নাই, কিন্তু তথাপি সম্পূর্ণ করিতে স্থদীর্ঘ চারিবংসর অতিবাহিত হইয়াছে । 

এই খণ্ডে মেহ, সোমরোগ, বহুমূত্রঃ মৃত্রকচ্ছ, মৃত্রাঘাত, অশ্বন্ধী, ব্রধ- 
শোথ, ব্রণ, বিদ্রধি, বিসর্প, ্াম়ুরোগ, বিক্ষে্টুক, পিড়কা, ত্বক্রোগ, বসন্ত, 
পানিবসন্ত হাম, কুষ্ঠ, শিরঃপীড়া, নেত্ররোগ, নাসারোগ, জিহ্বারোগ। দস্ত- 
রোগ, দস্তবেষ্টরোগ, কঠরোগ, ওষ্ঠরোগ, তালুরোগ, স্ত্রীরোগ, ভবনরোগ, 
গর্ভাবস্থার পীড়া, তিক এবং শিশু ও বালকের সমস্ত পীড়া, ধাতুদৌর্বলা, 
ধ্বজভঙ্গ, শ্বপ্রদৌষ এবং গনোরিয়া, ডায়াবিটিস, কার্বস্কল, ব্রঙ্কাইটরিস, নিউ- 
যোনিয়া ও প্লুরিসি প্রস্ৃতি রোগের লক্ষণ ও লাক্ষণিক চিকিৎসা আছে, 
বিশেষতঃ ডাঙ্জারীব্র সহিত বিবিধ ব্রোগের সমন্বয় এবং বৈষ্ভকমতাবলম্বী 
প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের ব্যবহার্য বহুসংখ্যক ওষধের প্রয়োগ-প্রথালী লিপিবদ্ধ 
কর! হইয়াছে । প্রত্যেক রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা আরও সরল ও সবিস্তারে 
লিখিবার ইচ্ছা! ছিল, কিন্তু জনসাথারণের বর্তমান দারিপ্রাবস্থার প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া সেই সন্কল্প পরিত্যক্ত হইল। ইহা সমধিক আাদৃত হইলে, ভবিষ্যতে 
তদ্রপ লিখিবার, বাসনা বৃহিল। গ্রন্থথানি জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী 
করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি, এক্ষণে ইহ! দ্বারা জনসাধারণের 
উপকার হইলেই শ্রম ও অর্থ-ব্যয় সার্থক জ্ঞান করিব। 


শ্রীঅম্বতলাল গুপ্ত। 
১৩১৭ | চৈত্র। 


জাপা 


দ্বিতীয় সংস্করণের বক্তব্য । 
আমুর্কেদ-শিক্ষ চতুর্থ ও প্রথম সংস্করণের সমস্ত পুস্তক নিঃশেষ হওয়াতে 
দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইসী। সাধারণ্যে ইহা বে সযধিক আদৃত হইয়াছে, 


তজ্ন্ত আমি নিরৃতিশর সুখী। 
স্রীঅম্বতলাল গুপ্ত । 


১৩২১। আখ্িন। 


সূচী। 
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(এই সুচীপত্রের সহিত তৃতীয়খণ্ডের কৃচীর পত্রাঙ্গের মিল আছে) 


[ চতুর্থ খণ্ড । ] 
বিষয় গষ্ঠাঙ্ক | বিষয় ুষ্ঠন্ক 
প্রমেহরোগ-চিকিৎসা। প্রযেহ গীড়কার অসাধ্য লক্ষণ ৯০৬ 
চাঁরিপ্রকার বাতিক মেহরোগের | মেহ ও মধুমেহরোগের নিদান ও 
লক্ষণ ৯5৩ বিস্তারিত লক্ষণ ... ৯০৭ 
ছয়প্রকার পৈত্তিক মেহরোগের ভাক্তাবিমতে মধুমেহরোগের 
লক্ষণ | লক্ষণ ৯১১ 


দশপ্রকার গ্সৈশ্সিক মেহরোগের মেহ ও মধুমেহ চিকিৎসা-বিধি ৯১৪ 
। মেহ ও মধুমেহরোগে ওষধধ. ৯১৯ 


০82 





বাতিক মেহরোগের উপদ্রধ » | ভ্রিফলাদি কাথ রর রঃ 
পৈত্তিক মেহরোগের উপদ্রব »*] যুন্তকাদি কাথ ** , 
ধৈম্মিক মেহরোগের উপদ্রব ৮] স্তগ্রোধাদিচর্ণ 9 এরর 
যেহরোগের অসাস্য লক্ষণ... » | ভ্রিফলাদিচুর্ণ দি এ 
মেহরৌগের অপর অপাধ্য লক্ষণ ৯০৫ | কুশীবলেহ তত 
গ্নোরিন! বা মবিন মেহ * » 1 যেহকুলাস্তক ২১ ঈইও 
মেহরোগের পরিণাম,ও মধুখেহের | বিডঙ্গাদিলোৌহ টম নী 
নিদান ৪ ”. 7) শুক্রমাতৃকাবটী তত ৯২২ 
স্ত্রীদিগের মেহরোগ নাহওয়ার বঙ্গেশ্বর ঢা 
কারণ বঙ্গা্টক ১ 
মধুমেহরোগের উৎপত্তি ও ক্ষণ ». স্বরণবঙ্গ ৯২৩ 
প্রমেহরোগীর আরোগ্য লক্ষণ ৯০৬ ন্বর্ণবঙ্গপঞ্চক ৭ ১৪ 
প্রমেহগীড়কার উৎপত্তি, নম ও , মেহকুঞ্জর কেশরী ৮ 


লক্গণ » | সর্বেশ্বর রুস ১০ ৯২৪ 


[ ৩৮* ] 


বিষয় ৃষ্ঠাঙ্চ | বিষয় , ৃষ্ঠান্ক 
বৃহৎ বঙ্গেশ্বর ৯২৪ মেহরোগে-উদরাময় ও 
অপূর্ব যালিনী বসন্ত *** ৯২৫ গ্রহণী-চিকিৎসা। 
চন্দ্রকান্তিরস ৮1৮.) বৃহৎ পুর্ণচন্র ৯৩১ 
বপস্তকুস্থমাকর রস *** ”»  মহরাঞ্জ নৃপতিবল্পত *** & 
রি রর ২৬ | মেহরোগে-শ্বাস ও ক্ষয় 
চন্ত্রপ্রভাগুড়ি টি ঞ 
ইডি টি চিকিৎসা | 
রহ লোনা ৯২৭ ] বৃহ বসস্ততিলক ৯৩২ 
প্রমেহমিহির তৈল ্ঃ চা 
দিনা নি মেহরোগে-উদাবর্তচিকিৎস? ] 
রহৎ দাড়িযাগ্ত বত... ৫ হিঙ্গাগ্যাবর্তি ৯৩২ 
বন্তিযোগ ৯২৯। বটপত্রী প্রলেপ তন ৯ 
ৃ ৷ বিশ্বিকাগ্ প্রলেপ ৪৮, ২ 
মেহরোগে-বহুমূত্র-চিকিৎসা | | চস রদ " 
কালপূর্ণচজ্ররস লি জেরোগে বাঃ 
হেষনাথরস চি. এ চিকিৎদা 
মেহরোগে-দাহ-চিকিতসা | বৃহহ জঙ্গন্ধা দ্বত যা 


চন্দনা দিকাথ ৯৩5 
খঙ্ছরাচুর্ণ তত 
কুশাস্যতৈল 8? গু 
প্রমেহরোগে-তৃষ্চা ও বমন 
চিকিৎসা। 
কাশরধযাদি পানীয় 
তৃণপঞ্চমূল পানীয় 
লাঙ্জোদক তি £ 


অনুতপ্রাশ ঘৃত 
. প্রমেহপীড়ক-চিকিৎস।-বিধি | 


' কার্ধঙ্কল ও বয়েল ৯৩৪ 
| কার্বকলের লক্ষণ "৮ ৮» 
। বয়েলের লক্ষণ ৯ ডু 
ঈনকারোগে-উধধ | 
সোমরাজী লেপ ৯৩৫ 
শারিবাদি কথ রি 
মুগপপ্র্যাদি।গাথ ৯৩৬ 


[ ৩৮/০ ] 


বিষয় ৃষ্ঠাঙ্ক 
বৃহৎ গ্তামাঘ্বত *্* ৯৩৬ | 
মেহ, মধূমেহ ও পিড়কারোগে 
পথ্যাপথ্য পর রঙ 
গণোরিয়। ব| উপদর্গিক মেহ 
চিকিৎস! ৯৩৮ 
গণোরিয়ার নিদান ও লক্ষণ ৯৪১ 
প্রথম ব। প্রচ্ছন্ন অবস্থা ** ৯৪২ 


দ্বিতীয় বা প্রদাহিক অবস্থা রি 
তৃতীয় ব1 অনতি প্রবল প্রদাহিক 


অবস্থা ৯৪৩ 
পুরাতন অনস্থা টি স 
গনোরিদ্বা চিকিৎসা-বিধি নি 
প্রথম অবস্থার চিকিৎস| .. ৯৪৪ 


দ্বিতীয় ও তহীয় অবস্থার... 
চিকিৎস! রি নর 
কোধপ্রদাহ , 


৯৪৭ 
গনোরিরা রোগে ইষধ ৯৪৯ 
মধুকাদি রি রি 
তৃণগঞ্চমূল পে রর 
প্রমেহ চিন্ত(মণি ৪ ্ 
কুশাবলেহ ৯৫০ 


পঞ্চতিকত্বতগুগ গুনু *» » 
প্রমেহমিহির তৈল ** স 
মাষবলাদি তৈল ১৫ রি 
উত্তর বস্তিযোগ 
চন্দনাদিচ্র্ণ 





। 


বিষয় পৃষ্ঠানক 
সোমরোগ-চিকিৎসা। 
মূত্রাতীসারের লক্ষণ ৯৫৯ 
ভায়াবিটিদ্‌ ইস্সিপিডাসের 
লক্ষণ চর রা 
সোষরোগ চিকিৎসাবিধি ৯৪৩ 
সোমরোগে উষধ »*-৯৫৪ 
কদনীযোগ ৪ রর 
ভূমিকুম্মাগুযোগ সা ৮ 
খঙ্জরযোগ -ত রি 
শর্করাযোগ ৯৫৫ 
তারকেশ্বররস শি রি 
চন্ত্রপ্রভা বটিক! রে ্ 
 মেহমুদগর রস -** ্ 
সোমনাথ রস *** রি 
সোমেশ্বর রস ৪৫৬ 
. বৃহৎ সোমনাথ রস *** রর 
বৃহৎ পূর্ণচন্্র রস রা রর 
বৃহৎ বগ্গেশবর সিন 
। বসস্তকুহ্বমাকর রস "১ ৯৫৭ 
: কদপ্যাদি ঘ্বত 2 নর 
হেমনাথ বস ্ 
কালপূর্ণচজ্জরস ১০৯৫৮ 
সোমরোগেশ্পথ্যাপধ্য "১ * 
মৃত্রকৃচ্ছ-চিকিৎসা । 





বাতিক মূত্রকচ্ছের লক্ষণ 
পৈস্তিক মুত্রকুচ্ছের লক্ষণ রঃ 


বিষয় ৃ্ঠাঙ্ক | বিষয় 
শৈ্মিক মৃতরনচ্ছের লক্ষণ ৯৬০ | চতুর্মুথ 
সান্নিপাতিক মূত্রকচ্দ্ের লক্ষণ ** | যোগেন্্রদ 
শল্যজ মূত্ররন্ডের লক্ষণ ... . » | তারকেশ্বররস *** 
পুরীবঞ্জমৃত্ররুজ্দ্ের লক্ষণ ** , | বরুণাগ্ভলৌহ 
শুক্রজ মৃত্রকজ্ছের লক্ষণ ... প » । কুশাবলেহ 
অশ্মবীজনিত মূত্রকচ্দ্ের লক্ষণ »  ত্রিকণ্টকাণ্য বত 
শ্রী ও শ্করাজনিত মওছ্ছের  : উশীরাগ্ত তৈল 
প্রভেদ ' উত্তরবস্তিষোগ 


[ ৩%%০ 


৫ 





অশ্মরীজনিত মত্রকুচ্্বের উপদ্রব ৯৬১ | মৃত্রকুদ্ছে _পধ্যাপধ্য 


মৃত্রকচ্ছ-চিকিৎসা-বিধি .** 
মৃত্রকচ্ছে_ওষধ 

অনুতাদি ক্ধাগ 85০ 
তৃণপঞ্চমূলক্ষীর 25 
গোক্ষুবাদি কাথ 
বৃহত্যাদিকাথ 
পাষাণভেদাগ্ঠ কাথ দি 
ধাত্রীকাথ রর 
বৃহৎ ধাত্রীকাথ 
বিশ্বিকাগ্ঘপ্রলেপ 

বটপত্রী প্রলেপ 

হিঙ্গাগ্চাবন্তি 

ফলবস্তি 

নারাচ চূর্ণ 

হিঙ্গাচ্চ্র্ণ ব 
বলাগ্চুর্ণ ূ নত 
পথ্যাদিচ্র্ণ 

চিন্তামণি 
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৬৬ 





» | বাঁতকুগ্ডুলিকার লক্ষণ 

* 1 আষ্টালার লক্ষণ 

» ; বাতবস্তির লক্ষণ 

নুঞাতীত মৃত্রাঘাতের লক্ষণ 
মূত্রপ্ুঠরের লক্ষণ * ++ 
» | মৃত্রোৎসঙ্গের লক্ষণ 
মৃত্রক্ষয়ের লক্ষণ 

» | মৃত্রগ্স্থির লক্ষণ 

» [ অশ্মরী ও মৃত্রগ্রস্থির লক্ষণ 

» ! মৃত্রস্ুক্রের লক্ষণ 

* | উষ্ণবাতের লক্ষণ 

» | যুত্রসাদের লক্ষণ 

বিড় বিঘাতের লক্ষণ 
বত্তিকুগুলের/লক্ষণ 
বস্তিকুগুলীর্র সাধ্যাপাধ্য লক্ষণ 
মূত্রাধাত-টিকিৎসা-বিধি-** 


”.. খুত্রাঘাত-চিকিৎসা । 


৯৬৮ 
৯৬৯ 


চা 
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বিষয় ». পৃষঠাঙ্ক | বিষয় পৃষ্ঠা 
মৃরাঠীলা "৯৭৫ | চিন্তামণি ১০ ৯৮৩ 
বাতবস্তি তি ». | চতুর্দুধ ঠ ্ 
নত্রাতীত "৯৭৬ | যোগেম্দ্ররদ 8 88 
মুত্রজঠর ০৯.) উদীরাদ্যতৈল 2 1 
মুরোৎসঙ্গ ,৮:». | ত্রিকন্টকাদ্য স্বত 48812 
মুর্রক্ষয় ***৯৭৭ | যুত্রাধাতে-পথ্যাপথয ৮ ৯৮৪৪ 
ী ৮). অশমরীরোগ-িকিৎসা। 
উষ্ণবাত 525 ৮. অশ্মধীরোগের লক্ষণ ০৮ ৯৮৪ 
বাতকুগুলিক। ১১৮: বাতিক অশ্রীর লক্ষণ ..... ৯৮৫ 
মূরসাদ "৯৮ | পৈত্তিক অশ্মরীর লক্ষণ ** 
বিড়বিঘাত ৮০ ৯৭৯) প্ৈশ্মিক আশ্মরীর লক্ষণ... ৯ 
বস্তিকুগুল ১ ».। অশ্মরীর স্থখপাধ্য লক্ষণ *. রি 
য্াধাতে- উমর. ০. ৯৮৫ উ্াশশরীর সপপান্তি ৮৮ ৮ 
পিফলাকন হর » | শুক্রাশ্মরীর লক্ষণ তা রি 
তণপঞ্চমূলক্ষীবর ০০:৮1 শর্করা ও িকতার লক্ষণ -** ৯৮৬ 
গোঙ্ষুরাদ্য কাথ তা *1 অশরীর উপদ্রব ৫ ্ 
দশমূলকাথ “৯৮১ | অশ্মরী, শর্কর! ও পিকতার লক্ষণ » 
বরুণাদ্যকাথ হর ». | অশ্রীরোগ-চিকিৎসা-বিধি  * 
বহৎ বরুণাদ্যকাথ + ৮... ৯ [ অশ্মরীরোগে-উফধ ...৮ ৯৮৮ 
শুঠ্যাদিকাথ ১০৮] শষ্যাদিকাথ ১৯ 
কুশাবলেহ ১... ৯৮২) এলাদিকাথ ২ রি 
হিঙগা দচর্ণ ১৯. | বরুণাদিকাথ ০০৯৮৯ 
বচাদাচুর্ণ (মতান্তরে ) ... » | বৃহৎ বরুণাদিকাথ রা, 
কাঙ্কায়ন গুড়িকা ৪ ".] গোক্ষুরযোগ ্ 
বরুণাদ্যলৌহ ৮ বশাবলেহ ৮৮. ০৪ 
তারকেস্বররস তত»: তৃণপঞ্চমূলক্ষীর ক, 8 
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[৪২ 
বিষত্ব পষ্ঠাঙ্ক 
তিলাদ্যকাথ ৯৮৯ 
পাষাণভেদাদা চর্ণ ৯৯০ 
বরুণাদ্য চর্ণ 78 
চিন্তামণি রি | 
যোগেন্্ররস ১৮) 
বরুণাদ্যলৌহ ৯৯১ 
উশীরাদ্যতৈল ঠ 
শিলোভেদাদি তৈল -.** রি 
বীরতবা্ভতৈল রঃ তর 
কুশাদ্থতৈল ২. ৯৯২ । 
বরুণতৈল ৪ ৫ 
তৃণপঞ্চমূল ঘ্ুত টির 
বরুণাস্ ঘৃত রঃ 
বরুণাগ্তাঘত (মভান্থরে ) ১ ৯৯৩ 
পুনর্ণবা ক্ক 5 প্র 


অশ্বরীরোগে- দূর্বলতা, অবসন্নতা, 
কম্প ও কৃশতা-চিকিৎস! টু 
ছাগলাগ্য ঘুত 
বৃহৎ ছাগলাগ্ ঘ্বত ৯৯৪ 
অশ্রীরোগে-মুচ্ছ1-চকিৎস। টে 
মহেন্দ্রসধ্যরস র টি 
চতুম্মু'খরস নি 
অশ্রীরোগে-মতকচ্ছ, ও মৃত্রা- 
ঘাত চিকিৎসা ১০ ৯৯৫ 
তৃণপঞ্চমূলক্ষীর ন রঃ 
কুশাবলেহ 
বরুণাগ্যলৌহু 


" 


ৰ 
৮1 
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বিষয় , ৃষ্ঠান্ক 
অশারীরোগে-দদ্রৌোগ-চিকিৎসা ৯৯৫ 
অর্জনাদিক্ষীর 2 রি 
চিন্তামণি রঃ 
অশ্রীবোণে+অরুচিঃচিকিৎসা ৯৯৪ 
আমলাদ্যঘোগ রা র্‌ 
অশ্মরী রোগে-বমন চিকিৎসা » 
চন্দনাদিযোগ 2 2 


অশরীরোগে-তৃষ্ণা-চিকিৎসা ্ 
তৃণপঞ্চমূল পানীয় ও টা 


। কাশ্র্ধ্যাদি পানীয় 2 র্‌ 
 অশারীরোগে-পা$-টিকিৎসা  » 
. অষ্টাদশাঙগলৌহ রঃ রম 
 অশ্মরীরোগে_পথ্যাপথা , ৯৯৭ 
ত্রথশোথ-চিকিৎসা। 
বণশোথের সাধারণ লক্ষণ ৯৯৭ 


বাতিক ব্রণশোগের লক্ষণ 
পৈতিক রণশোধের লক্ষণ 


শ্ৈম্মিক বণশোগথের লক্ষণ ৯৯৮ 
সান্লিপাতিক ্রণশোথের লক্ষণ » 
রক্তজব্রণশোথের লক্ষণ ** % 

_ আগন্তজ ব্রণশোথের লক্ষণ রঃ 

। ব্রণশোথের বিশিষ্ট লক্ষণ ... * 
অপৰ ব্রণশোণের লক্ষণ ... নন 
পচ্যমান ব্রণশোথের লক্ষণ টি 
পকব্রণশোর্ঠের লক্ষণ ৯৯৯ 


গম্তীরপাকী ব্রণ শোথের লক্ষণ দ 


ব্ষিম্ 


বরশশোথ-ভিকিৎসা-বিধি *, 


ব্ণশোথে উধধ 
মাতুলুঙ্গ লেপ 
শাখোটক লেপ 
পুনর্ণবা লেগ 
পঞ্চবন্ধল লেপ 
পঞ্চক্ষীর লেপ 
পপ্ত বাদি লেপ 
চন্দনাদ্ি লেপ 
দুব্বাদি লেপ 
কট্ফলাদি লেপ 
সুরসাদি লেপ 


তিল লেপ 
মরিচ লেপ রর 
অহিফেণ পেপ ৮ 


গুরন্তযাি স্থ্দ 

ব্রণণোথে পথ্যাপথ্য 
ব্রণ-চিকিৎসা। 

বাতিকবর্রণর লক্ষণ * 

পৈ্ডিক ব্রণের লক্ষণ 


রন্মিক ব্রণের লক্ষণ 
রক্তজ ব্রণের লক্ষণ 


সামিপাতিক ব্রণের লক্ষণ ... 


ব্রণের সুখপাধ্য লক্ষণ 
ব্রণের কচ্ছ,সাধ্য লক্ষণ ) 
: ব্রণের অসাধা লক্ষণ 


৬৬ 


নি 


নি 


5/৩ 


পৃষ্ঠাক্ষ 
নন 


১৩০১০ 


০৯১৩ 


১০১৪ 





[ব্রণরোগে ভুধধ 


। বণ-চিকিৎস| বিধি 


বিষর 

হুষ্টরণের লক্ষণ 
শুদ্ধব্রণের লক্ষণ 

শুদ্ধীবস্থাপন্ন ব্রণের লক্ষণ *** 
শুষ্কররণের লক্ষণ 
বধণের অপর কুদ্তুসাব্য লক্ষণ 


| ব্রণের সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ 


রণরোগীর অরিষ্ট লক্ষণ *** 
ব্রণের অপর অসান্য লক্ষণ... 


সঙমুখ ব্রণ 


| পুরাতন ছৃষ্ক্ষ ৩ 


নালীথা 
সচ্যোরণ 
শুকর দংছক 
বুষণ কচ্ছ 
অহিপূশ্ন রি 
অরূং'খক। 

শকরাব্ব,দ 


হরীতক্যাদি ক্লাথ 


তিলাষ্টক লেপ রঃ 
নিম্বপএরাদি লেপ 
শারিবা লেপ ২ 
হরিদ্রগ্ক লেপ টি 
. কুষ্ঠাদি লেপ রঃ 


ক্ষতকুলাস্তক মলম 


, স্ষতান্তক মলম 


পৃ্ঠান্ক 


১০১৪ 


১৬১৫ 


[৪৮০ ] 


বিষয় পষ্ঠাঙ্ক 
সহাদি বণ্তি ১০৩০ 
নবাস্থি লেপ 2, ২৪৪৯ 
পঞ্চবন্ধল লেপ পে 
অমৃতাদি ক্কাথ হত টি 


সপ্তবিংশতিক গুগ গুলু 
নবকার্ধিক গুগ.গুলু ৪5 4 


ব্রণগজান্কুশ রস তত 
পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগুলু .১১ ৮ 
মহাতিক্তক ঘ্বত ১০৩২ 
বিষ্যন্দন তৈল টা 
সোমরাজী তৈল ০৮18 
বৃহৎ সোমরাজী তৈল .*১ ৮ 
জীরকাদি তৈল 828 ০ 
কিঞ্চুলুক তৈল ১০৩৩ 


ব্রণরোগে পথ্যাপথা 2০৮, 
বিদ্রধি-চিকিৎস1। 
( কাব্বস্কল) 
বাতিক বিদ্রধির লক্ষণ 
পৈত্তিক বিদ্রধির লক্ষণ ১০৩৪ 
শ্রৈম্বিক বিদ্রধির লক্ষণ ...  » 
সান্লিপাতিক বিদ্রধির লক্ষণ রে 
আগন্তজ বিদ্রধির লক্ষণ **১৯ 
বুক্তজ বিদ্রধির লক্ষণ 
অন্তর্বিদ্রধির লক্ষণ 
বিদ্রধির পক্কাপন্ধ লক্ষণ 
অন্তর্বিত্রধির পৃঘস্রাবের পথ রর 


১০৩৩ 





বিষয় 


বাহাবিদ্রধির সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ 
অন্তব্বি্রধির সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ 
বিদ্রধির অপর অপাধ্য লক্ষণ 
বিদ্রধি-চিকিৎসা-বিধি 
বিদ্রধিরোগে উষদ 
শোভাঞ্জন লেপ 
শোভাঞ্জন স্বেদ 
অনগ্ডাদ্িলেপ 
পঞ্চবঙ্ছল লেপ 
চন্দনাদি লেপ 
কজ্জলী যোগ 
পুনর্ণবাদি কাথ 
অমুতাদি ক্কাথ **, 
বিদ্রধিরোগে পথ্যাপথ্য 


বিসর্প-চিকিগুস]। 
(ইরিসিপিলাসু ) 

বাতিক বিসর্পের লক্ষণ 
পৈত্তিক বিসর্পের লক্ষণ 
শ্রেষ্মিক বিসর্পের লক্ষণ .*. 
সান্লিপাতিক বিসর্পের লক্ষণ .. 
বাতপৈত্তিক বিসর্পের লক্ষণ... 
গ্রন্থি বিসর্পের লক্ষণ 
পিজ্তশ্লৈত্মিক বিসর্পের লক্ষণ... 
ক্ষতজ বিসর্পের লক্ষণ 
বিসর্পের উসর্গ 
বিসর্পের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ** 


ড্জভ 


পৃষ্ঠান্ক 
১০৩৫ 
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বিষয় ». দষ্টাঙ্ক 
বিসর্প চিকিৎসাঁবিধি ১০৪৪ 
বিসর্পরোগে ওষপ ১০৯৮ 
বমনযোগ তত স্‌ 
বাদাদি লেপ ৪? 
চন্দনাদি লেপ সু 
পঞ্চবন্ধল লেপ রি 
মুস্তকাদি লেপ ১০৪৯ 
বিফলাদি লেপ ১ 
দণাঙ্গ লেপ ৫ ৮০ 
পটোলাদি ক্কাথ তত ৮ 
অনুতাদি ্ধাথ তা ্ 
কিরাতাদি প্কাথ রি নট 
কঙ্ছলী যোগ ১০৫০ 
পঞ্চতিজ্ত গত গুগ গুণু ১ ৮ 
পন্মক ত তত টি 
বিসর্পরোশে পথুযাপথা ১০৫১ 


স্নায়ুরোগ-চিকিৎন। | 
মারুরোগের লক্ষণ » 
পাযুরোগ-চিকিৎসা 


বিস্ফোটক-চিকিৎস| | 
বাতিক বিস্ফোটকের লক্ষণ 
পৈত্তিক বিস্ফোটকের লক্ষণ রর 
গ্লেম্িক বিস্ফোটের লক্ষণ .৮ » 
ঘন্জ বিস্ফোটের লক্ষণ)... ৮» 
সায্রিপাতিক বিক্ষোটের লক্ষণ » 


১০৫১ 


১০৫২ 


১০৫৩ 


৷ বিস্ফোটে পথ্যাপদ্য 


বিষয় 

বক্তজ বিস্ফোটের লক্ষণ * 
বিস্ফোটের সাধ্যসাধ্য লক্ষণ 
বিস্ফোট চিকিৎসা-বিধি *** 
বিশ্ষোটে বব রি 
রাম্নাদি লেপ 

শিরীবাদি লেপ 

চন্দনাদি লেপ 

পঞ্চব্চল লেপ 

উত্পলাদি লেপ শন 
মুস্তকাদি লেপ 
খিফলাদি লেপ 
দশাঙ্গ লেপ 
সিন্দুর যোগ টি 
দশমূলাদি কাথ 
দাক্ষাদি কাথ 


' কিপাতাদি কাথ 


বাসাদি ক্কাথ 2 
পটোলাদি পাথ 
অনৃতাদি ক্কাথ 
ব্রণগজাছুশ রম 

ব্রণারি গুগ গুলু 
পঞ্চতিক্ত দ্বৃত গুগ গুলু 


স্ফৌটক-চিকিৎসা। 


. অন্ুশয়ীর লক্ষণ ও চিকিৎসা 


কক্ষাব লক্ষণ ও টিকিৎ্পা *** 


পষ্ঠান্ 


১০৫৩ 


১৯০৬৯ 


গ 


[ ৪1০ ] 
1ববয় পষ্ঠাঙ্ক , বিধর় পত্রা্গ 
পাষাণগণ্দতের লক্ষণ ও । জতুমণি ৯৯৪৯ 
চিকিৎসা ১০৬২ ; মাক 
জালগণ্দতের লক্ষণ ও চিকিৎসা *»  তিলকালক বি 
রি | রী 
বল্মাকের লক্ষণ ও চিকিতসা - ১০৬৩: বাঙ্গ ও নালিকা ১০০ 
অগ্নিরোহিণীর লক্ষণ ৮ | পরিবর্তিকা রর 
অগ্নিরোহিণীর চিকিৎ্স| ... ১০৬৪ অবপাটিক। ১০৭৯ 
বিদারিকার লক্ষণ **::৮.. নিরুদ্ধ প্রকাশ 
বিদারিকার চিকিৎসা *** ১৯০৬৫ সন্নিরুদ্ধ গুদ রর 
শিড়কা-চিকিৎসা। . উদ যি টী 
ূ ্  ইন্্রুণ্ত (টাক) টা 
অঞ্গল্লীর লক্ষণ ও চিকিৎস। ৯০৬৫ : দারুণক দু 
যবপ্রথ]া ১৬৬ পলিত 
ডি ”»  পদ্মিনীকণ্টক ০১০৭৪ 
রর রর ৮ ষচ্ (ছলী) রর 
”. দ্ধ 
ঠ ১০৬৭ & 
ধিতিকা ধামাচি 8৮৬, 
ইরিবেল্লিক। 8 পা ্ 
গন্ধযাল। ০ কি 
রস ” | মসুরিকা-চিকিৎস|। 
! 
পনসিকা "... (বসন্ত, পানিবসন্ত ও হাম।) 
] 
] এ ৮ ১ 
ত্বকুরোগ-চিকিৎসা । ৰ বাতিক মহরীর লক্ষণ ১৭৭৫ 
 পৈত্তিক মন্থরীর লক্ষণ ..১ , 
কুনথ ও চিগ্ন ১০৬৮ ৰ শেয্সিক যগ্রীর লক্ষণ রর 
কদর রি | রজ মনধরার লক্ষণ রর 
পাদদারী ্ ৷ সানিপাতিক মনরীর লক্ষণ. » 
অলক (পাকুই) ** ৯১৬৯ । ত্বকৃগত মন্থরীর লক্ষণ ১০৭৬ 
মুবানপিড়কা ”. 1; হাষের লঙ্গ 452 
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বিষয় *. পৃষ্টাঙ্ক বিষয় ৃষ্ঠাঙ্ক 
জল বসন্তের লক্ষণ: ১০৭৬ কচিন্তামণি ০১০৯১ 
রক্তগত মন্রীর লক্ষণ ... ৮.1 কন্তু বীভূমণ £ 
মাংসগত মক্ষবীর লক্ষণ ..* » 1 কজ্জলীযোগ ০১০৯২ 
মেদোগত মস্করীর লক্ষণ -*. ১০৭৭ সিন্দরঘোগ ্ 
অস্থি ও মজ্জাগত মঞ্জরীর লক্ষণ ৮» দশমুলকাথ টা ঙগ 
শুক্রগত মস্থরীর লক্ষণ -..* « | দ্রাক্ষাদিকাথ রহ 
মন্বীর সুখসাঁপ্য লক্ষণ ..* এ ) কিরাতাদিকাথ ৫ রর 
মরীর কষ্টসাধ্য লক্ষণ... ৮ 1 কভ্তরীভূষণ (মতান্তরে). ৮ 
মন্রীর অসাধ্য লক্ষণ **" » | গুড়চ্যাদিকাথ ক ১০৯৩ 
বসন্তরোগেন বিস্তৃত বিবরণ ১০৭৮] অষ্টাঙ্গাবলেহ ১৪: ্ি 
বসন্তবীজের সি ও পুষ্টি *** এ. শঙ্গ্যাদি চূর্ণ 5 রঃ 
বসন্তবী্গের সংরমণ. .৮ ১০৮? | নিম্বাদিকাথ -* ্ 
রোগ প্রবণতা *** এ | অমৃতাদিরাথ ১১১ ১০৯৪ 
রোগের গ্রকার ভেদ... ১০৮৯ বাসাদিকাগ 55 র্‌ 
বিশিষ্ট লক্ষণ ৪ এ 1 পটোলাদিকাথ ই রি 
বসন্তের চিকিৎসা সঙ্বস্ধে'বন্তব্য১০৮২ | খদিরাষ্টককাথ হত রী 
বসন্ত-চিকিৎসাবিপি .১ ১৮৩ | জাত্যাদিকাথ ১০8 
গ্রথমাবস্থার চিকিৎসা ***. ১০৮৪ ; ইন্দুকলা বটা *৮১০৯৫ 
দিতীযাবস্থার চিকিৎসা". » | সর্বতোভদ্ররস ১৭ 
ভূতীয়াবস্থার চিকিৎসা ***. ৯০৮৬ পঞ্চতিজ্ত দ্বত রর রঃ 
বসন্তে-বিকার ১১১১০৮৭ ] পন্মক ঘৃত * 
পরাবস্থার চিকিৎসা "৮ ১০৮৮ পঞ্চতিক্ত ্বত গুগ গুলু *** 
উপসর্ম-চিকিৎসা ... ১০৮৯ | মধুকাদি প্রলেপ ও আশ্চ্যোতন ১০৯৬ 
আরোগ্য স্নান ৮১০৯০ | বসন্তরোগে-পথ্যাপথ্য ্ 
উঠতি ঝোল বস্তি ঘোল , ] পানিবসন্তচিকিৎসা ২ ১০৯৭ 
বসন্তরোগে_উফধ "৪ ৯০৯১ | রোমাস্তী-চিকিৎসা ১০৯৮ 


স্বল্প লক্দীবিলাস 2 » : রোমান্তী রোগে উপ *** ৯১০২ 


বিষয় 
স্বল্পলদ্দীবিলাস 
কফচিস্তামণি 
কম্ত,বীভূষণ 
নিশ্বাদি কাগ 
বাসাদি কাথ 


কুষ্ঠরোগ-চিকিৎদা 


কুষ্ঠের প্রকার তেদ ** 
ষুদরকুষ্ঠ ও মহাকৃষ্ঠের 
প্রকারতেদ 
মহাকুষ্ঠের লক্ষণ 
ক্ুদ্রকুষ্ঠের লক্ষণ 
সপ্তধাতুগত কুষ্ঠের লক্ষণ **' 


কুষ্ঠরোগের বিশেষ লক্ষণ *** 


কুষ্টের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ,** 
কুষ্ঠরোগীর অরিষ্ট লক্ষণ *** 
খ্বিত্রের লক্ষণ 

দোধভেদে শ্বিত্রের লক্ষণ *'* 
শিতের সাধ্যাসাপ্য লক্ষণ *.. 
কিলাস শ্বিতের অপাধা লক্ষণ 
কুষ্ঠের সংক্রাথকত! 

কুষ্ঠ চিকিৎসা বিদি *** 
চিকিৎসা সক্ষেত 
এককুষ্ঠ-চিকিৎসা *** 
গজচণ্ ও কিটিম 


[7 81%০ ] 


পৃষ্ঠানক্* । বিষয় 


১৯০২ 


৯১১০৮ 
১১১১ 
১১১২ 


বৈপাদিক, চম্ম্দল ও বিচর্চিকা- 


চিকিৎস! হি 





পৃষ্ঠা 
পাম? কচ্ছু ও পাঁচড়া চিকিৎসা ১১১২ 


দ্ধ এবং ছুলী বা পিগ্ুকুষ্ঠ... ১৯১৪ 
শিত্রকুষ্ঠ ৪ রঃ 
কুষ্ঠরোগে উষধ ১১১৫ 
ফেবদারু লেপ 2 ষ্ 
কুষ্ঠাদি লেপ ১১১৬ 
তাললেপ রা রি 
বিডঙ্গাদি লেপ | ্ 
পটোলাদি কাথ রর ্ 
খদিরাষ্টক তত রী 
মন্তিষ্ঠাদি ৪ রঃ 
বৃহৎ মঞ্জিঠাঁদি ১১১৭ 
অনুতাগুগ গুলু রে 
কৈশোর গুগগুলু . *-, 
ভিফলা গুগ গুলু 2 রর 
নিশ্বাদিচূর্ণ ১৭০০১১১৮ 
বসান্রগুগ গুলু এ £ 
গলতকুষ্ঠারি রস রে নি 
বিশ্বেশ্বর রস 2 রি 
যাণিকা রস ১১১৯ 
কুষ্ঠকালানল বস 3: ঠা 
তালতন্ম রি ৪ 
মহাতালকেশ্ব রস ... এ 
পঞ্চনিন্ব ১১২০ 
গঞ্চনিষ্ব (মতান্তরে) ... রঃ 
অমৃতাক্কুর রহ 4০. ৯ 
শ্বেতাবি ৮০০৯৯২৯ 
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বিষয় *. পৃষ্ঠাঙ্ক : বিষয় ৃষ্ঠান্ক 
সোমরাজী ঘ্বত ০৮ ১১২৯ বৃহ কফকেতু ১১২৮ 
মহাখদিরাদি ঘ্বত ১১২২ : শ্রশ্পসুন্দর রস রর 
বাপারুদ্র তৈল নি ' বৃহৎ কফকেতু (মতান্তরে ) 
কুষ্ঠকালানল তৈল ১১২৩ শ্নেম্মকালানল রস ১১২৯ 
মরিচাদি তৈল ». শ্লেম্সশৈলেন্্র রস 
বিষ তৈল ১১২৪ মহাপ্নেম্রকালানল রস ্ 
কুষ্ঠরাক্ষম তৈল *. ধুস্তর তৈল 2 টি 
কুষ্ঠরোগে পথ্যাপথ্য ».. কফরোগে পথ্যাপথ্য ১১৩০ 

পিত্তরোগ-চিকিৎসা । শিরোরোগ-চিকিত্সা । 
পিশ্তরোগের লক্ষণ ১১২৫ বাতিক ণিরোরোগের লক্ষণ ১১৩৯ 
পৈত্তিকরোগ চিকিৎসাবিধি . ৮»  পৈত্তিক শিরোরোগের লক্ষণ » 
পৈত্তিকরোগে উষধ ১১২৬ ; শ্ৈশ্মিক শিবোরোগের লক্ষণ. » 
গুডুচ্যাদি লৌহ **::”  সারিপাতিক শিরোরেগের লক্ষণ » 
পিতান্তক লৌহ ”.: ক্ষক্তজ শিরোরোগের লক্ষণ. ৯১৩১ 
পিত্ান্তক বস *** ৮. ক্ষয়জ শিরোরোগের লক্ষণ ঢ 
মহাপিত্তান্তক রস **::». | ক্রিমিজনিত শিরোরোগের লক্ষণ ৮ 
গুডুচ্যাদি তৈল ».. হুরধ্যাবর্তরোগের লক্ষণ ০৮৮ ৮ 
বৃহৎ গুড়চ্যাদি তৈল ”. | অনস্তবাতের লক্ষণ রী 
পৈতিকরোগে পথ্যাপধ্য "** ৯৯২৭ | অন্ধাবতেদক শিরোরোগের লক্ষণ » 

কফরোগ-চিকিৎসা । শঙ্খক শিরোরোগের লক্ষণ ১১৩২ 
ককরোগের লক্ষণ ১১২৭ | শিরোরোগ-চিকিৎ্সা-বিধি টা 
কফরোগ চিকিৎস|-বিধি .১১. ৯» 1 শিরোরোগে_ওষধ ১০ ১১৩৫ 
কফরোগে বধ ,৮ ১৯২৮ | লক্মীবিলাস ্ 
কফকেতু » | স্বল্প লক্মীবিলাস . রঃ 
কফকেতু (মতান্তরে) ১... ৮. ; লক্ষীবিলাস (মতান্তরে) ৮. ৮ 
কফচিন্তামণি « ! মহা লক্ীবিলাদ ১১৩৬ 
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বিষয় পৃষ্ঠান্ক 
বৃহৎ নারদীয় লগ্মীবিলাস .** ১১৩৬ 
নারদীয় মহালক্দীবিলাদ ...  » 


মহা লদ্মীবিলাস (মতান্তরে) » 
শিরোবজরস রর 
অর্ধনাড়ী নাটকেশ্বর -৮ » 
নস্য 2 8 


দশমূল তৈল ১১৩৮ 
মধ্যম দশযূল তৈল (5 হিল 
বৃহৎ দশমূল, তৈল ৪১. ছে 
বৃহৎ দশমূল তৈল (মতান্তরে » 
মহা দশমূল তৈল ১১৩৯ 
ষড়বিন্দু তৈল টা. 
শিরোরোগে- পথ্য ২৪5: .218 
নেত্ররোগ-চিকিৎসা । 


(দৃষ্টিগত-রোগ।) 
প্রথম পটলাশ্রিতরোগের লক্ষণ ১১৪০ 
দ্বিতীয় পটলাশ্রিতরোগের লক্ষণ » 
তৃতীয় পটলাশ্রিতরোগের লক্ষণ » 
দোষের অবস্থান ভেদে রোগের 
লক্ষণ ২79... 
চতুর্থ পটলাশ্রিতরোগের লক্ষণ ১১১৯ 


কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্টিমগুলরোগের নাম 
ও সংখ্যা ৮ 
বাতিক তিমিরের লক্ষণ *** ৯ 


পৈত্তিক তিমিরের লক্ষণ *** * 
প্লৈশ্মিক তিযিরের লক্ষণ .'* » 


১১৩৭ 


বিষয় পৃষ্ঠান্ক 
রক্তজ পিঙ্গনাশের লক্ষণ ১১৪১ 
সারিপাতিক তিমিরের লক্ষণ রঃ 
পরিয়ায়ীর লক্ষণ হিরন 
দষ্টিমগ্ুলের বর্ণের সামান্ত লক্ষণ ১১৪২ 


5৪৬ 


 দৃষ্টিমগুলের বর্ণের বিশেষ লক্ষণ » 
পি বিদ্ধ দৃষ্টির লক্ষণ ** ৮ 


শ্লেক্সবিদগদৃষ্টির লক্ষণ. 5 


বৃমদর্শনের লক্ষণ ১১৪৩ 
প্ব জড়তার লক্ষণ (৭ 4 
নকুলাদ্ধ্যরোগের লক্ষণ 4 
গম্ভীরকের লক্ষণ 7৮7 
নিমিত্তজ দৃষ্টিনাশের লক্ষণ... » 





অনিমিত্তজ দৃটিনাশের লক্ষণ ্ 
( নেতুকৃঞ্গতরোগ |) 


রুষ্ণগতরোগের নাম ও সংখ্যা ১১৪৩ 
সব্রণশুক্লের লক্ষণ ' ** ৮ 
সত্রণসুরলের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ১১৪৪ 
অব্রণশুর্নের লক্ষণ ০. 
অ্রণশ্ুরের কদ্্রসাধ্য লক্ষণ 
অব্রণসুক্লের অসাধ্য লক্ষণ... » 
অপর অসাধ্য লক্ষণ... » 
অক্ষিপাকাত্যঠয়র লক্ষণ *** ৮ 
অজকাজাতের লঙ্ষণ ...  » 


(নেত্রসন্ধিগতরোগ |) 
সদ্ধিগতরোর্ঠোর নাম ও সংখ্যা ১১৪৫ 
পুয়ালসের লক্ষণ 


এ ঙ 
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পৃষ্ঠান্ক 
১১৪৫ 


বিষয় ॥ 
উপনাহের লক্ষণ রঃ 
চতুব্বিধ আ্াবের সশ্প্রাপ্তি ** রি 
পৈশ্তিকআ্াবের লক্ষণ ২৮ 
ধ্রেম্মিকআাবের লক্ষণ .-- প্র 
সান্নিপাতিকশ্রাবের লক্ষণ:'"" 





বিষদ্ব পৃষ্ঠান্ক 
পোথকীর লক্ষণ ০১১৪৭ 
বনু শর্করার লক্ষণ ১১৪৮ 
| বন্মণর্শের লক্ষণ 9 
শুঙ্কার্শের লক্ষণ ৮ র্‌ 


অঞ্জন দৃবিকার লক্ষণ ... 


বক্তজত্রাবের লক্ষণ ২ » । বহুলবস্তের লক্ষণ ৪ রি 
পব্বনিকার লক্ষণ 5 *. | বশ্ববিন্ধকের লক্ষণ 2 রর 
অলঙ্জীর লক্ষণ ১১৪৬ | ক্রিষ্টবন্থের লক্ষণ রি 
ক্রিষিগ্রপ্থির লক্ষণ *..) বস্মকিদ্দষের লক্ষণ 3 রঃ 

(নেত্রশুরুগতরোগ |): শ্যামবয্মের লক্ষণ ১৮৮ 
শুকুগতরোগের নাম ও সংখা। ১১৪৬ ্রকরিবন্ে র লক্ষণ বু নি 
পরস্তার্যাম্মরোগের লক্ষণ: ৮. 5 বির. উদ নী 
শুক্লাম্মের লক্ষণ ৫ ' বাতহতবস্কে র লক্ষণ ১১৪৯ 
বক্তাস্মের লক্ষণ ... ০ বাকুদের লক্ষণ 7৮ 
অধিষাংসাম্মের লক্ষণ ... ০ নিমেবের লক্ষণ টি ১ 
গাথ শ্মের লক্ষণ রি . 1 খোণিতাশের লক্ষণ ্ 
দা: এ 1 শগণের লক্ষণ রর 
অঞ্জনের লক্ষণ শর) বিধবস্মের লগ ১ রি 
পিষ্কের লঙ্ষণ  * 2৯8৭: উিফলের পণ রঃ 


শিরাজালের লক্ষণ 2 
শিরাজ পিড়কার লক্ষণ ... র্‌ 
বলাসগ্রগ্ঠির লক্ষণ নও ৮ 


( নেত্রবত্মগতরোগ । ) 


বস্মগতরোগের নাম ও সংখ্যা ১১৪৭ 
উৎসঙ্গপিড়কার লক্ষণ .. 
কুস্তিকার লক্ষণ ৮৪ রর 





( পক্ষগতরোগ । ) 


। পশ্মগতরোগের নাম ও সংখ্যা » 


৷ পঞ্মকোপরোগের লক্ষণ ১১৫৭ 
পদ্মশাতের লক্ষণ ১০০ 
( নেত্রপর্বগতরোগ | ) 
| অতিষ্যন্দের নাম ও সংখ্যা... ১১৫০ 


সর্ধপ্রকার অভিষ্যন্দের সাধ।রণ 
লক্ষণ 


বিষয় 

বাতিক অভিষ্যন্দের লক্ষণ 

পৈত্তিক অতিষ্যন্দের লক্ষণ 
শ্নৈম্মিক অতিষ্যন্দের লক্ষণ 

রক্তঙ্গ অভিয্যন্দের লক্ষণ .. 


পষ্টান্ক 


১৫৩ 


গ 


৯ 


অধিমস্থরোৌগের কারণ ও সংখ্য। ১১৫১ 
চতুর্বিধ অধিমন্থের সাধারণ লক্ষণ € 
চতুর্বধ অধিমস্থের বিশেষ লক্ষণ ৮» 


অধিমস্তের অরিষ্ট লক্ষণ 


শোথবিশিষ্টু অক্ষিপাকের লক্ষণ 


শোখশ্ন্ভ অক্ষিপাকের লক্ষণ 
অক্ষির অপর লক্ষণ *** 


অক্ষির পক লক্ষণ 
হুতাধিমগ্থের লক্ষণ - 
বাতপর্ধ্যায়ের লক্ষণ ৪ 
শুঙ্কাক্ষিপাকের লক্ষণ 
অন্গতোবাতের লক্ষণ 


অস্্রধ্যুষিতের লক্ষণ 

শিরোধ্পাতের লক্ষণ *** 
শিরাপ্রহর্বরোগের লক্ষণ ** 
নেত্ররোগ-চিকিৎসা-বিধি ** 


অপক অভিষ্যন্দরোগের লক্ষণ ১১৫৫ 


৯ 


সেক, আশ্চ্যোতন, পিসী, বিড়া- 


লক, তর্পন ও পুটপাক প্রয়োগ 


কপৃরিশোধন প্রণালী -** 


সেক বা সেচন 
আশ্চ্যোতন রি 
পিগী ১ 


১১৫৭ 


রঙ 


1 


| 
] 
] 
[ 
1 
] 
1 
1 
। 
1 
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বিষয় ' 
বিড়ালক 


পক অভিষ্যন্দরোগের চিকিৎস! 


অগ্জন 


: ব্রাত্যন্ধতা 


, ছানি 


' নেত্ররোগে ওষধ 
; চন্দনলেপ 
: নিম্বপত্রযোগ 


কপৃরিযোগ 
নীলখোগ 
চন্দ্রোদরবন্তি 


৷ বৃহৎ চন্দরোদয়বন্তি 





১৯৫৮ 


১১৫৯ 


কুমারিকাবর্তি 
ৃষ্টিপ্রদা বনি 
চন্দনাস্তা বন্তি 
চন্দ্রপ্রতাবস্তি 
পঞ্চশতিকাবত্তি 
কঙ্জল 
ভূঙ্গরাজতৈল 
ষড়বিন্দুতৈল 
অভিজিততৈল 
বাসকাঁদিক্কাথ 

বৃহৎ বাসকার্দিকাথ 
নেআশনি রস 
নয়নামৃতলৌহ 
তিমিরহরল্টোহ 
ক্ষতত্ুরুহরগুগ গুলু 


পৃষ্ঠান্ক 


১১৫৯ 


5 


১১৬০ 


বিষয় 

সপ্তামুতলৌহ 

িফলাদ্য ঘ্বত তত 
দ্বিতীয় ভ্রিফলাদ) ঘুত 

বৃহৎ ভ্রিকলাদ্য ঘ্বত 

মহ] ভ্রিফলাদ্য ঘৃত 
নেআ্ররোগে-পথ্যাপথ্য -*" 


কর্ণরোগ-চিকিৎস| 


কর্ণশুলের লক্ষণ 

কর্ণশলের অসাধ্য লক্ষণ 
কর্ণনাদের লক্ষণ ই 
বাধি্ষে্যের লক্ষণ 
বাধিষ্্যের অসাধ্য লক্ষণ 
কর্ণক্ষেড় রোগের লক্ষণ ** 
কর্ণআাবের লক্ষণ 

কর্ণকুর লক্ষণ 
কর্ণগুথরোগের লক্ষণ 
প্রতিনাহরোগের লক্ষণ 
প্রিমিকর্ণের লক্ষণ 

কর্ণরন্ধ মধ্যে পতঙগাদি' প্রবেশ 
করিলে তাহার লক্ষণ 

দ্বিবিধ কর্ণবিদ্রধির লক্ষণ ..* 
কর্ণপাকের লক্ষণ পু 
পৃতিকর্ণের লক্ষণ 
কর্ণশোথের লক্ষণ রি 
কর্ণার দের লক্ষণ 
কর্ণার্শের লক্ষণ রি 


৬৩ 
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পৃষ্ঠাঙ্ক | বিষয় 
১১৬৪ 


বাতিক কর্ণরোগের লক্ষণ *" 


» ] পৈত্তিক কর্ণরোৌগের লক্ষণ 


শ্ৈগ্নিক কর্ণরোগের লক্ষণ **" 


পৃষ্ঠাঙ্ক 


১১৬৮ 


, । সান্লিপাতিক কর্ণরোগের লক্ষণ ১১৬৯ 


পরিপোটকের লক্ষণ 
| কর্ণোৎপাতের লক্ষণ 
উন্মন্থকের লক্ষণ 

৷ ছুখেবর্ধনের লক্ষণ 
». পরিলেহীর লক্ষণ 





”.. কর্ণরোগ চিকিৎসাবিধি 





». মুষ্টিযোগ 

”.. কর্ণরোগে ওষধ 
১১৬৭ ৷ তৈরব রস 

”, | ইন্দুবটা 

”. 1 শারিবাদি বটা 

৮ | বিতৈল 


এ শদুকাদি তেল 
৮. দার্বাদি তৈল 
গ.. কর্ণরোগে পথ্যাপথ্য 


।  মাসারোগ-চিকিৎসা 


, ». পীনসরোগের লক্ষণ 
১১৬৮ | পীনসের অপৰ লক্ষণ 
» | পীনসের পক লক্ষণ 
্ পৃতিনস্যের লক্ষণ 
* | নাসাপাকের লক্ষণ 
» ; পুয়রকের লক্ষণ 


৯৩৪ 


০ 
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বিষয় ৃ্টাঙ্ক ; বিষয় : রং 
ক্ষবধুর লক্ষণ ০৮ ১১৭৭ 1 পৈস্তিক ওষ্ঠরোগের লক্ষণ ... ১১৮৪ 
আগন্তজ ক্ষবথুর লক্ষণ » : প্লৈম্মিক ওষ্ঠরোগের লক্ষণ ... 
ত্রংশথুর লক্ষণ ১1৮! সান্িপাতিক ওষ্ঠরোগের লক্ষণ » 
দীপ্তিরোগের লক্ষণ ৮৮৮.) বুক্তজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ :* ১৯৮৫ 
প্রতিনাহের লক্ষণ রি | মাংসজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ ,* » 
নাসাআ্রাবের লক্ষণ ১৮1 যেদোজ ওরোগের লক্ষণ 2 
নাসা-শোথের লক্ষণ » 1 অতিবাতজ ওরোগের লক্ষণ * 
বাতিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ * ; ওষ্ঠরোগের অসাধ্য লক্ষণ ...  » 
পৈত্তিকপ্রতিশ্যায়ের লক্ষণ. » ; ওষ্টরোগ-চিকিদা-বিধি ্ 
্ৈশ্মিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ মরি | 
সাক্রিপাতিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ ১৯৭৮ । দন্তরোগ-চিকিৎস|। ' 
রক্তজ প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ *** ৮ | দালানলের লক্ষণ ১১৮৭ 
প্রতিশ্যায়ের কচ্ছুপাধ্য লক্ষণ. » | ক্রিমিদস্তের লক্ষণ সির 
প্রতিশ্যায়ের অসাধ্য লক্ষণ » 1 ভঞ্জনকের লক্ষণ ্ 
বর্ধিত প্রতিশ্যায়ে ক্রিমির লক্ষণ ৮ : দন্তহ্ব টু 
বর্ধিত প্রতিশ্যায়ের অপর লক্ষণ » ঘপরকরা এ 
নাসারোগ-চিকিতসাবিধি 5 | 
নাসারোগে উষধ ১১৮২ | গ্াবদপ্ত ্ 
বাসাকাথ এ | কৰালদণ্ত ১১৯৮৮ 
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প্রসবকাল | জী 
আসরপ্রপবা তীর লক্ষণ...» 7 হণ হতকাবিনোদ রস "** 

ধাত্রীর কর্তৃব্য ১২৫৭ : আষ্টাঙ্গাবলেহ ১২৬৮ 
নাতিরজ্জ ছেদন. * ৮ হদযাদি ছর্দ 8 
অমর বা ফু 2 স্থতিকাস্তক রস 4 
গাত্রধাবন ১২৫৮ | দ্বিতীয় তিকারি রস ₹.** ৮ 

সেকতাপ ০৮: | স্থতিকা্ রস - ৯২৬৯ 
বক্তআ্রাব ৮.৮ 1 স্থতিকাহর রস ৮ 

শিশুও প্রন্থতির পানাঘর ১২৫৯ ( মহান্র বটী টে .প্ন্ 

শন্যপান বিধি ০.৯) দ্বিতীয় মহাত্রবটী 2০৭ 

তষ্ঠাতাবে অন্ত দুদের ব্যবস্থ| » ; রসশার্দ'ল | ১ ১২৭১ 
গর্ভিণীরোগে পথ্যাপথ্য ১২৬০ মহারসশার্দ,ল ৫ ক 

মৈথুন ৬০১৭ ১২৬১ বৃহত্রসশার্দ,ল ৪৪৪ রঙ 


(৫%০ ) 


বিষয় ৃষ্ঠান্ক 
স্বর্ণসিন্দর ও মকরধ্বজের 
প্রয়োগ-প্রণালী ১২৭১ 
রসসিন্দুর, ত্বর্ণসিন্দুর ও মকরধবজের 
অন্ুপান ১২৭২ 
সামজরে ৫ 
জরবিকারে টু: +8 
নিরামজ্বরে ও পুরাতনজ্বরে-- ৯২৭৩ 
শ্রীহাজরে উম... 
যক্কৎ সংযুক্ত জরে রঃ 
শোথসংযুক্ত'্জ্বরে রী 
কাসে বা কাসসংযুক্তজ্বরে ... ৮ 


শ্বাসে বা শ্বাসসংযুক্ত জরে ... 
হিক্কারোগে ব৷ হিক্কাসংযুক্তজরে 
মন্দাগ্রিতে -" 


আমাজীর্ণে রী 
বিদগ্ধাজীর্ণে ১২৭৪ 
বিষ্ন্ধাজীর্ণে ০. 
জ্বরাতীসারে 7৬ 
অতীসারে রি 
গ্রহণীরোগে 52. পট 
প্রবাহিকারোগে (আমাশয়) ৮” 
রুক্তাতীসার ও রক্তপ্রবাহিক1 বা 
বক্তামাশয়রোগে ১৮৮ 
বিশ্ুচিকারোগে 22৫ ১৮ 


পাঁওু, কামলা ও হলীমকরোগে ৮ 
বক্তপিত্ত ও রক্তপিত্তসংযুক্তজ্বরে ৮ 
রক্তপিত্তে ১২৭৫ 





বিবয় 
যল্মারোগে 
অর্শোরোগে 
স্বরতঙ্গে 
অরুচিরোগে 
ক্রিমিরোগে 
বমনরোগে 
তৃষ্তারোগে 
দাহরোগে 
মূচ্ছণরোগে 
উন্মাদরোগে 


। অপম্মার ও হিষরিযারোগে 
: বাতব্যাধিরোগে 


উরুস্তস্তরোগে 

আমবাতে 

শীতপিত্ত, উদর্দ ও বোনে 
অল্নপিত্তে 

শুলরোগে 

উদাবর্ত ও আনাহরোগে ... 
গুল্সরোগে 

হৃদরোগে ও ০ 
মৃত্রকচ্ছ ও মৃত্রাঘাতে 
অশ্মবীরোগে 

মেহরোগে 

সোমরোগে অর্থাৎ বহুমূত্রে 
কশতারোগে 

উদরীরোগে ৪ 
বৃদ্ধি অর্থাৎ ফুরগরোগে 


৫৬০ ) 


বিষয় 


ৃষটাঙ্ক | বিষয় 


পৃষ্ঠা 


শ্লীপদ অর্থাৎ গোদরোগে .... ১২৭৮ | পিছু ্তস্থপায়ী শিশুরোগের 


বিদ্রধিরোগে 

ব্রণশোথ ও ব্রণরোগে 
তগন্নররোগে 

ফিরঙ্গ বা গর্মিরোগে 
কুষ্ঠরোগে 

বসম্তরোগে 
নাসারোগে 

নেত্র বা চক্ছুরোগে 
শিরোরোগে 
প্রদররোগে 

বাধকে 

গর্ভিণীরোগে 
সৃতিকারোগে 
বালবরোগে 
বিষাধিকারে 

রসায়নে 

বাঁজীকরণে 

্বর্ণসিন্দুর ও রসসিন্দুর, 
মকরধ্বঙ্জ 5 
হতিকারোগে পথ্যাপথ্য ... 


শিশু-চিকিৎস|। 


(শিশু ও বালকের পীড়া) 


৪ 


বাতদু্ স্তন্তপায়ী শিশুরোগের 


লক্ষণ ১২৮১ 


১২৮০ | অহিপূৃতনরোগের লক্ষণ 


লক্ষণ »*৮ ১২৮১ 

্রেস্ষ্টস্তন্তপায়ী শিশুরোগের 
লক্ষণ ৫ 

। দ্িদৌযদষটস্তন্তপায়ী শিশুরোগের 
লক্ষণ ১, ১২৮২ 

ত্রিদোবদষ্ স্তন্যপায়ী শিশুরোগের 
লক্ষণ ১২৮২ 

| কুস্বনকরোগের লক্ষণ 

| পারিগভিকরোগের লক্ষণ *** 

তালুকণ্টক 

মহাপদ্মকরোগের লক্ষণ ্ 

| তুণ্তী বা নাভিশোথের লক্ষণ ১২৮৩ 

নাতিপাঁক 

: গুহপাকের লক্ষণ 


চা 


ঠা 





5 


2 


তি 


। অজগল্লী 852... 
| আক্ষেপ অর্থাৎ ভূতে পাওয়া » 
দস্তোদগমজনিতরোগ ১২৮৪ 
শিশুরোগ-চিকিৎসা-বিধি *** » 
শিশুর উপযোগী ওষধ ১২৮৯ 
ওধধ খাওয়াইবার প্রণালী .. ১২৯০ 
মাত্রার নিয়ম এ 
বয়স অন্থসারে মাত্রার সংক্ষিপ্ত 
নিয়মাবলী ১২৯১ 
সংক্ষিগুনিয়মাবলীর ব্যাধ্যা ১২৯২ 





শিশুর কাথ প্রস্ততের নিয়ম 


৮ 


বিষয় 
স্তন্তপান-বিধি 
শিশুর লঙ্ঘন 


ত্ছুষ্টিজনিতরোগের চিক 


কুম্থনকরোগ ০ 
পারিগর্ভিকরোগ -* 
তালুকণ্টক * 
মহাপন্ন তা 
তুণ্তী বা নাতিশোথ 
নাভিপাক, 
গুহপাক 
অহিপুতন 

অজগল্লী 

আক্ষেপ হ 
দন্তোদগমজনিতরোগ  *** 
রোদন " ০০৪ 
মুখপাক ও মুখজিহ্বাদির ক্ষত 
আব ত 
ছুধতোল! 

প্রশ্জাববন্ধ চপ 
উদ্দরাপ্ান 
বযনযোগ 
কোষ্ঠকাঠিন্ত 


মল 
কোষ্ঠকাঠিস্ঘ-চিকিৎসা *** 
জরাদিরোগ-চিকিৎস। 

সততক বা দ্বৈকালীন অর... 
নবজর-চিকিৎসা * 


(৫০) 


ৃষঠান্ 

১২৯৫ 

৯২৯৬ 
চা 


ঠা 


১২৯৭ 


১৩০২ 


৪ 


৯৩০৩ 


১৩০৪ 





বিষয় ৃষ্ঠন্ক 
প্রীহা। যরৎ ও অগ্রমাস ১৩০৪ 
শোথ ১৩০৫ 
পাু ০৯ 
জরাতীসাঁর 2 
জর, অতীপার ও বমন *** ৮ 
প্রবল অতীসার উন ৬ 


আমাতীসার ও আমাশয় .** ৮ 
বুক্তাতীসার ও রক্তামাশয় ... ॥ 


গ্রহণী উর. ০৪ 
অগ্রিমান্দ্য ও অজীর্ট ১ ৮ 
কাস ১৩০৬ 
কাস ও শ্বাস ই * 
হিক্কা ও শ্বাস রর 8 
ডাস ও তমকশ্বাস *ত 
৷ হিক্কা ও বমি ০০18 
বম পু তত 
! ছুগ্ধবমন 5 
ক্রিমি ই ২ 
রক্তবমন ৃ ১৯ ০ 
মূত্রকচ্ছ ও মৃত্রাঘাত উই? 
তৃষা ৩৩০ ক 
আমাশয় টি ॥ 
সদ্দি ১৩০৮ 
নিউমোনিয়া, ব্রশ্কাইটিস্‌ ও 
প্লরিসি ১৩১১ 
সন্লিপাতঅর্‌ ১০০ ১৩১২ 
বাতিক কাস ও হুপিং কফের লক্ষণ ” 


বিষয় 

ঘুংরি বাক্তুপ 
মাসীপিসী 

হাম 

গানিবসম্ত 

বসন্ত 
নেত্রীতিষান্দ 
ব্রণশোথ 

ব্রণ 

পোড়া নারাদী 
ঘামাচি ও চুলকণ। 
কশতা 

পক্ষাঘাত 
বালকরোগে ওষধ 
দশমূলকাথ 
গুড়ূচ্যাদি কাথ 
ভাগ্্যাদি কাথ 
ব্রিফলাদি কাথ' 
পটোলাদি কাথ 
মুস্তকাঁদি কাথ 
কন্ত,রীভূষণ 

স্বল্প অগ্নিমুখ-চুর্ণ 
হিঙ্গষ্টক চূর্ণ 
মনঃশিলাগ্যগ্রন 
হরীতক্যাদি-ুর্ণ 
বালক রস 
দ্বিতীয় বালকরস 
কচিস্তামণি 


(৫/০ ) 


ৃষ্ঠান্ক 


১৩১৪ 


১৩১৫ 


বিষয় 
কুমারকল্যাণরস 
হিছুলেপ 
লবঙ্গযোগ 
বসোনযোগ 
মুসব্বরযোগ 
গোময়-ন্বেদ 
যকৎ মর্দন চূর্ণ 
শঙ্খন্মেদ 
শিশুচাতুর্ভত্রিকা 
বিস্বপঞ্চক 
ধাতক্যাদি 
নাগরাছি 
বিড়ঙ্গাদি চর্ণ 
লবঙ্গচতুঃসম 
দাড়িষচতুঃসম 
ক্রিমিদ্ররস 
মহাগন্ধক 
শিশুকুটজাবলেহ 
বৃহৎ অগ্নিকুমার 
ভূবনেশ্বর 
বচাদি চূর্ণ 


তিসি অর্থাৎ মসিন৷ বা ভূসির 


পোলটিস 
কণ্টকাধ্যাদি চূর্ণ 
ধান্ঠাদি পানক 
দ্রাক্াদি চর্ণ 
প্রাণবল্লত রস 


পৃষ্ঠান্ক 


১৩২০ 


১৩২৬ 
১৩২৭ 


( ৫%০ ) 


বিষয় 
আত্রান্থি যোগ 
'পঞ্চকোল চূর্ণ 
বাসা কাখ 
পর্ণবৃন্ত কাথ 
অঙ্সারি (সাদা চা) 
নীল লেপ 
শৃ্গ্যাদি চূর্ণ 
অষ্টাঙ্গাবলেহ 
দৃস্তোত্েদবেএগান্তক 
অশ্বগন্ধাঘ্বত 
শষ্যামূক্ম চিকিৎসা 
কারণ 
লক্ষণ 
চিকিৎসা 


ৃষ্ঠান্ক 
১৩২৭ 


বিষ-চিকিৎসা। 


বিষের প্রকার তেদ 
স্থাবর ও জঙগম.বিষের সংখ্য। ও 
প্রকারভেদ 
স্থাবর বিষের সাধারণ 
ক্রয়! রং 
জঙ্গম বিষের সাধারণ ক্রিয়া 
স্থাবর বিষের ক্রিয়া 
মূল বিবের ক্রি 
পত্র বিষের ক্রিয়া 
ফল বিষের ক্রিয়। 
পুষ্প বিষের ক্রিয়া 


১৩৩০ 


১৩৩১ 





। জলৌকাবিষের ক্রি? 


। কন্দবিষের ক্রিয়া 


 কৃকলাসবিষের ক্রিয়া 
| বৃশ্চিকবিবের ক্রিয়া 


বিষয় * 

ত্বকবিষ, সারবিষ ও নির্ধ্যাস 
বিষের ক্রিয়া 

ক্ষীরবিষের ক্রিয়া 
ধাতুবিষের ক্রিয়। 


ৃষ্ঠান্ক 


১৩৩১ 


মূলাদি নয়টা বিষের অসাধ্য 
লক্ষণ 

জঙ্গম বিষের ক্রিয়া 

লুতাবিষের ক্রিয়া 

মৃষিকবিষের ক্রিয়া 


মঞকবিষের ক্রয়] 
মঃ$স্তবিষের ক্রিয়া নু 


গুহগ্নোধিকাবিষের ক্রিম! *** 

শতপদীবিষের ক্রিয়া: 

মনকবিষের ক্রিয়া 

মক্ষিকাবিষের ক্রিয়া 

ব্যাঘ্বাদিবিষের ক্রিয়া! 

সর্পদষ্ট ব্যক্তির অসাধ্য লক্ষণ 

বিষমুক্ত মানবের লক্ষণ 

বিধচিকিৎসাবিধি 

সুরা, ধুতুরা ও অহিফেনের 
বিষ ক্রিয়া ৪ 

চিকিৎসা , 

কুচিলার বিষ-ক্রিয়া 


(৫৬০ ) 


বিষয় পৃষ্ঠান্ক 
চিকিৎসা ০০ ১৩৩৯ 
জঙ্গমবিষ চিকিৎসা পক 2 
কুকুরবিষ ১5৪০ 
বৃশ্চিকবিষ টি এ 
যক্ষিকাবিষ তত» 
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সম্পূর্ণ। 


আযুবেরদ-শিক্ষা । 


চতুর্থ খণ্ড। 


প্রমেহরোগ-চিকিৎসা 


চারিপ্রকার বাতিক মেহরোগের লক্ষণ। যে যেহরোগে বদার 
টায় বর্ণবিশিষ্ট ও বপামিশ্রিত মৃত্র বারংবার নির্গত হয়, তাহাকে বসামেহ 
কহে।১। যে মেহরোগে মজ্জার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও মজ্জামিশ্রিত যৃত্র 
নির্গত হয়, তাহাকে মজ্জামেহ কহে। ২। বেমেহরোগে কথায় ও মধুর- 
রসঘুক্ত অথচ রুক্ষ (স্সেহশ্ন্) মৃত্র নির্গত হয়, তাহাকে ক্ষৌদ্রমেহ কহে। 
৩। যে মেহরোগে রোগী ,মত্তহত্তীর ন্ায় অনবরত প্রতাব করিতে থাকে 
এবং প্রত্রাবের সময় বেগ থাকে না ও প্রজাবকালে যৃত্রসহ !লসীক! নির্গত হয়, 
তাহাকে হস্তিমেহ কহে। ৪। 
ছরপ্রকার পৈত্ভিক মেহরোগের লক্ষণ | যে মেহরোগে ক্ষার জলের 
হার গন্ধ, বর্ণ ও রসযুক্ত ঘুত্র নির্গত এবং এ মৃত্র স্পর্শ করিলে পিচ্ছিল বোধ 
হর়,তাহাকে ক্ষারমেহ কহে। ১। যে মেহরোগে নীলবর্ণ মূত্র নির্গত হয়ঃ 
তাহাকে নীলমেহ কহে ।২। যে মেহরোগে মপী অর্থাৎ কালীর স্তায় 
বর্ণবিশিষ্ট মুত্র নিঃসৃত হয়, তাহাকে কালমেহ বা কৃষ্ণমেহ £কহে। ৩। যে 
মেহরোগে হরিদ্রাবর্ণ ও কটুরসবিশিষ্ট মূত্র নির্গত হয়, অথচ প্রজ্াব-কালে 
হালা থাকে, তাহাকে হারিদ্রমেহ কহে।৪। যে মেহরোগে আমগন্বযুক্ত 
এবং মঞ্তিষ্ঠাধৌত জলের স্তায মৃত্র নির্গত হয়, তাহাকে মাঞ্সিষ্ঠমেহ কহে। ৫। 
৷ বে মেহরোগে আমগন্ধযুক্ত, উষ্ণ, লবণরসবিশিষ্ট রক্তবর্ণ মুত্র নির্গত হয়ঃ 
! ভাহাকে বুক্তমেহ কহে। ৬ 


৯০৪ আয়ুর্ববেদ-শিক্ষা। 


দ্শপ্রকার শ্লৈদ্বিক মেহরোগের লক্ষণ । যে মেহরোগে নির্শাল, 
শু্রবর্থ। শীতল, গন্ধবিহীন এবং কিঞ্চিৎ আবিল (ঘোলাটে ) ও পিচ্ছিল 
ছলেয় স্তায মূত্র নির্গত হয়, তাহাকে উর্দকমেহ কহে। ১। যে মেহরোগে 
ইক্ষুরসের স্তায় অত্যন্ত মধুর (মিষ্টাস্বাদ ) মূত্র নির্গত হয়, তাহাকে ইচ্ষুমেহ 
কছে।২। যে মেহরোগে প্রত্রাব কোন পাত্রে পরুর্যসিত (বাসি) করিয়া 
রাখিলে গাঢ় হইয়! বায়, তাহাকে পান্দ্রমেহ কহে। ৩। যে মেহরোগে 
উপরিভাগের মূত্র স্থরার সায় স্বচ্ছ ও নিম্নতাগের মূত্র গাঢ় হয়, তাহাকে 
সুরামেহ কহে। ৪1 যেমেহরোগে বোগী রোমাঞ্চিত হয় ও পিষ্টের চন্তায় 
( চাউলের গুড়। অল্প জলে মিশ্রিত করিলে যেমন বর্ণ হয়) শুর্লুবর্ণ অত্যধিক 
পরিমাণে মূত্র ত্যাগ করে, তাহাকে পিষ্টমেহ কহে। ৫। যে মেহরোগে রোগী 
শুক্রের'ন্তায় বর্ণবিশিষ্ট বা শুক্রমিশ্রিত মূত্র ত্যাগ করে, তাহাকে শুক্রমেহ 
কহে।৬ | যে মেহরোগে রোগী মৃত্রের সহিত বালুকাকণার ন্যায় কঠিন 
ও ময়লাধুক্ত মৃত্র ত্যাগ করে, তাহাকে সিকতামেহ কহে। ৭) যে মেহ- 
রোগে মধুর বসবিশিষ্ট অত্যন্ত শীতল যৃত্র অধিক পার্রমাণে নিঃস্থত হর, 
তাহাকে পীতমেহ কহে। ৮। যে মেহরোগে পুনঃ পুনঃ অন্ন অল্প মূত্র 
নির্থত হয় তাহাকে শনৈর্মেহ কছে।৯। যে মেহনোগে লালাতন্তযুক্ত 
অথচ পিচ্ছিল মৃত্র নির্গত হয়, তাহাকে লালা মেহ কহে। ১০। 

বাতিক মেহরোগের উপদ্রব | উদ্বাবর্ভ, কম্প, হৃদয়ে বেদনা, 
কটুতিক্তাদি সর্বপ্রকার রসবিশিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণেচ্ছা, শুল বেদনা, শোধ (ক্ষয়), 
শ্বাস ও কাস ;এই সকল বাতিক মেহরোগের উপত্রব । 

পৈভভিক মেহরোগের উপদ্রেব। মৃত্বাশয় ও শিক্সে বেদনা, মু্ র্থাৎ 
অগুকোথে বিদ্বান্ণবৎ্ৎ বেদনা এবং রোগীর জর, দাহ, পিপাসা, অক্নোদগার। 
ুচ্ছা৷ ও মলতেদ ; এই সকল পৈভিকমেহবোগের উপসর্গ । 

শ্রৈষ্মিক মেহরোগের উপদ্রব | অগ্নিমান্দ্য,অরুচি,বমি,অতি নিদ্রা 
কাস ও নাসা-আাব ? এই সকল শ্লেম্মিক মেহরোগের উপসর্গ । 

মেহরোগের অসাধ্য লক্ষণ। মেহরোগে এসকল উপসর্গ প্রকাশ 
পাইলে। এবং অতিশয় ধাতু ও মূত্র নিঃহুত ও রোগীর গাত্রে শরাবিকা 


প্রমেহরোগ-চিকিওসা । ৯০৫ 


কচ্ছপিকার্দি প্রযমেহ-পীড়ক। বহির্গত হইলে, রোগীর জীবনের আশ! 
থাকে না। 

মেহরোগের অপর অসাধ্য লক্ষণ । মূচ্ছণ, বমি, অর শ্বাস, কাস, 
বীসর্প এবং গাত্র-গুরুতা; এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলেও ঝোগী 
মৃত্যুযুখে পতিত হয়। অপর বীজ-দোষে অর্থাৎ পিতা, পিতামহ হইতে যে 
প্রমেহ উৎপন্ন হয়, তাহাও অসাধ্য । কুলজ অর্থাৎ বংশ পরম্পরাগত মেহ 
ও কুষ্ঠাদি সমন্তরোগই অসাধ্য। 

গণোরিয়া! বা বিষ মেহ। গণোরিয়াও মেহ মধ্যে পরিগণিত এবং 
উহা হইতেও পরিণামে মধুমেহ উৎপন্ন হইতে পারে । 

মেহরোগের পরিণাম ও মধুমেহের নিদান। বথাসময়ে চিকিৎসা 
না করিলে, সমস্ত যেহরৌগই কালবিলন্বে মধুমেহরোগে পরিণত ও অপাধ্য 
হইয়া থাকে । 

সত্ীদিগের মেহরোগ ন। হওয়ার কারণ। স্ত্ীদিগের যাসে মাসে 
রজোরক্ত প্রবর্তিত হয় বলিয়া শারীরিক সমস্ত দোষই দৃরীকুত হয়, এজ্ন্ত,-_ 
তাহাদের প্রমেহরোগ উৎপন্ন হয় না কিন্তু গণোরিয়া ও প্রদর উত্পর্ন হয়! 

মধুমেহরোগের উৎপত্তি ও লক্ষণ। মধুমেহ ছুই প্রকার। ধাতু- 
ক্ষবশতঃ বামু কুপিত হইলে, একপ্রকার উৎপন্ন হর এবং পিত্ত ও কফ 
বায়ুর পথ রুদ্ধ করিলে এক প্রকার উৎপন্ন হয়। মধুমেহরোগে মধ্র স্তায় 
্রত্রাব হয়। ধাতুঙ্ষয়বশতঃ বায়ু প্রকুপিত হইলে, যে মধুমেহ উৎপন্ন হয়ঃ 
তাহাতে কেবলমাত্র বায়ুর প্রকোপই দৃষ্ট হয়? কিন্তু পিত্ত ও কফ দ্বারা 
বায়ুর গতি রুদ্ধ হইলে, যে মধুমেহ উৎপন্ন হয়, তাহাতে ত্রিদদোধের প্রকোপ- 
লক্ষণ অকন্মাৎ উপস্থিত হয়; পরস্ত বাদুর পথ অবরুদ্ধ হওয়া মাত্রই 
রোগ বন্ধিত হয় ও আবার বায়ুর ক্ষীণতা উপস্থিত হইলেই মৃত্র-পথ পরিষ্কার 
হয় এবং বাঘু চলাচল করিতে পারে, এইকপ ক্ষণে ক্ষণে বায়ুর ক্ষীণতা ও 
পূর্ণতা দৃষ্ট হয়ঃ এই রোগ কষ্টসাধ্য । মানব-শরীর মধুররসবিশিষ্ট বলিয়া 
সকল প্রকার মেহরোগেই প্রায়শঃ মধুররসযুক্ত গ্রত্রাব হয়ঃ স্থৃতরাং সর্ব 
প্রকার মেহরোগকেই মধূমেহ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। 
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(যোলাটেভাব) ও পিচ্ছিলত! বিন হই নিশব্নি এবং তিক্ত ও কট্রসবিশি্ 
মূত্র নিত হইলে, রোগ আরোগ্য হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ॥ 

প্রমেহ-পিড়কার উৎপভি,নাম ও লক্ষণ | উপযুক্ত সময়ে এমেহ- 
রোগের চিকিৎসা না করিলে, এ রোগ হইতে কালে দশপ্রকার পিড়কা 
উৎপন্ন হইয়। থাকে । এ সকল পিড়কা সন্ধি, মর্ম (মস্তক ও অওকোষ 
প্রভৃতি স্থান) ও মাংসসংযুক্ত স্থানেই উৎপন্ন হয়। ১। যে পিড়কার 
চতুর্দিকের বেষ্টন শরার ন্যায় উন্নত এবং মধ্যস্থান উন্নত, সেই পিড়কার 
নাম শরাবিকা।২। যাহার আকৃতি ও পরিমাণ শ্বেত-সর্ষপের ন্যায়, 
তাহাকে সূর্ধপিকা কহে। ৩। যে পিড়কা কচ্ছপের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট 
ও দাহযুক্ত, তাহাকে কচ্ছপিকা কহে। ৪। বে পিড়কা মাংস-জালে আবৃত 
ও অত্যধিক দাহযুক্তঃ তাহার নাম জালিনী ।৫। যে পিড়কা দেখিতে 
নীলবর্ণ, আকারে বড়, বেদন| বিশিষ্ট এবং পৃষ্ঠে বা উদ্দরে জন্মে ও যাহ! 
হইতে ক্রেদ আব হয়, তাহাকে বিনত|। কহে। ৬। যে পিড়কা দেখিতে 
নীলবর্ণ অথচ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়ক! দ্বারা আবৃত, তাহাকে পুভ্রিণী কহে। ৭। 
যে পিড়কার আকৃতি ও পরিমাণ মহ্রের ন্যায়, তাহার নাঁষ মস্থরিকা । 
যাহার উপরিভাগে রক্তবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ পিড়কা1 সঞ্চিত হয়, তাহাকে অলজী 
কহে 1৯। থে পিড়কা ভূমিকুপ্মা্ডের স্তার গোলাকার ও কঠিন হয়, 
তাহাকে বিদারিকা কহে। ১০। যে পিড়ক! বিদ্রধিরোৌগের লক্গণবিশিষ্ট 
হয়ঃ তাহাকে বিদ্রধি কহে। 

পিড়কার অসাধ্য লক্ষণ। মন্দাগ্িযুক্ত ব্যক্তির মলদ্বার, হৃদয়, মস্তক, 
দ্ধ ও মর্মস্থানে পিড়কা উৎপন্ন হইলে এবং ততৎসঙ্গে, পিপাসা, শ্বাস, মাংস- 
সঙ্কোচ, মেহ। হিকা) মতত!, জর, বিসর্প ও মর্্াবরোধ প্রভৃতি উপদ্রব 
থাকিলে, তাহার রোগ অসাধ্য । 

মেহরোগ হইতে উক্ত দশপ্রকার পিড়কা জন্মে; সুতরাং মেহরো'গ 
যে দোষ হইতে উৎপন্ন হয়ঃ পিড়কাতেও সেই দোষেরই অন্থবন্ধ থাকে, 
অর্থাৎ বাতিক মেহরোগে পিড়কা উৎপন্ন হইলে, বাতের প্রকোপ, পৈতিক 
মেহ হইতে পিড়কার উৎপত্তি হইলে, পিত্তের প্রকোপ এবং শ্লৈষ্মিক মেহ 
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হইতে পিড়কা উৎপন্ন হইলে, ভাহাতে শ্লেপ্পার প্রকোপ থাকে। গ্রমেহ- 
ব্যতীত মেদ দৃষিত হইলেও এসকল পিড়ক। উৎপন্ন হইতে পারে। যে পর্য্যন্ত 
পিড়কা-সকল স্বীয় স্বীয় আকার ধারণ না করেঃ সেই পর্য্যন্ত উহাদের সম্পূর্ণ- 
লক্ষণ প্রকাশ পার না। 


মেহ ও মধুমেহ রোগের নিদান ও বিস্তারিত লক্ষণ। 


মেহ রোগের নিদান ও উৎপত্তির যে সকল কারণ আয়ুর্ধেদে উক্ত হই- 
রাছে, তাহা পাঠ করিলে, মনে হর যে, মেহ একটি সাধারণ রোগমাত্র ; কিন্ত 
চিকিৎসায় অভিজ্ঞতা থাকিলেত কথাই নাই) বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে 
আলোচন! করিলেও বুঝিতে পার। যায়, মেহ অতি কঠিন ও খারাত্মক 
ব্যাধি। মাধব-নিদানে উক্ত হইরাছে )--পরিশ্রম বা শ্রষজনক কর্মন! 
করিয়া কেবল বসিয়া থাকা, শরন করা বা নিদ্রা বাঁওয়া, দধি, গ্রাম্য ম'ংস 
(ছাঁগ, মেষ প্রভৃতি ), ওঁদক মাংস ( কচ্ছপ প্রভৃতি ) ও আন্কুপ মাংস ( সজল 
ভূষিঞ্জাত প্রাণীর মাংস) ভক্ষণ, নৃতন ত'ঞুলের অন্নতোজন, ছুপ্ধ ও নৃতন 
জল পান, গুড় হইতে প্রস্তুত দ্রব্য অর্থাৎ চিনি, মিশ্রী প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য ও কফ- 
জনক যে কোন দ্রব্যই হউক, তাহা তক্ষণ করিলে, মেহরোগ উৎপন্ন হয়। 
ইহাই নিদানোক্ত মেহ উৎপত্তির কারণ । 

স্থত বলেন, দিবা-দিদ্রা, পরিশ্রম না করা, অলসভ।বে কালযাঁপন, 
শীতল, হ্িগ্ধ, মধুর, মেদ-জনক ও তরল দ্রব্য পান বা ভক্ষণ করিলে, বারুঃ 
পিত্ত ও শ্রেম্সা পরিপাক "না! হইয়াই (ডাক্তারী মতে ভায়াবিটিস্‌ মেলিটাসের 
উৎপত্তির সহিত ইহার বেশ মিল আছে) মেদধাতুর সহিত একত্র হইয়া! 
মত্রবাহিনী নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ পূর্বক অধোভাগে গমন করে এবং 
তথায় মৃত্রাশয়ের মুখ আশ্রয় করিয়া ভেদ বা বিদ্বারণবৎ বেদনাসহ 
মত্র-মার্গ দ্বারা ক্ষরিত হইয়া থাকে । ইহাই স্ুশ্রতোক্ত মেহ-রোগের 
নিদান। 

মেহরোগের এই নিদান পাঠ করিলে, মেহরোগ ঘে অতি কঠিন, তাহা 
মনে হয়না। কিন্তু কারণ, সামান্য হইলেও গম্ভীর ধাতুকে আশ্রয় করিয়া 
উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা যেমন দুরারোগ্য ব! ছুঃসাধ্য, তেমনি মারাত্মক, 


৯০৮ আয়ুবের্বদ-শিক্ষা 
একবার শরীরে বদ্ধমূল হইয়! ষধুমেহে পরিণত ও তাহা হইতে বিদ্রধি- 
নামক পিড়কা উৎপন্ন হইলে, রোগী প্রায়শঃ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

মেহরোগ সাধারণতঃ তি্রিন প্রকার বাতিক, পৈত্বিক ও গ্নৈম্মিক। 
পৃর্ববোক্তকারণে দুষিত শ্রেম্ম। যৃত্রাশয়স্থিত মেদ? মাংস ও শরীরস্থ ক্লেদ দুষিত 
করিয়। প্রেমিক মেহ উৎপাদন করে। এইরূপ উ্ণবীর্ধ্য দ্রব্য-তোজন ও 
রৌদ্রে বা অগ্নির তাপ সেবনে পিস্তপ্রকুপিত হইয়া খৃত্রাশয়স্থিত মেদ, মাংস ও 
শরীরস্থ ক্লেদ দূষিত করিয়া পৈত্তিকমেহ উৎপাদন করে। নানাকারণে 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পিত্ত ও গ্রেগ্া লঙ্ঘনাদি দ্বারা ক্ষীণ হইলে অথচ এঁ কারণে ( লঙ্ঘ- 
নাদি দ্বারা) বাছু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বসা, মজ্জ। (অস্থিমধ্যগত দেহ) ওজ ও 
লসীকা “নামক ধাতুসমূহ দুষিত এবং যুত্রাশয়ের মুখে আনয়ন ও ঘৃত্রমার্গ 
দ্বার! নিঃসারিত করিয়া বাঁতিকমেহ উত্পাদন করে। 

উজ্ঞ বাতিক, পৈভ্তিক ও শ্নৈন্মিকষেহ আবার বিংশতিভাগে বিভক্ত। 
শ্লেম্মিক দশপ্রকারঃ পৈভ্িক ছয়প্রকার এবং বাতিক চারিপ্রকার। 
এক্ষণে প্রথ্ন এই, বাতজাদি ত্রিবিধ মেহ আবার নানাভাগে বিভক্ত ও 
বিভিন্ন নামে অভিহিত হওয়ার কারণ কি? তহুত্তরে বক্তব্য এই,_-যেমন 
শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ, শ্তাম ও লোহিত প্রভৃতি বর্ণের ন্যুনাধিক্য ও সংযোগ- 
বিশেষে পিঙ্গলাদি নানীবর্ণের উত্পত্তি ও নাম কল্পিত হয়, তদ্রপ দোষ ও 
দৃষ্যের তুল্যত! সন্বেও তাহাদিগের (দোষ ও দৃষ্যের) সংযোগের ন্যুনাধিক) 
বশতঃ মেহরোগে মৃত্রের বর্ণাদির বিভিন্নতা হয় বলিয়া এক দৌবজনিত 
(বায়ু, পিল্ত বা শ্রেম্সা) যেহরোগ আবার বহুতাগে বিভক্ত ও বহুনামে 
অভিহিত হয়। দোষ অর্থাৎ বাঘুং পিত্ত ও কফ। দৃব্য অর্থাৎ মেদ, রক্ত 
শুক্র, অন্থু (দৈহিক জলীয় পদার্থ), বস! (মাংস-স্নেহ ), লসীকা (চর্ঘ্ম ও 
মাংসের অভ্যন্তরস্থ জলীয় পদার্থ) মজ্জা ( অস্থি-মধ্যস্থিত নেহ ), রস, ওজঃ 
(সর্বধাতুর সার পদার্থ) ও মাংস। ত্রিদোষ অর্থাৎ বায়ুঃ পিত্ত ও কফ এসকল 
দুষ্য পদার্থকে দূষিত করিয়া সর্বপ্রকার মেহ উৎপাদন করে। 

ওধধের ক্রিয়ার সমতাহেতু অর্থাৎ কটুতিজ্ঞাদি যে যে ওধধ প্লেপ্স- 
প্রশমক, দেই সেই উধধই মেদ-নাশক বলিয়া শ্লৈম্সিক দশপ্রকার যেহ 
সাধ্য। ওধধের ক্রিয়ার বিষমতাহেতু অর্থাৎ মধুরাদি যে সকল ওধধ পিত্ত- 
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প্রশমক, তাহারাই মেদ-বর্ধীক বলিয়া পৈত্তিক ছয় প্রকার মেহ যাপ্য এবং 
বাছু অতিশীদ্ব গম্ভীর ধাতু সমূহকে ( বসা, মজ্জা, ওজঃ ও লসীকা! প্রত্ৃতিকে ) 
আশ্রয় করিয়া! বিষম অনিষ্টোৎপাদন করে বলিয়া কোনও ওধধেই তাহার 
প্রতীকার হয় না, এজন্য, বাতিক চারি প্রকার মেহ অসাধ্য । 

মেহরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে রোগীর দন্ত জিহবা, চক্ষু ও কর্ণা্দিতে 
অধিক মল-সঞ্চয়, হস্ত ও পদের জ্বালা, দেহের চিন্কণতা ( তৈলমদ্দিনবৎ 
চাক্চিক্য) এবং পিপাসা ও মুখের মধুরতা (যিষ্টান্বাদ ", এই সকল লক্ষণ 
উপস্থিত হইয়া থাকে । ইহাই মেহরোগের পূর্বরূপ | 

আবিলমৃত্র অধিক পরিমাণে নির্গত হওয়া সর্বপ্রকার মেহরোগের 
সাধারণ লক্ষণ । রী 

মেহরোগের উৎপত্তির কারণ, পূর্বরূপ ও সামান্য লক্ষণ বর্ণিত 
হইল। মেহ সাধারণতঃ তিন প্রকার, তাহা পৃর্বেই উক্ত হইয়াছে, কিন্ত 
উহা হইতে বিংশতি প্রকার মেহরোগ কণ্পিত হইয়া থাকে। এ্রদকল 
মেহরোগের বিশিষ্ট লক্ষণও পুথক্‌ রূপে ইতঃপূর্ধে বর্ণিত হইয়াছে এবং 
বাতিক, পৈত্তিক ও গ্নৈম্মিক মেহরোগের উপসর্ণও স্বত্ব স্বতন্ত্র উক্ত হই- 
য়াছে, যাবৎ উপসর্গ উপস্থিত না হয়, তাবৎ এ অবস্থাকে প্রথম অবস্থা, 
উপসর্মবিশিষ্ট হইলে দ্বিতীয় অবস্থ। ও পীডকাযুক্ত বা মধুমেহরোগে পরিণত 
হইলে, তাহাকে রোগের তৃতীয় অবস্থা বল! যাইতে পারে। 

কতকগুলি রোগে মেহ উপসর্থরূপে প্রকাশ পায়। ধক্াঃ অর্শ ও আম- 
বাত প্রভৃতি রোগে*মেহরোগের লক্ষণ প্রায়াশঃ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। 

মধুমেহ স্বতন্ত্র রোগ নহে, মেহরোগেরই প্রব্দ্ধ অবস্থ। ব1 তৃতীয় অবস্থা 
মাত্র। যথাসময়ে চিকিৎসা না! করিলে, সর্বপ্রকার মেহরোগই কা'লবিলম্বে 
মধুমেহে পরিণত হয় ; কারণ, মানব-দেহ সাধারণতঃ মধুর রসবিশিষ্ট, আমর! 
যে সকল মধুর রসবিশিষ্ট দ্রব-জ্রব্য পান বা আহাদ করি, তাহাই পরিপাক ও 
মধুজাতীয় শর্করায় পরিণত হইয়া শরীর পুষ্ট ও মধুর রসসংযুক্ত হয়। এ অব- 
স্থায় মেহরোগের পর্রিণামে যখন সেই শরীর পোষণকারী মধু-জাতীয় শর্করা 
নির্গত হয়, তখন শরীরও তৎসঙ্গে ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে । শর্করা 
বা৷ চিনি অন্ান্ত মেহরোগেও নির্গত হইতে পারে, কিন্তু তাহা প্রকৃত মধুমেহ 
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নহে। এ শর্করা মধুইজাতীয় বলিয়া পরীক্ষাপ্থারা প্রমাণিত হইলে, 
তাহাকে মধুমেহ কহে। তবে অন্তজাতীয় শর্করাও পরিণামে মধুজাতীয় 
শর্করায় পরিণত হইতে পারে, ইহ! ম্মরণ রাখা কর্তব্য। যখন মধুদ্গাতীয় 
শর্করা মূত্রনালী দ্বারা নির্গত হইতে থাকে, তখনই প্রকৃতপক্ষে ক্ষয়ের লক্ষণ 
প্রকাশ ও শরীরের ছুর্বলত৷ দিন দিন বৃদ্ধি পায়, পিপাসা নিবারণের জন্ত 
অত্যধিক জলপান করিলেও পিপাপার নিনৃত্তি হয় না, অত্যধিক আহার 
সত্বেও ক্ষুধাবৃদ্ধি এবং শরীর-ক্ষর, পেশী ও স্নাঘু মণ্ডলীর শিখিলতা, অলদতা, 
দুর্বলতা, কৃশতা, যুখ-শোধ, কোষ্ঠবদ্ধতা, গাত্র-দাহ অন্তক-বৃর্ণন ও 
ছুর্বলতা, মানসিক ব্যাকুলত।, শারীরিক অবসাদ, মৃত্রাধিক্য, মধুর ন্যায় 
মুত্রের বর্ণ ও আস্বাদ প্রস্থুতি নানাবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়। অবশেষে বায়ু 
পিত্ত ও কফ রক্ত, মেদ ও মাংসাদি দৃষ্য ধাতুসমৃহকে গভীররূপে আক্রমণ ও 
দুষিত করির! গ্রমেহ-শিড়ক1 জন্মায়। প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থান বে পিড়ক। 
উৎপন্ন হয়, তাহা তত যন্ত্রণ/-দায়ক ব। শীন্র মারাত্বক নহে; কিন্তু রোগের 
বর্ধিত অবস্থায় বিদ্রধি-নামক যে ভয়ঙ্কর পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহ! 
সদেযে। মৃত্যুপ্রদ, অনেকস্থলে এ পিড়ক অন্ত্র করিবার সময়েই রোগীর জীবন 
বহির্গত হইতে দেখ৷ গিয়াছে। শীতমেহ ও ইক্ষুমেহ উতয়রোগেই মধুর- 
রসবিশিষ্ট মূত্র নির্ঠত হইলেও উহা মধুমেহ বাচ্য নহে, তবে স্মরণ রাখা 
উচিত যে, উহা হইতেও পরিণামে মধুমেহ উৎপন্ন হইতে পারে । মধুর সান 
বর্ণযুক্ত যৃত্র, মধুর ন্যায় সেই যুত্রের আন্বাদ এবং তাহা হইতে মধুজাতীয় 
শর্করা নির্গত হইলে, তাহাই মধুমেহবাচ্য। এই মধুমেহ আবার ছুই প্রকার। 
ধাতুক্ষয় বশতঃ বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হইয়া বায়ু বা পিত্তপ্রধান, ক্ষীণ বা 
ক্কশশরীরে এক প্রকার মধুমেহ উৎপাদন করে এবং অত্যন্ত গ্লেন্স-বর্ধাক 
অন্নপানীয় প্রচুর পরিমাণে সেবন দ্বারা অত্যধিক মেদ বর্ধিত হইয় মেদ বা 
্রেম্বপ্রধান শরীরে অন্ত প্রকার মধুমেহ উৎপাদন করে। প্রথমোক্ত মধু- 
মেহে অত্যধিক বাসর ুপ্রকোপ বর্তমান থাকে, বায়ু অতি শীঘ্র অনিষ্ট 
উৎপাদনে সমর্থ, বিশেষতঃ বসা; মজ্জা» ওজ ও লসীকা প্রভৃতি ধাতু 
অত্যধিক ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, শরীরের পেই ক্ষপ্নিত অংশ ওধধ দ্বারা সহজে 
পুরণ করা অসম্ভব এবং প্রত্যহ যদি অধিক পরিমাণে মধুজাতীয় শর্করা 
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নির্নত হইতে থাকে, তবে*তাহার বহির্গতি রোধ করাও সাধ্যাতীত ; 
এই সকল কারণে উহা! অনাধ্য; কিন্তু শেষোক্ত মধুমেহে অত্যধিক মেদ- 
রদ্ধিবশতঃ শ্রেম্মর সহিত পিন্ত প্রকৃপিত হইয়। বাসর গযন-পথ রোধ করিলে 
কেবলমাত্র বামুর প্রকোপ লক্ষণ দৃষ্ট হয়, কিন্ত তাহাও স্থায়ী নহে, আবার 
মেদ বা শ্লেপ্সনাশক ক্রিয়াত্বার! শ্লেপ্সা ও পিত্ত প্রশমিত হওয়! মাত্রই বামুর 
গনন পথ পরিষ্কার হয় ও বায়ু সহজে গমনাগমন করিতে পারে; এইজন্যই এ 
রোগ অপাধ্য নহে; কষ্টসাধ্য । এই রোগে রোগীর শরীর স্থুলাকার 
দুষ্ট হইলেও ক্রমশঃ এত অধিক দুর্বলতা অসিয়া উপস্থিত হয় যে, উঠিতে 
বসিতেও কষ্টবোধ হয়, পরুস্ত মেদ-বৃদ্ধি বশতঃ এইরূপবোগীব পুনঃ পুনঃ 
বিদ্রধি হওয়ার সমধিক সস্তাবনা। | 


ডাক্তারি-মতে মধুমেহ রোগের লক্ষণ । 


ডাক্তারী মতে থাহাকে ডায়াবিটিদ্‌ কহে, তাহা সাধারণতঃ দুইভাগে 
বিভক্ত। ডারাবিটিস্‌ েলিটাস্‌ ও ভায়াবিটিম ইন্সিপিভাস। আম্র্ধেদে 
বাহ মধুমেহ নামে অভিহিত, ডাক্তার; মতে তাহাই ডায়াবিটিদ্‌ মো'লটাস্‌ 
এবং আমুর্ধেদমতে যাহ! সোমরোগ নামে বিখ্যাত, ডাঙ্ারী মতে তাহাই 
ডায়াবিটিস্‌ ইন্সিগিডাস্‌। ভাক্তারীমতে ভায়াবিটিদ্‌ মেলিটাসের এবং 
ডায়াবিটিদ্‌ ইন্সিপিভাসের যেসকল নিদান ও লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, 
আমুর্ধেদোক্ত মধুমেহরোগের ও সোমরোগের নিদান ও লক্ষণের সহিত 
ভাহার বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্ত বিদ্যমান। এস্থলে অগ্রে ডারাবিটিস্‌ মেণিটাসের 
নিদান ও লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে। 

ডাক্তারি মতে নানাকারণে এ রোগ হইতে পারে। শৈত্যক্রিয়া, উত্তপ্ত 
শরীরে শীতল জল পান বা শৈত্যক্রিয়া, অধিক পরিমাণে শর্করা বা শিষ্টদ্রব্য 
কিন্বা শ্বেতসার (ভাত, ময়দা, আটা প্রভৃতি ) ভক্ষণ, অল ও নিক্রিয়্তাবে 
কাল-যাপন, মানসিক-পরিশ্রম। মস্তক, মেরুদণ্ড ও অন্তান্ত অন্গপ্রত্যঙ্গ 
আঘাত, মানসিক দুশ্চিন্তা ও তজ্জনিত উদ্বেগ এবং স্নায়ুসম্বন্ধীয় পীড়া 
প্রস্তি নানাকারণে মস্তিষ্ক ও স্নাঘুবিধানের বিকুতি-বশতঃ এই রোগ 
উৎপন্ন হয়। মেড়ুল। হইতে উথ্িত ন্নাঘুবিধান মেকু-মজ্জার মধ্য দিয়া 
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বহির্গত হইয়া, তাহারই একটি শাখা। যরুৎ ও অন্তটি মৃত্র-গ্রন্থির সহিত মিলিত 
হুইস্া উভয়কে পরিচাঙ্সিত করিতেছে, স্থৃতরাং উপরোক্ত কারণে মেরুমজ্জ।- 
ব্যাপী স্বাযুবিধানের বিক্কৃতি বশতঃ শর্করাধুক্ত (ভায়াবিটিস্‌ মেলি- 
টাস্‌) বা শর্করাশূন্ত (ডায়াবিটিস্‌ ইন্সিপিডাস্‌) বহমৃত্ররোৌগ উৎপন্ন 
হয়। এ উভয় রোগেই মেরুমজ্জাব্যাপী স্নাযুবিধানের একই প্রকার 
বিকৃতি ঘটে। 

আমরা সচরাচর যে সকল বস্ত আহার করি, তন্মধ্যে শ্বেতসারের অংশ 
সর্বাপেক্ষা অধিক, পয়ন্ত & শ্বেতসার মধুররসবিশিষ্ট, স্থতরাং তন্মধ্যে শর্করার 
অংশ থাকে । আবার যে সকল মিষ্টপ্রব্য আহার করি, তন্মধ্যে প্রত্যক্ষতাবে 
বণ পরিমাণে নানাজাতীয় শর্করা থাকে, স্স্থশরীরে য্কৎ দ্বারা এ শর্করার 
কিয়দংশ দ্রাক্ষা বা আঙ্গুরজাতীয় শর্করার পরিণত হয় ও তদ্দার শরীরের 
পুষ্টি সাধিত হয় এবং অবশিষ্টাংশ যরুৎ-কোষে সঞ্চিত থাকে, ইহাকে ইংরা- 
জীতে গ্নাইকৌজেন কহে। অনন্তর শরীরের পৌবণকার্েয শর্করার অতাব 
হইবামাত্র, উক্ত বরুৎকোবস্থিত সঞ্চিত গ্রাইক্লোজেন নামক পদার্থ হইতে 
আগগুর-জাতীয় শর্করা উৎপন্ন হইয়া, তদ্দারা এ অভাব পুরণ হয়। 
এস্লে স্মরণ ন্নাথ। উচিত, ইক্ষুঙ্জাতীয় শর্করাদ্বার! প্রত্যক্ষতাবে শরীর 
পোষণ হয় না? নানাজাতীয় শর্করা আঙ্গুরজাতীয় শর্করাম পরিণত হইলেই, 
তন্বারা শরীর পোবণ হইব থাকে, কিন্তু বছমৃত্ররোগে' স্সাঘুবিধানের 
বিকৃতি ও ধরতের দুর্বলতাবশতঃ যরুতের কোবসকলও দূর্বল এবং শিথিল 
হয় ও তাহাদের মুখরদ্ধ, বিস্তৃত হইয়া! পড়ে, তখন যকৃৎ শর্করাংশসকল স্বীয় 
আয্মন্তাধীন রাখিতে ও এ শর্কর! হইতে গ্লাইক্লোদ্রেন উৎপাদন করিতে 
সমর্থ হর না, তজ্জন্ত উহা! শরীরের পোণ-কার্ষেয ব্যবহৃত না হইয়! মৃত্রের 
সহিত নির্নত হুইয়। যায়; কিন্তু অত্যধিক শর্কর] সঞ্চিত হইলে, লাল! ব। 
ঘর্থের সহিত নির্গত হইতে পারে। ইহাই ভাক্তারী মতে বহুমৃত্ররোগের 
সংপ্রাপ্তি। 

এই রোগে স্ত্রীলোক অপেক্ষ! পুরুষ এবং বৃদ্ধ ও তরুণ-বয়ন্ক অপেক্ষা 
প্রবীণ ব্যক্তিরা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে । যুবকেরা এই রোগে আক্রান্ত 
হুইলে, রোগ সাংঘাতিক হইয়া পড়ে) কিন্তু ৪৫ বৎসরের পর হইলে তাদৃশ 
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সাংঘাতিক হয় না। ২৫১৩০ বৎসরের পর ৬০। ৬৫ বৎসর বয়সের মধ্যেই 
এই রোগের আধিক্য দুষ্ট হয়। ইহা! কুলজব্যাধি। 

লক্ষণ । রোগের প্রথম অবস্থায় স্ত্রী ও পুংজনেত্দ্রিয়ের এক প্রকার 
চর্মরোগ ( পাম! বা এক্জিম1) হয় এবং এ লক্ষণদ্বারাই অধিকাংশস্থলে রোগ 
নির্ণীত হইয়া থাকে । এক প্রকার ভায়াবিটিস্‌ আছে, তাহার প্রবল 
আক্রমণ সহসা! দৃষ্ট হয়, কিন্তু তদ্যতীত এই রোগ প্রায়শঃ ধীরে ধীরে 
বর্ধিত হইতে থাকে। প্রথমাবস্থার বিশেষ যন্ত্রণা অনুভূত হয় না, 
(আমুর্বেদেরও এই যত) অনন্তর ক্রমশঃ তৃষ বৃদ্ধি, ক্ষুধা বৃদ্ধি, কোষ্ঠ- 
বন্ধতা, ঘন ঘন মুত্র-ত্যাগ, মৃত্রাধিক্য ও যৃত্রের সহিত অধিক পরিযাধে 
শর্করা নির্গত হওয়া প্রন্থতি লক্ষণ প্রকাণ পায়; পরন্ত প্রত্রাব ও শকরা 
ঘতই অধিক পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে, ততই বলক্ষয় ও ক্ষুধা-তৃষ্তা 
বলবতী হয় এবং ভূরি ভোজনেও অতৃপ্তি ও দুর্বলত৷ বৃদ্ধি পায়। অতঃপর 
সর্বদা জল পান করিলেও পিপাসার শাস্তি হয় না, যুখ-শোষ, জিহ্বার 
শুষ্কতা, রক্তান্নতা ও তজ্জনিত হস্ত পদ ও চক্ষু জালা এবং শোথযুক্ত 
হয়। রোগের পরিণত অবস্থায় নানাবিধ শ্ফোটক ও কার্বন্কল উৎপন্ন হয় 
এবং ওজঃক্ষর (ঝ্যালবুমিনিউরিয়া নির্গত) হইয়া থাকে। মৃত্র পরীক্ষা 
করিলে, তাহাতে দ্রাক্ষা বা আঙ্থুরঙ্জাতীয় শর্করা অধিক পরিযাণে দৃষ্ট হয়। 
যুত্রের ষধুবতাবশতঃ মিষ্টগন্ধ নির্গত হয়। ঘৃত্রে পিপীলিকা বা মাছি বসে, 
ত্র পাত্রে করিয়া রাখিয়৷ দিলে, তাহার তলায় এক প্রকার পদার্থ জমিয়। যায় 
এবং গরযস্থানে রাখিয়া দিলে ফেণা বা গ্যাজা উতিত হয়। রোগী জল 
যত বেশী পান করে, তত বেশী পরিমাণে যুত্র নির্গত হয়। শর্করা বহুল- 
দ্রব্য বা শ্বেতসারময় পদার্থ যত বেশী আহার করে, মৃত্রে শর্করার পরিমাণও 
ততই অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, আবার মাংসাদি আহার করিলে, শর্রার 
পরিমাণ কমিয়া যায়। 

এই রোগের পরিণামে রোনীর ফুস্ফুস্‌ প্রদাহ ও অজ্ঞানতা বা ভায়াবিটিস্‌ 
কোমা উপস্থিত হইয়া সহসা মৃত্যু হইতে পারে। ইহাই ভাক্তান্মী মতে 
ডায়াবিটিম্‌ যেলিটাসের অর্থাৎ যধুমেহের লক্ষণ । আমুর্ধেদোক্ত যধু- 
মেহের সহিত এই রোগের মিল করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, 
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&ঁ ছুইটি একই ব্যাধি। ভায়াবিটিস্‌ ইন্সিপিভসের লক্ষণ অতঃপর সোম- 
রোগে বর্ণিত হইবে। 
বিশেষ লক্ষণ | রোগীর দুর্বলতা, অলসতা, শীর্ণতাঃ অপ্যাধিক 


পিপাসা, আহারান্তে ( বিশেষতঃ দিবাভাগে) পিপাসার বৃদ্ধি, ক্ষুধাধিক্য, 
কোষ্ঠকাঠিস্ত, লাযু দৌর্বল্য, রাত্রিকালে প্রশ্রাব-বৃদ্ধি, অনিদ্রা বা নিদ্বা হইলেও 
ঘন ঘন প্রস্রাবত্যাগ ও পিপাসার জন্য নিদ্রাশুঙ্গ, রৃতিশক্তির হীনতা৷ প্রভৃতি 
লক্ষণ প্রায়শঃ মধুমেহ রোগে প্রকাশ পায় এবং এই সকল লক্ষণ দ্বারা সহজে 
রোগ নির্ণয় করা যায়। 


মেহ ও মধুমেহ চিকিৎসা-বিধি । 


মেহরোখগগ্রন্ত ব্যক্তিরা ছুই শ্রেণিভুক্ত। এক প্রকার স্থুল ও বলবান, 
অন্য প্রকার কুশ ও ছূর্বল। স্থুলকায় ও বলবান্‌ ব্যক্তিদিগকে অগ্রে বমন 
ও বিরেচন প্রদান পূর্বক উর্ধাধঃ শোধন করিয়া পশ্চাৎ ওষধ প্রয়োগ 
করিবে। রুশ ও দুর্বল যেহরোপীর পক্ষে বমন ও বিবেচন প্রশস্ত নহে, 
তাহাদিগকে সংশযন অর্থাৎ দৌধ-প্রশষক এবং সংবৃহণ বা বল ও রক্ত- 
মাংসাদি বর্ধক ওঁষধ ও পথ্য ব্যবস্থা করা কর্তব্য; কারণ কশ ও দুর্বল 
শরীর স্বতীবতঃ বাতপিত্তাধিক, স্থৃতরাং তদবস্থায় মেহরোগে ধাতুত্রাব প্রধুক্ত 
তাহাদের শরীর অত্যধিক বায়ু প্রধান হইয়! পড়ে, এই জন্য ভাহ।দের বল- 
রক্ষা, কুখতা বিনাশ করা ও শরীরের ক্ষয়িত অংশ পূরণ করা সব্বাগ্রে 
আবশ্তক। বলরক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত না করিলে মারাত্মক লক্ষণ উপস্থিত 
ও তদ্ধেভ রোগী শী মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। স্থলকায় ও বলবান 
ব্যজিদিগের প্রথঘ বা দ্বিতীয় অবস্থায়, তদ্রপ লক্ষণ প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না, 
কিন্ত কশ ও দুর্বল ব্যক্তিদিগের পক্ষে অধিকাংশস্থলে গ্রথম অবস্থায়ই তৎ- 
বিপরীত লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। অনেকস্থলে দেখা গিয়াছে, এই প্রকৃতির 
লোক মেহরোগের কিছুমাত্র প্রকোপ বুঝিতে বা অন্থভব করিতে পারে 
নাই, অথচ হঠাৎ মধুযেহের লক্ষণ উপস্থিত হইয়া মৃত্যুুখে পতিত 
হুইয়াছে। 

সর্বপ্রকার রোগেই রোগের লক্ষণ অস্থযায়াীঁ চিকিৎসা না করিলে, 
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আশানুরূপ ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, পরস্ত অধিকাংশস্থলেই বাতঞ্জাদি 
বিবিধ রোগে একই ওঁষধ প্রয়োগে অনিষ্ট হইয়া থাকে । বাতিক, পৈত্তিক 
ও গ্নৈম্বিক প্রত্যেক মেহরোগের লক্ষণ ও ,উপসর্গ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, কোনও 
একটির লক্ষণের ব। উপসর্গের সহিত অপরটির লক্ষণের বা উপসর্গের মিল 
নাই। রহৎ বঙ্গেশ্বর এই রোগে একটি প্রসিদ্ধ বধ, কিন্তু পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ 
করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহাদ্বারা শ্ৈম্মিক মেহে যেষন উপকার হয়, বাতিক 
বা পৈত্তিক মেহে তদ্রপ উপকারত হয়ই না; পরন্ত বাতিক মেহরোগে 
উপঘূপরি কিছু দিন প্রয়োগ করিলে, মলরোধের এবং পৈক্তিকমেহে যুত্র- 
রোধের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আবার প্রমেহচিস্তামণি একটি প্রসিদ্ধ উষধ, 
তন্থার। পৈত্তিক ও বাতিকমেহে যেমন উপকার হয়, গ্নেম্মিকমেহে, তাদৃশ 
উপকার হয় না, বরং শ্নৈম্মিক মেহে নাসাশ্রাব প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়। 
এই জন্ঠই লক্ষণতেদে দোষের বলাবল বিচারপুর্বক ওষধ ব্যবস্থা করা উচিত। 
সাষান্ত ফোড়া প্রভৃতিতেও লক্ষণ অনুযায়ী. ুধধ প্রয়োগ না করিলে, 
উপকারের পরিবর্তে বিপরীত ফল হয়, ইহা বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য 
করিয়াছেন। যে প্রলেপ দ্বারা শ্রেপ্সিক £স্ফাটক প্রশমিত হয়, সেই প্রলেপ 
দ্বার! পৈত্তিক স্ফোটকের দাহ অত্যণ্ত বর্ধিত হয়; এই জন্য শান্ত্কারগণ মেহ- 
জনিত পিড়কার পর্য্যন্ত বাতাদি দোবতেদে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। দশ, 
বিশ বা তদধিক 'সংখ্যক দ্রব্য দ্বারা আমুর্ষেদীয় একটি ওষধ প্রস্তুত হয়, 
স্থতরাং তাহা যে অশেষ গুণযুক্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু সাধারণ- 
ভাবে এ উবধ আবার বাঘু পিত্তাদি বদ্ধক কি প্রশমক তাহা নির্ণয় করা 
আবশ্যক। ইহাই চিকিৎসকের কৃতিত্ব। | 
মেহরোগে আমাশয। পক্কাশয় ও বস্তি বা মৃত্রাশয়গত বায়ু প্রকৃপিত 
হইয়া যাহাতে নানাবিধ উপসর্গ উৎপাদন করিতে না পারে, যেহরোগ- 
চিকিৎসা-কালে, তত্প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। আমাশয়গত বায়ু কুপিত 
হইলে, তরল দন্ত; পকাশয়গত বায়ু কৃপিত হইলে, যলরোধ-ও বস্তিগত বা 
প্রকুপিত হইলে, মৃত্র-রোধ বা! পুনঃ পুনঃ মৃত্রত্যাগের প্রবৃত্তি এই সকল 
লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং তাহ! হইতে ক্রযশঃ কঠিন মৃক্রকচ্ছ, যৃত্রাঘাত ও 
অশ্মরী প্রভৃতি অতি কঠিন ও মারাত্মক রোগ উপস্থিত হইতে পারে। এই 
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জন্য বৃহৎ বঙ্গেশ্বর বাতিকমেহে প্রয়োগ করিতে হইলে, তৎসঙ্গে বায়ুনাশক 
অথচ বিরেচক অপর একটি যোগ্ন প্রয়োগ করা উচিত, এ অবস্থায় চন্ত্র- 
প্রভাগুড়িকা বা মেহমুদগর দ্বারা! উদ্দেপ্ত সিদ্ধ হইতে পারে। এইরূপ পৈত্তিক 
মেহে প্রয়োগ করিতে হইলে, একবেলা কুশাবলেহ বা প্রমেহ-চিস্তামণি 
ব্যবস্থা করিবে। আবার প্রমেহ-চিন্তামণি শ্লৈম্িকমেহে প্রয়োগ করিতে 
হইলে, একবেল। বৃহৎ বঙ্গেশ্বর ব1 চন্্রপ্রতাবটা কিন্বা মেহমুদগর ব্যবস্থা 
করা উচিত। রূহত বঙ্গেশ্বর রসে মৃত্রের পরিমাণ অতি শীদ্ব হাঁস পায়। 
বৃহৎ সোমনাথরস যে কোন অবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে, ইহাদ্ারা 
প্রমেহের জালা যন্ত্রণা, মৃত্ররুচ্ছতা, মৃত্রাধিক্য বা বহুমূত্র ও সর্বপ্রকার যেহ- 
রোগে ন্মাম্চ্য্য ফল পাওয়। যায়। চন্দ্রকান্তিরস প্রস্ততের উপাদান সম্বন্ধে 
বিবেচনা করিলে মনে হয়, ওধধটি একটু উষ্ণবীর্য্য, কিন্তু বাস্তবিক তাহ 
নহে, উহার উপকরণ একটু উষ্ণবী্ধ্য হইলেও ভাবনার দ্রব্যগুলি একটু 
শীতবীর্য্য বলিয়া উষ্ণবীর্য্যের প্রভাব নষ্ট করে; সুতরাং উহ! সকল অবস্থায়ই 
প্রযোজ্য । ফলতঃ এঁ দুইটি ওষধ যেমন মেহের উপসর্ণ নাশক, তেমনি 
ধাতু পোষক, সুতরাং ধাতুক্ষয়জনিত 'মেহরোগে অমৃতের ন্তায় উপকারী ; 
আবার অন্তান্ত মেহরোগেও প্রয়োগ করিলে, শীঘ্বই ধাতু পুষ্ট হয় ও তন্নিবন্ধন 
মধুমেহের লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে না। বসন্তকু্্মাকররস সকলের 
সহা হয় না,কোন কোন ধাতুতে শরীর একটু গরম হইয়া পড়ে, কি 
অন্ুপান পরিবর্তন করিয়া দিলে, সহজেই সহা হয়। ইহা ধাতুক্ষয় নাশক 
ও ওজবদ্ধক, স্ুতৰাং মধুমেহের অবস্থায় সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী। 
বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেপ্িক মেহের প্রথম অবস্থায় ব্রিফলাি কাথ বা 
যুস্তকাদি কাথ প্রত্যহ প্রাতে, ন্তগ্রোধাদি চূর্ণ বা ত্রিফলাদি চর্ণ মধ্যান্ছে ও 
মেহকুলাস্তক বা কুশাবলেহ বৈকালে সেবন করিতে দিবে, কিন্বা একবেলা 
বিড়ঙ্গাদিলৌহ ও একবেলা! শুক্রমাতৃক1 বটী ব্যবস্থা করিবে। সাধারণতঃ 
এই সকল ওুধধ প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করিমেই আরোগ্যের সম্ভাবন]। 
কিন্তু প্রথম অবস্থায় চিকিৎসার অভাবে রোগ কিঞ্চিৎ পুরাতন বা দীর্ঘকাল 
স্থায়ী হইলে, নানাবিধ উপসর্গ শীঘ্র প্রশমনের জন্য কাথ ও চূর্ণ প্রত্ৃতি 
প্রয়োগ করিলে শীঙ্ব ফল পাওয়া যায় ও উপসর্গ প্রশমিত হয়; কিন্তু ধাতু- 
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ঘটিত ওধধের ফল সর্বাপেক্ষা স্থায়ী ও ধাতুঘটিত ওধধই রোগ সমূলে 
আরোগ্য করিতে সক্ষম । প্রথম অবস্থায় কাথ চর্ণাদি প্রয়োগ করিলেও 
রোগ নির্শুল হইতে পারে। প্রথম অবস্থায় প্রাতে ব্ধেশ্বর। মধ্যাহ্ছে 
বঙগাষ্টক বা স্বর্ণবঙ্গ ও বৈকালে কুশীবলেহ যথোচিত অস্ুপানে সেবন 
করিতে দিবে। এই সকল ওঁধধে মুক্রের আবিলতা ও পরিমাণের 
আধিক্য অথব! মৃত্রের বিভিন্ন বর্ণত| ক্রমশঃ বিনষ্ট হয় ও ছুর্বল শরীর 
সবল হইয়া থাকে । দ্বিতীয় অবস্থায় মেহকুগ্বুকেশরী বা সর্বেশ্বর রস, 
ওধধে রোগ বিনষ্ট হইতে পারে। প্রথম, দ্বিভীয় ও তৃতীয় যে অবস্থায়ই 
প্রস্তাবে অত্যধিক জাল! যন্ত্রণা ও যুত্ররুচ্বত বা যুত্রাঘথাতের লক্ষণ লক্ষিত 
হউক, কুশাবলেহ ব্যবস্থা করিবে; ইহ। এ সকল অবস্থার প্রত্যক্ষ, ফলপ্রদ 
তুষ্ট উধধ। মৃত্রমার্নদবারা রক্ত নির্গত বা মুত্রের আবিলত| ও বিভিন্ন 
বর্ণত। নষ্ট ও মৃত্রাশয়ের দোষ সংশোধন কৰিতে স্ুলত উঘধের মধ্যে ইহা 
অতি শ্রেষ্ঠ । মেহরোগ মধুমেহে পরিণত হইলে বা হওয়ার লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, 
যাহাতে মধুজ।তীয় শর্করার বহির্গষন রহিত হয় এবং শর্করা নির্গমন জন্য 
শরীরের ক্ষয়িত ধাতব পদার্থের অভাব, পুর্ণ হয়, ততপ্রতি তীক্ষ দৃষ্টি রাধিবে। 
শরকর। নির্গত হইলেই সতর্ক হওরা উচিত; এ অবস্থায় শর্করা বহির্গযনের 
গতিরোধ না করিলে, অবিলম্ষে মধুমেহে পরিণত হইয়া শরীর ধারণোপযোগী 
বিশিষ্ট উপাদানগুলি ক্ষয় করিতে থাকে । রসরক্তার্দি ধাতুসমূহ ক্ষয়িত 
হইলেও বরং তাহা ওধধাদি দ্বার] পূরণ কর] সম্ভব, কিন্তু ওজ সর্বধাতুর 
সার, যাহাতে উহা ক্ষয়িত হইতে না পারে, তগ্প্রতি স্ুতীক্ষ দৃষ্টি রাখা 
উচিত। এইজন্য প্রথম ও দ্বিতীর অবস্থার যে সকল ওধধ উক্ত হইল, 
তাহ! প্রয়োগে তৃতীয় অবস্থায় উপকার না হইলে, রূহ বঙ্গেখবর, বৃহৎ 
সোমনাথ, চন্ত্রকাস্তিরস, বৃহৎ হরিশক্কররস বা বসন্তকুসুমাকররস প্রভৃতি 
অবস্থাভেদে যথোচিত অন্পানে প্রয়োগ করিবে । কোষ্ঠ-কাঠিগ্ত থাকিলে, 
চন্ত্রপ্রভা গুড়িকা, মেহধুপগর ব৷ শুক্রমাতৃকাবটী রাত্রে সেবন করিতে দিবে। 
ধাতুগত জীর্ণজ্বর থাকিলে, অপুর্বমালিনীবসন্ প্রয়োগ করা উচিত। 
দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় জননেন্তরিয়ে বা মুত্রাশয়ে দাহ থাকিলে, বস্তিযোগ 
দ্বারা পিচ.কারী প্রপ্বোগ করিবে। ইহাতে সন্ঃ জাল! যন্ত্রণার লাঘব হয়; 
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পরন্ত গণোরিয়! ব! বিষাক্ত মেহ হইলে; ইহ! প্রয়োগে তাহার জীবাণু ধ্বংস 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু কোষবৃদ্ধি থাকিলে বা রোগের প্রথমাবস্থায় 
ব্যবহার্ধ্য নহে । মেহরোগে স্বর্ণবঙ্গ একটি উৎকৃষ্ট উধধ। ইহা! সর্বাবস্থায় 
উপযোগী ও সর্বপ্রকার মেহরোগ বিনাশ করিতে সক্ষম । শুক্র উৎপাদন 
করিতে, পতল! শুক্র গাঢ় করিতে, বল, স্বৃতিশক্তি বৃদ্ধি ও সাধারণ 
স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করিতে ও শুক্রমেহ বিনষ্ট করিতে সহজ ও সুলভ 
উধধের মধ্যে ইহার শক্তি অসীম। স্বীয় ৬ রমানাথ কবিরাজ মহাশয় 
একটি যোগ প্রায়শঃ ব্যবস্থা করিতেন, আমরাও উহ] প্রয়োগ করিয়া 
আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। উহ! স্বর্ণবঙ্গ-পঞ্চক নামে অতিহিত। সর্ব 
প্রকার মেহরোগের যে কোন অবস্থায় উহা প্রয়োগে আশাতীত ফললাত 
হয়। মধুমেহের পুরাতন অবস্থায় যখন অন্যান্য ওঘধে প্রআাবের দুর্দমনীয় 
বেগ প্রশমিত না হয়, তখন আফিং ঘটিত ওষধে অত্যন্ত. উপকার হয়। 
চিকিৎসক শিরোমণি শ্বর্গী় গন্গাধর কবিরাজ মহাশয় এই অবস্থায় একটি 
গুঁষধ ব্যবস্থা করিতেন, উহার নাম হেমনাথব্রস, উহার একমাত্র দোষ এই 
আফিং মিশ্রিত বলিয়া কিঞ্চিৎ ধারকঃ গ্রহণীর অবস্থায় মেহ, মধুমেহ কিনা 
সোমরোগ উপস্থিত হইলে, অতি উপকারী, কিন্তু অন্তান্ত অবস্থায়ও 
বিরেচক অন্ুপান সহযোগে কিন্বা চন্ত্রপ্রতা গুড়িকা বা ,মেহমুদগর বটিকা 
একবেলা ব্যবস্থা করিলে, অন্ত বেলা ইহ। প্রয়োগ কর! যাইতে'পারে। স্বর্গীয় 
গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয় একটি ওধধ &ঁ অবস্থায় ব্যবস্থ। করিতেন, উহার 
নাম কালপূর্ণচন্ত্র উহাও আফিং মিশ্রিত ও আশু ফলপ্রদ, কিন্ত গরম 
ধাতুতে শৈত্যগুণবিশিষ্ট ও কোষ্ঠ কাঠিন্তে মু বিরেচক অন্কুপান সহযোগে 
ব্যবস্থা করিতে হয়। তিনি আরও একটি যোগ ব্যবস্থা করিতেন, তাহার 
নাম লাল পৃর্ণচন্দ্র। উহা সর্বপ্রকার মেহ বিনাশক ; তবে প্রথম অবস্থায়ই 
উহ! প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। মেহরোগের যে অবস্থায় যে 
অহথপানে কালপুর্ণচন্ত্র ও ন্বর্ণবঙ্গ পঞ্চক ব্যবস্থা করা যায়, ঠিক সেই 
অবস্থায় ও সেহ অন্ুপানে বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধবঙ্গ ব্যবস্থা করা যাইতে 
পারে। ইহা মেহনাশক; গ্রহণী বা অগ্রিমান্দ্য বিনাশক, বলকর ও পুষ্টিকর; 
পরস্ত প্রত্রাবের দুর্দমনীয় বেগ প্রশমন করিতে “সক্ষম। তবে গরম ধাতুতে 


প্রমেহরোগ-চিকিৎসা। ৯১৯ 


কোঁ্ঠ-কাঠিন্ত উপস্থিত না হন, তজ্ন্ত ব্রিফলার জল অন্থপানে প্রয়োগ করা 
উচিত। মেহরোগের যে কোন অবস্থায় মৃত্রাশয়ে দাহ, প্রত্রাবে আলা, 
গাত্রদাহ, মৃত্ররুচ্ছু বা মৃত্রাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, প্রমেহমিহির তৈল 
তলপেটে বা সহ হইলে সর্ধাঙ্গে মর্দন করিতে দেওয়া যায়, কিন্তু অর বা 
শ্রৈম্মিকমেহে নাসাআাব প্রভৃতি শ্রেম্স-বৃদ্ধির লক্ষণ বর্তমানে প্রযোজ্য নহে। 
রোগের পুরাতন অবস্থার এবং জর না থাকিলে, দাড়িমাগ্য্রত, বা বৃহৎ 
'দাড়িমাগ্ধ্বত প্রয়োগে সুফললাত হত । অনেকন্থুলে পুরাতন অবস্থায় কেবল 
মাত্র এসকল দ্বত প্রয়োগে রোগ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে । মধু- 
মেহ হইতে যন্মা। বা ক্ষয়ের লক্ষণ এবং জ্বর, কাস ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ 
উপস্থিত হইলে, ক্ষয়রোগোক্ত বৃহ বসন্ততিলক বা! বৃহত্কাঞ্চনাত্র যথোচিত 
অন্থুপানে সেবন করিতে দিবে এবং এপকল উপদ্রব প্রশমিত ও শরীর 
সবল হইলে, বৃহৎ চন্দনাদিতৈল গাত্রে মর্দন ও তৎসঙ্গে ছাগলাগ্থঘ্বত ব1 বৃহৎ- 
ছাগলাগ্ঘ্ত অথব! বৃহৎ অশগন্ধাঘ্ত বৈকাঁলে সেবন কত্রিতে দিবে । 


মেহ ও মধুমেহরোগে-_উষধ । 


ব্রিফলাদি কাথ। বাতিক, পৈত্তিক ব! শ্লৈপ্সিক মেহরোগের প্রথম 
অবস্থায় মৃত্রের আবিলতা ও পরিমাণের আধিক্য এবং মৃত্রনির্গমনকালে জাল! 
যন্ত্রণা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই গুধধ রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে 
সেবন করিতে দিবে। 
ত্রিফলাদি কাথ। হ্রীত্তকী, আমলকী, বুহড়া, দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মু! ॥ সমভাগে 
মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোপাঁ, শেষ ৮ তোলা । প্রক্ষেপ হ্বিদ্রা-চুর্ণ ও মধু। 
মুস্তকাদি কাথ । বাতিক, পৈত্তিক বা লৈশ্মিক মেহেব প্রথম অব- 
স্থায় মৃত্রের আবিলতা, পরিমাণের আধিক্য, পিচ্ছিলতা, হরিদ্রাভা ও ধাতুক্ষরণ 
্রস্ৃতি দৃষ্ট হইলে, এই ওধধ প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। 
মুস্তকাদি কাথ। মুখা, রাধালশশা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী; ও বহেড়া ; 
প্রত্যেকে মমভাগে মিলিত ২ তোলা» জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । প্রক্ষেপ হরিদ্রা-চুর্ণ 
।* আনা ও মধু।* জানা । 


৯২০ আয়ুরেবেদ-শিক্ষা। | 


ন্যপ্রোধাদি চূর্ণ। বাতিক, পৈত্িক বা গৈম্সিক যেহরোগে প্রস্তাবে 

জালা-যন্তরণা, মুহমুছঃ প্রত্াবের বেগ, মুঝ্জের আধিক্য, আবিলতা এবং 
ধাতু-শ্রাব প্রস্ভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ওঁবধ রোগীকে মধ্যাহ্থে সেবন 
করিতে দ্রিবে। ইহার বিশেষ গুণ এই যে, ইহ! সেবনে প্রত্বত্ত হইলে, মেহ- 
জনিত পিড়ক৷ বহির্গত হইবার আশঙ্ক। থাকে না। অন্ুপান--পাথর কুচিব 
পাতার রস ও হরিদ্রা-চূর্ণ বা ত্রিফলার জল। 

স্গ্রোধাদিচুর্ণ । বটছাল, ঘজ্জডুমুর ছাল, অশ্বথছাল, শৌণাছাল, সোন্দালেরআঠা, 
গীতছাল, (জভাবে শাল), আমের অাটি, জামের আটি, কয়েখবেল, পিয়াল, অর্জুলছ।ল, 
ধববৃক্ষ, মৌয়া, ঘষ্টিমধু, লোৌধ, বরুণহ।ল, প।লিধামাদারের ছাল, পল্দৃতা, মেনশূঙ্গী, দ্তীমুল, 
চিতা, জড়হর, করঞ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কুড়টী ও শোধিত ভেলা! ; এই নকল 
ভ্রব্যের চু প্রত্যেকে সমভাগে দিশ্রিত করিবে । মাত্রাচারি আনা। 

ত্রিফলাদি চর্ণ | প্রমেহরোগে মৃত্ররোধ অথবা পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের 
প্রবৃত্তি বা মৃত্রবন্ধ এবং তৎদঙ্গে জননেক্দ্রিয়ে ও বণ্তিদেশে জাল] যন্ত্র! উপস্থিত 
হইলে, এই গুধধ রোগীকে বৈকালে ব| মধ্যাহ্ন সেবন করিতে দিবে। ইহা! 
মূত্রককছ্েও প্রয়োগ করা যার। অন্গপান-_ত্রিফলার জল । 

ভ্রিফলাদি চুর্ণ। হরীন্ঠকী, আমলকী, বহেড়া, সৈদ্ধবলবণ ও কীকুড় বী্গ-র্ণ প্রত্যেকে 
সমভাগে মিশ্রিত করিবে | মান্রা--চারি আন]। 


কুশাবলেহ। বিংশতিপ্রকার মেহ, বিষাক্ত মেহ, মুত্রকুন্্, মুত্রাঘাত 
ও অশ্মরীরোগে প্রস্রাবে অসহা আ্বালা-ন্ত্রণা, জননেন্দ্িয়ের বা যুত্রাশয়ের 
প্রদাহ, ফোটা ফৌট। প্রজ্রাব, সরধারে প্রআাব, প্রস্রাবের সহিত রক্ত বা পৃ'ৰ 
নির্গমন অথবা প্রজাবের পরিমাণের অন্পত। প্রভৃতি উপনর্গ উপস্থিত হইলে 
এই উধধ অসাধারণ ফলপ্রদদ। গণোরিয়ার আলা-যগ্রণ| প্রশমনে ইহার ন্যায় 
ল্তঃ ফলপ্র বধ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। মেহরোগজনিত বাতিক ও 
পৈত্িক শিরোরোগে ইহ] প্রয়োগে আশ্র্যয ফল পাওয়া যায়। মেহব! 
গণোরিয়াঙ্গনিত চক্ষুরোগে অর্থাৎ চক্ষু-জালা, চক্ষু করকর করা, চক্ষু লাল 
হওয়া, চচ্ুতে পিচুট পড়া প্রত্থৃতি উপসর্গ, ইহা সেবনে অচিরে প্রশমিত 
হয়। আদার রসের সহিত ব্যবস্থা করিলে শ্বা, মুড়ি ভিজান জলসহ হি 
ও বমি, ডাবের জলসহ ব্যবস্থা করিলে; অন্লশিস্ত ও শূলবোগে অসাধারণ 


প্রমেহরোগ-চিকিৎসা । ৯২১ 


উপকার হয়, এমন কি, এই উষধের প্রভাবে মধুষেহে মধুজাতীয় 
শর্করার বহির্গমন রোধ এবং শন্ত্রপাধ্য অশ্মরী পর্য্যন্ত নির্গত হইতে 
দেখা গিয়াছে। স্বর্গায় কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ব একটি রোগীকে 
এই উধধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কয়েকদিন উষধ প্রয়োগের ফলে একটি 
বহৎ পাথরী প্রত্রাবের সঙ্গে নির্গত হইয়াছিল, এইরূপ বৃহৎ পাঁথরী 
বে ক্ষুদ্র যৃত্রমার্গদ্বারা কি প্রকারে বহির্ণত হইল, তাহা ভাবিয়া 
উপস্থিত দর্শকগণ সকলেই বিশ্বয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতঘ্তি্ন ইহা 
সেবনে বহুমু্ররোগজনিত দাহ ও পিপাসার শান্তি হয়। ফলতঃ ইহা 
মৃত্রাশয়ের শোধক ও পৈরিক লক্ষণাক্রান্ত যেহরোগে অদ্বিতীয়। সাধারণ 
অন্থপান-ত্রিফলার অল। , 

কুশাবলেহ। কুশ, কাশ, বেণা, কুঝ ইচ্ছু ও খাগড়া, ইহাদের প্রত্যেকের মূল ৮* তোলা, 
হ্বল ৬৪ সের, শেষ ৮ নের | এই ক্কাথ ছ'ণকিয়া তাহাতে ছুই সের ইক্ষু চিনি গুলিয়া পুনর্ববার 
ছক্ষিয়া পাক করিবে এবং লেহবৎ গাঢ় ২ইলে, পাঁএ নাষাইয়া য্টিষধু, কাকুড়বীজ, কুমড়া 
বীজ, শশাখীজ, বংশলোচন, আমলকী, তেজপত্র, দ|ক্লচিনি, এলাইচ, শাগেশ্বর, বরুণছাল, 
গুলপ ও প্রিয়ঙ্গু। ইহাদেব্ প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেগ দিয়া দ্বৃতাক্ত পাত্রে রাখিবে। 
মাত্রা-অদ্ধতোলা হইতে এক তোলা । 

মেহকুলান্তক | বাতিক, পৈত্তিক বা খ্সৈম্মিক যেহরোগের প্রথ 

অবস্থায় প্রত্রার্বে জালা-ঘন্ত্রণা, ধাতু-ত্রাব, মৃত্রের আবিলতা ও বিভিন্ন বর্ণতা, 
মৃঙ্জাণয়ের প্রদাহ, পিপাপা, নৃত্ররুস্থতা, অগ্রিযান্দ্য, শরীরের পাওুতাঃ 
অরুচি ও মৃত্রাথাতের লক্ষণ লক্ষিত হইলে, বিশেষতঃ কোষ্ঠকাঠিন্য 
বিগ্তমান থাকিলে, এই ওষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা মৃত্রকচ্ছ। যৃত্রাধাত ও 
অশ্বরীরোগেও মহোপকাঁরী। অন্ুপান- আমলকীর বস বা আমলকীর জল 
কিন্ব। কুলথকলায়ের কাথ । 

মেহকুলাম্তক। বঙ্গ, অদ্র, পারদ, গঞ্জক, চিরতা, পিপুলমুল, হরীতক্কী, আমলকী, 
বহেড়া, শঠ, পিপুল, মরিচ) তেউড়ী, রসাঞ্জন, বিডঙ্গ, মুখা, বেলশুঠ, গোক্ষুর ও দাড়িম- 
বীজ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোল! ও বিশুদ্ধ শিলাজতু ৮ তোল! একত্র করিয়া বনকীকু- 
ডের মূলের রসে মর্দন করিবে। বটা-৩ রতি। 


বিড়ঙ্গাদি লৌহ ।* সহগ্গ ও স্থুলত ওধধের মধ্যে ইহা উৎষ্ট ও. 


৯২২ আয়ুর্ধ্বেদ-শিক্ষা | 

সর্বদ| ব্যবহার্য উষধ, তবে মেহরোগের প্রথয় অবস্থায়ই বেশী ফলপ্রদ। 
সর্ধপ্রকার মেহ ও মৃত্রদোষে ইহা ব্যবস্থা কর! যায়, কিন্তু রোগ ধাতুগত 
হইয়া পড়িলে, ইহাদারা তাদ্বশ উপকার হয় না। অন্ুপান_মেহরোগে 
হরিদ্রার রস ও মধু। 


বিড়ঙ্গাদি লৌহ | বিড্‌ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুখা, পিপুল, শ্তঠ, জীর! ও 

কষ্ঃজীরা; প্রতোকে সমভাগ ও সর্ধসমান লৌহ একত্র মিশ্রিত করিবে । ব্টী--৬ রতি । 
শুক্রমাতৃকাবটী | বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈম্মিক মেহের প্রথম ব| 

স্বিতীয় অবস্থায় নানাবিধ লক্ষণ, বিশেষতঃ কোষ্ঠ কাঠিস্ত ও পিপাসা বা 
দ্বাহ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। সাধারণ 
ওষধের যধ্যে ইহার উপকার্ররতা উল্লেখযোগ্য । মেহরোগে ক্ষুধামান্দ্য বা 
জরভাঁব প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, ইহা! সেবনে বেশ উপকার হয়। দূর্বল 
শরীরে বল রক্ষার্থ এবং যুত্ররুচ্্ব ও অশ্মরীরোগে ইহা প্রয়োগ করা 
যায়। অন্থপ(ন--শ্শৈশ্মিকষেহে_দাড়িমের রস, পৈত্তিক ও বাতিকমেহে-- 
ছাগীচুগ্ধ। 

শুক্রমাতৃকা বটা। গোক্ষুর, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেজপত্র, এলাচি, রসাঞ্জন, 
ধনে, চৈ, জীরা, তালীশপত্র, সোহাগার খৈ ও দাঁড়িম বীজ; ইহাদের প্রতোকে ৪ তোলা 
ও বিশুদ্ধ গুগগুলু ২ তোলা; একত্র মর্দন করিয়া তংসহ পারদ, গদ্ধক, অন্র ও লৌহ, 
প্রতোকে ৮ তোল! মিশ্রিত করিবে, অনন্তর দাড়িযের রসে মর্দন করিয়। ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। 
বটা--এক আনা । 


বঙ্গেশ্বর। মেহরোগের প্রথম অবস্থায় ইহা প্রায়াগে জালা-যন্ত্রণ। ও 

ধাতুত্রাব প্রভৃতি উপসর্গ প্রশমিত হয়। অন্থুপান--মধু। 
বঙ্গেশ্বর। বর্গ ও রসমিন্দুর সমভাঁগে লইয়া জলে মর্দন করিবে। বটা-২ রতি। 

বঙ্গাউক। বাতিক ও পৈতিক মেহরোগের প্রথমাবস্থায়। বিশেষতঃ 
শ্লেম্মিকমেহরোগে অগিমান্থ্, আমদোষ ও পৈর্তিকমেহে তরলদীস্ত বা মেহ- 
রোগে জর-ভাব থাকিলে, এই ওঁধধ রোগীকে সন্ধ্যার সময় সেবন করিতে 
দিবে। অন্ুপান-_ আমলকীর রস, হরিজ্রাচূর্ণ ও মধু। প্রবল বহমৃত্রেও 
ইহ] প্রয়োগ করা যায়। + 


প্রমেহরোগ-চিকিৎসা। ৯২৩ 
বঙ্গাটক। প্রস্ততবিধি ৪৫৩ পৃষ্ঠায় রষ্টব্য। 


স্বর্ণবঙ্গ | বাতিক, পৈত্তিক ও গ্নেগ্মিক মেহের প্রথম ও দ্বিতীয় অব- 
স্থায় রোগীর মেহ-দোঁষ-নাশ এবং বল, কান্তি, শুক্র, স্বতিশক্তি ও অগ্রিবৃদ্ধি 
বা সাধারণ স্থাস্ক্যের উন্নতি বিধানার্থ এই ওঁষধ সর্ব! ব্যবহার্ধ্য। ইহ! 
প্রয়োগে শুক্রমেহ ও বিষাক্তমেহে সফল পাওয়া বার । 
হর্ণব্জ। শোধিত বঙ্গ ২ তোলা, লৌহপাত্রে রাখিয়! চুর্পীর উপর স্থাপন করিবে, অনস্তন্ন 
বঙ্গ গলিয়া গেলে; তাহীতে ২ তোলা শোধিত পারদ নিঃগ্ষেপ করিয়া, তশুহূর্ডে ২ তোলা 
মিশাদলচূর্ণ নিঃক্ষেপ করিবে এবং পরক্ষণে আবার ২তোল। গন্ধকচুর্ণ দিবে এবং গন্ধক গলিয়া 
গেলেই অতি শীগ্র পাত্র নামাইয়া খলে উত্তমরূপে বর্দন করিয়া কচ্জলীর ন্যায় করিবে। 
অনন্তর বোতলে পুরিরা এ বোতল সুঙ্ষা বশ্ব ও কর্দমহ্ারা লিস্ত ও শুষ্ক করিয়া! খড়ী দ্বারা 
বোতলের মুখ বদ্ধ করিবে ও বসসিন্দুরের গ্ঠার & প্রহর জ্বাল দিয়া নাখাইটবৈ। পশ্চাৎ 
শীতল হইলে, বোতল ভারঙ্গিয়া স্ব্ণবৎথ পধার্ণ গ্রহণ করিবে। রসসিন্দুর প্রস্তুত প্রণালী দুষ্টব্য। 
মাত।-২ রতি। 


স্বর্ণবঙ্গ পঞ্চক। ব্ব্ণবঙ্গ ঘেষে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও 
সেই সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যাঁয়, বিশেষতঃ যখন মেহ-জনিত দুর্বলতা 
ও ক্ষয় উপস্থিত হয়, তখন এই ওঁধধ অতি উপকাঁরী। ইহা প্রাতঃস্বরণীয় 
চিকিৎসক প্রবর ,রমানাথ & সকল অবস্থার প্রায়শঃ ব্যবস্থা করিতেন। 
অনুপান-ঘ্বত ও মধু। 
্বর্ণবঙগ-পঞ্ধক। স্বর্ণবঙ্গ 1 চারি আন) শিলাজঠু |* চারি আশা, লৌহ ছুই আনা, 
অভ্র এক আনা ও মকরদ্ীজ বা স্বর্ণসিন্দুর এক আনা; একত্র শিশ্রিত করিবে। মাত্রা 
২রতি। 
মেহকুপ্তরকেশরী | বিংশতিপ্রকার যেহ ও বিষাক্ত মেহরোগের 
দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থার বা মেহ হইতে ক্ষয়, ছুব্বলতা, মধুজাতীয় শর্করা 
নির্গমন, অগ্নিমান্্য, পিড়কা, প্রশ্রাবে ও মৃত্রাশয়ে জালা, মৃত্রকুদ্ক, যৃত্রাঘাত, 
পরুধারে বা ছইধারে প্রত্রাব, প্রত্রাবের আবিলতা। বা বিভিন্ন বর্ণতা এবং 
অন্তান্ত উপসর্গ উপস্থিত হইলে, তাহ। প্রশমন করিতে ইহ! অদ্বিতীয় । পরস্ত 
ইহা অগ্নি) বল, কান্তি, রপরক্তাদি ধাতু এবং ওজ পরিবদ্ধক। অস্ুপান-- 


৯২৪ আয়ুর্যেদ-শিক্ষা। 


পিত্তাধিক শরীরে আমলকী ভিজান জল ও ষঞ্চু। গ্রেশসপ্রধান শরীরে মধু, 
বাসুপ্রধান শরীরে ভ্বত ও মধু। 


খেহকুগ্জরকেশরী। পারদ, গম্ধক? লৌহ, অন্তর, সীসা, বঙ্গ, সোণা, হীরা ও মুক্তা; এই 
সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া শতমূলীর রসে যদ্দনপর্র্বক মৃশামধো স্থাপন করিবে, 
অনস্তর কর্দিম ও বন্ত্থগুদারা যুবা লিপ্ত করিয়া ুটিয়ার অগ্নিতে পুটপাক করিধে। 
বটা-_২ রতি। 


সর্ব্বশ্বররল ৷ বাতিক, পৈতিক বা শ্লেঘ্বিক মেহের দ্বিতীয় বা তৃতীয় 
অবস্থায় শর্করা নির্ণঘনঃ হরিদ্রা ব৷ অগ্ঠান্য বর্ণের প্রশ্রাব, প্রত্রাবে আালা- 
যন্ত্রণা, কিন্বা হস্তিমেহ, শীতমেহ, ইক্ষুমেহ ও ক্ষৌ্রমেহ উপস্থিত হইলে বা & 
সকল মেস মধুমেহে পরিণত হইলে এব: তঙ্জন্ভ মধুজাতীয় শর্করা বহির্গত, 
ৃত্রকৃন্ছুতা ; মৃত্রাধা ত,অশ্মরী, মেহজনিত দুর্বল তা,ধাতৃ বা ওজক্ষয় এবং কূশতা! 
প্রভৃতি উপসর্ণ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধধ রোগীকে পেবন করিতে দিবে। 
ইহা অত্যন্ত পুষ্টিকারক। অন্ুপান-_-আমলবকীচুর্ণ ও মধু। 

সর্বেশ্বর রস। সৌণা, রূপা, মুক্তা, শিলার্জতু, লৌহ, অভ্র স্বর্ণঘাক্ষিক যাষ্টমনুঃ মরিচ, 

পিপুল ও শুঠ ; সমভাগে লইয়া একত্র যদ্দনপূরব্ক কেন্তর্তা, ভীমরাজ ও সিদ্ধির রসে 
বা ক্কাথে পৃথক্‌ পৃথক্‌ মর্দন করিবে। বটা২রতি। 

বৃহৎ বঙ্গেশ্বররল | বাতিক পৈত্তিক খা গ্নৈশ্মিক মেহের শুক্র-ক্ষরণ। 
যুত্রাধিক্য, মৃত্রের আবিলতা৷ ও অন্ঠান্ত বর্ণাভা। মুত্রকন্ুতা, প্রঅাবে জ্বাল, 
মৃত্রাশয়ে দাহ, শর্করা নির্গমন, প্রমেহজনিত পাতা, ধাতুগত জর, প্রত্রাবে 
বক্তনির্গত, গ্রহণী, আমদৌধ, মন্দাগ্িঃ অরুচি, ক্ষীণতা, ওজক্ষয় বা! তেজক্ষয় 
প্রভূতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই উধধ ব্যবস্থা করা যায়। মধুমেহ 
হইতে ক্ষয়ের লক্ষণ উপস্থিত হইলে+ ইহা দ্বার। ক্ষযিত ধাতুর পুরণ এবং কশ 
ও দুর্বল শরীর পুষ্ট ও বলবান হয়। সোমরোগে ও-ৃত্রাতীসারে ইহা 
দ্বার! আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যাঁয়। অগ্ুপান-_গব্যহুদ্ধ ও মধুঃ বহুমূত্রে যজ্ঞ- 
ডুমুর চূর্ণ ও মধুং মেহরোগে গ্রহণী বা তরলদাস্ত থাকিলে মুখার রস বা 
জীরা-চুর্ণ ও মধু। 

বৃহৎ বঙ্গের রস প্রস্ততবিধি ২৬* পৃষ্ঠার জবা । 


প্রমেহরোগ-চিকিৎমা ৷ ৯২৫ 


অপূর্ববমালিনীবসম্ত | বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লেম্মিকমেহের নানাবিধ 
লক্ষণ উপস্থিত হইলে, বিশেষতঃ মেহ হইতে মধুমেহ ও ক্ষয়, জীর্ণজ্জর এবং 
কাস প্রকাশ পাইলে, এই উধধ সেবন করিতে দিবে। ইহা বল ও পুষ্টি 
কারক এবং রসরক্তাদি ধাতু-বদ্ধক। অন্ভুপান-_-গুলঞ্চের রস ও মধু। 


অপুর্ব মালিনীবসন্ত। প্রস্ততবিধি ২৬০ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব)। 


চন্দ্রকান্তিরন | বাতিক, পৈত্তিক ও প্সৈম্মিক মেহরোগে শুক্রক্ষরণ, 


মৃত্রাধিকা, প্রস্রাবে জালা, বুক্তনির্গমন, কাস, জবর, পিপাসা, গাত্রদাহ, 
মুত্রাশয়ে জালা, অগ্রিমান্দ্য এবং রসরক্তাদিধাতু ও ওজক্ষয় গ্রন্তৃতি লক্ষণ 
উপস্থিত হইলে, এই ওধধ রোগীকে প্রষ্বোগ করিবে। ইহাতে ক্ষীণ রোগী 
সবল ও হষ্টপুষ্ট হয়। মধুমেহে মধুজ্জাতীয় শর্করা নির্গমন রোধ করিয়া শরীর 
নীরোগ করিতে ইহ! অদ্বিতীয় । মেহ হইতে ধ্বস প্রস্তুতি উত্কট ব্যাধি 
উপস্থিত হইলে, তাহাও ইহাতে বিনষ্ট হইঘ়| থাকে। মধুমেহ হইতে ক্ষয়ের 
লক্ষণ দেখা দিলে ইহা! অতীব উপকারী । অন্ুপান--আমলকীর বস। 


চন্্রকান্তি রন। প্রস্ততবিদি ২৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য 
বমন্তকুম্গমাকর রস | বাতিক, পৈতিক ও গ্নৈশ্মিক মেহে প্রত্রাবে 


জালা যন্ত্রণা, শুক্রক্ষরণ, শর্কর! নির্গমন, ইক্ষুরসের ন্যায় মধু নির্গত হওয়া, 
প্রত্াবের নীচে চুণের ন্তায় পদার্থ সঞ্চিত হওয়া, মৃত্রের আবিলতা, পিচ্ছিলতা, 
মধুরতা, শ্বেতাভা, হবিপ্রাতা, অরভাব, দাহ, তৃষ্টা, মলতেদ,বিশেধতঃ যধুমেছে 
ক্ষয়ের লক্ষণ উপস্থিত হইলে ও তজ্জনিত বিদ্রধি, কাস, বুক্তহীনতা, 
দুর্বলতা, কশতা, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, রক্তসংযুক্ত মুত্রত্যাগ কিনব! 
অনবরত বহুলপরিমাণে বা ছুর্দমনীয় বেগে মূত্র নির্গত হওয়া এই সকল লক্ষণ 
উপস্থিত হইলে, এই উধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । বিষাক্ত মেহ- 
বোগের বিষ নষ্ট কব্রিতে ইহা! অদ্বিতীয়। মধুজাতীয় শর্করার বহির্মন রোধ 
করিয়া রসরক্তাদিধাতু ও শরীর পোষণ করিতে ইহার শক্তি অসীম । আমুর্বেদ 
অনন্ত ওধধ রত্বের ভাগার, কিন্তু ইহার ন্তাতব অদ্ভুত শক্তিশালী ওষধ 
আমুর্ধেদেও নাই বলিলে খ্যত্যুক্তি হয় না। ইহা সেবনে জরা বলী, পণিত 


৯২৬ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা । 


পর্য্যন্ত বিনষ্ট হর়। অনুপান_দ্বত, চিনি ও মধু বা" যজ্জডুমুর চূর্ণ ও মধু$ গরম 
ধাতুতে ত্রিফলার জল। 


বসন্তকুম্নমাকর রস। প্রস্ততবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষব্য। 


মেহ-মুদগর-বটিকা। মেহরোগের প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থায় প্রত্রাবের 


সহিত শুক্র-নির্গমন, ঘে(লাটে বা লালবর্ণের প্রঅাব অথবা প্রজাবের নিক্ে 
চুণের স্তায় পদার্থ সঞ্চয় ও প্রস্রাবে জালাযন্ত্রণা ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, 
বিশেষতঃ কোষ্ঠকাঠিন্য উপস্থিত হইলে এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে 
দ্িবে। মেহরোগে অরুচি, মৃক্অকুচ্ছুতা, মৃত্রাঘাত,পিড়ক! কিন্বা মধুমেহরোগে 
রক্তহীনতা; পাতা, অরুচি বা বিদ্রধি প্রকাশ পাইলে এই ওষধ প্রয়োগ 
করা যায়। বৈকালে সেব্য । অন্ুপান--ছাগীতুপ্ধ | 


মেহমৃদগর বটিক|। প্রাস্ততবিধি ৪৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা | মেহরোগে ঘোল।টে ব! হরিদ্রাবর্ণের মৃক্রনির্গত 
হওয়া; প্রতাবের নীচের চুণের ন্যায় পদার্থ সঞ্চয় এবং প্র্জাবে জালাযন্ত্রণা 
ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই ওধধ রোগীকে সেবন 
করিতে দ্বিবে। মেহ বা মধুমেহরোগে রোগীর কাস, অরুচি, জীর্ণজ্বর, 
পাতুতা, দাহ, পিপাসা বা অগ্রিমান্দয প্রভৃতি থাকিলেও ইহা ব্যবস্থা 
করা যায়। র 
চন্্রপ্রভাগুড়িকা। প্রস্ততবিধি ৪৫৩ পৃষ্ঠায় রষ্টব্য | 


মহা বঙ্গেশ্বর । বাতিক, পৈত্তিক বা গ্নেশ্িক মেহের যে কোন 


অবস্থার, বিশেষতঃ মেহ বা সোমবোগ হইতে মধুষেহের লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে, কিন্বা ধাতুক্ষয় বশতঃ ক্ষীণকায় ব্যক্তির সহপা মধুমেহের লক্ষণ 
উপস্থিত হইলে, এই ওষধ রোগীকে রসরক্তাদি ধাতুর ও শবীরের পোষণার্থ 
গ্রয়োগ করিবে। প্রত্রাবে জবালা-ন্ত্রণা, নানাবর্ণাতা, মুত্রকচ্ছ তা, শুক্র- 
নির্গমন, মৃত্রাঘাত বা অশ্মরী ও শর্করা নির্গমন প্রস্তুতি উপসর্গ ইহা সেবনে 
অচিরে প্রশমিত হয়। পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ চিকিৎ্সকগণ এ সকল অবস্থায় 
ইহা! প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বৃহৎ বঙ্েশ্বর বা বৃহৎ সোমনাথ রস যেষে 


প্রমেহরোগ-চিকিৎসা । ৯২৭ 


অবস্থায় প্রয়োগ কর! যায় 'এই উধধও সেই অবস্থায় প্রষোগ করা যাঁয়। 
অন্ুপান--গব্যহুদপ্ধ ও মধু। 
মহা বঙ্গেশখর | প্রস্তুতবিধি ৪৫৩ পৃষ্ঠায় জষ্টুব্য | 


বুহৎ সোমনাথরস | মেহরোগের প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থায় বস্তি- 


গত বায়ুর প্রকোপবশতঃ মৃত্ররুদ্্রতা, পিত্ের প্রকোশ বশতঃ মৃত্রাশয়ে বা 
জননেক্ট্িয়ে দাহ এবং পিপাসা, যুত্রের আধিক্য, সোষরোগ ব! বহুমূত্র, 
মৃত্রের নানাবর্ণাভা, আবিলতা, সরুধারে বা ছুইধারে মুত্র নির্গত হওয়া অথবা 
মধুমেহ জনিত ক্ষয়, মধুঙ্জাতীয় শর্করা-নির্গষন, কাস, অরুচি, অলসতা, 
অবসাদ, পাঞতা ও অগ্রিমান্দা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই ওষধ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা মৃত্ররদ্ত মৃত্রাথাত এবং অশ্মরীরোগেও 
মহোপকারী। অন্ুপাঁন-_বাধু-পিতত-প্রদান শরীবে ্রিফলার গল ওমধু। 
প্রেম প্রধান শরীরে আমলকীচুর্ণ ও মধু। 


ধৃহৎ সোমনাথ রম প্রস্তৃতবিধি ৪৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 


প্রমেহমিহির তৈল | বাতিক ও পৈত্তিক যেহরোগের প্রথম, 
দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় এবং গ্ৈম্মিকযেহরোগের তৃতীয় অবস্থায় বা মেহ 
মধুষেহে পরিণত হইলে, মেহদোষ নিবারণের জন্য এই তৈল উদরে বা সর্বাঙ্গে 
মালিশের ব্যবস্থ! করিবে । পিত্বের প্রকোপ বশতঃ মেহরোগের উপনর্ণ 
অর্থাৎ হাত-পা-জালা,, গাত্র-দাহ, প্রবল পিপাসা, যুখশোষ, তানু-শোধ, 
বস্তি-প্রদাহ, জননেন্দরিয়-প্রদাহ, বস্তিগত বাঘুর প্রকোপবশতঃ উদরান্নান, 
ুত্রকুচ্ছতা, যুত্র-নির্গমনে জালা-যন্ত্রণা, কোষ্ঠ-কাঠিন্ত, বমি, ঘুষ ঘৃষে জবর, 
অক্ষুধা এবং মধুমেহরোগে ধাতুক্ষয় বশতঃ রসরক্তাদি বৃদ্ধি ও শরীরের পুষ্টি- 
বিধানার্থ এই তৈল মর্দনের ব্যবস্থা করা ঘায়। বস্তিগত বায়ু ও পিস্তের 
প্রকোপের আধিক্যে উদ্রে এবং শরীর পোষণার্থ ও গাত্র-দাহ বা মেহরোগ 
বিনাশের জন্য সর্বাঙ্গে মালিশের ব্যবস্থা করিবে। 


গ টি 
প্রমেহমিহির তৈল। তিল /8 সের। ক "ব্য_-শুল্ফা, দেবদারু, মুখা, হরিদ্রা, 
দারুহরিদ্রা মূরববা-মুল, কুড়, অশ্বগন্ধা, শ্বেতচন্দন, রেুক, টকা, যাষ্টমধূঃ রাস্মা, দারুচিনি, 
ঠ 


৯২৮ আয়ুর্ববেদ-শিক্ষা । 


এলাচি, বামনহাঁটী, চৈ, ধনে, ইন্্রবব, করগ্র-বীজ, অগ্ুরু, তেজপত্র, হরীতকী, আমলকী, 
বহেড়া নানুকা, বালা, বেড়েলা, গ্রোরক্ষণাকুলে, মন্তিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকান্। লোধ, যৌরী, 
বচ, জীরা। বেণার মূল, জায়ফল, বাদৃক-ছাল ও তগর্পাদৃকা) ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। 
ভাথান্্ব্য--লাক্ষা /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; শতমূলীর রস /৪ সের, ছুষ্ধী /৪ 
সের, দধির মাত ১৬ সের | বখানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 


দড়িমাদ্য ঘত। যেহরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় মৃত্রকজ্্তা, 
ঘুত্রের বিবদ্ধতা, দাহ, পিপাসা, মুখ-শোধ, তানুশোধ ও ব্রক্তহীনতা প্রস্থৃতি 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঘ্বত রোগীকে সেবন করিতে দ্রিবে। জরবা 
উদরামক্জসত্বে সেবন নিষেধ । অন্থপান--উষ্ছুঞ্ধ। 


দাড়িমাগ্ঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। কক্দ্রব্য-_দাঁড়িমবীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, চৈ, জীরা, 
হরীতকী, আমলকী, বহেডা, শুঠ, পিপুল, গোঙ্ষুর, ঘমানী, ধনে, পিপুল-মূল। লোধ ও 
সৈদ্ধবলবণ, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা, পাকার্থজল ১৬ সের! বথানিয়মে ঘৃত পাক 
করিয়া কিয়া লইবে | মাত্রা-অদ্দতোলা 


বৃহৎ দাড়িমাদ্য ঘৃত। যেহ রোগের দ্বিতীয় বা তৃতীন অবস্থায় 
বিশেষতঃ মধুমেহরোগে কান, শ্বাস, হৃদরোগ, পিড়কা বা যনক্ষার লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে, এই স্বত রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহ! সেবনে শর্করা- 
নির্গমন ও মৃত্রকন্ুতা প্রভৃতি নানারোগের শাস্তি হয় এবং মেহজনিত ক্ষয় 
রোগ্ন বিনষ্ট ও রসাদি ধাতুর পুষ্টিসাধন হইয়া! থাকে । জর কিম্বা অজীর্ণ বা 
উদদরাময় সক্বে সেবন নিষেধ । | 


বৃহৎ দাড়িমাদ্ধ ঘৃত। গব্য ত্বৃত /8 সের। কক্কার্থ--দাড়িমবীঞ্জ, চৈ। জীরা, বিড়ঙ্গ, 
হরিত্বা। দারুহরিত্রা। কিস্মিস্‌, শিও থেজুর, তালের মাথী, নীলোৎপল, গজপিপুল, বনযমানী 
মহা নিম, কাকোলী, শু ঠ, বচ, দেবদার, চৈ, কুড়, গান্তারীমূলের ছাল, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, 
রাথালশশা। মুর্বা, বংশলোচন, কাকড়া শৃঙ্গী, ধনে, কুলখকলায়, মহামেদ, নিমছালঃ বুহতী 
(ব্যাকুড় ), কণ্টকারী, ডানকুনী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বাপকছাল ও ছাঁঠিযছাল, 
এই সকল দ্রব্য মভাগে মিলিত /১ দের । কাথ্যপ্রব্-স্দাড়িমবীঞ্জ /৮ মের, জল ৩২ মের, 
শেব /৮ সের। বথানিয়নে ঘ্বৃত পাক ধরিয়া ছাকিয়া লইবে | মাত্রা-_অর্ধ তোলা হইতে 
এক তোলা। রা 


প্রমেহরোগ-চিকিৎসা। ৯২৯ 


বস্তিযোগ ॥ মেহরোগে অত্যধিক জ্বালা যন্ত্রণা থাকিলে কিম্বা জননে- 


জয়ের মধ্যে ক্ষত উৎপন্ন হইলে, এই যোগদ্বারা জননেক্জরিয়ে পিচ কারী 
প্রয়োগ করিবে। ইহা মেহ বিশেষতঃ বিষাক্ত মেহরোগের জালা-যন্ত্রণা ও 
ক্ষত প্রশমিত এবং জীবাণু নষ্ট করিতে অদ্বিতীয় । এইরূপ আশু-প্রতীকারক 
ওষধ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। কলিকাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎসকেরা এই ধন্বস্তরি 
সৃশ গষধ এ সকল অবস্থায় প্রায়শঃ প্রয়োগ করিয়। থাকেন। যেহ বা 
গণোরিয়ার কিঞিৎ পুরাতন অবস্থার প্রযোজ্য, কিন্তু কোষ-বৃদ্ধি থাকিলে 
প্রয়োগ করিবে না। 

বস্তিযোগ | শোধিত তুতে ভম্ম দধির যাত সহ উত্তমরূপে মিশ্রত করিবে। এরূপ 
পরিমাণে ভুত ভন্বম মিশ্রিত করিবে, মেন দধির ঘাত দেখিতে ঈষৎ সবুজ বা তুতিয়ার 
বর্সুক্ত হয়, পরে পরিষ্কার সুক্ষ কাপড় দিয়া ছাকিয়া লইবে এবং তদ্ৰারা পিচ.কারা প্রয়োগ 
করিবে। সকালে ও বৈকালে একবার প্রয়োঞ্জয। ঘাবৎ জ্বাল বন্ত্রণা ঘা ক্ষত 
প্রশমিত না হয়, তাবৎ প্রয়ৌোজা। তুতিয়ার পরিমাণ বেশী হইলে জ্বালা করিতে পারে। 
এইরূপ ত্রিফলার জলে ব! জীবিত শামুক অথব! গুগ-লীর জলে তুতিয়া খিশাইয়া পিচ.কারী 
প্রয়োগ করা যায়| জীবিত শামুক পাথরে রাখির! দিলে, তাহা হইতে যে জল বাহির হয়, 
তাহাই লইবে| 


মেহরোগে_ বহুমৃত্র-চিকিৎসা । 


কালপুর্ণচন্দ্ররল | মেহপোণে মৃপ্রাধিক্য প্রকাশ পাইলে কিংবা মধু- 
মেহরোগে নৃত্রের পরিমাণ হাঁসের জন্য এই ওষধ রান্রিতে প্রয়োগ করিবে। 
ইহা প্রয়োগে অতি শীগ্ মূত্রের পরিমাণ হাস পায়। এই ওধধ একবার 
প্রয়োগ করিবে এবং সকালে মধ্যান্ে ও বৈকালে অন্ান্ত উষধ প্রয়োগ 
করিবে। এই উধধ প্রয়োগে মূলরোগ ও প্রজাবের পরিমাণ হ্রাস পাইলে, 
ওষধের মাত্রা ক্রমশঃ হাস করিয়! আনিবে ও কিছুকাল পরে বন্ধ করিবে। 
কারণ আফিং মিশ্রিত ওষধ চিরাভ্যন্ত কর] কর্তব্য নহে। অন্ুপান--যজ্ঞ- 
ডুযুবরচূর্ণ ও মধু বা যোচার ফুলের কাথ। 
কালপূর্ণচন্ত্ররস | লৌহ, বঙ্গ, অভ্র ও রসসিন্দুর প্রত্যেকে ১ তোলা এবং আফিং।* আনা, 
আফিং জলে ভিজ্জাইয়। তন্দার! মর্দন করিয়া ১ রতি বটী করিবে। 


৯৩০ আফু্ব্বেদ-শিক্ষা | 


হেমনাথরপ | মেহরোগে মুত্রাধিক্য প্রকাশ পাইলে কিম্বা মধুমেহ- 
রোগে মূত্রের পরিমাণ হাসের জন্য. উষধ প্রয়োগ করিবে। ইহ। প্রয়োগে 
মৃত্রের পরিমাণ হাসের সঙ্গে সঙ্গে ধাতুক্াব বা স্তার স্যার শুক্রআব, শর্করা- 
বহির্গমন, প্রস্রাবের ছুর্দমনীয় €বগ, হাত পা! জালা, জননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ, 
ঘোলাটে প্রাক, প্রত্রাবের সঙ্গে খড়ীগোলার ন্যায় ধাতুঙ্্াব প্রভৃতি প্রশমিত 
হয়। ইহ] বল, পুষ্টি ও শুক্রবর্ধক। অন্ুপান-মোচার রস বা যজ্ঞ- 


ডুুরের রস। 

হেমনাথরস | পারদ, গন্ধক; স্বর্ণ ও শর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে ১ তোলা এবং লৌহ, কপূর, 
প্রবাল ও বঙ্গ প্রত্যেকে অন্ধ তোলা। আফিঙ্গের ক্াথ, মোচার ক্কাথ ও যজ্জডুমুরের রসে 
সাতবার করিয়। ভাবনা পিবে। বটা২ রঠি। 


প্রমেহরোগে-_ তৃষ্ণ! ও বমন-চিকিৎসা । 
চন্দনাদি কাথ | মেহ, মৃপ্ররুচ্ছ; মৃত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগে 
পিত্তের প্রকোপ বশতঃ অত)ধিক দাহ উপস্থিত হইলে, এই কাথ রোগীকে 
সেবন করিতে দিবে। ইহাতে মেহজনিত দাহ, মলতেদ, জবর ও পাতা 
নষ্ট হয়। 
চন্দনাদি কাথ। প্রস্ততবিধি ৪৩৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
খর্জুরাছা চুর্ণ। প্রমেহ' মৃত্রকুচ্ছ মুঝ্জাঘাত ও অশ্মরীরোগে পিত্তের 
প্রকোপবশতঃ অত্যধিক দাহ প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ রোগীকে মধ্যে মধ্যে 
অল্প অল্প মাত্রায় সেবন করিতে দিবে । 
খর্জরাদ্য চূর্ণ। প্রস্ততবিধি ৪৭৮ পৃষ্ঠার দরষ্টব্য। 
কুশাদ্য তৈল। প্রমেহ,মুক্তকু্থ, মত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগে পিত্তের 


প্রকোপবশতঃ অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হইলে, এই তৈল রোগীর সর্বাঙ্গে, 
বিশেষতঃ উদরে মালিসের ব্যবস্থা করিবে । 
কুশাঘ্ধ তৈল। প্রস্ততবিধি ৪৭৮ পৃষ্ঠায় ভ্র্টব;। 


মেহরোগে- দাহ-চিকিৎসা। 
কাশশরধ্যাদি পানীয় | মেহ, মধুমেহ, মৃত্রাঘাত, মুত্রকচ্ছ ও অশ্মরী- 


প্রমেহরোগ-চিকিৎসা। ৯৩১ 


রোগে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ পুনঃপুনঃ পিপাসা! উপস্থিত হইলে এবং 
তৎ্সঙ্গে ঘুষ বুষে জর, দ্বাহ, কাস ও কোষ্ঠকাঠিন্ প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, 
জলের পরিবর্তে এই পানীয় অল্প অল্প মাত্রায় রোগীকে পান করিতে দ্িবে। 
ইহাতে মধুমেহ রোগে দ্রাক্ষাঞ্জাতীয শর্করা-নির্গমন রোধ হয়। মেহ হইতে 
ক্ষয়কাসের লক্ষণ উপস্থিত হইলে, ইহা অত্যন্ত উপকারী । 
কাশ্সম্যাণি গানার। প্রস্ততবিধি ৪৮৩ পৃষ্ঠায় প্রষ্টব/ | 
তৃণপঞ্চমূল পানীয় । মেহঃ মুত্রকচ্ছণ মৃত্রাঘাত, অশ্মপী ৰ। মধুমেহ- 
রোগে অত্যধিক পিপাস। প্রকাশ পাইলে, জলের পরিবর্তে এই পানীয় 
রোগীকে পান করিতে দিবে। 
তৃণপঞ্চমূল পানায়। প্রস্ততবিধি ৪৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
লাজোদক | মেহ, মৃত্রকুজ্ছ মৃত্রাধাত ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগে 
কোষ্ঠকাঠিন্য ও খমন উপস্থিত হইলে, এই পানীয় অগ্প অল্প পরিমাণে পান 
করিতে দিবে। 
লাজোদক। গস্ততবিধি ৪৮৩ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব; ) 
মেহরোগে-উদরাময় ও গ্রহণী-চিকিৎসা। 
বৃহৎ পুর্ণচন্দ্ররপ । মেহ বা মধুমেহরোগে রোগীর দাহ, হাত পা 
জাপা, হৃৎশুল, পার্খশল, কটিশুল ও তৎসঙ্গে আমদংযুক্ত পাতল। দাস্ত এবং 
শরীর নিতান্ত কশ, ছুব্বল ও বাযুপিকতপ্রধান হইলে, এই ওষধধ রোগীকে 
সেবন করিতে দিবে *» অস্থুপান-__তাজা জীরা চূর্ণ ও মধু। 
বৃহৎ পূর্ণচন্ত্র পণ । প্রস্তত-বিধি ৩৩৯ পায় তরষ্টব্য। 
মহারাজ নৃপতিবল্পভ | মধুমেহরোগে প্রবল উদরাময় ঝ৷ গ্রহণীর 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, অথবা পুনঃপুনঃ পাতল। বা আমমি শ্িত দাস্ত উদরে- 
বেদনা, কাস, শ্বাস, পার্খ ও মন্তকে বেদনা, কাসে অত্যধিক রুক্ত বা শ্নেম্- 
নির্গমন, অরুচি ও দাহ প্রত্ৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই উধধ রোগীক 
সেবন করিতে দ্রিবে। অন্থপান--ভাঞা জীরা চুর্ণ ও মধু। 
মহারাঞ্জ বুপতিবল্লভ। প্রস্িতবিধি ২৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


৯৩২ আয়ুর্ধেদ-শিক্ষা। | 
মেহরোগে-_ শ্বাস ও ক্ষয়-চিকিৎসা। 


বৃহৎ বসম্তুতিলক | মধুষেহরোগে ক্ষয়ের লক্ষণ উপস্থিত হইলে; 
এবং ততসঙ্গে অল্প জ্বর, কাপ? শ্বাস প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই উষধ 
য়োগীফে সেবন করিতে দিবে । ইহা শারীরিক বল ও পুষ্টি বিধানার্থ এবং 
রলরজাদি ক্ষয়িত ধাতুর পুরণার্থ প্রয়োগ করা কর্তব্য । অন্ুপান--পিপুল- 
চূর্ণ ও মধু বা ছাগীছুগ্ধ। 
বৃহৎ বসস্ততিলক। প্রস্ততবিধি ২৫২ পৃষ্ঠায় ব্য 
বৃহৎ কাঞ্চনাভ্র । মেহরোগে ক্ষয়ের বা শ্বাসের লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে ও তৎসঙ্গে জর, পিপাসা, দাহ এবং অরুচি প্রভৃতি থাকিলে, এই ওঁষধ 
সেবন করাইবে। রসরক্তা্দি ক্ষরিত ধাহ্র পুষ্টি বিধানার্থ ইহা অতি 
উপকারী । অস্থপান--ছাগীছুদ্ধ। 
বৃহৎ কাঞ্চনাত্র। প্রস্ততবিধি ২৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
মেহরোগে-_উদাবর্ভ-চিকি ৎসা। 
হিল দ্যাবর্তি | মেহরোগে উদাবর্তের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ও 
তজ্জপ্ত মলরোধ, কটিশ্ল, পৃষ্ঠশূল, হৎ্শূল ও বস্তিশূল প্রস্ৃতি, উপসর্গ উপস্থিত 
হইলে, এই বর্তি রোগীর গুহদেশে প্রয়োগ করিবে । 
হিঙ্গাদ্যাবর্তি। প্রস্তুতবিধি ৬৭ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 
বটপত্রী প্রলেপ | মেহরোগে রোগীর প্র্রাব বন্ধ ও বস্তিদেশ স্ফীত 
হইলে, এই প্রলেপ বন্তিদেশে প্রয়োগ করিবে। | 
বটপত্রী প্রলেপ । প্রস্ততবিধি ৬* পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
বিশ্বিকাদ্য প্রলেপ । মেহরোগে রোগীর প্রতআাব বন্ধ ও বস্তিদেশ 
স্ফীত হইলে, এই ওধধ বস্তিদেশে লাগাইবে। 


বিশ্থিকাদ্য প্রলেপ। প্রস্ততবিধি ৬* পৃষ্ঠায় ভষ্টবয। 
চতুম্মুর্থরল। যেহরোগে রোগীর উদরাগ্রান বা আমাশয়, পৰকাশয় ও 


বন্তিদেশ স্ফীত এবং তজ্জন্য মলমৃত্ররোধ হইলে এই ওধধ রোগীকে সেবন 
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করিতে দিবে। ইহা৷ মেহনাশক এবং তজ্জনিত মলমুত্ররোধক ও মৃত্রন্ভুতা 
নাশক । বিবিধ বায্পিত্তঙ্জন্ত বিকার ইহার দ্বারা বিনষ্ট হয়। অন্থপান-_ 
চাউলধোয়া জল । 

চতুর্মাথরস। প্রস্তুতবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় জর্টব্য। 


প্রমেহরোগে-_ধাতৃদৌবর্ল্য-চিকিৎসা । 
বৃহৎ অশ্বগন্ধা্ত । মেহরোগে রপরক্তাদি ধাতুক্ষয় বশতঃ ক্ষয়ের 


লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তজ্জন্ত রোগীর শরীর অত্যন্ত কশ ও দুর্বল 
হইলে, তাহার বল ও পুষ্টিবিধানার্থ এই ঘ্বত প্রয়োগ করিবে । ইহা! যেমন 
কশতা ও দুর্বলতা নাশক, তেমনি মেহ ও তজ্জনিত বাতনাশক। *মধুমেহের 
অবস্থায়ও অত্যন্ত উপকারী, কিন্ত উদরাময়, শোথ বা হিনায থাকিলে, 
প্রয়োগ নিষেধ । অনুপান--উষ্কছুগ্ধ | 
বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘৃত। ২৫৫ পৃষ্ঠায় ভরষ্টবা। 
অম্বতপ্রাশ ঘৃত। মেহরোগে রসরক্তা্দি ধাতুক্ষয় বশতঃ ক্ষয়ের 


লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং তক্জন্ত রোগীর শরীর অত্যন্ত কশ ও দুর্বল 
হইলে, এই দ্বভ প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। ইহা যেমন পুষ্টি ও 
বলকারক, তেমনি মেহ, মধুমেহ ও তজ্জনিত নানাবিধ বাতনাশক 7 কিন্ত 
উদবাময়, জ্বর বা শোথ থাকিলে প্রয়োগ করিবে না। অন্পান--উক্চছুগ্ধ | 

অনৃতপ্রাশত্বত। পস্ততবিধি ৬৯৩ পৃষ্ঠায় ভষ্টব্য। 

প্রমেহ-পিড়কা-_চিকিৎসা-বিধি | 

যেমন সশর্কর মেহ বা বহুমৃত্ররোগ, শর্করাশন্ত মেহ বা বহুমূত্ররোগে কিন্বা 
শর্করাশৃন্তমেহ ব1 বহুমূত্ররোগ সশর্করমেহ বা বহুমূত্রে পরিণত হইতে পারে, 
তেমনি উভয়রোগ হইতেই পিড়কার উৎপত্তি হইতে পারে, সুতরাং 
মেহরোগের প্রথম অবস্থায়ই পিড়ক1 উৎপন্ন হইতে নাঁ পারে, তজ্জন্ত 
একটি ফলপ্রদদ ওধধ পৃথক্‌ প্রয়োগ কর! উচিত। এই কারণেই ন্তগ্রোধাদি- 
রণ ব্যবস্থা করা হইয়াছে ইহা যেমন যেহ ও বহুমূত্র বিনাশক, তেষনি 
পিড়কার প্রতিষেধক। প্রমেহ পিড়কা দশ প্রকার, তন্মধ্যে নয় প্রকার 


৯৩৪ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা । 


অসাধ্য না হইপ্গেও কষ্টপাধ্য বা কষ্টে আরোগ্য হয়, কিন্তু বিদ্রধি নামক 
পিড়কা অসাধ্য বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। বক্ষ্যমাঁণ বিদ্রধি নামক 
রোগে তাহার লক্ষণ ও চিকিংসা পৃথক্‌ বর্ণিত হইবে। পিড়ক! বহির্গত 
হইলে, সোমরাঁজীলেপ, বা উড়্বর লেপ তদুপরি প্রয়োগ করিবে ও শারিবাদি 
কাথ সকালে এবং ন্যগ্রোধাদিচুর্ণ বৈকালে সেবন করিতে দিবে । এই সকল 
ওধধেই সাধারণতঃ পিড়কা বিনষ্ট হয়, কিন্তু উহবাদ্বারা স্থারী ফললাভ 
না হইলে, বৃহ শ্ঠামাত্বত বা পঞ্চতিজ্তদ্বত গুগ গুলু ব্যবস্থা কর! ঘাইতে পারে। 
এই ছুইটি ঘ্বত যেমন প্রমেহাদি রোগনাশক, তেমনি পিড়কানাশক, রক্তছৃষ্টি- 
নাশক, কোষ্ঠশোধক ও স্থায়ী ফললাতের উৎকৃষ্ট উষধ । প্রমেহরোগে 
যেসকল ধাতুঘটিত উষধ ব্যবস্থা _বা হইয়াছে, সেই সকল ওষধেরও পিড়কণ ও 
রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নাশ করিবার শক্তি অসাধারণ । 


কার্বস্কল ও বযেল। 


ডাক্তারের বলেন,_ডাঁয়াবিটিস্‌ হইতে ছুই প্রকার শ্ফোটকের উৎপত্তি 
হয়। ১। কার্নঞল। ২। বয়েল।, 
কার্বস্কলের লক্ষণ। কার্বন্কল ব্রণ-শোথের ন্তায় উৎপন্ন হয়, অনন্তর 


ক্রমশঃ উহার নিয়স্থ ত্বকে প্রদাহ বিস্তৃত হয় এবং সেই পীড়িতস্থান কঠিন, 
বেদনাযুক্ত ও সটান হয়। পরে ত্বক্‌ ক্রমশঃ স্ফীত এবং উচ্ণ ও ধ্মবর্ণ হইয়া 
উঠে। ব্রণ গলিত হইলে, উহ! হইতে অত্যন্ন পৃয নির্গত হয় ও কতকগুলি 
ছিদ্র দেখা যায় এবং & ছিদ্রের মধ্যেও ব্রণের উপরে পচলা সঞ্চিত থাকে । 
কোন কোন কার্ধস্কল কতকস্থানে বিস্তৃত হইয়া স্থগিত থাকে, আবার কোন 
কোনটি ক্রমশঃ চতুর্দিকে বিস্তৃত হয় এবং তাহার মাংসাদি কোমল অংশসকল 
বিগলিত হইতে থাকে । এই অবস্থা হইতে নালীঘাও হইতে পারে। 
ইহা শরীরের মাংসলস্থানে উৎপন্ন হইতে পারে , কিন্তু সচরাঁচর পৃষ্ঠে, গ্রীবায়' 
ও নিতন্বে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পৃষ্ঠদেশে হইলে বাঙ্গলার তাহাকে 
ৃষ্ঠব্রণ এবং গ্রীবায় হইলে ঘাড়মাগুড়া কহে। মুখমণ্ডলে হইলে, অত্যন্ত 
মারাত্মক হইয়া পড়ে। 

বয়েল। ইহা এক প্রকার স্ফোটক, দেখিতে ধূমবর্ণ ও প্রশস্ত, কিন্ত 
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কখনও কখনও রথের চূড়ার টায় তীক্ষা গর দৃষ্ট হয়। ইহাতে বেদনার আধিক্য 
থাকে এবং অল্প অল্প করিয়া! পৃঘ উৎপন্ন হয়। উহা! উৎপন্ন হইলে শীত 
আরোগ্য হয় না; পরন্ত উহা শুষ্ক হইতে না হইতে আবার কয়েকটি নূতন 
উদগত হইয়া থাকে । এই ক্ফোটকের আস্তে উহার উপরে একটি লোম বৃষ্ট 
হইয়া] থাকে; তাহা উৎ্পাটন করিলে অনেক সময়ে বেশ উপকার হয়। ইহা! 
সচরাচর স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়! ঘায়। রক্তপ্রধান শরীরে বা যুবকদিগের শরীরে 
ইহার প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। গ্রীষ্মকাল প্রায়শঃ ইহার উৎপত্তির সময়। কখনও 
কখনও ইহা! সংক্রামক হইয়া উঠে। ইহাকে কেহ কেহ ম্যাঙ্গোবয়েল অর্থাৎ 
আমফোড়। নামে অতিহিত করেন। 
আযুর্কেদোক্ত দশবিধ পিড়কাঁর মধ্যে কোন্‌ কোন্টির সহিত কার্বস্কল ও 
বয়েল নামক স্ফোটকের সারৃশ্য আছে, তাহার নির্দেশ করা দুরূুহ। বল্মীক- 
নামক স্ফোটকের সহিত কার্বস্কলের অনেক সার্ৃপ্ত থাকিলেও কিঞ্চিৎ 
বিভিন্নতা আছে। বল্ীক বিসর্পের স্ায় চলিয়া বেড়ায় আমুর্ধেদে এইরূপ 
কথিত হইয়াছে, কিন্তু কার্কান্চল চতুর্দিকে বিস্তৃত হইলেও অন্থত্র গমন করে 
না। বিসর্পের গতি ছই প্রকার । ১ কোন একট স্থানে স্ফোটক হইলে, 
তাহা ক্রমশঃ চতুর্দিকে বিস্তৃত হওয়া । ২। কোন একটি স্থানে স্ফোটক হইলে, 
অবিলম্বে তত্লক্ষণ ও আকৃতিবিশিষ্ট স্ফোটকের অন্থান্স্থানে উৎপত্তি । কার্ক- 
স্কল প্রথম প্রকারে গতিবিশিষ্ট | বল্মীক দি কার্কন্কলের ন্যায় গতিবিশিষ্ট 
হয়, তাহ! হইলে, উভয় একই ব্যাধি। 
* পিড়কারোগে_ওষধ | 
সোমরাজীলেপ | মেহরোগে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র পিড়কা উৎপন্ন হটলে, এই 
লেপ রোগীর রোগ স্থানে লাগাইবে। 
সোমরাজী লেপ। সোমরাজী বী্ধ গোমুত্রসহ বাটি! লাগাইবে। 
শ!রিবাদি কাথ। মেহরোগে পিড়কা উৎপন্ন হন এই কাথ প্রত্যহ 
পরাতে রোগীকে পান করিতে দিবে। 
শারিবাদি কাথ | গ্যামালতা, অনস্তমূল কিস্মিস্‌, ভেউড়ী, সোণামুখী, কট.কী, 
হরীতকী, বাসকছাল, নিমছাল, হরিদ্া, দারুহরিদ্রা ও গোক্ষুর ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে 
মিলিত্ব ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । 
৫ ঙ 
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মুদগপর্ণ্যাদি কাঁথ। মেহরোগে পিড়কা উৎপন্ন হইলে, এই কাথ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 
মুদ্গাপণর্যাদি কাথ। মৃগাণী, মায়াণী, তেউড়ী মূল, সোন্দাল, শটী, বিস্তারকবীঞ্, নীল- 
বৃক্ষের মুল, এলাইচ, হ্রীতকী, শ্যামালতা।, অনন্তমূল ও লবঙ্গ ; ইহারা সমভাগে মিলিত 
২ তোলা, জল ৩২ তৌলা, শেষ ৮ তোল!। 
বৃহ শ্যামাঘত | মেহরোগে পিড়কা উৎপন্ন হইলে, এই স্ব 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহাদ্থার! যেমন পিড়ক1 বিনষ্ট হয়, তেমনই 
নানাবিধ মেহ, মধুমেহঃ বাতরক্তঃশুক্রক্ষয়, প্রস্রাবের সহিত বক্ত নির্গত হওয়া, 
স্বদ্রোগ এবং রসরক্ঞা্দি ধাতুক্ষয় প্রস্থুতি উপসর্গ ও প্রশমিত হইয়! থাকে। 
অন্থপান--উক্চদুগ্ধ । 
বৃহৎ শ্যামাঘ্ৃত | গব্যঘৃত /৪ সের। কক্ধদ্রবা--শ্যামালতা], হরীতকী, আমলকী, 
বহেড়া, বেড়েলা, পদ্মকাষ্ঠ, ভূমিকুগ্/ও, নীলোৎপন, জীবক, খষভক, মেদ, মহাষেদ। 
কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, খদ্ধি, বৃদ্ধি, বষ্টিমধু$ অশ্বগন্ধা, শতমূলী, বনযমানী, হিরা, দারু- 
হরিদ্বা, মগ্রিষ্ঠা, শ্বেতচন্দন, রক্তচনন, কিস্মিস্‌, গাদ্ধাইল, শ্ঠ ও কট.কী; ইহাদের 
প্রত্যেকে ২ তোলা। কাথ্যদ্রব্--শ্যামালতা /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /৪সের | শত- 
মুলীর রস /8 সের, ইক্ষুরস /৪ সের ও ভুমিকুগ্জা্ডের রস /8 সের । ছাগছুদ্ধ /৪ সের। যথা- 
নিয়মে দ্বত পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা__অর্দীতোল! হইতে ছুই তোলা । 
মেহরোগে এতভিন্ন আরও উপসর্গ উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহা! বিরল, 
সরচরাচর দৃষ্ট হয় ন1। মেহরোগে মৃত্রকুচ্ছ্রতা প্রায়শঃ উপস্থিত হয়ঃ যে মকল 
উধধ বর্ণিত হইল, তাহাতেই মৃত্ররুজ্ুতা বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু যদি পৃথক্‌ 
চিকিৎসার আবশ্যকতা হয়, তবে বক্ষ্যমাণ মৃত্রক্ছুরোগের ন্যায়, চিকিৎসা 
করিবে। মুচ্ছণ উপস্থিত হইলে, যুচ্ছারোগ চিকিৎসার স্তায় ওধধ ব্যবস্থা 
এবং রোগীর চৈতন্ত সম্পাদন করিবে। মেহরোগে যে সকল উপসর্গের 
চিকিৎসা পৃথক্‌ বর্ণিত হইবে, সেই সকল উপসর্গ প্রায়শঃ সর্বদ। উপস্থিত 
হইয়। ধাকে। 
মেহ, মধুষেহ ও পিড়কারোগে-_ পথ্যাপথ্য । 
পথ্য | পুরাতন শালিতগুলের অন্ন, কুলথকলায়,মুগ; অড়হর ও ছোলার 


রি € 
ডাইল। তিলের বড়া, চড়, পায়রা, শশক, তিতির, লাব, মযুরঃ এপ, বর্তক 
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প্রভৃতির মাংসযুষ। শঙ্জিনা, পটল, করলা, উচ্ছে, কীকুড়, ডুমুর। কাচকলা, 
মোচা প্রস্তুতির তরকারী, খৈ, পুরাতন মগ্, যবমণ্ড, ঘোল, তাল, বৃহতীফল, 
কয়ে বেল, কেশুর, পানিফল, খেজুর, জাম, বেদানা, দাড়িম, আঙ্গুরঃ 
পেস্তা, পরুকদলী ও গাব প্রস্তুতি ফল মেহ, মধুমেহ ও পিড়কারোগে স্পথ্য। 
এততিন্ন হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শতমুলী, আমলকী গ্রতৃতি সিদ্ধ 
করিয়া! চিনির রসের পরিবর্তে মধুর রসে ভিজাইয়! মোরব্ব! করিয়া খাওয়া 
বায়। তিক্ত কষায়রসবিশিষ্ট সমস্ত দ্রব্য, অত্যধিক ভ্রমণ ও ব্যায়াম বা 
শারীরিক পরিশ্রম এই রোগে স্ুপধ্য। 

চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের পক্ষে শারীয়িক পরিশ্রম অধিক উপযোগী । 
কেবল বসিয়া থাকা বা অলসতাবে কালযাপন অনেকস্থলে এই রোগের 
উৎপত্তির কারণ, সুতরাং রোগের নিধান পরিবজ্জন সব্বাগ্রে শবশ্যক | 
এ দেশের কত চিগ্তাণাল সুসন্তান যে শারীপিক পরিশ্রমের অতাবে মধুমেহ 
রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুযুখে পতিত হইয়াছেন, তাহার ইয্ত| 
করা বায় না। এই রোগে ছুপ্ধ উপকারী নহে, তবে মাখনতোলা! দুগ্ধ ব| 
ঘোল ব্যবস্থা করা বার। পাঠা ও মুরগী প্রসৃতির মাংদের যুষ এ রোগে 
অত্যধিক উপকারী । মাংস তোজন' করিলে, শর্করার পরিমাণ শীপ্ব কমিয়া 
যায়। মধু এই রোগে একটি সর্বশ্রেষ্ঠ পথ্য, কিন্তু পুরাতন হইলেই ভাল 
হয়, তদ্তাবে নৃতনও সেবন করা যায়। ডাক্তারের! মধুমেহ রোগে মধুর- 
দ্রব্য বা শ্থেতসারবিশিষ্ট দ্রব্য মাত্রেই এমন কি তাঁত, আটা, ময়দা, 
সুজি পর্য্যন্ত কুপথ্য বলিয়া! নিদ্দেশ করেন, আমঘুব্রেদের মত ঠিক তদ্রপ 
নহে। আমুর্ষেদ-মতে মবু বাঁ পু্পজাতীর শর্করা সব্লদা অপকারী নহে। এই 
রোগের পথ্যাপথ্য ও সোমরোগের পথ্যাপথ্য একই | বিস্তারিত পথ্যাঁপথা 
সোমরোগে ভষ্টব্য। 

অপধ্য । নূতন তওুলের অন্ন, ছুধ, দি, মৈথুন, তৈল ব! তৈল দ্বার] 
সন্তুলিত দ্রব্য, ঘ্বত, গুড়, চিনি, ইচ্ছু, বিরুদ্ধ ভোজন, রোহিত ও মাগুর- 
ব্যতীত অন্তান্ত মত্ত, ছুধিত জল এবং মধু; পাকাকলা, মধুর ও অন্নরস 
বিশিষ্ট ফল ব্যতীত অন্তান্ত মিষ্টদ্রব্য বিশেষতঃ গুড় ও চিনি দ্বারা প্রস্তুত 
দ্রব্য এবং লবণরসবিশিষ্ট ব্য ও জভিষ্যন্দি বা পি্ত-বন্ধক দ্রব্য এই রোগে 


৯৩৮ আযুর্ববেদ-শিক্ষা 
কুপথ্য। সর্বদা বসিয়া থাকা, পরিশ্রম না করা ও দিবা-নিদ্রা এই রোগে 
বর্জন কর! সর্বতোভাবে কর্তব্য । 


গনোরিয়া বা উপনর্শিক মেহরোগ__ 
চিকিৎসা ৷ 


গনোরিয়া এবং মেহরোগের সাধন্দ্য ও বৈধন্ম্য | 


গনোরিয়া আধুনিক ব্যাধি। চরক ও সুশ্রুত সংহিতায় এ রোগের 
উল্লেখ নাই। সিফিলিসের ন্যায়, ইহাও সবিষ ও সংক্রামক, পরন্ত পুণ্যভূমি 
ভারতবর্ষের রোগ নহে, ইয়ুরোপে উৎপন্ন ও তদ্দেশীগত ব্যাধি । আছুর্বদে 
বিংশতিপ্রকাঁর মেহরোগের উল্লেখ আছে এবং তাহার নিদান ও চিকিৎসা 
বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু গনোরিয়ার উল্লেখ নাই। চরক স্ুশ্রতাদি মুনিগণের 
প্রাহ্র্ভীবকালে, ভারতবর্ষে এই রোগের অস্তিত্ব থাকিলে, সম্ভবতঃ তাহারা 
গনোরিয়ার লক্ষণের উল্লেখ করিয়া একবিংশতি প্রকার মেহরোগের সংখ্যা 
নির্দেশ করিতেন। কেহ কেহ এই রোগকে পিত্তঙ্গ যেহরোগ নামে অভিহিত 
করেন, কিন্তু গনোরিয়া পিস্তক্গ মেহ নহে। কেবল পিত্তজজ মেহরোগের 
সহিত গনোরিয়ার উপসর্গের অর্থাৎ দাহ প্রভৃতির কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে মাত্র। 

মিহধাতু,_ ক্ষরণে এই অর্থে মূত্রনালীর ক্ষরণধর্মুক্ত ব্যাধিমাত্রই যেহ- 
রোগ-মধ্যে পরিগণিত, সুতরাং গনোরিয়াও যৃত্রনালীর ক্ষরণধন্মযুক্তব্যাধিঃ 
এই জন্ক উহাকে মেহ-মধ্যে নিবেশ করা বায়, কিন্ত তথাপি গনোরিয়৷ যে 
সম্পূর্ণ পৃথকৃব্যাধি, ইহা স্মরণ রাখা উচিত। অতিরিক্ত শুক্রারদিক্ষয় গ্রত্ৃতি 
নানা কারণে মেহ উৎপন্ন হয়, কিন্তু এই রোগের উৎপত্তির কারণ কুসংসর্গ। 
মেহ নির্বিষ। কিন্তু ইহা সবিষ ও সংক্রামক। তদ্ব্যতীত গনোরিয়া ও মেহ এই 
উভয় রোগের নিদান ও লক্ষণাদি সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র, মেহ অপেক্ষা সিফিলিসের 
সহিত বরং ইহার যথেষ্ট সৌসাদৃণ্ত বর্তমান, এমন কি--উভয় প্রায় একই 
জাতীয় ব্যাধি বলিলেও অতুযুক্তি হয় না, কারণ গণোরিয়াও সবিব ও সংক্রামক 
এবং মিফিলিসও সবিষ ও সংক্রামক । সিফিলিসও দুবিত সহবাসের ফলে 
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উৎপন্ন হয়, গনোরিয়াও ঘ্ুবিত সংসর্গের ফলে উৎপন্ন হয়, সিফিলিসেও 
জননেন্ছ্িয়ে ক্ষত হয়, গনোরিয়ায়ও জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত হয়, সিফিলিসেও 
রক্তছুষ্টি হয়, গনোরিয়ায়ও রক্তহৃষ্টি হয়, সিফিলিসেও বাত হয়, গনোরিয়ায়ও 
বাত হয়, সিফিলিসেও জ্বর, শিরোরোগ, 'ধাতুদৌব্বল্য ও বাগী হয়, এই 
রোগেও হইতে পারে । পিফিলিসের বিষ যেরূপ উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে 
পরিণামে ধাতুগত হয়, গনোরিয়া উপেক্ষিত হইলেও তাহার বিষ ধাতু- 
পরিব্যাপ্ত হয়। সিফিলিসও পুরুষ হইতে স্ত্রীতে এবং স্ত্রী হইতে পুরুষে 
সংক্রামিত হয়, ইহাও স্ত্রী হইতে পুরুষে ও পুরুষ হইতে স্ত্রী-শরীরে এবং পিত! 
মাত! দ্বারা সন্তানে সংক্রামিত হয়. বরং গনোরিয়ার সংক্রীমকতা সিফিলিস্‌ 
অপেক্ষাও অধিক। সিফিপিসের বীজ পুরুষের জননেপ্ডিয়ের ত্বক্‌ বিদীর্ণ 
হইলে, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু গনোরিয়ার বীজ সংক্রযণ-কালে ত্বক বিদীর্ণ 
হওয়ার অপেক্ষা করে না, গনোরিয়া রোগগ্রস্ত। স্ত্রী সহবাস-কালে পুরুষের 
গলনেন্ত্রিয়ের মৃত্র-নালীর সহিত রোগ-বীজের সংস্পর্শমাত্রই রোগ উৎপন্ন হয়। 
তবে গনোরিয়৷ ও সিফিলিসের মধ্যে পার্থক্য এই--গনোরিয়া রোগে শিগ্সের 
অভ্যন্তরে মৃত্রনালীতে ক্ষত হয়, গর্মূতে শিশ্সের মুখে বা আবরক চর্ষ্ের নীচে 
ঘা হয়, গর্মিতে যেরূপ রক্তছুষ্টিজনিত নানা প্রকার পিড়ক', চর্মরোগ বা কুষ্ঠ 
প্রস্তুতি উৎপন্ন হয়, ইহাতে তাহা হয় না। গরমীতে যে স্থানে বাগী হয়, 
ইহাতে সেই স্থানে বাশী হয় না, বঙ্ষণ-সন্ধি অর্থাৎ কুচকীতেই এই বাগী 
উৎপন্ন হয়। গরমির বাগী সহঞ্জে পাকে না ও তাহাতে সহজে পুষোৎপত্তি 
হয় না, কিন্তু এই বাগী সহজেই পাকে ও পৃ্-পরিপূর্ণ হয়। স্ধ প্রকার বাগীই 
বজ্ষণ-গ্রন্থি আশ্রয় করিয়া! উত্পন্ন হয়, তবে বিতিন্নতা এই-_সিফিলিসের বাগী 
বহ্চণ-সন্ধির কিঞ্চিত উর্ধে জন, অন্ত বাঁগী কিঞিিহ নিয়ে জন্মে। 

মেহরোগ যে কারণে উৎপন্ন হয়, গনোরিয়ার উতৎ্পর্ভির কারণ, তাহা- 
হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পাঠকগণ মেহরোগের নিদানের সহিত গনোরিয়া 
নিদানের মিল করিয়! দেখিলেই তাহা সহজে বুঝিতে পারিবেন। আবার 
অতিশয় উষ্ণবীর্ধ্য দ্রব্য ( যেমন লঙ্কা! সর্ধপাদি ) ভক্ষণ, অতিরিক্ত মাদক-দ্রব্য- 
সেবন কিন্বা রৌদ্র বা অগ্নি-সেবন প্রভৃতি কারণে পিত্তজ মেহ-রোগের উৎপত্তি 
হয়, এবং তাহাতে পৈত্তিক মেহরোগের উপসর্ন অর্থাৎ, যৃত্রাশয়ে, শিশ্ন 


৯৪5 আযুর্বেবেদ-শিক্ষা। 

এবং কোবদ্বয়ে বিদারণবৎ বেদনা, জর, মূত্রনালীর দাহ, পিপাসা, অফ্লোগগার, 
মুচ্ছণ ও মলভেদ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু উহা ঠিক গনোরিয়া 
নহে। এ রোগে গনোরিয়ার ন্যায় সপৃয ধাতু নির্গত হয় না। যাহারা 
গনোরিয়াকে পিত্ত মেহ বলিয়! নির্দেশ করেন, তাহার! যদি পাশ্চাত্য 
চিকিৎসকদ্িগের বিরচিত গ্রন্থ পাঠ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, 
আমঘুর্বেদ-মতে যাহাকে পিত্বজ মেহ কহে এবং যে কারণে তাহা উৎপন্ন 
হয়, অবিকল সেই সকল কারণে উৎপন্ন ও তুল্য লক্ষণযুক্ত ব্যাধির উল্লেখ 
করিয়া তাহারা! লিখিয়াছেন,_এ সকল কারণে সাধারণতঃ মূত্রনালীর যে 
সহজ প্রদাহ উপস্থিত হয়, তাহ গনোরিয়া বা সংক্রামক রোগ নহে। এক্ষণে 
বজব্য এই-ধাহারা দেশের আশা তরদা ও শিক্ষার স্থল, তাহারাই বদি 
এইরূপভাবে রোগ নির্ধারণ করেন এবং বিশিষ্টরূপে অনুসন্ধান না করিয়! 
গনোরিয়াকে পিত্ত্জমেহ বলিয়। নির্দেশ ও শিক্ষার্থীরদিগকে তথাবিধ উপদেশ 
প্রদান করেন, তদপেক্ষা আর ক্ষোভের বিষয় কি হইতে পারে? আমুর্কেদে- 
মেহরোগের সাধারণ লক্ষণে উক্ত হইয়াছে,_-“সকল মেহরোগেই আবিলবর্ণ 
মূত্র নির্গত হয়। দোষ ও দৃষ্যের তুল্যতা সত্তেও, তাহাদিগের (দোষ ও দৃষ্যের ) 
সংযোগের আধিক্য ব| অল্পতা অন্ুুপারে নৃত্জের বর্ণাদির বিভিন্নতা বশতঃ 
মেহরোগেরও প্রকারভেদ কল্পিত হইয়া থাকে ।” গনোরিয়ায় আবিলবর্ণ-যৃত্র 
নির্গত হয় এবং গনোরিয়াও মৃত্রনালীর ক্ষরণধর্্ীশীল 'ব্যাধি, সুতরাং 
তাহাকে বরং মেহরোগ-মধ্যেই সন্নিবেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু পিত্তজমেহ 
বলা যায় না; কারণ পিশ্তঞ্জমেহরোগে সপুধ ব1 হরিদ্রাবর্ণ ধাতু নির্গত হয় বা 
মৃত্রনালীতে ক্ষত হয়, শান্ত্রে কুত্রাপি একথার উল্লেখ নাই, কেবলমাত্র 
২।৪ টি উপসর্গের সহিত তুল্যতা দৃষ্ট হয় মাত্র। ইদানীং পিফিলিস ও 
গনোরিয়া বিরল রোগ নহে। এ রোগসন্বন্ধে ধাহাদের অভিজ্ঞতা আছে, 
তাহারাই জানেন ;--কু-সঙ্গমই উভয় রোগের মুখ্য বা প্রধান কাঁরণ। 
প্রথমতঃ কুলঙ্গম হইতেই রোগের উৎপত্তি হয়, পশ্চাৎ সংক্রামকত! 
বশতঃ একদেহ হইতে দেহাস্তরে বিষবীজ প্রবেশ করে, পরন্ত এইরূপ 
গৌণ বা অপ্রধান কারণেও এঁ উতয় রোগই উৎপন্ন হইতে পারে। যেহ- 
কোগও সংক্রামক কিন্তু বিষাক্ত নহে। মেহরোগের সংক্রামকতাদ্বারা 


গনোরিয়া বা ওপসর্গিক মেহরোগ-চিকিৎলা। ৯৪১ 


সন্তানসন্ততিমাত্র আক্রান্ত হইতে পারে, কিন্ত সহবাসের ফলে স্ত্রীর আক্রান্ত 
হওয়ার সম্ভাবন! নাই, কিন্ত গনোরিয়া! দ্বারা স্ত্রী-পুরুধ উভয়ই সমভাবে 
আক্রান্ত হইয়। থাকে, এমন কি এ অবস্থায় জাতসন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই 
হরিদ্রাবর্ণ সপুণ্জ ধাতু নির্গত হইতে দেখা গিয়াছে। এতাবৎকাল চিকিৎসা- 
দ্বারা যে সামান্ত অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাই এস্থলে ঘখাথ লিপিবদ্ধ হইল, 
এক্ষণে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের বনুগবেণার ফলম্বরূপ গনোবিয়ার নিদান 
ও লক্ষণাদি যে সকল তব এযাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা! এস্কলে উদ্ধ'ত 
করা যাইতেছে। 

গনোরিয়ারনিদান ও লক্ষণ | ইহা জননেন্দ্িয়ের সংক্রামক রোগ । 
১৫৪৫ গ্রষ্টান্দে এই রোগ যুরোপগে প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়। দিফিলিসু অপেক্ষা 
এই রোগ অধিক সংক্রামক। বিজ্ঞানবিদ পঞ্ডিতগণ বলেন, গনোরিয়ার 
বীজে গণে(কোকাই নামক একপ্রকার জীবাণু থাকে, তাহার প্রভাবেই 
এইরোগ উৎপন্ন ও অন্থদ্েহে সংক্রামিত হয়। এ জীবাণু নষ্ট না হওয়া 
পর্ধান্ত গনোরিয়া শরীরে অবস্থান করে। গনোরিয়ার তৃতীব্ন ব৷ চতুর্থ অবস্থায় 
বাহ লক্ষণ বর্তমান না থাকিলেও এ জীবাণু গুপ্ততাবে শরীরে অবস্থিতি করে। 
ব্যাধিগ্রস্ত জননেক্্রিয়ের সহিত সুস্থ জননেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ মাত্রই রোগবীজ 
সুস্থ জননেন্দড্রিয়ে সংক্রামিত হয়) সিফিলিসের ন্যায় ত্বক বিদীর্ণ হইয়া! তনাধ্যে 
রোগ-বীজ প্রবেশের অপেক্ষা করে না। পুরুষের যৃত্রনালী, স্তী-জননেত্রিয়, 
মলদ্বার ও অক্ষিঝিল্লীসমূহ গনোরিয়ার বিষ সংস্পর্শ মাত্রই সংক্রামিত হইয়া 
থাকে। কেহ কেহ রলেন এ বিষে অন্যান্ত শ্শৈদ্মিক ঝিল্লীও সংক্রামিত হইতে 
পারে। এই বিষ একবার শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, চিকিৎ্সাত্বারা তাহার বাহ 
লক্ষগণগুলি অদৃশ্য হয়, কিন্ত রোগ-বীজ একবারে বিনষ্ট না৷ হইলে, প্রচ্ছন্নতাবে 
শরীরে অবস্থান করে এবং অতিশয় রতি-ক্রিয়!, মাদক-দ্রব্য-সেবন ও উষ্ণদ্রব্য 
(লকঙ্কা-সর্যপাি ) তক্ষণাদি পিত্তবর্ধক অথচ উত্তেজক কারণের প্রভাবে রোগ 
বদ্ধিত হইয়। বাহলক্ষণ প্রকাশ করে। সিফিলিসের ন্যায় ইহারও তরুণাবস্থায় 
যথারীতি চিকিৎস৷ দ্বারা রোগের বীজ নষ্ট না করিলে, অবিলম্বে ধাতুগত- 
রোগে পরিণত হয়, পরস্ত এ অবস্থায় রোগের মূলোচ্ছেদ করা কষ্টকর হইয়! 
উঠে। তখন রোগীর নিয়ত্ব নানাপ্রকার যৃত্ত্রণা, অসাস্থ্যতা, বিষগ্রতাঃ 


৯৪২ আয়ুর্বেবদ-শিক্ষা। । 


উগ্মরাহিত্য এবং আলপ্য প্রস্তুতি নানাবিধ উপণর্গ উপস্থিত হয়। ইহান্ত্ী 
হইতে পুরুষে, পুরুষ হইতে স্ত্রীতে ও স্ত্রী-পুরষের দ্বারা সন্তানসন্ততিতে 
সংক্রামিত হয়। স্ত্রীলোকের হইলে, তাহার! লঙ্জাবশতঃ প্রকাশ করে না, 
তাহার ফলে আজীবন জননেন্ত্িয়ের প্রদাহ অন্তর করে। এ অবস্থায় গর্ভ 
হইলে গর্ব হইতে পারে । স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে রোগের লক্ষণ বিভিন্নরূপে 
প্রকাশিত হয়। স্ত্রীলোকের যৃত্রনালী পুরুষের অপেক্ষা ক্ষুদ্র, একারণে 
রমণীগণ এ রোগে আক্রান্ত হইলে, তাহাদের মূত্রনালীর প্রবল প্রদাহ, 
সঙ্কোচ এবং প্রষ্টেট গ্রন্থি না থাকায়, তাহার প্রদাহ উপস্থিত হইতে পারে- 
না। তবে অন্ান্ত লক্ষণ অর্থাৎ মলদ্বারে ও কুচ কীতে বেদনা, জরভাব ও 
কুচকীতে. প্রদাহ বা তাহার ফলে বাগীর উৎপত্তি ও মৃত্রনালীর অল্প প্রদাহ 
হইতে পারে। গনোরিয়া যথারীতি চিকিৎসার অতাবে দ্বিভীয় ও তৃতীয় 
অবস্থা অতিক্রম করিলে প্রায়ই প্রচ্ছন্নভাবে শরীরে অবস্থান করে, অনন্তর 
কোন প্রকার অনিয়ম বা উত্তেজক কারণের সহায়তা পাইলেই বাহ্‌ লক্ষণ 
প্রকাশ করে। এই অবস্থায় প্রজাবের অল্প জালা, অল্প পৃ বা হরিপ্রাবর্ণ 
ধাতু নির্নত হয় ও কঠিন বাতব্যাধি উপস্থিত হইয়া! থাকে । 

প্রথম বা প্রচ্ছন্ন অবস্থা । রোগের বীজ-সংক্রষণের পর একদিন 
একরাত্রি বা দুইদিন ছুইরাত্রির মধ্যে সাধারণতঃ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, 
আবার কখনও এঁ নিয়মের ব্যতিক্রযও দৃষ্ট হয়। চারি দিন হইতে সাত 
দিনের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগের লক্ষণ যাবৎ প্রকাশিত 
না হয়, তাবৎ এ অবস্থাকে প্রচ্ছন্ন বা গুণ্ডাবস্থ! বল যায়। 

দ্বিতীয় ব৷ প্রদাহিক অবস্থা । রোগ প্রকাশ পাইলে, মৃত্র-নালীর 
মুখ সুড় সুড়, করে, সর্বদা চুলকাইতে ইচ্ছা এবং ঘন ঘন প্রত্রাবের বেগ 
উপস্থিত হয়, কিন্তু যথোচিত পরিমাণে ব! যথারীতি প্রত্রাব হয় না, সরু- 
ধারে অতিশয় কষ্ট ও আলা-ঘস্ত্রণার সহিত অল্প মূত্র ও শ্লেম্মা বা ছুগ্জবৎ তরল 
পদদার্থ নির্গত হয়। মুত্রনালীর ওঞ্ঠদ্বয় কিঞ্চিৎ স্ফীত ও রক্তবর্ণ হয়, পরস্ত 
মুত্রনালী টিপিলে ছুপ্ধবৎ তরল অন্ন শ্রাব নির্গত হুইয়া থাকে । অনস্তর রোগ 
ক্রমশঃ বর্ধিত হয়, তখন অত্যধিক জালা-যন্ত্রণার সহিত প্রচুর পরিমাণে 
সপুষ ধাডু নির্নত হয়। মুত্রাশয়ে, অও্ঁকোষে ও কোমরে বেদনা এবং ভার- 
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বোধ হইয়া থাকে । এই অবস্থার ব্যাপ্তিকাল সাধারণতঃ ১০১৫ দিন । 
তবে কোন কোন স্থলে রোগের প্রাবল্য বা রোগীর প্রর্ুতিভেদে এ অবস্থা 
২৩ সপ্তাহ পর্যান্ত স্থায়ী হইতে দেখা যায়। 

তৃতীয় বা অনতিপ্রবল প্রদাহিক অবস্থা | অতঃপর রোগের অবস্থা 
পরিবর্তিত হর। প্রবল প্রদা হমৃত্রকচ্ছতা প্রভৃতি উপসর্গগুলি হ্রাস পায়। প্রশ্রা- 
বের সময় অল্প জালা অনুভূত হয় ও হরিপ্রাবর্ণের ধাতু নির্গত হইয়। থাকে । 

পুরাতন অবস্থা। এইবূপে কিছুকাল গত হইলে, উহা! ধাতুগত পীড়ায় 

পরিণত হয়, তখন রোগের যূলোচ্ছেদ করা কঠিন হয়। সময় সময় ছুগ্ধবা 
শরেম্সার স্তায় ধাতু নির্গত হয়। বেশী জ্বালা-যন্ত্রণ থাকে না। 

গনোরিষ্ারোগে নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে, তন্মধ্যে সট- 
বাচ্র যে সকল উপপর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহাই এন্থলে উদ্ধত হইল। নিঙ্গনালের 
প্রদাহবশতঃ লিঙ্গনাল শোথধুক্ত, রক্তবর্ণ ও জালাবিশিষ্ট হয়। লিঙ্গহর্ষ, 
অগুকোঁধ প্রদাহ ও অভাধিক শোথবশতঃ কোষের বিবৃদ্ধি ও আরক্তিম- 
ভাব, মূত্রনালীর মক্ষোচবশতঃ মূরাঘ1ত, মূরাশরের প্রদাহ, লিগের চর্দদ্বারা 
লিঙ্গনালের মুদ্রিতাবস্থা (মুদো), পুনঃ পুনঃ মৃত্র-ত্যাগের ইচ্ছা, মৃত্রকুন্্ 
শোণিত বিষীকরণ, গণোরিয়ার পুয়ময় পদার্থ রসগ্রন্থিবারা শোষিত হইলে, 
বঙ্ষণ-গ্রন্থির প্রদাহ ও তাহা হইতে বাগীর উতপত্তি ইত্যাদি উপসর্গ স5- 
রাচর দুষ্ট হয়। এতত্তিব্র আরও কতকগুলি উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে, 
কিন্তু তাহা বিরলঃ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। মৃত্রনালীর ক্ষত ক্রমশঃ বিস্ৃত 
হইয়া উর্ধাদিকে গষনপুর্ধ্ঘক বস্তি বা মূত্রাশয়ে ক্ষত উৎপন্ন ও তাহা হইতে 
অত্যধিক পুয়রক্তাদি আব, মৃত্রের অবরোধবশতঃ ক্ফোটকের উত্পত্তি ও তাহা 
বিদবীর্ণ হইলে, তাহা হইতে রক্ঞপুযাদি সংযুক্ত মৃত্র্াব, পুংজননেন্দিয় 
অস্বাভাবিক উচ্ছবাসের সহিত অত্যধিক কঠিন ও ধনুর স্তায় বক্র হওয়া এবং 
এ অবস্থায় জননেন্দ্রিয়ের শিরা ছিন্ন হওয়া প্রভৃতি উপসর্গ বিরল 
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অনেকে কোন প্রকারে গণোরিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় আলা-মন্ত্রণার উপ- 
শম হইলেই রোগ আরোগ্য হইয়াছে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, কিন্ত 
ডি 


৯৪৪ আয়ুর্ববেদ-শিক্ষা ৷ 


প্রথমাবস্থায় সুচিকিৎসা ন। করিলে, কিছুদিন: পরে, তুলার আশের ন্যায়, 
সুতার ন্যায় কিম্বা পেঁপের আঠার ন্যার ধাতু নির্গত হইতে থাকে, পরস্ত 
রোগীর দুর্বলতা, বাত, শিরোরে!গ, ধাতুদৌর্ধল্য ও শুক্রতারল্য প্রভৃতি 
কঠিন রোগ দেখা দেয়। 

প্রথম অবস্থা | বিষাক্ত মেহবোগের প্রথম অবস্থায় বিশেষ বিবে- 
চনার সহিত চিকিৎস! কর! কর্তব্য। এ অবস্থায় কোন উগ্র বা শ্রাববন্ধকারক 
ওধধ সহসা প্রয়োগ করা উচিত নহে, করিলে হঠাৎ আব বন্ধ হইয়া রোগীর 
রোগন্ত্রণা দ্বিগুণিত হইতে পারে । মুত্রনালীর মুখ লুড়, সুড়, করা, কওুয়ন 
(চুলকাইতে ইচ্ছা), মৃত্রনালী হইতে ছুগ্ধের ন্যায় ফোটা! ফোটা শুক্র- 
নিঃসরণ, প্রস্রাবে সামান্ জালা, মৃত্রনলীর ওষ্ঠরের স্ফীততা ও আরক্তিমভাব 
এবং মৃত্রনালী টিপিলে ছুগ্ধবৎ পদার্থ ক্ষরণ, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত 
হইবামাত্র মধুকাদিকাথে হরিদ্রাচুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সকালে, চন্দনাদিচুর্ণ হবি- 
দ্রার রসসহ মধ্যাহে এবং প্রমেহচিস্তামণি হিমপাগবের পাতার রসসহ বৈকালে 
সেবন .করিতে দ্বিবে। প্রথমাবস্থার কেবলমাত্র এই নিয়মে চিকিৎস! 
করিয়া! শত শত রোগীকে নিরাময় হইতে দেখা গিয়াছে। উক্ত উষধ তিনটি 
যেমন সহজলভ্য, তেষনি অত্যধিক উপকারী । প্রমেহ-চিন্তামণি যেমন পিত্ত" 
জনিত উপজর্গনাশক, তেমনি স্বর্ণলৌহাঁদি ঘটিত বলিক্প। বিষ নষ্ট এবং 
শোণিত ও মৃত্রাশয় সংশোধন করে, মুত্রের আবিলতা ও পিচ্ছিলতা নষ্ট করে। 
এই রোগে তু'তে আশ্চর্য ফলপ্রদ, উহা! জীবাণুনাশক । গনোরিয়া যে জীবাণু 
থাকে, বিজ্ঞান-সন্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ন। থাকিলেও তাহ। .সহজে উপলব্ধি হয়। 
কারণ তুঁতে প্রয়োগে গণোকোকাই নামক গনোরিয্বার জীবাণু অতি শীঘ্র 
বিনষ্ট হয়। পরস্ত প্রথম অবস্থায় উহা৷ প্রয়োগ করিলে ক্ষত হওয়ার সম্ভাবনা 
বা ক্ষত হইলেও তাহা বর্ধিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। সংবাদ পত্রা্দির 
পাঠকেরা অবপ্তই অবগত আছেন যে, নানাপ্রকার জীবাণু নষ্ট করিতে 
তু'তিয়ার কেমন অদ্ভুত ক্ষমত|| সেই হিসাবে তুঁতেচুর্ণের সংযোগ আমাদের 
কল্পিত, বল! বাহুল্য পরীক্ষাদ্বার৷ উহার অদ্ভুত শক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়! 
গিয়াছে। বাহার! বলেন, গনোরিয়ার'ওষধ আমুর্বধেদে নাই, তাহাদের বাক্য 
নিতান্তই অসার, প্রলাপমাত্র । পৃথিবীর যাবতীয় ওধধভাগারের মধ্যে 
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কেবলমাত্র আমুর্ষেদই প্রত্যক্ষশ্ফলপ্রদ উৎকৃষ্ট ওষধরত্রের শ্রেষ্ঠতম তাগ্ডার, 
উষধবিজ্ঞানে অভিজ্ঞমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। তবে যে সকল রোগ 
আধৃনিকঃ তাহার লক্ষণদৃষ্টে কোনও. কোনও ওঁধধের কিঞ্চিৎ সংযোগ 
বিয়োগ করিতে হয় মাত্র। নচেৎ শারীরবিষ্ভ। সম্বন্ধে অভ্যন্তরীণ ন্ত্রাির 
আকৃতি, প্রকৃতি ও ক্রিয়া-বিষয়ে আধুনিক আফুর্ধেদীয় চিকিৎসকগণের যেরূপ 
প্রতাক্ষ বা দার্শনিক জ্ঞানের অভাব, তাহাতে আরুর্ধেদীয় ওধধগুলি যগ্যপি 
হীনগুণ বা অল্পগুণ বিশিষ্ট হইত, তাহা হইলে আমুর্ষেদীয় চিকিৎসার নাম- 
পর্য্যন্ত এতদিনে বিলুপ্ত হইত, সন্দেহ নাই। কাহারও কাহারও প্রথম অব- 
স্থায়ই সামান্য জালা যন্ত্রণা ও মৃত্রকৃচ্ছুতা ঘটিরা থাকে। এই অবস্থায় এ তিন 
পদ ওধধ প্রয়োগ করিলেই চলে, তবে রাত্রিতে একমাও। কুশাবলেহ ভ্রিকলার 
জলসহ প্রয়োগ করিলে আরও উপকার হয়। প্রযেহ ও বিবাক্ত মেহরোগে 
লিঙ্গ-নালের জালাবন্ত্রণ।, মৃতরাঘাত ও মৃরক্চ্ছ, বিনাশের জন্য তৃণপঞ্চঘূল- 
কলা মহোপকারী, তবে কুশাবলেহ প্রয়োগ করিলে, উহ| প্রয়োগ ন! 
করিলেও চলে । 


দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থ|। দ্বিতীয় অবস্থার সম্যপ্প্রকারে রোগের 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ অবস্থায় তাচ্ছিল্য বা অঞ্ঞানতাবশতঃ কিন্বা স্থচিকি২সা 


বা প্রকৃত উষধপ্রয়োগের অভাবে অথবা রোগের প্রাবল্যে রোগার প্রক্কৃতি- 
ভেদে ধা যথোচিত নিয়ম পালন ও সুুপখ্যের অভাবে রোগের তৃতীয় অবস্থার 
ক্ষণ প্রকাশিত হয়। তখন অবিলম্বে প্রমেহ-চিন্তামণি, মবুকাদিকব, 
চন্দনাদিচূর্ণ ও কুশীবলেহ্ প্রয়োগ কর! উচিত। দ্বিতীয় অবস্থায় জননেন্দ্রিয়ে 
কণুয়ন (চুলকাইতে ইচ্ছা) ও সন্তাপ বোধ, মূত্রনালীর যুখের স্ফীততা 
ও রক্তবর্ণতা, আব ও প্রজ্রাবকালীন জালামন্ত্রণা, মৃত্রগ্রশ্থিতে বেদনা ও 
ভারবোৌধ, কোমরে, অগুকোষে ও মৃত্রাশয়ে বেদনা, সব্ধদ] যুত্র-ত্যাগের 
ইচ্ছাসব্বেও ষথোচিত প্রত্রীব না হওয়া এবং সপৃষ ধাতু নির্গত হওয়া প্রতি 
উপসর্গগুলির প্রাবল্য দৃষ্ট হয়, এই সময়ে রোগী প্রায়শঃ স্বীয় অজ্ঞতাবশতঃ 
মথবা অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লৌকের পরামর্শ মত অতিরিক্ত শৈত্য- 
রিয়া করিয়া অর, বজ্পগ্রস্থির বেদনা? বাগী ও বাত প্রভৃতি রোগন্ধার। 
মাক্রাস্ত হয়। কালের অপ্রতিহত প্রভাব। তাই অনেকস্থলে রোগা 


৯৪৬ আয়ুর্ধবেদ-শিক্ষ। | 


হিতোপদেশ বা সুপরামর্শ হা করে না, স্থচিকিৎমকের উপর নির্ভর করিতে 
চায় না,বেস্থলে রোগ আরোগ্য হইতে ছুই মাপের আবগ্তক, সেস্থলে ছুই 
মাসের কথা না! বলির! ছুই দিনে আরোগ্যের আশ্বাসপ্রদান না করিলে, 
রোগী তুষ্ট হয় না, ধৈর্যযচ্যুতি হয়, সুতরাং প্রায় অধিকাঁংশস্থলেই রোগী 
ও চিকিৎসক উভয়েরই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। চিকিৎ্সকদিগের 
পক্ষে ইহাপেক্ষা অত্যধিক দুঃখের কারণ আর কিছুই নাই। যেহেতু অনেক 
স্থলে বধের ফলাফল উপলব্ধি করারও অবপূর পাওয়া খায় না। 
ততপূর্কেই রোগী হয়ত অন্ত অজ্ঞ চিকিৎসকের হস্তগত হইয়া পড়ে। 
ইহাতে রোগীর পক্ষে যেমন রোগ-আরোগ্যে বিলম্ব ঘটে অথবা কুচিকিৎসার 
রোগ বর্ধিত বা কঠিন হইয়া পড়ে, চিকিৎসকের পক্ষেও তেমনি রোগীর 
অসৎ ব্যবহারের ফলে রোগ-নারোগ্যসম্বন্ধে প্রবল উদ্যম ও বলতী ইচ্ছার 
প্রভাব বিনষ্ট হয়। এস্থলে এবিষয়ের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও কোন 
রোগী এই গ্রপ্থ পাঠ করিলে সতর্ক হইতে পারেন, এইরূপ অতিপ্রায়ে 
লিপিবদ্ধ হইল, বিশেষতঃ চিকিৎসাকার্ষ্যে ধাহার! ব্রতী, তাহারা এই প্রবন্ধ 
পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রঃ সক্গ চিকিতৎ্সকই একই প্রকার 
অবস্থাপর্, এইরূপ বিবেচনার ফলে তাহাদের ছুঃখের কিঞ্চিৎ প্রতীকার হইতে 
পারে। অতিবিজ্ঞ শৈত্যক্রিরাঘ। রা! যে যে অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা পৃন্বেই 
উক্ত হইর়াছে। (খৈঠ্যক্রির শদ্দের বিশদ ব্যাখা ভূভীরখপ্ডে পিফিলিস্‌ বা 
কিরঙ্গরোগে ত্ষ্টব্য। ) এই অবস্থার শৈত্যঞ্ষিযা করিঘ্বা কেহ বিপন্ন ন| হয়েন, 
এইজন্ত এত কথ! বলিতে হইল । জালাঘন্ত্ণান্স অস্থির হইয়া শৈত্যক্রিরা না 
করিয়া বরং চিগামণি, বৃহত চিন্ত। মণি, চিন্তামণি চতুর্খ ও পঞ্চতিক্বত- 
গুগ গুলু, প্রভৃতি বায়ুপিত্তনাশবক শ্নিগ্কগুণবিশিষ্ট ওবধ সেবন প্রশস্ত। এই 
অবস্থায় প্রমেহ-চিন্তামণি প্রভৃতি ওষধে জালাধস্ত্রণার নিবৃত্তি না হইলে; তত: 
সঙ্গে এক বেলা কুশাবলেহ, ব্রিফলার জল বা কুঙ্গথকলায়ের কলাথসহ সেবন 
করিতে দিবে । জ্বালাযন্ত্রণা অত্যধিক এবং পুংজননেক্তরিয় স্ফীত ও রূক্তবর্ণ দৃঃ 
হইলে, শীতলঙ্জলে বা তৃণপঞ্চমূল বা মধুকার্দিকাথে পরিষ্কার বন্ত্রথগ্ড ভিজাইয় 
তদ্বারা লিঙ্গনাল আবৃত করিয়া রাখিলে আশু যন্ত্রণার লাঘব হয়। এই অবস্থা 
তৃণপঞ্চূলকাথ পান করাইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। জননেম্দ্িয়ে 


গনোরিয়। ব৷ ওপসর্গিক মেহরোগ-চিকিৎসা। ৯৪৭ 


আবরক চর্খদ্ধারা লিঙ্গ-নাঁল আচ্ছাদিত হইলে, ঈষদুষ্জজলের দারা এ আব- 
রক চর্শের নিয়ে পিচ.কারী দিবে, এই প্রকার দিবসে ৩। ৪ বার পিচ.কী- 
দ্বারা ধৌত করিলে বেশ উপকার হয়। লিঙ্গ নাল অস্বাভাবিক উচ্ছাসের 
সহিত ধনুর ন্ার বক্র হওয়ার আশঙ্কা সকল উষধেই প্রায়শঃ তিরোহিত 
হয়, কিন্তু তথাপি &ঁ রোগ উপস্থিত হইবে, এরূপ লক্ষণ দুষ্ট হইলে, অবিলম্বে 
মাধবলাঘিতৈলে বা শিরাগত বাতরোগের অপর কোনও একটি তৈলে পরি- 
ফ্কার বন্্ধ্ড ভিজাইয় তদ্দার! লিঙ্গ আবৃত করিয়া রাখিবে। উপরোক্ত ওষধ 
প্রয়োগেই মৃত্রগ্রস্থির প্রদাহ; পৃয, রক্ত বা সপৃঘ ধাতুত্াব, পুনঃ পুনঃ মৃত্র- 
ত্যাগের ইচ্ছা, ফোটা ফোট। বা সরু ধারায় মৃত্র-নির্গমন প্রভৃতি উপনর্গগুলি 
দুবীতূত হইয়া থাকে। আযুব্রেদীয় উধধ ডাক্তারী ওষধ হইতে সহজ গুণে 
শ্রেষ্ঠ। যে কয়েকটি গধধ এইরোগে ব্যবস্থা করা গেল, তাহা বহু পরীক্ষিত; 
সুতরাং দেড় বা দুই মাপ সেবন করিলে, গনোরিরা সমূলে বিনষ্ট হইবে, 
পুনরাক্রমণের আশক্ক! আর থাকিবে না। 

কোষগ্রদাহ । ইহাতে ক্রমশঃ অগঁকোব ফুলিতে থাকে ও ৪1 ৫ দিনে 
স্বাতাবিক আকার অপৈক্ষা ৩। ৪ গুণ পর্য্যন্ত বদ্ধিত এবং বক্তবর্ণ ও বেদনা- 
বিশিষ্ট হন । এই অবস্থায় কেহ কেহ অজ্ঞতাবশতঃ পিচ.কারী প্রয়োগ করিয়। 
থাকেন, এবং তাহ! হইতে নুখ্যতঃ ছুইটি কুফলের উৎপত্তি হয়। প্রথমতঃ, 
এ অবস্থায় পিচ কারী প্রয়োগ করিলে, পিচ কারী-প্রক্ষিপ্ত তরল পদার্থের বেগ- 
প্রভাবে মৃত্রনালীস্থিত জীবাণু দ্রুতগতিতে মৃত্রাশরে ( বস্তিদেশে ) বিক্ষিপ্ত ও 
তাহার ফলে সমগ্র ধাতুতে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিষম অনিষ্ট সংঘটন করিবার 
অবসর প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীরতঃ কোষ অধিকতর বৃদ্িপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং 
রোগের দ্বিতীয় বা প্রদ্ধাহিক অবস্থায় বিশেষতঃ কোধবৃদ্ধি থাকিলে পিচ. 
কারী প্রয়োগ কদাপি সঙ্গত নহে, তৃতীয় বা পুরাতন অবস্থার প্রযোজ্য । 
পিচকারী প্রয়োগের ফলে গণোকোকাই জীবাণু বিনষ্ট ও তজ্জনিত ক্ষত শুষ্ক 
এবং জ্বালা যন্ত্রণার আগ নিৰৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু এ সকল অবস্থায় 
মধুকাদিকাথ ও চন্দনাদিচূর্ণ সেবন করিতে দিলেই পিচকারী প্রয়োগের 
উদ্দেশ্ঠসিদ্ধ হয়, তবে কোধবৃদ্ধি না থাকিলে সত্বর আরোগ্যের জন্য পিচ.কারী 
প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 


৯৪৮ আয়ুর্ধবেদ-শিক্ষা | 


যে যে কারণে দ্বিতীয় অবস্থা তৃতীয় অবস্থার পন্রিণত হয়, সেই সেই 
কারণেই তৃতীয় হইতে পুরাতন অবস্থার পরিণতি ঘটিয়া থাকে। 
তৃতীয় অবস্থায় দ্বিতীয় অবস্থার প্রবল প্রকোপ অর্থাৎ জ্বালাযন্ত্রণা ও অন্তান্ 
উপসর্ম প্রশমিত হয়। এই সময়ে প্রত্াবকালে সামান্য জাল যন্ত্রণা অন্থভূত ও 
হরিদ্রাবর্ণের ধাতু নির্গত হইয়া থাকে। কোন কোনস্থলে গধধাদি যথারীতি 
প্রয়োগের অভাবে, এই অবস্থায়ও অধিক জ্বালাযন্ত্রণা হইয়া থাকে, সুতরাং 
পিচ কারী প্রয়োগদ্বারা আশাতীত ফললাভ কর] যায়। এই পিচকারীর 
ওঁষধধ অতি সাধারণ উপকরণে প্রস্তুত অথচ অসাধারণ ফলপ্রন্ন,ঃ কলিকাতার 
অনেক আঘুর্কেদীয় চিকিৎসক ইহ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যাবৎ ক্ষত 
বিগ্কমান থাকে ব| পৃ নির্গত হর, তাবৎ পিচ.কারী প্রয়োগ করা কর্তব্য, 
এবং যে পর্য্যন্ত হরিদ্রাবর্ণের ধাতুনির্গমন বন্ধ না হয়, সেই পর্য্যন্ত দ্বিতীয় 
অবস্থার ওবধ প্রযোজ্য, তবে প্রয়োজন হইলে ফিরঙ্গ-রোগোক্ত কোনও একটি 
মশল্লার জল ব1 পঞ্চতিভ্ত ঘ্বৃতগুগ গুলু সেবন ও সব্বাঙ্গে মর্দনার্থ প্রমেহমিহির- 
তৈল ব্যবস্থা! কর! ঘায়। 

গনোরিয়া পুরাতন হইলে, প্রথমতঃ ,ছুপ্ধ বা শ্নোর ম্থায় শুক্রআব হয়, 
কিন্তু রোগ অতি পুরাতন হইলে, শুক্রমেহ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ 
সময় সময় মূত্র বা পেপের আঠার সায় শুক্রআাব হইয়া থাকে । এই অবস্থায় 
শুক্রমেহরোগে ব্যবস্থিত নানাবিধ ষধ প্রয়োগ কর! যার। তখে গনোরিয়ার 
বীঙ্গ নষ্ট বা রক্তের দোষ সংশোধনের জন্য কিন্বা স্বাস্থ্য ও বল-লাভের নিমিত্ত 
মশল্লার জল বা পঞ্চতিক্ত দ্বত গুগ গুলু ব্যবস্থা করা কর্তব্য। এইরূপ ব/বন্থা 
করিলে অন্ত কোন ওধধেরই প্রয়োজন হয় না। যাবৎ যেহরোগীর মুত্র 
আবিলতা ও পিচ্ছিলত! পরিত্যাগ করিয়া নির্মল ও কটুরসভাবাপন্ন না 
হয়, তাবৎ ওষধ প্রয়োগ কর্তব্য, কারণ বীজদোষ কিঞ্চিম্নাত্রও অবশিষ্ট 
থাকিলে, তাহাই শরীরে অবস্থানপৃর্বক পরিণামে মধুমেহে পরিণত হইয়া 
অসাধ্য হইতে পারে, ইহা স্মরণ রাখ উচিত। সিফিলিস ও গণোরিয়ায় 
বে জীবাণু অবস্থিতি করে, তাহার প্রভাবে শুক্রধাতুস্থিত জীবাণু বিনষ্ট বা 
নিস্তেজ হয়, সুতরাং সেই শুক্রদ্ধার। গর্ভ হয় না বা হইলেও প্রায়শঃ অ্রাব 


হুইয়। থাকে। 


গনোরিয়া বা ওপসর্গিক মেহরোগ-চিকিৎস|। ৯৪৯ 


গণোরিয়া বা সংক্রামক বিষাক্তমেহরোগে--ওউষধ। 


মধুকাদি কাঁথ | বিষাক্তমেহরোগের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পুরাতন 


অবস্থায় যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ পান করিতে দিবে। 
ডাক্তাবীমতে গনোরিয়ায় চন্দনের তৈল ব্যবহৃত হর, মধুকাদি কাথও চন্দন- 
সংযুক্ত, সুতরাং স্যাণ্ডেল অয্নেলের কার্ধ্য উহ] দ্বারাই সংসাধিত হইতে 
পারে। যাবৎ জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত ন! হয় বা মেহরোগীর মূত্র আবিলতা ও 
পিচ্ছিলতা পরিত্যাগ করিয়া নির্মল ও কটুরসবিশিষ্ট না হর, তাবৎ প্রয়োগ 
করা উচিত। সর্বপ্রকার মেহরোগ আরোগ্যের উহাই প্রধান লক্ষণ। 

মধুকাদি কাথ। প্রস্তবিধি | ১১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টবা। 

তণপঞ্চমুলকাথ । বিষাক্ত মেহরোগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় 

লিঙ্গনালে অত্যন্ত প্রদাহ এবং রোগীর যুক্রকুদ্জ ও মুত্রাঘাতের লক্ষণ উপস্থিত 
হইলে, এই ক্বাথ সেবন করিতে দিবে। এই কাথ-জলে স্তাকড়া তিজাইয়। 
লিঙ্গনাল আরুত করিয়া বাখিলে লিঙ্গনালের দাহ শীঘ্র প্রশমিত হয়। প্রমেহ, 
অশ্মরী, যুতরাাত ও মৃত্রকচ্্রোগে ইহা মহোপকারী। 

তৃণপঞ্চমূলকাথ। কুণমুল, কাশমূল, নলের মূল, উলুখড়মূল ও খাগড়ামুল প্রতোকে 
সভাগে মিলিত ২,তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ছাকিয়! পান করিতে দিবে! 


প্রমেহ চিন্তামণি | ইহা সর্বপ্রকার মেহরোগে বিশেষতঃ পৈত্তিক 
যেহরোগের জালা যন্ত্রণা প্রভৃতি প্রশমিত করিতে অসাধারণ শক্তিশালী। 
বহুমূত্র, সোমরোগ, অশ্মরী, মৃত্রকুদ্ছ। মৃত্রাধাতবোগেও মহোপকারী, প্রন্ত 
বল ও পুষ্টিকারক। বিবাক্ত মেহরোগের যে কোন অবস্থায় বাবতীয় লক্ষণ 
বিশেষতঃ লিঙ্গ-নালে জালা-ন্ত্রণা ও বস্তি প্রদাহ প্রভৃতি প্রকাশিত হইলে, 
এই ওঁধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অন্থুপান--হিমসাগর বা পাথর- 
কুচির পাতার রস ও মধু; অরতাঁব থাকিলে আতপ তওুলের জল বা! গুলঞ্চের 
বস ও মধু। 
প্রমেহ চিন্তামণি। রসমিন্দুর। অভ্র বঙ্গ, স্বর্ণ, লৌহ, মুক্তা, প্রবাল ও দ্বর্ণমাক্ষিক 
উহাদের প্রত্যেকে সমভাগ ; ঘ্ৃতকুমারীর রনে মর্দন ও ছায়ায় শুষ্ক করিবে। বটী২রত্বি। 


৯৫০ . আয়ুর্রেদ-শিক্ষা | 


কুশীবলেহ । বিষাক্ত মেহরোগের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পুরাতন 
যে কোন অবস্থায় মৃত্রক্চ্ছ বা মৃত্রাঘাতের লক্ষণ বিশেষতঃ মৃত্রত্যাগে আালা- 
যন্ত্রণা, মূত্রের অল্পতা, সরুধারায়, যুত্রনির্গমন ও মৃত্রের আবিলতা প্রস্তুতি উপ- 
সর্ণ প্রকাশ পাইলে, এই উধধ রোগীকে রাত্রে সেবন করিতে দিবে । অন্থু- 
পান_ত্রিফলার জল। 
কুশাবলেহ। প্রস্ততবিধি ৯২১ পৃষ্ঠায় দষ্টব্য। 
পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ গুলু । বিষাক্ত মেহরোগের যে কোন অবস্থায় 
যে কোন লক্ষণ প্রকাশিত হইলে, বিশেষতঃ জলা, যন্ত্রণা, রক্তআব, সপৃয 
বা৷ পৃষশূন্ ধাতুনির্গমন প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ রোগীকে 
প্রাতে ব] মধ্যান্ছে সেবন করিতে দ্রিবে। ইহ সেবনে গণোরিকাহ্বার 
শোঁণিত বিশীকরণের সম্ভাবনা! থাকে না ও ক্ষত শুষ্ক হয়। জ্বরতাব সন্ত 
সেবন করাইলে, জর বিনষ্ট এবং কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া 
থাকে। অন্ুপান--উষ্ণছুগ্ধ । 
পঞ্চতিক্তঘৃত গুগ-গুলু। প্রস্ততবিধি ৭৮ পৃষ্ঠায় দুষ্টবয। 
প্রমেহমিহির তৈল। বিষাক্ত মেহরোগের দ্বিতীর বা তৃতীর অবস্থায় 
বস্তিদেশে (মৃত্রাশয়ে ) অত্যধিক প্রদাহ উপস্থিত হইলে এবং জ্বরতাঁব না 
থাকিলে, যুত্রাশরে প্রদাহ নিধারণার্থ রোগীর তলপেটে এবং পুরাতন 
অবস্থায় সর্বাঙ্গে মালিশের ব্যবস্থা করিবে । 
প্রমেহমিহির তৈল। প্রস্ততবিধি ৯২৭ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 
মাষবলাদি তৈল | বিষাক্ত মেহরোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থায় 
সহসা অস্বাভাবিক উচ্ছণাসের সহিত লিঙ্গনাল কঠিন ও বক্র হইলে এবং 
তজ্জন্য রোগীর যন্ত্রণা প্রকাশ পাইলে? এই তৈলে ব৷ অত্যন্তরায়াম ও বহি- 
রায়াম অর্থাৎ শিরাগত বাতরোগের যে কোন তৈলে স্যাক্ড়া তিজাইয় তন্বারা 
লিঙ্গনাল আত করিয়া রাঁখিবে। এই অবস্থা অত্যন্ত যন্ত্রণাপ্রদ ও মারাত্মক, 
অর্থাৎ প্ লক্ষণের আধিক্যে লিঙ্গনালের শির! ছিন্ন হইয়া বিপদ ঘটিবার 
আশঙ্কা, সুতরাং শী লক্ষণ লক্ষিত হইবামাত্র, তৈলপিক্ত স্তাক্ড়া প্রয়োগ 


করিবে। 
রাধবলাদি তৈল। প্রস্ততবিধি ৬২১ পৃষ্ঠায় ভুষ্টব্য। 


সোমরোগ-চিকিৎসা। ৯৫১ 


উত্তরবস্তি যোগ । বিষাক্ত মেহরোগের তৃতীয় বা পুরাতন অবস্থায় 


কোববৃদ্ধি না থাকিলে, এই ওধধের সহিত তুতিয়াভন্ম মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা 
লিঙ্গে বস্তি প্রয়োগ করিবে । যে পরিমাণে তৃতিয়াতন্ম জলে মিশ্রিত করিলে, 
জল ঈষৎ সবুজবর্ণ হয়, সেই পরিমাণ মিশ্রিত করিবে। গণোরিয়ার বী্ 
বিনাশ করিয়াক্ষত ও তজ্জনিত পুধ. রক্তাদির শ্রাব সগ্ভঃ প্রশমন করিতে 
ইহার অসীম ক্ষমতা । ধেণী মিশ্রিত করা সঙ্গত নহে। অধিক পৃয ও বক্ত- 
ত্রাব থাকিলে এবং কোধবদ্ধি ন। থাকিলে, দ্বিতীয় অবস্থায়ও প্রয়োগ কর! 
যায় ও তৎক্ষণাৎ প্রাণান্তকর যন্ত্রণা প্রশমিত হয়। ওঁষধ এবূপভাবে পিচ 
কারীতে পুর্ণ করিবে, যেন পিচ.কারীর মধ্যস্থল মোটেই থালি না থাকে, 
খালি থাকিলে, তন্রধ্যস্থ বায়ু লিঙ্গ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিষম অনিষ্ট: সংঘটন 
করিতে পারে। পিচকারী পূর্ণ করিয়। হাগ্েন ধরিয়া ঠেলিলে যখন ২1৪ 
ফোটা বহির্গত হইবে, তখন পিচ কারী প্রয়োগ করিবে । 

উত্তরবন্তিযোগ। প্রস্ততবিধি ৯২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

চন্দনাদি চূর্ণ | বিধাজ মেহরোগে লিঙ্গে অত্যধিক আল! যন্ত্রণা ও 

ক্ষত থাকিলে এবং তজ্জগ্ত মৃত্রকুন্ৃতা. ও লিঙ্গহর্য প্রনৃতি যে কোন লক্ষণ 
উপস্থিত হইলে, ইহা! প্রয়োগ কর! যায় ও আশানুরূপ উপকার হয়। 
বিশেষতঃ জীবাণু নষ্ট করিতে ইহা মধুকাদি কাথের ন্যায় শক্তিশালী । 
ইহা প্রয়োগ করিলে, আর মধুকাদি কাথ প্রয়োগ না করিলেও চলে। 
অন্ুপান- ব্রিফলার জল। 

চনদনাদি চুর্ণ। রক্তচন্ীন, শিমুলফুল, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, হরিদ্রা, দারুহরিত্াঃ 
অনস্তযূল, শ্যামালতা, মুখা, বেণার মূল, বষ্টিখধূঃ আমলকী, সোণামুখী, বংশলোচন,বামনহা সী, 
দেবদারু, হরীতক৷ ও গোধিত তুতিয়! ভন্ম ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ ও সর্বসমান লৌহ- 
ভম্ম একত্র করিবে। মাত্রা এক আনা! বা ছুই আনা | 


মোমরোগ-চিকিৎসা | 


অধিক মৈথুন, শোক, অত্যন্ত পরিশ্রশ, আভিচারিকদোব অথবা বিষপ্রয়োগ, 
কিম্বা মেহ, বিধাক্তমেহ ও শ্বেত প্রদর প্রভৃতি কারণে স্ত্রী ও পুরুষের সর্বশরীরম্থ 
পণ 


৯৫২ আমুর্ষ্বেদ-শিক্ষা । 


জলীয় পদার্থ আলে!ড়িত ও স্বস্থানচ্যত হইয়া -ূত্রযার্গে উপস্থিভ হয় এবং 
ুতরযার্গঘবারা অত্যধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া ঘাগ়, গ্ যৃত্র পরিস্কার নির্ঘ্ল। 
শীতল, শুন্ব ও গন্ধবিহীন। যৃত্র-ির্গমনকালে কোন প্রকার যন্ত্র! অনথভূত হয় 
না, কিন্তু অত্যধিক মৃত্র-আবহেতু অত্যন্ত দূর্বগতা, গঘনাগঘনে অক্ষমতা, 
মন্তকদৌর্বপ্য ব। ঘূর্ণন এবং মুখ ও তালুর শুষ্কতা প্রস্থৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। 
পোষ গুণবিশিষ্ট শরীবগ্থ জলীয় ধাতুর ক্ষয়বশতঃ ইহাকে মোযরোগ কহে । এই 
রোগের প্রধমাবস্থায় শর্করা নির্গত হয় নাঃ কিন্তু ব্রোগ পুরাতন ব1 বর্ধিত 
হইলে, সশর্কর বনুমূত্রে পরিণত হইতে পারে, তখন দেহের ক্কশতা, হস্তপদে 
দাহ, অঙ্গের শিথিলতা, অরুচি, কণ্ঠ ও তালুর শুষ্কতা, দেহের পাত্তা, বিনা- 
শ্রমে শ্রষ বোধ এবং যৃত্রে শর্করা নির্গমন, যুত্রের পীতাভাও মৃত্রে মঞ্ষিকাির 
উপবেশন প্রসূতি উপসর্গ উপস্থিত হয়, কিন্তু এ রোগের নিতান্ত বদ্ধিত বা 
পুরাতন অবস্থায়ও মধুজাতীয় শর্কর! নির্গত হইতে দেখা যায় না। 

মুত্র তীসারের লক্ষণ । মোমরোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, অত্যধিক 
মুত্র নির্গত হয়, এই অবর্থার নাম মৃত্রতীপার। ইহা বহুযূত্রের চরম অবস্থা! । 

ডাক্তারী মতে ডায়াবিটিস ইন্সিপিডাসের নিদান ও লক্ষণ। 
অধিক মাননিক চিন্তা ও মস্তিষ্কে আঘাত লাগ! প্রস্থুতি কারণে মুত্রগ্রস্থির 
অত্যধিক বিরতি বশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হয়। ভায়াবিটিস্‌'মেলিটাসেও যেমন 
অতান্ত পিপাপ! হয়, এই রোগেও তদ্ধপ অত্যধিক পিপাপ! হনব, কিন্তু উভব্ের 
মধ্যে প্রভেদ এই ষে, প্রথযোক্ত রোগে জলপান করিলেঃ কিঞ্চিংকাল 
পিপাসার নিবৃতি হয়, আর এই রোগে জগপান করিবার পরই বোগী 
পিপাদায় অভিভূত হয়, পরন্ত & হল অবিকৃত অবস্থায়ই মৃত্রমার্গবার1 নিঃস্যত 
হইয়া! যা্। রোগের শেধাবন্থা। ব্যতীত কণ্ঠ, তালু ও মুখ-শোধ এবং ক্ষুধামান্ব্য, 
মৃচ্ছা, প্রলাপ, চর্থবের রুক্ষতা উপস্থিত হয় ন1। মৃত্র-য্ বৃহদাকার হয়। সশর্কর 
বহুমূত্র, শর্করাধুন্ত বহধূত্রে ও শর্করাশূণ্ত বছমূত্র সণর্কর বহুমুত্রে পরিণত হইতে 
দেখ! যাস্ধ। স্বাভাবিক অবস্থাত্ব যে পরিমাণ মূত্র নির্গত হয়, সোমরোগে ব! 
মুত্রাতীসারে তদপেক্ষা চারি গুণ পর্ধ্যস্ত প্রস্রাব হইতে পারে। সশর্কর বহুমুত্রে 
২৪ ঘণ্টায় দুই ছটাক (৯* তোলা) হইতে অর্ধ সের পর্যযস্ত শর্করা নির্গত 
হইতে দ্বেধা বায়। গাত্রোতাপ সাধারণতঃ ৯৬ হইতে ৯৮০৬ পর্য্স্ত। 


সোমরোগ-চিকিৎসা। ৯৫৩ 


সোযরোগ-চিকিৎসা-বিধি ] 


ইংরাজীতে যাহাকে ভায়াবিটিস্‌ ইন্সিপিডাস কহে, আমুর্বেদে তাহাই 
সোমরোগ নামে অভিহিত । 

সোমরোগ বহুযৃত্রেরই নাযান্তর | ইহা শর্করা-বিহীন বহুধূত্র। প্রথমাবস্থার 
ইহাতে শর্কর1 লক্ষিত না হইলেও[শেষ অবস্থায় যখন ইহা যৃত্রাতীসারে পরিণত 
হয়, তখন মধুমেহের লক্ষণ প্রকাশ পায় ও পিড়কা উৎপন্ন, প্রব্গ পিপাসা, 
মুহুমু হঃ জলপানের ইচ্ছা ও অত্যধিক বলক্ষয় প্রস্তুতি হইয়া! থাকে । মেহ- 
রোগের সহিত ইহার বিভিন্্রতা এই $--মেহরোগে প্রথম হইতেই শুক্রক্ষরণ 
ও নানাবর্ণের মূত্র নির্গত হয়, কিন্তু এই রোগের প্রথম অবস্থায় তাহ? হয় না, 
কেবল শরীরস্থ সোমগুণযুক্ত জলীয়পদার্থ বছল পরিমাণে নির্গত হয়। সাধা. 
রণ কথায় বলিতে গেলে বেশী মৃত্র নির্গত হয় বলিয়া, ইহা বন্ুযৃত্র নামে অভি- 
হিত। তর যুত্র আবিলতাবিহীন, স্বচ্ছ ও গন্ধরহিত। এই রোগ প্রায়শঃ স্থুলা- 
কার ব| মেদপ্রধান ব্যক্তিদিগেরই উতৎ্পর হইয়া থাকে। অত্যধিক জলীয় 
পদার্থ নির্গযনহেতু কোষ্ঠকাঠিন্য ও পিপাস! হওয়া এই রোগের প্রধান লক্ষণ | 
এই রোগের প্রবল বা শেষ অবস্থা ব্যতীত প্রত্রাবে মক্ষিকার উপবেশন দৃষ্ট 
হয়না। রোগের, প্রথম অবস্থায় যাহাতে ক্রঘশঃ যৃত্রের পরিমাণের আধিক্য 
হাস পায়, তদ্ধপ উধধ ব্যবস্থা করিবে, হঠাৎ মৃত্রবন্ধের ওধধ বা আকিং. 
প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। নানীপ্রকার যোগ প্রথমে প্রয়োগ করিবে। ক্দলী- 
যোগ, খর্জ্বরযোগ, শতমূলী যোগ বা শর্করাযোগ একবেলা এবং তারকেম্বর বা 
তালকেশ্বর বুম এক বেল সেবন করিতে দিবে । কোষ্ঠকাঠিগ্ত এই রোগের 
একটি প্রধান উপসর্গ, যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে, তাহার বিহিত 
করা অত্যাবগ্তক, এই জন্য চন্তপ্রতা-বটিকা বা মেহমুদগর একবেলা ব্যবস্থা 
কর! উচিত। এই সকল ওষধেই প্রথম ্বস্থায় প্রবল প্রকোপ হ্রাস পায়। 
অনন্তর রোগ নির্মল হওয়ার জন্য, সোষনাথরস বা সোষেশ্বররস ব্যবস্থা 
করিবে। দান্ত পরিষ্কারের জন্ত পৃথক্‌ গুধধ প্রয়োগ করিবে। মুত্রাতীসার বা 
মধুঘেহের লক্ষণ ও পিড়কা প্রভৃতি প্রকীশ পাইলে, হেমনাথরস, বৃহৎসোম- 
নাথরস, বৃহৎ পুর্ণচন্্র রস, বৃহৎ বলেশ্বর বা বসন্তকুস্থমাকর প্রস্থতি যথোচিত' 


মহ আয়ুব্বেদ-শিক্ষা | 


অহুগানে সেবনের বাণ করিবে | নরুমেছের লক্ষণ উপাহিত হইলে যেমন 8 
সকল ও উপকারী, তেমনি কদল্যারিঘিত মহোপকারী, ইহা দ্বারা যোন 
মত্রের পরিমাণ হাস পায়। তেমনি মধুজাতীর শকর্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া 
শরীরের বলপুষ্ট বর্ধিত হয়। যেহ বা মধুযেহরোগে এই ঘ্বত প্রয়োগে 
আশ্চর্য; ফল পাওয়া যায়। সোমরোগে আফিং সংযুক্ত ওবধ মহোপকারী, 
কিন্তু স্বরণ রাখা উচিত, আফিং প্রয়োগে যেন কোষ্ঠকাঠিন্ঠ উপস্থিত না হয়। 
কালপুর্ণচন্্র রস ব! হেমনাথরস আফিং সংযুক্ত । কেহ কেহ এই রোগে আফিং 
সেবন করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন, কিন্তু আফিং শোধণগুণবিশিষ্ট বলিয়া 
উহা দ্বারা মৃত্রের পরিমাণ সহসা হাস পাইলেও রোগ নির্ধা,ল হয় না, বরং 
আফিং অত্যন্ত হইলে, অন্য কোন ওষধেই ক্রিয়া করে না। স্থৃতরাং আফিং 
সেবনের পরিবর্তে আফিং সংযুক্ত ওষধ ব্যবহার প্রশস্ত, মেহরোগোক্ত অন্যান্ত 
উধধও বিবেচনাপূর্বক এই রোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 


সোমরোগে বা মৃত্রাতীসারে-__উষধ। 


কর্দলীযোৌগ ॥ সোমরোগের লক্ষণ বা শুন্রবর্ণ ও গন্ধবিহীন মূ বহুল 
পরিমাণে নির্গত হইলে, এই ওধধ রোগীকে প্রত্যহ সকালে সেবন 
করিতে দিবে। ঃ 
কদলীযোৌগ | পাকা ঘর্ভমান বা চাপা কলা ১ টা, মধু অদ্ধতোলা, ইন্ষুচিনি 
অদ্ধতোলা, আমলকীর রস ১ তোলা ও গব্যছক্দঈ ১ পোয়া একনব্র চটকাইয়া সেবন 
করিতে দ্রিবে। 
ভূমিকুক্মাগুযোগ | দোমরোহগ বহুলপরিমাণে মূত্র নির্গত হইলে, 
এই উধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
ভূমিকুম্মাগড ফোগ | ভুমিকুন্াও ও শতমূলীর রস প্রতোোকে ১ তোলা ও পাকা কলা ১টা 
একত্র করিয়া এক পোয়া ছুপ্চের সহিন্ভ চট.কাইয়া সেবন করিতে দিবে । 
খর্ছবরযোগ । সোমরোগে বা মৃত্রাতীসারে অপরিমিত মূত্র নির্গত 
হইলে, যাবৎ মুত্রের পরিমাণ হ্বাস না হয়, তাবৎ এই যোগ প্রত্যহ প্রাতে 
রোগীকে সেবন করিতে দ্বিবে। 
খর্ছ্রযোগ। কচি তাল ও খেজুর গাছের "্যাথী চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ প্রত্যেকে চারি 
জানা, ১ পোয়া ছুষ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত)হ সেবন করিতে দিবে। 


সোমরোগ-চিকিৎসা । ৯৫৫ 


শর্করাযোগ । সৌন্রোগে অধিক পরিমাণে মূত্র নির্গত ও আলা- 
যন্ত্রণ! থাকিলে; এই ওুধধ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দ্বিবে। 
শর্করাযোগ । ইচ্ষুচিনি ॥* তোলা” মধু ॥* তোলা, মাধকলাই চূর্ণ ।* আনা, যষ্টিমধূ 


চরণ ॥* আনা ও ভূমিকুম্মা চূর্ণ 1* আনা, একপোয়া ছুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন 
করিতে দিবে। 
তারকেশ্বর রম । সোষরোগে বহুপরিমাণে মূত্র নিঃসরণ ও সেই 

মৃত্রের বর্ণ আবিলতাবিহীন এবং শুভ্র হইলে, পরন্ত রোগীর পিপাসার আধিক্য 
থাকিলে, এই ওঁষধধ রোগীকে বৈকালে সেবন করিতে দ্রিবে। অন্ুপান-_ 
যজ্ঞডুমুর চূর্ণ ও মধু। 

ভারকেশ্বর রস। রমসিন্দুর, অভ্র ও বিশ্ুদ্ধ গন্ধক সমভাগ্রে লইয়া মধুর সহিত একদিন 
মর্দন পূর্বক বটা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা_এক আনা। 


তালকেশ্বর রন । বহুমূত্ররোগে রোগীর মুত্রাধিক্য প্রকাশ পাইলে 
এবং জ্বালাযন্ত্রণা্দি থাকিলে, এই ওষধ রোগীকে প্রত্যহ বৈকালে সেবন 
করিতে দিবে! অন্থপান-_মধু বা যৃজ্ঞডুমুর চর্ণ। 


তালকেন্বর রস। শোধিত হরিভাল, পারদ, গন্ধক, €লীহ, অভ্র ও বঙ্গ; এই সকল দ্রব্য 
সফভাগে লইয়া ধুতরা ষর্দন করিয়া বটী করিবে। যাত্রা-_এক আন!। 


চন্দ্রপ্রভী-বটিকা। বনুমূত্র রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং 
তারকেশ্বর প্রস্তুতি উষধে উপকার না হইলে কিন্বা রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধির নিমিত্ত 
এই ওঁষধ সেবন কত্সিতে দিবে । ইহাতে মেহরোগেরও শাস্তি হয়। 
চন্তরপ্রভাবটিকা। প্রস্ততবিধি ৪৫৩ পৃষ্ঠায় দরষটব্য। 
মেহমুদগর ॥ বহমূত্রের লক্ষণ এবং কোষ্ঠকাঠিন্ত প্রকাশ পাইলে, এই 
উষধ রোগীকে একবেলা সেবন করিতে দিবে। ইহা প্রমেহ বিনাশক। 
যেহমুদগর। প্রস্ততবিধি ৪৫২ পৃষ্ঠায় রষ্টব্য। | 
সৌমনাথ রস। বহুমৃত্র রোগে অত্যধিক মৃত্রনির্গ্মন, পিপাসা ও 
দুর্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এই ওঁধধ সেবন করিতে দিবে। 
অন্থপান-দুপ্ধ ও মধু, | 


৯৫৬ আয়ুর্ধবেদ-শিক্ষা । 


সোমনাথ রস। লৌহ ২ তোলা, পারদ, গন্ধক, এলাইচ” তেজপত্র, হরির, দারুহরিজ্া, 
জামেরবীচি, বেণীরযূল। গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ, জীরা, জ্বাকৃনাদি, আমলকী, দাঁড়িষেরখোস!, সোহা- 
গলার খৈ, রজ-চন্দন, গুগ গুলু; লৌধ, শীল, অর্জনছাল ও রসাগ্রন; প্রত্যেকে এক তোলা। 
ছাগছৃদ্ধে মর্দন | বটিকার যান্রা ৬ রতি। 


সোমেখবর রস। বহুযৃত্রে যুত্রের আধিক্য, ছুর্বলতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, 
পিপাসা ও অঙ্গের শিথিলতা প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হইলে, এই ওষধ রোগীকে 
সৈবন করিতে দিবে । ইহাতে মেহ, যূত্রকুদ্ছ ও মুত্রাঘাত এবং নানাপ্রকার 
পিড়ক1 বিনষ্ট হয়। অস্থপান- ত্বত ও মধু। 
সোষেশ্বর রস। শাল, অর্থ্বন, লোৌধ, কদশ্ব, অপ্তরু, রক্তচন্দন, হরিত্ৰা, দারুহরিদ্রা, 
আমলকী, দর়্িষের খোসা, গোক্ষুর, জীষের বীচি, বেণীর যুল ও গুগগুলু; ইহাদের গ্রত্যেকে 
১ তোলা ও পারদ, গন্ধক, ধনে, মুখা, এলাইচ, তেজপন্র, অন্র, লৌহ, রসাঞ্জন, আকনাদি, 
বিডঙ্গ, সোহাগার খৈ ও ছ্বীরা; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। ঘ্বৃতের সহিত মর্দন | বটি- 
কার যাত্রা ৬ রতি । 


বৃহৎ সোমনাথ রস। সোযরোগের প্রথম অবস্থায় এ সকল উধধে 
উপকার না হইলে কিন্বা রোগ সশর্কর বহুমূত্রে বা ষধুমেহে পরিণত হইলে, 
রোগীর রোগ-বিনাশ এবং বল ও পুষ্টিবৃদ্ধির জন্ত এই ওষধ ব্যবস্থা করিবে। 
অন্থপান--যজজডুমুরচুর্ণ ও মধু। 
বৃহৎ সৌমনাথ রস। প্রস্ততবিধি 8৫৪ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 
বৃহৎ পূর্ণচন্্র রস 1 সোমরোগে মৃত্রের আধিক্য, ছূর্বলতা, পিপাসা, 
কিন্বা। সোহরোগ যৃত্রাতীসারে বা মধুমেহে পরিণত হইলে, এই উষধ প্রয়োগ 
করিবে । &ঁ সকল অবস্থায় অগ্নিষান্দ্য, তরলদান্ত বা আমসংযুক্ত দাস্ত 
হইলে, এই উধধে তাহারও উপকার হইয়া থাকে। ইহা বল ও পুষ্িকারক। 
অন্ুপান-_যজজডুমুরচুর্ণ ও মধু বা পানের রস ও মধু। 
বৃহৎ পূর্ণচন্্ররস। প্রস্ততবিধি ৩৩৯ পৃষ্ঠায় ডষ্টব্য। 
বৃহৎ বঙ্গেশ্বর রস। সোষরোগে ঘন ঘন বা অধিকপরিষাণে প্রত্াব 
হইলে কিনব এ রোগ মৃত্রাতীসারে বা 'মধুষেহে 'পরিণত হইলে, এই বধ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা মৃত্রের পরিমাণ, তৃষ্ণা, বলক্ষয় প্রস্ৃতি 


সোমরোগ-চিকিতস। | ৯৫৭ 


হাস ও শরীরের পুষ্টিাধন ক্ষরিতে অপামান্ত ফলগ্রদ। অসথপাঁন-_বক্তভুমূত- 
চূর্থ ও যধু বা বিঙ্গাপোড়ার রস ও ঘধূ। 
বৃহ বঙ্ধেশ্বর রদ | প্রস্ততবিখি ২৬* পৃষ্ঠায় স্্টিরা | 
বসন্তকুম্থমাকর রদ'। বহুমৃত্রের প্রবল আক্রমণ, নানাবিধ যেহ ও 
যধুমেছ, শর্করা! নির্গমন, তৃষ্ণা, দাহ, তালুশোধ, দুখশোধ, দ্বর, ক্ষ ও 
মৃদ্নাতীনার প্রস্ৃতি বিনষ্ট করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করিতে ইহার স্তাযু 
শক্তিশালী ওধধ আমুর্ধেদে নাই বলিলেই চলে ! অস্থুপান--মধু 
বসস্তকুস্থমাকর রদ। প্রস্তবিবি ২৬০ পৃষ্ঠান্ত হব । 
কদল্যাদি ঘত | দোমরোগে বা & রোগ মুত্রাতীসারে অববা হধুং 


মেহে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা দ্ষ্ট হইলে, এই দ্বত রোগীকে বৈকালে দেবন 
করিতে দ্িবে। অন্ুপান--গরম দুধ । 

কদল্যাদি ঘৃত। ঘ্বৃত/৪ সের । কক্দ্রব্য-_রক্তচন্দন' সরলকাষ্ঠ, জটামাংসী। কদলীমুল। 
এলাচি, লবঙ্গ। হরীত কী, আমলকী, বহেড়া, কয়েদবেল, পল্যমূল, কেশুরমূল। নীলোৎ্পলমুল। 
পানিফলেরমূল, বটছাল, যজ্জডুমূর ছাল, অশৃথছাল, পিষ়াল, পাকুড়ঃ বেতন, আম, বড়ু হাম, 
কু্রগাম। কুল, মৌল, গাব, হ্বর্ছুন। চোরপত্র, কট-কী, কদণ, পলাশ, যষ্টিমঘু আমড়া, 
কোবাস্র, তেম্বপাতা লোধ, শাবরলোধ, ভেলা! ও নন্দীত্তক্ষ ; ইহাদের প্রত্যেকের ছাল ২ 
তোল! । কাথ্যত্রব্য--কদলীপুম্প ১২%* সাড়ে বার মের, কদলীমূলের রস ৬৪ সের, শেষ 
১৬ সের। বথাশিয়মে ঘতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মন্ত্র জত্ঠতোল! হইতে ১ তোলা। 


দোমরোগে ও মৃত্রাতীসারে--আফিংযুক্ত গষধ। 

হেমনাথ)রল। সোমরোগে বা মৃত্রাতীসারে অত্যধিক মৃত্র নির্গমন 
এধং তজ্জন্ত রোশীর তৃষা, দ্রাহ, বলক্ষতু, মুখশোব ও .তালুশোষ প্রস্তুতি উপ- 
সর্গ উপস্থিত হইলে, অন্তান্ত উধধপ্রত্বোগে তাতৃশ উপকার না হইলে, সত্বর 
রোগ ও তদুপনর্গ প্রশমনের জন্য এই উষধ ব্যবস্থা করিবে। ইহা আফ্কিং 
মিশ্রিত বলিয়া শী প্রত্রাবের পরিমাণ হাস করে, কিন্তু এই ওধধে কোষ্ঠ- 
কাঠিন্ত উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা, তজ্জন্ত আবস্তক হইলে বিরেচক ওষখের 
ব্যবস্থা করা উচিত। অন্থপান-যক্ডুমুরচর্ণ ও মধু 

হেমনাথ রল। প্রস্ততবিতধি ৭৩৫ পৃষ্ঠায় তব 


৯৫৮ আয়ুর্ধেদ-শিক্ষা। 


কালপুর্ণচন্দ্র রর । সোষরোগে বা মুত্রাতীপারে অঙ্তান্ত উবধ 
প্রয়োগে তার্বশ উপকার ন! হইলে কিন্বা৷ অত্যধিক প্রত্রাবহেতু রোগীর দুর্বল, 
কশ ও গযনাগমনে অক্ষম হইলে।' এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
ইহাত্বারা শীপ্র প্রক্রাবের পরিযাণ হাস ও উপসর্গ সকল প্রশমিত হয়। ইহা- 
দ্বার! তাদৃশ উপকার ন! হইলে, হেমনাথ রস প্রয়োগ করিবে। স্বর্গীয় গঞ্গা- 
প্রসাদ এই যোগ প্রায়শঃ ব্যবস্থা করিতেন। ইহাতে দাস্ত বন্ধ হইবার লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে, অন্য বেল! চন্ত্রপ্রতাবটিক! বা অন্য বিরেচক ওষধ ব্যবস্থা করা 
কর্তব্য। অঙ্থপান-_যজ্জডুমুরচুর্ণ ও মধু। 

কালপূর্ণনভ্্রদ। প্রস্ততবিধি ৯২৭ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টবা। 

সোমরোগের প্রথম অবস্থায় ছুর্ধগতা, গমনাগমনে অক্ষমতা, মস্তকের 
শিধিলতা, মুখশোষ, তালুশোষ ও পিপাপ। প্রভৃতি এবং বহুধুত্র রোগ প্রৰ্দ্ধ 
বা পুরাতন হইলে, কুশতা, ঘর্শ, কাস, অরুচি, পিড়কা, ক, ওষ্ঠ, মুখ ও 
তালুশোষ, অত্যধিক তৃষ্ণ। ও বলক্ষয় এবং মধুমেহের উপসর্গ প্রকাশ পায়, ধ 
অবস্থায় মেছরোগের উপসর্গের ন্তায় & সকল উপদর্গের চিকিৎসা! করিবে। 
অনাবশ্তকবোধে এস্লে পৃথক উপসর্গ-চিকিৎসা লিখিত হইল না। সোম- 
রোগের প্রবৃদ্ধ অবস্থার নাম মৃতাতীপার, সুতরাং চিকিৎসার বিভিব্নতা নাই। 


সোমরোগে- পথ্যাপথ্য | 


বহুযূত্র রোগে মধ্যহ্থে কুই, মাগুর, খলিশা, শিশ্গী বা কই মাছের ঝোল, 
মুখ, ছোলা, মহথরঃ অড়হর বা কুলথ কলায়ের দাইল,'পটোল, ডুমুর, কাচ- 
কলা, মোচা, কষায় রসবিশিষ্ট ব৷ তিক্তরসযুক্ত দ্রব্যের তরকারী ও পুরাতন 
শাপিতওুলের অন্ন পথ্য দ্িবে। রাত্রিতে সহ মত রুটী ব! লুচি, মাংসের ঝোল 
বা উক্ত তরকারীর ব্যপ্জন কিম্বা ভাইল পথ্য দিবে । রোগ অতিশয় প্রবল 
হইলে, অন্নপধ্য বন্ধ করিয়া! দুই বেলা রুটী বা৷ লুচি পথ্য দিবে। মাংসের যুষ 
ব৷ লুচি পথ্য দিলে মূত্র ও শর্করার পরিমাণ অতি শীত্র কমিয়া যায়। মস্ত 
এ রোগে স্থপধ্য নহে, তবে নিতান্ত আবশ্তক হইলে, উক্ত মৎস্যের ঝোল 
অল্প দিবে। মৎস্য সাধারণতঃ শ্লেম্সা ও'পিতবর্ধক, সুতরাং মৎস্য ভোজনে 
মুত্রের পরিমাণ ও পিপাসা বদ্ধিপ্রাণ্ত হয়। কিন্তু রোহিত ও মাগুরমাছ 


মত্রকৃচ্ছরোগ-চিকিৎমা । ৯৫৯ 


নেছা ও পিশ্তবর্ধক নহে। প্োম্সবর্ধক দ্রব্য মাত্রই মৃত্রবর্ধক এবং পিত্তবর্ধক 
দরব্যমাত্রই তৃষ্ণাবর্ধক, স্থতরাং এতদুতয় গুণবিশিষ্ট দ্রব্যমাত্রই এই রোগে 
কুগধ্য। পিপাসা বা দাহশাগ্তির নিমিত্ত কমলালেবু, আনারস, আঙ্ুর, 
কিস্মিস্‌, ডালিম ও বেদান। প্রস্তৃতি স্থপর ফল" অল্প ব্যবস্থা কর! যায়। অত্যন্ত 
অস্রসবিশিষ্ট দ্রব্য রোগীর যুখপ্রিয় হইলেও তাহা ব্যবস্থা করিবে নাঃ কারণ 
অন্্রস পিত্ত-বর্ধক, স্বতরাং পিপাস। বৃদ্ধি পায়, আবার মধুর রসবিশিষ্ট দ্রব্য 
অত্যন্ত প্রেপ্সবর্ধক বলিয়া, তদ্দারা মৃত্রের ও শর্করার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়) 
তবে যে আমুবেরদীয় চিকিৎসকেরা মধু ও কলা পথ্য ব্যবস্থা করেন, তাহার 
অন্ত কারণ আছে; মধু মিষ্টদ্রব্য হইলেও কফবদ্ধক নহে, বিশেষতঃ পুরাতন 
হইলে, পিত্তবৃদ্ধি বা! তজ্জন্ত দাহ ব। তৃষ্। বৃদ্ধি পার না। মধুমেহে মধুজাতীয় 
শর্কর! অনবরত বহির্গত হইতে থাকিলে, তজ্জন্ত শরীর ক্রমশঃ ক্ষতপ্রাপ্ত হয়, 
সুতর[ং মনুদ্ধারা সেই ক্ষরিত মধুজাতীয় শকরার অভাব পুরণ হয় এবং তৃষ্ণা 
ও দাহ প্রশমিত হইতে পারে। আর পাকাকগ। মধুররূস বলি অল্প শ্রেশ্সবর্দীক 
হইলেও, উহা অত্যন্ত পিপাসা-নাশক, বিশেষৃহঃ যণ্ডমান ও টাপাকলা সর্ধ! 
পেক্ষা নির্দোষ ও সমধিক গুগাবাশ।, বনভমুত্র বা মধুমেহ দোগে পাকাকলা 
ও মধুপথ্য দিয়া সর্ব সুফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । ছুপ্ধ মাধনতোলা 
হইলেই ভাল হয়। তরকারী ঘ্বতপক্ক ব্যবস্থা করিবে । মেহ, মবুমেঙ্ক। সোষ- 
রোগ বা মৃত্রাতীপারে একই প্রকার পথ্য ব্যবস্থা! করা যার। এ রোগে 
কি কি অপথ্য। তাহা মেহ রোগে দ্রষ্টব্য । 


ত্রকচ্ছু-চিকিৎসা 


বাতিক মৃত্রকৃচ্ছের লক্ষণ। বাতিক যুত্রক্ছে কুচকী, বস্তি ও 
লিঙ্গনালে অত্যন্ত বেদন! হয় ও বার বার অল্প অল্প করিয়া প্রআাব নির্গত 
হইয়া থাকে। 

তিক যু হ ও বেদনার 

পৈত্ভিক তরকৃচ্ছের লক্ষণ 4 গৈত্তিক মুত্রকষ্থে দ 

সহিত পীতবর্ণ বা রক্তবর্ণ মূত্র অতি কষ্টে নির্গত হইয়া থাকে। 


৯৬০ 'আয়ুর্ষ্বেদ-শিক্ষা। 


শ্রৈথ্মিক মত্রকুচ্ছের লক্ষণ। শলৈশ্সিক শত্কচ্ছে বস্তি ও শিশ্ন গুরু ও 
শোধযুক্ত হয় এবং পিচ্ছিল মুত্র নির্গত হইয়! থাকে। 

সাম্নিপাতিক ূত্রকৃচ্ছের লক্ষণ। সান্নিপাতিক মৃত্রকচ্ছে বাতিক, 
পৈত্তিক ও গ্নন্সিক মৃত্রকৃচ্দ্বের লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায়। এই রোগ 
অতিশয় কষ্টসাধ্য। 

শল্যজ মুত্রকৃচ্ছের লক্ষণ। মৃত্রবাহি শ্রোত কণ্টকাদি দ্বারা ক্ষত বা 
আহত হইলে,অতিশয় কঠিন মৃত্রচ্রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাকে শল্যজ মৃত্রকুদ্ 
কহে। ইহার লক্ষণ বাতিক মৃত্রকৃচ্ড্বের ন্টায়। 

পুরীষজ মৃত্রকৃচ্ছেরর লক্ষণ । মলের বেগধারণ করিলে, বায়ু কুপিত 
হইয়া মৃত্রকচ্রোগ উৎপাদন করে। ইহাতে উদরাধান, বাতজনিত বেদন। 
ও মৃত্ররোধ হইয়া থাকে । 

শুক্রজ মৃত্রকৃচ্ছেরর লক্ষণ । দোষ অর্থাৎ বাঘু। পিত্ত ও কফদ্ধারা 
দুষিত শুক্র মৃত্রপথে ধাবিত হইলে, রোগী বপ্তি ও শিখের বেদনায় অভিত্থ ভূত 
হইয়! কষ্টের সহিত শুক্রমিশিত মূত্র ত্যাগ করে, এই রোগ শুক্রজ যৃত্রকম্্ 
নামে অতিহিত। | 

অশ্মরীজনিত মুত্রকচ্ছের লক্ষণ । অগ্রে অশ্মরী (পাথরী ) রোগ 
উৎপন্ন হইয়া, পশ্চাৎ তাহা হইতে যে মৃত্রকচ্ছ (মৃত্ররোধ) উপস্থিত হয়, 
তাহাকে অশ্মরীজনিত মৃত্রকুচ্ছ কহে। 

সুঙ্রতে শর্করাজনিত আর এক প্রকার মৃত্রকুচ্ছ বর্ণিত হইয়াছে, 

হুতরাং মৃত্রকু্থ সর্বসমেত নয় প্রকার; কিন্তু অশ্মরী ও শর্করাজনিত যৃত্র- 
কচ্দ্ের কারণ ও লক্ষণ প্রায় একই, উ্তয় রোগেই যুত্রনালী অবরুদ্ধ হইয়া 
ুত্রকুদ্ছ জন্মে এই জন্য মৃত্রকৃ্ প্রকৃত পক্ষে নয় প্রকার ন1 বলিয়া আট 
প্রকার বলাই সঙ্গত।, 

অশ্ারী ও শর্করাজনিত ুত্রকৃচ্ছের প্রভেদ | অশ্মরী খন পিত্ত- 
ছ্বার। পক, বামুদ্বারা শোবিত (শুষ্ক) ও শ্রেম্মার সংত্রববিহীন হইস়্া৷ চিনির ন্তায় 
কারে মৃত্রনলী হইতে নির্গত হয়, তখন উহাকে শর্করা কহে। অশ্মরী ও 
শর্করাজনিত মৃত্রকচ্ছে প্রস্তাব কালে রোগীর ছুঃসহ যন্ত্রণা হয়। 


মত্রকৃচ্ছ রোগ-চিকিৎসা । ৯৬১ 


অশ্মরীজনিত মৃত্রকৃনচ্ছ,র উপদ্রেব | এই রোগে হৃদয় ও কুক্ষিদেশে 
বেদনা, কল্প, অগ্নিমান্্য, যুঙ্ছা এবং প্রজাবকাঁলে রোগীর ছুঃসহ যন্্রণ হইয়া 
থাকে। মৃত্রের সহিত শর্করা নির্গত হইলে; মুত্রপথ পরিষ্কার হয় বলিয়া 
রোগী প্রত্রাবাস্তে কিছুকাল সুস্থ থাকে, কিন্তু আবার যেমন শর্করা! মূত্রমার্গ 
রোধ করে, তেমনি রোগী অসম্থ যন্ত্রণায় অতিভূত হয়, পরন্ত মূত্র সহজে 
নির্গত হয় না। অশারী ও শর্করার বিস্তৃত লক্ষণ অশ্মরী রোগে দ্রষ্টব্য। 
অশ্মবী ও শর্করাজনিত উপদ্রবের লক্ষণেরও কোন পার্থক্য নাই, উভ 
লক্ষণ ও উপদ্রব একই প্রকার। 


ঘত্রকৃচ্ছ-চিকিৎসা-বিধি। 


নানাকারণে বস্তিগত বানু প্রকৃপিত হইলে, মুত্রকৃন্ ও ুত্রাধাত রোগ 
উৎপন্ন হয় । অত্যন্ত পরিশ্রম, তীক্ষবীর্যয ওবধ ও ক্রক্ষদ্রব্য সেবন, অতিশয় 
মৈথুন, অধিক মগ্যপান, হস্তী বা ঘোটকাদি বনে দ্রতবেগে গযন, জলগ্লাবিত 
দেশজাত প্র।ণীর মাংস ভক্ষণ, উপধুণ্যপরি ভোঙ্ন এবং অজীর্ণ প্রভৃতি কারণে 
বাঘ, পিত্ত ও কক প্রত্যেকে স্বতত্্ন্ুপে বা দোঘত্রয় এককালীন প্রকুপিত 
হইয়া মৃত্রকুচ্ছ এবং যৃত্রের বেগধারণাি কারণে বামুং পিত্ত ও কফ প্রকুপিত 
হইয়। মৃত্রাঘাত রেগ উৎপাদন করে। মুত্রকৃচ্ছ আট প্রকার ও মৃত্রাধাত 
অয়োদশ প্রকার । মূত্রকচ্ছ ও মৃত্রাথাত উভয়রোগেই সাধারণতঃ দোধত্রয় 
প্রকৃুপিত হয়, সন্দেহ নাই। তথাপি উভয় রোগেই বাছুর প্রবলতা থাকে 
এবং প্রধানতঃ বস্তিগত বা়ুই প্রকুপিত হয়; পরক্ত বস্তিগত বাঘু-নাশক 
ওধধ প্রয়োগেই উতয়রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। মুত্রকন্ছ ও মুক্রাঘাত 
এই উভয়রোগের পার্থক্য এই যে, যৃত্ররুচ্ছরোগে অত্যধিক যন্ত্রণার সহিত 
অল্পে অল্পে মুত্র নির্গত হয়, কিন্তু বিবদ্ধতা কমএবং মৃত্রাধাতরোগে মুত্রনিঃসরণ 
কালে যন্ত্রণা কম, কিন্তু বিবদ্ধতা অধক। উতয়রোগের লক্ষণের মধ্যে 
এই সামান্য পার্থক্য থাকিলেও চিকিৎসা-বিষয়ে কোনরূপ পার্থক্য নাই। 
হত্রকচ্ছের ওষধ প্রয়োগে মৃত্রা্ধাত ও মৃত্রাঘাতের ওধধ প্রয়োগে মৃত্রকচ্ছ 


আরোগ্য হইয়। থাকে। * 
ুত্ররুচ্ছ আট প্রকার,_বাতিক, পৈত্বিক, শ্লৈদ্মিকঃ সান্লিপাতিক, শল্যজ, 


৯৬২ আয়ুর্ধবেদ-শিক্ষা | 


পুরীষজ; শুক্রজ ও অশ্মরীজনিত। তন্মধ্যে বাঙ্তাদি ভ্রিবিধ ও সান্নিপাঁতিক 
মূ্রকুন্ভ যে যে কারণে জন্মে, শল্যজ। পুরীষজ, শুক্রজ ও অশ্মরীজ, এই 
চতুর্বিধ মুত্রকৃন্দ্বের কারণ: তাহা! হইতে পৃথক্‌ বা স্বতন্ত্রা শল্যজ মৃত্রকচ্থ 
কণ্টকাদি দ্বারা মৃত্যরন্ধ, ক্ষত বা আহত হইলে, উৎপন্ন হয়। ইহার লক্ষণ ও 
চিকিৎসা বাতিক যু্ককদ্দ্বের টায় । মলের বেগ ধারণ করিলে? বায়ু প্রকুপিত 
হইয়া পুরীষজ মুত্ররুন্ জন্মার। এই রোগে রোগীর উদরাগ্মান, বাতঞ্জন্য- 
বেদনা ও মল মুত রৌধ হইরা থাকে । পুরীষঙ্গ মৃত্রক্চ্ছে প্রথমতঃ পক্কাশয়- 
গত বায়ু প্রকুপিত হয, অনন্তর পক্কাশয়গত বায়ুর প্রকোপ বশতঃ বস্তিগত 
বায়ু প্রকুপিত হইয়া থাকে । শুক্রজ মুত্ররুদ্ছ শুক্রজ বাতরোগ মধ্যে গণ্য, 
কারণ বায়ু শুক্রকে আশ্রয় করিয়া এই রোগ উৎপাদন করে। এই প্রকার 
উদ্দাবর্তরোগের সহিত মৃত্রকচ্ছ ও মৃত্রাথাতের লক্ষণের সাদৃশ্য আছে। 
বাযুরোধজনিত উদ্াবঞ্ডের সহিত বাতিক মুরকচ্ছের, মলরোধজনিত উদ্দাঁ 
বর্তের সহিত পুরীষ্জ মুত্রকুচ্ছ্ের, মুত্ররোধঙ্জনিত উদাবর্ভের সহিত বাত- 
বস্তি নামক মুত্রাধাতের এবং শুক্ররোধজনিত উদ্বাবর্তের সহিত শুক্রজ মৃত্র- 
কৃম্ছের লক্ষণের সাদৃশ্য আছে। প্ররুতপক্ষে উদ্দাব্ত ও আনাহ রোগের 
ঠায় মু্রকুদ্ছ ও মুত্রাঘাত রোগও বামুবিকার ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
পরন্ত পক্কাশয় ও বন্তিগত বাতরোগের চিকিতসা ও ওযধ ছার! যেমন উদদাবর্ত 
ও আনাহ রোগের উপকার হর, তেমনি ধসকল ওধব প্রয়ে/গে বুত্রকন্্ব এবং 
মুত্রাধাতেরও উপকার হর়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে উদাবর্ত, 
আনাহ, মূত্কুন্ছ ও মুত্রাঘাত এই সক রোগ যদি বুরুবিকারই হয়, তবে 
উহ্বাদিগকে বাতব্যাধির অষ্টুক্ত না করিয়া পৃথক্‌ অধিকারতুক্ত কর! 
হুইল কেন? তহৃত্তরে বক্তবা এই--উহার! বামুবিকার হইলেও, দোষ, 
দুষ্য ও আশয়ভেদে বিশিষ্টন্ূপে চিকিৎসার জন্য উহাদ্িগকে শ্বতন্ত্র অধিকার- 
ভুক্ত করা হইয়াছে । যখন এই সকল রোগের প্রকোপ বর্ধিত হয়, তখন 
বাতরোগের ওঁষধ ব্যতীত অন্ান্ত উধধও প্রয়োগ করিতে হয়। আবার 
অশ্মরী বা শর্করা হইতে যে মৃত্রকৃদ্্ু জন্মে, তাহা বাঘুবিকার হইলেও নূতন 
অবস্থায়ই ওষধ প্রয়োগে আরোগ্য ত্হর, পুরাতন হইলে অন্ত্র-চিকিৎসার 
প্রয়োজন হইয়া থাকে। 


মৃতুরুচ্ছ রোগ-চিকিৎসা। ৯৬৩ 


কেহ কেহ অশ্মরী ও»শরকবাঁজনিত মুত্রকুচ্ছকে পৃথক নামে অভিহিত 
করিয়। নয়প্রকার মৃত্রকচ্জ্বের সংখ্যা নিদ্দেশি করেন; কিন্তু তাহা না করি- 
লেও ক্ষতি নাই, কারণ শর্করা, অশ্মরী রোগেরই প্রকার তেদমাত্র, পরস্ত 
উভয়েরই উৎপত্তির কারণ ও লক্ষণ প্রার্ন একই, সামান্য প্রতেদমাত্র । 
অখারী যখন পিত্তদ্বারা পক, বায়দ্ধারা শুষ্ক ও শ্রেম্সার সংস্গব বিহীন হইয়া 
চিনির ন্যায় থণ্তীকুত হর, তখন উহাকে শর্করা এবং বানুকার ম্যায় হইলে, 
তাহাকে সিকত] বলা যায়, সুতরাং অশ্মরী হইতেই শর্করা ও সিকতার উৎপত্তি 
হইয়া থাকে । পরন্ত শর্করা ও সিকতার চিকিৎ্সাও একই প্রকার, শর্করাঁও 
যে উধধে আরোগ্য হয়, সিকতাও সেই ওষধেই আরোগ্য হইয়া থাকে । 

বাতিক মৃত্রকচ্ছে বাযুনাশক মধ্যমনারায়ণ তৈল, বিষ্তৈল বা মধ্যম- 
বিঝুতৈল প্রস্থতি অথবা উশীরাগ্ভ তৈল রোগীর সর্ধার্গে বিশেধতঃ উদরে 
মদ্দনের এবং গোক্ষুরাগ্ধ ঘ্বত, বরুণান্ত ঘ্ত কিন্বা বাতনাশক বৃহৎ ছাগলাগ্ ঘ্ৃত 
পানের ব্যবস্থা করিবে । তৎ্সঙ্গে বারুনাশক ভৈলদ্বারা মলদ্বারে পিচকারী 
উদরে গরম জলের সেক ও নানাপ্রকার প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। পুনঃপুনঃ 
নূর বন্ধ হইলে, জননেক্্িয়ে পিচ.কারী প্রয়োগ করিবে ও ছুগ্ধসহ বলাগ্চুর্ণ 
বা পথ্যাদিচর্ণ গেবন করিতে দিবে । রোগীর একবারে যৃত্র বন্ধ হইলে, 
ববক্ষার চূর্ণ (সেরা) ২ রতি মাত্রার লইরা কিঞিৎ, ইচ্ষুচিনির সহিত সেবন 
করিতে দিবে এবং শশার বীজ, কুমড়ান্ন বীজঃ কাকুড়বীজ অথবা গোক্ষুর ও 
কাকুড়বী্ কিম্বা আমলকী পেবণ করিয়া উদরে যুত্রাশয়ের উপরে প্রলাপ 
দ্রিবে। বিশ্বিকাগ্ প্রলেপ বা বটপত্রী প্রলেপ দিলেও অনেকস্থলে বিশেব 
উপকার হয়। প্রথমতঃ উদরে তৈল মদ্দন, উষ্ণ জলের সেক, নানাপ্রকার 
প্রলেপ প্রয্নোগ করা কর্তব্য ; অনন্তর তাহাতে রোখের প্রতীকার না হইলে, 
পিচ.কারী দিবে। বামুনাশক এসকল তৈলের অভাবে তিলতৈলও ব্যবস্থা 
করা ষার়। অমৃতাদি ক্কাথ একবেল। ও চিস্তামণি বা চতুর্দুখ অন্তবেল। আতপ 
চাউলের জল ব৷ ব্রিফলার জলসহ ব্যবস্থা করিবে । 

পৈতিক মুত্রকৃচ্ছে পিত্তনাণক প্রমেহমিহির বা উশীরাগ্ত তৈল সর্বাঙ্গে ও 
উপরে মর্দন, বাতিক মৃত্রকৃস্থোক্ত নানাবিধ প্রলেপ প্রয়োগ, স্নান ও ঘোল 
প্রভৃতি শীতল দ্রব্য পানের ব্যবস্থা করিবে। তঙসঙ্ষে তৃণপঞ্মূল কাথ 


৯৬৪ আয়ু্েদ-শিক্ষা। 


(৯৪৯ পৃষ্ঠায় দষটব্য ) ও চিন্তামণি, চতুন্মথ বা প্রু়েহ চিন্তামণি (৯৪৯ পৃষ্ঠায় 
দ্রষ্টব্য) ব্যবস্থা করিবে। 

প্লেম্মিক মূত্রকচ্ছে বাতিক ও পৈত্বিক মৃত্রকজ্ের স্তায় শৈত্যক্রিয়া বা 
তৈলাদি মন্দনের ব্যবস্থা করা 'কর্তব্য নহে, তবে বাতিক ও পৈত্তিক মৃত্র- 
কচ্ছেক্ত প্রলেপের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অধিক শৈত্যক্রিয়। দ্বারা 
রোগীর জর হইবার সম্ভাবনা, জর হইলে, রোগ অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়ে, 
সুতরাং এই অবস্থায় উদরে এসকল প্রলেপ, উষ্ণ গোমৃত্র বোতলে পূর্ণ করিয়া 
তদ্দারা সেক, ২ রতি এলা চিচুর্ণ গোমৃত্র বা কদলীমুলের রস সহ অথবা ২ বৃতি 
প্রবালচুর্ণ, আতপ চাউলের জলসহ ও গোক্ষুরাদি কথ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। 
ইহাতে চিন্তামণি বা চতুম্ম,খ ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু একটু সতর্কতার সহিত 
প্রয়োগ করা৷ উচিত এবং ক্রমান্বয় বেণীদিন প্রয়োগ করা কর্তব্য নহেঃ কারণ 
শৈতাগুণবশতঃ উদরে ঠাণ্ডা লাগিয়া জর হইতে পারে । যে পর্য্যন্ত রোগের 
প্রবল আক্রমণ রহিত না! হয়, তাবৎ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 

সান্লিপাতিক মুক্রকৃন্দ্রে যে দোষের প্রবলতা দৃষ্ট হইবে, সেই দৌধনাশক 
চিকিৎসা করিবে । সাধারণতঃ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্নৈম্মিক রোগোক্ত 
তৈলাদি সর্বাঙ্গে বা উদরে মর্দন, সেক প্রদান, নানাপ্রকার প্রলেপ প্রয়োগ 
করা যায়। চিন্তামণি বা চতুন্মখ ও বৃহত্যাদিকাথ প্রসৃতি এই রোগে অতি 
উপকারী । 
শল্যজ মৃত্রকচ্ছে সর্বাগ্রে শল্য বাহির করিবে, পশ্চাৎ বাতিক মৃত্রকৃচ্ছোজ্ঞ 
তৈল সর্বা্গে ও উদরে মর্দন, বন্তিপ্রয়োগ, উরে গরমজলের সেক ও নানা- 
প্রকার প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। মৃত্রের সহিত রক্ত নির্গত হইলে তৃণ পঞ্চমূল- 
কাথ বা তৃণপঞ্মূলক্ষীর ব্যবস্থা করিবে। 

পুরীবজ মুত্রকুচ্ছে পককাশয়গত বায়ু প্রথমতঃ প্রকৃপিত হয়, তদনস্তর বস্তিকে 
আশ্রয় করিয় মুত্রকচ্ছ জন্মায়, স্ৃতরাং এই রোগে পক্কাশয়গত বাতের 
চিকিৎসা করিবে । এই রোগে উদরাগ্রান, উদরে গুড়, গুড়, শব; বেদনা, বায়ুর 
স্তব্ধতা, অত্যধিক যন্ত্রণার সহিত অল্প অন্ন মুত্র নিঃসরণ ও মলমৃত্রের রুদ্ধতা 
প্রভৃতি প্রকাশ পায় । যৃত্ররোধ হইলে, রিস্বিকাদ্য প্রলেপ বা বটপত্রী এলেপ, 
চিস্তামণি, চতুর্শমখরস বা যোগেন্দ্ররস, মলরোধ হইলে, নারাচচুর্ণ, হি্গ[্য- 


ৃত্রকচ্ছুরোগ-চিকিৎসা। ৯৬৫ 


বর্তি বা ফলবর্তি প্রয়োগ করণউচিত, ইহাতে আশ্নানও নিবৃত্তি হয়, কিন্ব! 
বায়ুনাশক তৈল অথবা তারপিন তৈল উদরে মালিস করিয়া উঞ্ণচজলের সেক, 
যাবৎ আখান হ্রাস ও দরান্ত না হয়, তাবৎ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা যায়। এই 
অবস্থায় গোক্ষুরের কাথে যবক্ষা বর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে কিনা 
হিঙ্গ ্চর্ণ প্রয়োগেও ফললাত হয়। সাধারণতঃ জলবাঘুর দোষ, রুক্ষ বা 
তীক্ষু দ্রব্যাদি ভোঁঞ্গন এই রোগের কাঁরথ' অতএব যাহাতে কারণ বিনষ্ট হয়, 
তদ্প চিকিৎ্স। ও পথ্যাদি ব্যবস্থা করিবে । এই সকল ক্রিয়াঘার! যদ 
আগ্মান হাস না পায় অথবা মলমৃত্র নির্গত ন] হয়, তবে বাতব্যাধি-রোগোক্ত 
বারিস্বেদ, নিরূহ বস্তি ও অন্ুবাসন বস্তি প্রয়োগ করিবে। 

শুক্রজ মুত্ররুচ্ছে প্রমেহমিহির তৈল ব! উশীরাদ্য তৈল সর্ববাঙ্গে ও উদরে 
মদ্দন করিতে দিবে এবং প্রমেহ চিন্তামণিঃ চিস্তামণি বা চতুম্মথরস সেবন 
করিতে দিবে ও বৃহৎ ছাগলাদি দ্বত প্রভৃতি শুক্রবর্ধক ওধধ সেবন করা- 
ইবে। মধুর সহিত শিলাঞ্জতু লেহন করিলে অসীম উপকার হয়। রোগী 
শিশ্ন ও বস্তিবেদনার অস্থির হইলে, এ সকল তৈল উদরে মদ্দন ও বলা দযচুর্ণ 
বা পথ্যাদি চর্ণ ছুগ্ধ সহ ব্যবস্থা করিবে। জর সন্বে বত প্রয়োগ নিষেধ । 

অশ্মরী ও শর্করা জনিত মুত্রকচ্ছে বাঘুনাশক তৈল উদরে মদ্দন, উষ্ণজলের 
সেক প্রদান ও চিগ্ামণি, চতুম্ুখ বা প্রমেহ চিন্তামণি এবং পাষাণভেদাপ্ত- 
কথ প্রয়োগ করিবে কিন্বা তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর (২৭৭ পৃষ্ঠোক্ত ) বা তৃণপঞ্চমূল- 
কাথ ও কুশাবলেহ সেবন করাইবে। এই কাথ ও অবলেহ প্রয়োগ করিয়া 
শর্করা ও অশ্মনী (পাখরী ) নির্গত হইতে দেখা গিয়াছে । অশ্বরী ও শর্করা- 
জনিত মৃত্রকুচ্ছের চিকিৎসা বক্ষ্যমাণ অশ্মরী চিকিৎসাক় দ্রষ্টব্য। 

ুত্রকৃচ্ছে, যে সকল ওধধ ব্যবস্থা করা গেল, তদ্বারাই রোগের প্রতীকার 
হয়, কিন্তু এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ্দ গধধ আছে, তাহা! 
আটপ্রকার মুত্রকচ্ছরোগের যে কোন অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। ধাত্রীকাথ, 
বৃহৎ ধাত্রীকাথ, তারকেশ্বর রস, বরুণাদ্য লৌহ ও ত্রিকণ্টকাদ্য ঘ্বৃত যে কোন 
অবস্থায় নির্বিচারে প্রয়োগ করা যায়। তারকেশ্বর, বরুণাদ্য লৌহ, ত্রিকণ্ট- 
কাদ্য ঘ্বত ; এই সকল ওঁধধ প্রয়োগে*রোগ সমূলে আরোগ্য হয়, পুনরাক্রণের 
আশঙ্কা থাকে না। 


৯৬৬ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা । 
ৃত্রকৃচ্ছে_ওষধ + 


অমৃতার্দি কাথ | বাতিক ও শল্যজ মৃত্রকস্ভ্ে কুচ-কী, যুত্রাশর় ও 
লিঙ্গে তীব্র বেদন! এবং পুনঃ পুণঃ অল্প অল্প মৃত্র নির্গত হইলে, রোগীকে এই 
স্কাথ সেবন করিতে দিবে। 

অযুতাদি ক্কাথ। গুলঞ্চ, শু ঠ, আমলকী, অ্বগন্ধা ও গোক্ষুর $ এই সকল ঘ্বব্য সমভাগে 
নিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শে ৮ তোলা। 

তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর । পৈত্তিক মৃত্রকচ্ছে লিঙ্গে ও বপ্তিদেশে বেদনা! ও 
ঘ্বাহ থাকিলে, অথবা দাহ ও বেদনার সহিত পীতবর্ণ, রক্তবর্ণ কিস্বা রক্ত- 
মিশ্রিত মুত্র নির্গত হইলে বা শল্য মৃত্রকচ্ছে আঘাতাদি বশতঃ মৃত্রপহ রক্ত 
নিঃহুত হইলে, রোগীকে এই কাথ সেবন করিতে দিবে । 

তৃণপঞ্চমূলক্ষীর | প্রস্ততবিধি ২৭৭ পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য। 


গোক্ষ্রাদি কাথ। প্রৈপ্সিক মৃত্রকচ্ছে মৃত্রাশয়ে ও লিঙ্গে তার বোধ, 
শোথ এবং পিচ্ছিল মূত্র অল্প অল্প নির্গত হইলে, রোগীকে এই গধধ সেবন 
করিতে দিবে। ঃ 
গ্রোঙ্ষুরাদি কাথ। গোস্ষুর ও শু ঠ প্রত্যেকে ১ ভোলা, হল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোল]। 
বৃহত্যা্দি কাথ | সাব্লিপাতিক মুত্রকচ্ছে, বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈস্মিক 
মুত্রককচ্ছের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 
বৃহ্ত্যাদি কবাথ। বৃহতী, ফণ্টকারী, আকনাদি, ঘ্টিমধু ও ইন্ত্রঘব ইহাদের প্রত্যেকে 
সযভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা!। 
পাষাণভেদাদ্য কাথ | অশ্মরী ও শর্করা জনিত মুত্রকচ্ছে,র লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে, এই উধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
পাষাণভেদাদ্য কাখ। পাথরকুচি, হরীতকী, ছুরালভা, কুশ, কাশ, সোন্দালশাস ও 
গোস্ষুরঃ সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোল! । 
ধাত্রীকাথ | বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈম্মিক, সান্লিপাতিক, অতিঘাতজ, 
শুক্তজ এবং অশ্মরীজ বা শর্করা জনিত মুত্রকৃচ্ছ্বের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে; এই 
কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রি 


মৃত্রকৃচ্ছরোগ-চিকিৎসা। ৯৬৭ 


ধাত্রীকাথ। আমলকী, কিসূমিস্‌* ভূষিকুম্াড ও বষ্টীমপু, প্রতোকে মমভাগে মিলিত 
২ তোলা, জল ৩২ তোলা। শেষ ৮ তোলা । 


বৃহৎ ধাত্রীকাথ | বাতিক, পৈত্তিক ও শ্রেন্মিক প্রসৃতি আট 
প্রকার মুত্রকুচ্জ্বের যে কোন প্রকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ সেবন 
করিতে দিবে। 
বৃহৎ ধাত্রীকাথ। আমলকী, কিস্মিস, যষ্টিমধু, ভুমিকুগ্মাণড। গোক্ষুর, কুশমুল, কৃষ্ণ ইচ্ষু- 
মূল ও হরীতকী ; ইহারা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । 
বিশ্বিকাদ্য প্রলেপ । পুরাষজ মুত্রককচ্ছে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ 
উদরাগ্ান এবং ুত্ররে!ধ বা পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে মুত্র নির্গত হইলে, এই 
প্রলেপ মৃত্রাশয়ের উপরে লাগাইবে। এন্ঠান্ত মৃত্রক্ুচ্ছেও মুত্রাশয্বের দোষ- 
শোধন ও মূত্র সপ্জননার্থ ইহা প্রয়োগ করা ঘায়। 
বিশ্বিকাদ্য প্রলেপ । প্রস্ততবিধি ৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
বটপত্রী প্রলেপ । পুরীষজ মূত্রকদ্তব বায়ুর প্রকোপ বশতঃ রোগীর 
উদরাধ্ান ও মৃত্ররোধ বা] পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প মূত্র নির্গত হইলে, এই প্রলেপ 
রোগীর বস্তির উপরে লাগাইবে। অনান্য যুত্রকৃষ্জেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। 
বটপত্রী প্রলেপ । প্রপ্ততবিধি ৬ পৃষ্ঠায় ভষ্টব্য। 
হিঙ্গ, খগ্যার্তি | পুরীষজ মৃত্রকচ্ছে পককাশয়গত বায়ুর প্রকোপ বশতঃ 
বন্তিদেশ স্ফীত ও মলরোধ হইলে, এই বর্তি রোগীর মলদারে প্রয়োগ করিবে 
হিঙ্গাদ্যাবর্তি। প্রস্মতবিধি ৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
ফলবর্তি। পুরীবজ মৃত্রকৃচ্ছে পকাশয়গত বায়ুর প্রকোপবশতঃ বস্তি- 
দেশ স্ফীত ও মলরোধ হইলে কিন্বা দান্ত পরিষ্কার সত্বেও আগ্মান থাকিলে, 
এই বর্তি রোগীর মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে । 
ফলবর্তি। প্রস্ততবিধি ৩৯, পৃষ্ঠায় ভ্র্টব্য। 
নারাচচূর্ণ। পুরীষজ মুত্রকচ্ছে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ কোষ্ঠবন্ধ বা 
কোষ্ঠকাঠিন্য উপস্থিত হইলে, এই ,উষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
অন্ুপান-জল। ্ 


৯৬৮ আয়ুর্বেবেদ-শিক্ষা | 


নারাচচুর্ণ। প্রস্ততবিধি ৪৪৮ পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য। 
হিঙ্গ। ছাচ্র্ণ | পুরীবজ মূত্রকুচ্ছে রোগীর মলরোধ বা কোষ্ঠকাঠিগ্ঠ 
প্রকাশ পাইলে, এই গুঁধধ রোগীকে সেবন করাইবে। অন্ুপান--উঞ্চজল। 
হিঙ্গাদ্য চুর্ণ। প্রস্ততবিধি ৫৯২ পৃষ্ঠায় ভরষ্ুব্য। 
বলাছাচুর্ণ। মৃত্রকচ্ছে রোগীর অল্প অল্প মূত্র পুনঃ পুনঃ নির্গত হইলে 
এবং প্রআ্াবে জালাধস্ত্রণা বা সহসা প্রত্রাব বন্ধ হইলে, এই উধধ রোগীকে 
সেবন করিতে দিবে। অন্থান্ত মৃত্রকজ্ছে এবং যৃক্রাঘাত ও অশ্মরীরোগেও 
ইহা! উপকারী । অন্ুপান-_দুগ্ধ। 
বলাদযচূর্ণ। প্রস্ততবিধি ৫৯১ পৃষ্ঠায় জরষ্টবা। 
পথ্যাদি চূর্ণ। মত্রকু্দে রোগীর পুনঃ পুনঃ অল্প মন প্রত্রাব, যৃত্রা- 
শয়ে ও জননেজ্দ্রিয়ে বেদনা, প্রস্রাবে যন্ত্রণা বা সহস! প্রজাব বন্ধ হওয়া প্রভৃতি 
উপসর্গ হইলে, এই উষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহ! যুব্রাঘাত 
এবং অশ্বরীরোগেও উপকারী । 
পথ্যাদি চূর্ণ প্রস্ততবিধি ৫৯২ পৃষ্ঠার জষ্ুৰ/। 
চিন্তামণি। পুরীষজ, শুক্রজ, বাতজ ও পিত্ঙ্জ মুত্রকৃস্ত্ের লঞ্ণণ 
প্রকাশ পাইলে, এই গুঁষধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । ইহা দেবনে 
বায়ুর অন্থুলোৌমতা৷ ও কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং পিক্তপ্রশমিত, বণ্তি ও জননেন্দ্রিয়ের 
দাহ বিনষ্ট ও সরলতাবে মৃত্র নির্গত হইয়া থাকে । অস্তান্ত যৃত্ররুচ্দ্রে এবং 
মৃত্রাধাত ও অশ্মরীরোগেও ইহা উপকারী । ্নৈশ্িক মৃতরকৃচ্ছে রোগের প্রব- 
লতা বিদ্যমানে ইহা প্রপ্বোগ করা যায়। অন্ুপান--আতপ চাউলের জল ব 
ত্রিফলার জল কিন্বা পাথর কুচির রদ ও মধু । 
চিন্তামণি। প্রস্ততবিধি ৬৬ পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য। 
চতুর্ধখ রস। মুত্রকচ্ছে রোগীর কোষ্ঠবন্ধ বা মু্যুহঃ অল্প পরিমাণে 
ৃত্র নির্গত হইলে, অথবা তজ্জন্য জালাযন্ত্রণা, বস্তি বা জননেন্তরিয়ে প্রদ্ধাহ উপ- 
স্থিত হইলে, বিশেষতঃ শুক্রজ, পিত্ত, বাতজ ও অভিঘাতজ মুত্রকচ্ে এই 
$ধধ প্রয়োগ করিবে । ইহা মৃত্রাঘাত এবং অশারীরোগেও প্রয়োগ কর! যায়। 
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মেহরোগে যৃত্রকচ্ছ এবং কে্ঠবদ্ধ থাকিলে, উহাদ্রারা উপকার হয় । অন্থু- 
পান-_চাউলের জল বা পাথর কুচির পাতার রস ও মধু। 
চহুর্মুখরস। প্রস্ততবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় ডষ্টবা। 
যোগেক্দ্ররস। মৃত্রকুচ্ছের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং অন্তান্ঠ উষধে 
উপকার ন! হইলে কিন্ব স্থায়ী ফললাত অথবা দুর্বল ও রুশ শরীরের বলল ও 
ুষ্টিবিধানার্থ ইহা প্রয়োগ করিবে। বাতিক, পৈত্তিক, গ্ৈষ্মিকঃ অভিঘাতজ, 
শুক্রজ, অশ্মরীজ ও শরকরাজনিত মৃত্রকচ্ছে। মৃত্রাঘাত এবং অশ্মরীরোগে কিন্বা 
যেহরোগে যৃতররুচ্ছের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে; এই ুঁধধে মহোপকার সাধিত 
হয়। অন্ুপান-প্রিফলার জল বা আমলা ভিজান জল ও মধু। 
যোগেন্র রস | প্রস্তত-বিধি ৬.৯ পৃষ্ঠায় জষ্ট্ব্য | 
তারকেশ্বর রস। মৃত্রক্ছুরোগে পুনঃপুনঃ অল্প অগ্ল মূত্র নির্গত ও 
তৎসঙ্গে জালা যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে,এই ওষধ বৌগীকে সেবন করিতে দিবে, 
ইহাতে জালা যন্ত্রণা মৃত্রসহ রক্তআব ও অন্তান্ত উপসর্গ শীঘ্বই প্রশমিত হয়। 
ইহা মৃত্রাঘ্থাত এবং অশ্মরীরোগেও উপকারী । অগ্থপান--যক্জডুমুরের চূর্ণ 
ও মধু। , 
তারকেগর রস। পারদ, গৃ্ক, লৌত, বজ, অত, দ্ুরাল51, ঘবক্ষার, গেক্ষুর ও হ্রীত কী, 
ইহাদের প্রতোকে সমভাপে লইয়া সাটি কুমড়ার জলে, হৃণপঞ্চদুলের কলাথে (কুশ, কাশ, 
শর, উদু ও কষ উচ্ছু) এবং গোক্ষুরের কাণে বথ।ঞখে ২ ছার করিয়। ভাবনা দিবে। 
বটা ২ রঠি। 
বরুণাদ্য লৌহ। ইহা একটি সব্বদা ব্যবহার্য উৎকষ্ট উধধ। যৃত্র- 
কচ্ছ। মুত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগের ঘে কোনও অবস্থায় প্রয়োগ করা যায় ও 
স্ভঃং ফল পাওরা যায়। মেহরোগে মুত্রকঙ্ছে লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, 
ইহা প্রয়োগে মৃত্রকুজ্ছ ও মেহ উভয়ই বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ ইহা বল ও 
পুষ্টিকাব্রক এবং ক্র সকল রোগে জর থাকিলে, সেই অবস্থায়ও প্রয়োগ 
কর! যাঁয় ও উপকার হয়। অন্ুপান--আমলাভিজান জল। 
বরুণীদ্য লৌহ । বরুণছাল ১৬ তোলা, আমলকী ১৬ তোলা, ধাইফুল ৮ তোলা 'হ্রীতকা 
৪ তোলা, চাকুলে ২ তোলা, লৌহ ১ তোলা ও অভ্র ২ তোলা) এই সকল চূর্ণ মিশ্রিত 
করিয়া লইবে। মাত্রা চারি আন্কা। 
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কুশাবলেহ | ইহা একটি সর্বদা! ব্যধহার্য্য উৎকৃষ্ট উষধ। মৃত্রকদ্ছ' 


মুত্রাধীত ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগে সদ্যঃ ফলপ্রদ। বাতিক, পৈত্তিক, শল্যজ, 
অশ্মরীজ্জ বা! শর্করাজনিত মৃত্রকৃচ্ছে এবং প্রত্রাবের সহিত রক্ত নির্গত হইলে 
ইহা প্রয়োগে অসীম উপকার হয়, জবীলা-যন্ত্রণ! সগ্ঘঃ প্রশমিত হইয়া থাকে । 
মেহরোগে মুরকুদ্্র বা যুত্রাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, প্রয়োগ করা যায়। 
এতদ্বতীত মেহ বিনষ্ট করিবার শক্তিও ইহার অসাধারপ। অন্থপান - 
ব্রিফলার জল। 

কুশীবলেহ। প্রস্ততবিধি ৯২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত। মৃত্রকদ্থ, মুধাধাত এবং অশ্মরী প্রভৃতি রোগের 

পুরাতন অবস্থায় এই ঘ্ৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অঙ্পান-_ 
উষ্ণছুপ্ধ | 

ত্রিকণ্টকাদা ঘৃত। গবাঘূত /৪ পের | বথাবিধি মৃচ্ছণপাক করিবে । কাথ্যদ্রব্য--গোক্ষুর 
/২ মের, জল ১৬ দের, শেষ /৪ সের | এরও মূল /২ সের, জল ১৬ সের,» শেষ /8 সের । 
তৃণগঞ্চমূল অর্থাৎ কুণ, কাশ, শর, উন্ু ও কৃষ্ণ ইক্ষু সমভাগে খিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, 
শেব /8 সের | গশতমূলীর রস /৪ দের, চালকুষড়ার রস /৪ সের ও ইক্ষুর রস /8 সের। 
বথানিয়যে ঘ্ৃত পাঁক করিয়া ছাকিরা তন্মধো /২ সের ইচ্ষুগড় বা ইচ্ষুচিনি প্রক্ষেপ দিয়া 
যিশ্িত করিয়া লইবে। মাত্রা--অর্ধতোলা। 

উশীরাদ্যতৈল | বাতিক, পৈত্বিক, শল্যজ, শুক্রজ, শর্করাঞজ ও 

অশ্মরীজনিত মৃত্রকুচ্ছে, অল্প অল্প যৃত্র নির্গঘন, বস্তি বা জননেন্দ্িয়ে প্রদাহ, 
গাঞদাহ, বস্তিদেশের স্ফীততা ও মলরোধ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল রোগীর 
সর্বাঞ্গে বিশেষতঃ উদরে মদ্দনের ব্যবস্থা করিবে। সান্লিপাতিক মৃত্রকুক্ছে 
্লেম্মার প্রবলতা থাকিলে ও প্নৈম্সিক মৃত্রকচ্ছে কেবল উদরে মর্দদনের ব্যবস্থা 
করিবে। সাম্নিপাতিক মৃত্রকচ্ছে, বায়ু বা পিত্তের আধিক্য থাকিলে. গাত্রে 
মর্দনের ব্যবস্থা করা যায়। এতত্তিন্ন। মৃত্রাধীত, অশ্মরী এবং যেহরোগেও 
ইহা দৃষ্ট ফলপ্রদ। 

উশ্ীরাদ্যতৈল । তিলতৈল /৪ সের । যথাবিধি মুচ্ছর্ণপাক করিবে। কক্প্রব্য__বেণারমূল, 
তগরপাছুকা, কুড়, বষ্টিমধু$ রক্তচনন, বহেড়া/ শতমূলী, পল্লুকাষ্ঠ, নীলোৎপল, অনস্তমূল 
বেড়েলা, অশ্বপন্ধা, শালপাণী, চাকুলে, ব্যাকুড়, কণ্টকারী, গোস্ষুরঃ বেলছাল, শোণাছাল, 
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গরাস্থারীছাল, পারুলছাল, গণিয়াল্মী-ছাল, ভূমিকুম্মাণড, কাকোলী, গুলধচ। গোরক্ষচাকুলের 
ছাল, গোক্ষুর, শুল্ফা, শ্বেতবেড়েলা, যৌরী ও মহাশতাবরী ( অভাবে শতমুভী ) ; ইহাদের 
প্রত্যেকে ২ তোলা । ক্কাথ্যদ্রব্য পত্র, ফল ও মুল সহিত গোক্ষুর১২]* সের, জল ৬৪ সের, 
শেন ১৬ সের, বেণারমূল ১২|০ সের ; জল ৬3 সের, খেয ১৬ সের । ঘোল /8 সের | যথা- 
নিয়মে ঘুতপাক করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দতোল! হইতে ১ তোল! । 
উত্তরবস্তি যোগ । বৃত্ররুদ্্ররোগে মুত্র নির্গমনকালে বস্তি ও জন. 

নেত্্িয়ে অত্যধিক জ্বালা-যন্ত্রণা বিশেষতঃ ক্ষত থাকিলে, এই ওষধ দ্বারা জন- 
নেন্দ্রিয়ে পিচকারী প্রয়োগ করিবে । ক্ষত না থাকিলে কেবল দধির মাত বা 
ত্রিফলার জল দ্বারা পিচকারী দিবে । 

উত্তরবস্তি যোগ। প্রস্ততবিধি ৯২৯ পৃষ্ঠায় ভুষ্টবা 

অশ্মরী ও শর্করাজনিত মৃত্ররুচ্ছে নানাপ্রকার উপদ্রব উপস্থিত হয়, 
উহাদের বিস্তারিত চিকিত্সা বক্ষাযাণ অশ্মরীরোগে জরষ্টব্য। মৃত্রকুচ্ছে 
অধিক শৈত্যক্রিয়া বশতঃ জর হইলে, শৈত্যক্রিয়া বন্ধ করিয়া! পুরাতন বা 
জীর্ণজরোক্ত জয়মঙ্গল বস প্রভৃতি শ্লিগ্ধগুণবিশিষ্ট জরনাশক অন্যান্য বধ 
ব্যবস্থা করিবে। 


ৃত্রকচ্ছে_ পথ্যাপথ্য । 


যূতরকচ্ছের প্রথম অবস্থায় অন্ন বন্ধ করিয়া ছুগ্ধ-সা্ড অথব] ছুগ্ধ, সাণ্ড 
ও কিস্মিস্‌ দ্বারা পায়স প্রস্তুত করিয়। আহার করিতে দিবে, কিম্বা খৈরমণ্ড 
হুপ্ধ সহ আহার কুরিতে দিবে; ইহাতে বায়ু অন্থলোম ও কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। 
এতদ্বাতীত সুপন্ক কমলালেবু, আনারস, আতা, পেপে, ডালিম, বেদানা, 
আঙ্গুর, কিস্যিস্‌, খেছুর, তালশাস; ডাবের জল ও কোমল নারিকেল 
প্রভৃতি উপকারী। রোগের বর্ধিত বেগ হাসপ্রাপ্ত হইলে, পুরাতন রক্ত- 
শালি তলের অন্ন, দ্বৃতপক তরকারী ও মুগের দাইল, প্রভৃতি পথ্য দিবে) 

বৃত্রকচ্ছে মদ্যপান, পরিশ্রম পথ-পর্য্যটন, হস্তী-অশ্বাদিযানে আরোহণ, 
মৎস্য, লবণ, আদা, হিঙ্গ ১ তৈল, মাষকলাই, তৈলে ভাজাদ্রব্য, অত্যন্ত তীক্ষ 
ও বিদাহী এবং রুক্ষ ও অন্প্রব্য পরিত্যাজ্য । 


মৃত্রাধাত-চিকিৎসা 


বাতকুগুলিকার লক্ষণু। শরীরের রুক্ষতা কিন্বা মলমৃত্রের বেগ- 
ধারণ বশতঃ বামু প্রকুপিত হইয়া মৃত্রাশয়ে বেদনা উৎপাদন ও মৃত্রনালী 
আচ্ছাদিত করে এবং বায়ু দ্বারা মৃত্রাশয়ের যুত্র বৃর্ণিত হইতে থাকে, স্বৃতরাং 
মূত্র সরলরূপে বহির্গত হইতে না পারিয়! অল্প অল্প করিয়া! নির্গত হয়। ইহাঁকে 
বাতকুগুলিক মৃত্রাধীত কহে। ১। 

অঠীলার লক্ষণ।  প্রকৃপিত বায়ার যৃত্রশয় ও মলদ্বার অবরুদ্ধ 
হইলে, আগমন উপস্থিত হয় এবং মলমৃত্র নির্গত হইতে পারে ন1; পরন্ত এ 
অবস্থায় বাঁতাঠালার নায় সঞ্চরণশীল, উন্নত ও তীব্র বেদনাযুক্ত অঠীলা উৎপন্ন 
হয়, ইহাকে অষ্ঠাললানামক মৃত্রাঘাত কহে। ২। 

বাতবস্তির লক্ষণ। যৃত্রের বেগ-ধারণ বশতঃ বস্তিগত বায়ু কুপিত 
হইয়া মৃত্রাশয়ের মুখ রুদ্ধ করিলে, যুত্ররোধ হয় এবং এ অবস্থায় মৃত্রাশয় ও 
কুক্ষিদেশে বেদনা হইয়া থাকেঃ ইহাকে বাতবস্তি_নামক মৃত্রাঘাত কহে। 
এই রোগ কষ্টসাধ্য | ৩। 

মূত্রাতীত মৃত্রীঘাতের লক্ষণ। বহস্ষণ যৃত্রের খেগ ধারণ করিলে, 
শীত মুত্র নির্গত হয় না, অথবা নির্গত হইলেও অল্পে অল্পে নির্গত হয়, ইহাকে 
মুত্রাতীত মৃত্রাথাত কহে। ৪। 

মুত্রজঠর মৃত্রাঘাতের লক্ষণ। যৃত্রের বেগ ধারণ করিলে, উদাবর্ত- 
রোগের লক্ষণ উপস্থিত হয়, তখন বায়ু অত্যন্ত প্রদ্ধ হইয়। উদর পরিপূর্ণ ও 
নাতির অধোতাগে তীব্র বেদনাযুক্ত আগ্মান উৎপাদন এবং মৃত্রাশয়ের অধো- 
দেশের পথ রোধ করে, ইহাকে মৃত্রজঠর ন।যক মৃত্রাধাত কহে। ৫। 

মুত্রোৎসঙ্গের লক্ষণ । কুপিত বাযুদ্ধারা মৃত্রাশয়ে, শিক্পে বা শিশ্লের 
অগ্রতাগে মুত্ররদ্ধ হয় এবং অতিশয় কুস্থনে বারংবার বেদনার সহিত অন্ন 
অল্প রক্তসংযুক্ত মূত্র নির্গত হয় বা মুত্রত্যাগকালে বেদন! হয় না, তাহাকে 
মুত্রোৎসঙগ কহে। ৬। 


মুত্রাঘাতরোগ-চিকিগুসা ৷ ৯৭৩ 


মৃত্রক্ষয়ের লক্ষণ মে.রোগে রুক্ষ ও কান্ত ব্যক্তির মুক্রাশয় স্থিত 
কুপিত বায়ু ও পি মৃত্রাশয়ে দাহ, বেদন। ও মৃত্রক্ষয় (মৃত্রের অল্পতা ) জন্মায়, 
তাহাকে মূত্রক্ষয় কহে। ৭। 

ূত্রগ্রস্থির লক্ষণ। মৃত্রাশয়ের ুখমধ্যে পাথরীর ন্যায় গোলাকার, 
অচল গ্রস্থি অর্থাৎ গাইট সহসা! উৎপন্ন হইলে, তাহাকে মৃত্রগ্রন্থি কহে। ৮। 


অশ্মরী ও মূত্রগ্রন্থির প্রভেদ । অশরী ও মৃত্রগরস্থির প্রতেদ এই যে, 
ক্রমশঃ দোষ সঞ্চিত হইলে, অশ্মরী উৎপন হয়, কিন্ত মৃত্রগ্রন্থি সহস! উৎপন্ন 
হয় এবং কোন প্রকার দোষসঞ্চয়ের অপেক্ষা করে না, বিশেষতঃ অশ্মরী 
পিভাধিক্য ও মূত্রগ্রগ্িরোগ রক্তাধিক্য। তন্্ান্তরে উক্ত হইয়াছে যে, বায়ু 
ও কফ প্রকুপিত হইয়া মৃত্রাশয়ের দ্বারে অতিশয় কষ্টপ্রদ গ্রন্থি উৎপাদন 
করে এবং এ গ্রন্থিদ্বারা মৃত্রাশয়ের পথ অবরুদ্ধ হওয়াতে কষ্টের সহিত 
মূত্র নির্গত হয়। 

মূত্রশুক্রের লক্ষণ। মৃত্রের বেগ ধারণ করিয়া গ্রীসঙ্গম করিলে, বামু- 


দ্বার! শুক্র স্বস্থানচ্যুত হইয়। উর্ধগামী” হয়, তদনপ্তর প্রত্রাবের অগ্রেই হউক 
বাপরেই হউক তন্মমিশ্রিত জলের স্যার মৃত্রমার্গ দ্বার! নির্গত হইয়া থাকে, 
ইহাকে মৃত্রশুক্র কহে। ৯। 

উষ্জবাতের লক্ষণ । ব্যায়াম, পধপর্যযটন ও রৌদ্রসেবন প্রভৃতি 
কারণে প্রকুপিত বাঘুঃ পিতের সহিত মিলিত হইয়া মৃত্রাশয় আশ্রয়পূর্ববক 
মৃত্রাশয়, শিশ্ন ও মলদ্বারে দাহ জন্ায় এবং এ অবস্থায় অতিশয় কষ্টের সহিত 
হরিজ্রাবর্ণ বা ঈষৎ লোহিতবর্ণ মূত্র অথবা কেবল রক্তই নির্গত হয়। এই 
রোগকে উষ্ণবাত কহে। ১০। 

মুত্রনাদের লক্ষণ । প্রকৃপিত বাযুদ্বার৷ পিত্ত ও কফ এককালীন উভয়ই 
ঘনীভূত হইয়া পীত, রক্ত বা! শ্বেতবর্ণ গাঢমূত্র কষ্ট্ের সহিত নির্গত হইলে, 
তাহাকে মূত্রসাদ কহে। এতত্তি্ন কেবল পিত্ত ঘনীভূত হইলে, গোরোচনার 
টায়, কফ ঘনীভূত হইলে, শঙচর্ণের" বর্ণের ন্যায় এবং সান্লিপাতিক মৃত্রসাদে 
উজ সকল একার বর্ণযু্ত অন্ন প্র্াব নির্গত হইয়া থাকে। ১৯। 


৯৭৪ আয়ুর্ববেদ-শিক্ষা। 


বিড়বিঘাতের লক্ষণ । রুক্ষ ও ছূর্বল -্যক্তির মল বাযুদ্ধারা পক্কাশয় 
হইতে উর্ধগত হইয়! ঘুত্রপথে নীত হইলে, মলসংযুক্ত ব1 মলের গন্ধযুক্ত ূত্র 
কষ্টের সহিত নির্গত হয়, এই রোগকে বিড় বিঘাত নামক মৃত্রাঘাত কহে। ১২ 
বস্তিকুণ্ডলের লক্ষণ | ক্রতবেগে পথ পর্যটন, পরিশ্রম, আঘাত ও 
পীড়ন প্রভৃতি কারণে মৃত্রাশয় স্বস্থান হইতে উর্ধগত হইয়া গর্ভের ন্যায় 
গোলাকারে অবস্থান কৰিলে রোগীর শুলবেদনা, স্পন্দন ও দাহসহ অল্প মূ্জ 
নিঃস্থত হয়, কিন্ত মৃত্রীশয় পীড়ন করিলে (টিপিলে) ধারাবাহিক প্রত্রাব হইয়া 
থাকে, এই রোগকে বস্তিকুগুল কহে। ইহা শস্ত্র ও বিষের গ্তায় যারাম্মক। 
বন্তিকুগুলরোগে প্রায়ই বায়র প্রবলতা থাকে । এই রোগ পিত্বাগ্িত হইলে 
দাহ, শুল,ও মুত্রবিবর্ণ, প্রেন্সান্বিত হইলে, শরীরের গুরুত| এবং শোথ হয়, 
পরস্ত গ্িগ্ধ, শ্বেতবর্ণ ও গাঢ় মূত্র কষ্টে নির্গত হইয়া থাকে । ১৩। 
বস্তিকুগুলীর সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ। বস্তিকৃগুলীরোগে যৃত্র- 
শয়ের মুখের ছিদ্র শ্লেম্াদ্বারা আবৃত কিন্বা মৃত্রাশয়ে পিত্ত সঞ্চিত হইলে, এ 
রোগ অসাধ্য এবং মৃত্রাশয়ের মুখরন্ধ' কফদ্বারা আবৃত ও মুত্রাশয়ে বায় 
কুগুলীতৃত না হইলে, সাধ্য। মুরাশয়ের মধ্যে বায় কুগুলীতূত হইলে, রোগীর 
পিপাসা, শ্বাস ও মোহ উপস্থিত হইয়! থাকে। 
ৃত্রাঘাত-চিকিৎসা-বিধি । ৮, 
ূত্রকৃচ্ছ এবং মৃত্রাধাত উভয়ই বস্তি (মূত্রাশয় ) গত বায়ুর প্রকোপ বশতঃ 
উৎপন্ন হয়, কিন্তু বিভিন্নতা এই-মৃত্রকচ্ডে অত্যধিক যন্ত্রণার সহিত মুগ্ 
নির্গত হয়; বিবদ্ধত1 কম, কিন্ত মৃত্রাথাতে মূত্র নির্গমন কালে যন্ত্রণা কম, কিন্তু 
বিবদ্ধতা৷ অধিক। মৃত্রকুচ্্ ও মৃত্রাঘাত বায়ুবিকার মাত্র। বস্ভিগত বায়ু 
যাবৎ অন্থুলোম বা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে; তাবৎ যথারীতি মলমৃত্রাদি 
নির্গত হয়, শবীর সুস্থ ও শ্বচ্ছন্দ থাকে, কিন্তু নান। কারণে বায়ু প্রকৃপিত 
হইলেই প্রতিলোম বা উর্ধগামী হয়, সুতরাং মলমূত্র রোধ ও নানা উপসর্গ 
উপস্থিত হয় এবং যাহাতে বায়ু সরল অর্থাৎ অধোগামী হয় বা মলমূত্র যথারীতি 
নির্ঘত হয়, এই সকল রোগে তত্রপ ক্রিয়া সর্বাগ্রে করা কর্তব্য। মৃত্রকচ্ছ ও 
ুত্রাাত বাহ্যতৃষ্টিতে সামান্য রোগ বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু উহার অত্যন্ত 


মুত্রাঘাতরোগ-চিকিৎসা । ৯৭৫ 


কঠিন রোগ । উভয়ের মধ্যে ্ষাবার লক্ষণের সৌসাদৃণ্য এত অধিক ঘে সহজে 
রোগ নির্ণয় করাই কঠিন। মৃত্রাঘাত রোগে, মৃত্রকৃন্ছের ন্যায় নানাপ্রকার 
বায়ুনাশক তৈল মর্দন অথবা তৈল ও ঘ্বত পান, স্বেদ, প্রলেপ বিশেষতঃ 
মলদ্বারে ও জননেক্দ্িয়ে বস্তি অর্থাৎ পিচ.কারী প্রয়োগ এবং স্সিগ্ধ বিরেচন বা 
কোষ্ঠশুদ্ধিকারক উষধ ব্যবস্থা কর! বর্তব্য। 

ুত্রা্টীলা | বায়ু যদি মৃত্রাশয় ও মলঘারকে অবরোধ করে, তাহ! 
হইলে মলমৃত্র নির্গত হইতে পারে না, স্থতরাং আগ্মান ও সঞ্চরণশীল অথচ 
উন্নত ও তীব্র বেদনাযুক্ত অঠীল! উদ্পন্ন হয়ঃ এই রোগ অত্যন্ত কঠিন। বাত- 
ব্যাধি রোগোক্ত বাতাঠিলার ন্যায় ইহার চিকিৎসা কর! উচিত। রোগের 
প্রথম অবস্থায় হি্গাদ্য চর্ণ, অগ্রিমুখ চূর্ণ বা বচাঘ্চুর্ণ (মতান্তরে ) প্রয়োগ 
করিবে। অনন্তর তাহাতে উপকার না হইলে বা রোগ কঠিন হইলে, রোগীর 
উদরে তারপিণ বা অন্তান্ত বামুনাশক তৈল মাথাইয়া রোগীকে উঞ্ঃঙ্গলপূর্ণ- 
পাত্রে বসাইবে । তাহাতেও যদি তীব্র বেদনার লাঘব কিন্ব! মলমৃত্র নির্গঘন 
না হয়, তবে বাতব্যাধিরোগোক্ত হিঙ্া্ঘ চর্ণ বা গুল্সরোগোজ কাঙ্কায়ন- 
গুড়িকা রোগীকে সেবন করিতে দিরে অথবা দাণ্ত ও বায়ুর অন্ুলোতার 
জন্য হিঙ্গাগ্াবর্তি বা ত্রিকটুকাগ্ভাবর্তি, নাবাচচুর্ণ বা বৈশ্বীনর চূর্ণ প্রয়োগ 
করিবে। বায়ুনাশক তৈল অথবা উশীরাগ্ত তৈল বা বরুণাগ্ত তৈল রোগীর 
সর্ধাঙ্গে বিশেষতঃ'উদরে মর্দন করিতে দেওয়া উচিত। বায়ুনাশক তৈপ বা 
রেড়ীব্র তৈল দ্বারা মঙ্দ্বারে এবং বস্তিঘোগ দ্বারা জননেক্্িয়ে পিচ.কারী 
দিবে। আগ্মান নিবৃতির জন্ দারুষটক প্রলেপ বা যবপ্রলেপ ও মূত্র প্রব- 
তঁনের জন্য বিদ্বিকাদ্ঠ প্রলেপ বা বটপত্রী প্রলেপ প্রয়োগ কর! যায়। চিন্তামণি, 
চতুন্মুথ অথবা যোগেন্দ্র রস প্রভৃতি উধধ এবং রোগের প্রকোপ হ্রাস পাইলে, 
বরুণাগ্য ঘ্বৃত বা ত্রিকণ্টকাগ্ ঘ্বৃত ব্যবস্থা করিবে। 

বাতবস্তি | মৃত্রের বেগ ধারণ করিলে, বস্তিগত বায়ু প্রকুপিত হইয়া 
মৃত্রাশয়ের মুখ অবরুদ্ধ করে, তজ্জন্ মূত্র নির্গত হর ন1; পরন্ত মৃত্রাশয় ও 
কুক্ষিদেশে বেদন! হর । এই রোগের প্রথম অবস্থায় মূত্রনিঃসারক বিবিধ প্রলেপ 
প্রয়োগ করিবে এবং দশযূলের কাথে শশলাজতু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান 
করিতে দিবে অথবা বরুণাদিকাথ, বৃহৎ বরুণার্দিকাথ কিন্বা শুঠ্যাদিকাথ 

৯৪ 
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রোগীকে পান করিতে দ্রিবে। উশীরাগ্য তৈল, শিলোত্তেদাদি তৈল অথবা 
ঘায়নাশক কোন তৈল সর্বাঙ্গে মর্দন করাইয়া রোগীকে স্নান করাইবে। 
ধ্ সকল তৈল উদরে মর্দন করিলেও যথেষ্ট উপকার হয়। মৃত্রকুচ্ছোক্ত 
বরুণাগ্যলৌহ বা তারকেশ্বর রস, কিন্বা চিস্তামণি, চতুন্মথ বা যোগেন্্র রস 
ব্যবস্থা কব্রিবে। রোগ পুরাতন হইলে ত্রিকণ্টকাগ্য স্বৃত বা বাতব্যাধি- 
রোগোক্ত কোন ঘ্বত পান করিতে দ্রিবে। এই রোগ অতিশয় কঠিন, সুতরাং 
সযত্বে চিকিৎস! কর! বর্তব্য। 


মুত্রাতীত । দীর্ঘকাল মৃত্রের বেগ ধারণ করিলে শীঘ্ব মূত্র নির্গত হয় না 
কিম্বা হইলেও অতি অল্প পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে । এই রোগ সুখসাঁধ্য, 
অনেকস্থলে একটু শৈত্যক্রিয়। অর্থাৎ বামুনাশকতৈল মর্দন কিন্ত স্নান অথবা 
ডাবের জল বা বেদান! ও ডালিম প্রস্ৃতি ফল তক্ষণেই রোগ প্রশমিত হয়। 
তাহাতে স্থায়ী উপকার ন1 হইলে, চিস্তামণি, চতুম্ব্ধ প্রভৃতি ওধধ সেবনের 
ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। 


মুত্রজঠর। ুত্রবেগ ধারণ করিলে প্রথমতঃ মূত্র বেগরোধ জনিত 
উদাবর্তের লক্ষণ প্রকাশ পায়, অনন্তর অপান বামু অত্যন্ত প্রকুপিত 
হইয়! উদরকে স্ফীত করে এবং নাভির অধোভাগে অসহ তীব্র বেদনাযুক্ত 
আগ্মান উৎপাদন করে ও মৃত্রাশয়ের নিযদেশে বিবন্ধ (মুত্র রোধ) জন্মায়, 
ইহাকে মুত্রক্ঠর কহে। এই রোগে বাতবস্তি ও মুত্রনিরোধজনিত উদাবর্ডের 
চিকিৎসাপদ্ধতি অবলম্বন করিবে । 


মৃত্রোৎসঙ্গ । এই রোগে মৃত্রাশয়ে, শিশ্পনালে কিন্া শি্-গ্রন্থিতে 
মূত্র আবদ্ধ থাকে, নির্গত হয় না এবং বেগ দিলে বাকুস্থন করিলে, মৃত্রাশয় 
বা লিখলালের গাত্র তেদ হইয়া বেদনার সহিত কিন্বা বেদনাবিহীন অবস্থায় 
রক্ত মিশ্রিত মৃত্র অল্প অল্প করিয়! নির্গত হয়। বিগুণ অর্থাৎ প্রতিলোম অথব! 
উর্ধগামী বাস্দ্ধারা এই রোগ জন্মে। এই ধোগে বায়ুনাশক কোন তৈল 
সর্বাঙ্গে ও উদরে মদ্দিন করিতে দিবে ও স্নানের ব্যবস্থা করিবে। চিস্তামণি, 
চতুম্মুথ বা যোগেন্দ্ররস প্রয়োগ করিকে এবং বক্তেব বহির্গমন নিবারণার্থ তৃণ- 
পঞ্চমূলক্ষীর বা কুশাবলেহ প্রয়োগ করিবে। 


মূত্রাধাতরোগ-চিকিৎসা ৷ ৯৭৭ 


ত্রক্ষয় । রুক্ষ ও ক্লান্ত দেহ ব্যক্তির মৃতরশয়স্থিত পিত ও বাঘু 


প্রকৃপিত হইয়! মুত্র ক্ষয় বা শোষণ করে, সুতরাং বেদনা ও দাহের সহিত 
অল্প অল্প যূতর নির্গত হইতে থাকে । এই রোগে বায়ুনাশক চিন্তাযণি, চতু- 
ম্মখ বা যোগেন্্ররস সেবন ও উশীরাদি তৈল বা বরুণাগ্য তৈল উদরে ও 
সর্ধাঙ্গে যর্দনের ব্যবস্থা করিবে। অনন্তর রোগ প্রশমিত হইলে, ত্রিকণ্ট কাচ্ঠ- 
দ্বৃত ব্যবস্থা করিবে। 

মূত্রগ্রন্থি। এই রোগে মুত্রাশয়ের মুখের অত্যন্ত ভাগে গোলাকার, 
স্থির অথচ ক্ষুদ্র আমলকীর আকুতি বিশিষ্ট ও অশ্বরীর ন্যার বেদনাফুক্ত গ্রন্থি 
সহসা উৎপন্ন হয়। এ রোগ অল্পকালোছুত হইলে, ওষধ প্রয়োগে আরোগ্য 
হয় না। বরুণাগ্য লৌহ, তৃণপঞ্চমূলক্ষীর, কুশীবলেহ ও চিন্তামণি বা চতুন্মথ 
প্রভৃতি ধধ সেবনের এবং বরুণাদ্যতৈল অথবা উশীরাদ্যতৈল মালিশের জন্য 
ব্যবস্থা করিবে। প্রলেপাদি দ্বারা এ রোগে তারৃশ উপকার হয় ন]। 

মদ্রশুত্র | মৃত্রের বেগ সত্ব স্ত্ীসঙ্গম করিলে, শুক্র বায়দধারা স্বস্থান 
হইতে ক্ষরিত ও উদ্ধগামী হয়, অনন্তর তশ্বমিশ্রিত জলের ন্তায় প্রত্রাবের 
অগ্রে বা পশ্চাৎ নির্গত হয়। এই রোগে কদলী-যূলের রদসহ এলাচি-চর্ণ 
এবং গোক্ষুরাদি কাথ ও ত্রিক্টকাদ্যঘ্বত ব্যবস্থা করিবে। বস্তি-শোধনার্থ 
তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর বা কুশীবলেহ অথব। চিন্তামণি প্রস্তুতি ওধধও প্রপ্নোগ 
করা যায়। 

উষ্ণবাতি। অধিক পরিশ্রম, পথপর্য/টন ও রৌদ্র সেবন দ্বারা বামুর 
সহিত পিত্ত প্রকৃপিত হইয়া মৃত্রাশয় আশ্রয় করিয়া মুত্রাশয়, শিশ্প ও মলদ্বারে 
দাহ উৎপাদন করে, এবং কষ্টের সহিত পুনঃ পুনঃ ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ, ঈধৎ 
লোহিতবর্ণ অথবা কেবলমাত্র রক্তবর্ণ মূত্র নির্গত হয়, ইহাকে উষ্ণবাত 
কহে। এইরোগে রক্তবর্ণ বা রক্তমিশিত অথবা কেবল মাত্র রক্ত নির্নত 
হইলে, তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর বা কুশাবলেহ সেবন করিতে দিবে । চন্দনঘবা চাউলের 
জলসহ খাওয়াইলে জালাযন্ত্রণ প্রশবমিত হয়। এই সকল ওধধ সেবনে মৃত্রাশয় 
বিশোধিত এবং দাহ প্রশমিত হয়,'পরস্ত বক্তবর্ণ বা বক্তসংযুক্ত অথবা 
কেবল রক্তপ্রত্রাবের পরিবর্তে শুত্রবর্ণ শ্বাতাবিক মূত্র নির্গত হইয়া থাকে। 


৯৭৮ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা! ৷ 


এতদ্বযভীত শীতলঙ্গল একটা টবে রাখিয়! তন্মধ্যে রোগীকে বদাইয়। তাহার 
বস্তি ব৷ মুত্রাশয় পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিলেও যথেষ্ট উপকার হয়। অত্যধিক 
স্রী'সংসর্গ হেতু মৃত্রমার্গ দ্বারা শোণিত নির্গত হইলে, অধোগত রক্তপিত্ত- 
নাশক ওষধ অর্থাৎ ফল্তযোগ, তৃণপঞ্চমূলক্ষীর বা কুশাবলেহ প্রভৃতি কিন্বা 
দ্রাক্ষাকস্ক সেবন করিতে দিবে, অনন্তর রক্তবন্ধ হইলে, শুক্রবর্ধক ও পুষ্টি- 
কারক বৃহৎ অশ্বগন্ধাঘ্বত প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। 

বাতকুগুডলিকা। নানাকারণে দেহ রুক্ষতাপ্রাপ্ত হইলে কিম্বা মল- 
মুত্রের বেগ ধারণ করিলে, বায়ু অত্যন্ত বর্ধিত হইয়! এই রোগে মৃত্রশয়ে বেদনা 
ও যুত্রনিঃদরণে বাধ! জন্মায় ; সুতরাং যাহাতে শরীর ক্রমশঃ লিপ্ধ ও মলমুত্র 
যখারীতি নির্গত হয়, তজ্জন্ঠ বায়ুনাশক চিন্তামণি, চতুম্মুথ, যোগেন্দ্ররস অথবা 
তারকেশ্বর রম ও বরুণাদ্যলৌহ প্রভৃতি ওঁষধধ ব্যবস্থা করিবে । উদরে নানা- 
প্রকার তৈল মর্দন করিয়৷ উষ্ণজলের সেক দেওয়া যায়। বায়ুনাশক বিষু- 
তৈল, মধ্যম-বিষুটতৈল বা উশীরাদ্য তৈল সব্বাঞ্গে, বিশেষতঃ বস্তিদেশে 
মর্দনের এবং বরুণাদ্যদ্বত, ত্রিকণ্টকাদ্যদ্বত বা বৃহৎ ছাগলাদ্যদ্বত প্রভৃতি 
সেবনের ব্যবস্থা করিবে, কিন্ত জরসঞ্জে ঘ্ৃত তৈল ব্যবস্থা করিবে না। 
বটপত্রী প্রলেপ বা বিশ্বিকাদ্য প্রলেপ বন্তিদেশে প্রয়োগ কর! যায়। মুত্রকচ্- 
রোগে যে মকল যোগ ব্যবস্থা কর] হইয়াছে, মৃত্রাথাতে.ও অবস্থাবিশেষে 
তাহা প্রয়োগ করা যায়। মৃত্রসংজননার্থ শশাবীজ, চালকুমড়াবীঙ্জ বা কাকুড়- 
বাঁজ কিম্বা৷ আমলা বাটিয়া উদরে প্রলেপ দেওয়া যায়। কাকুড় বীজেরশাস আধ 
তোলা বাটিয়া কাজির সহিত, ভ্রিফলাকক্ক সৈঙ্কবলবণ সহ, এলাচিচুর্ণ ডালি- 
মের বা বেদানার রসসহ অথবা! কুদ্ুম জলে গুলিয়। মধু মিশ্রিত করিয়। সেবন 
করিতে দেওয়া যায় । নল; কুশ, কাশ ও ইচ্ষুর শিকড়ের ক্কাথে চিনি মিশা- 
ইয়া পান করিতে দেওয়া যায় অথবা তৃণপঞ্চমুল ক্ষীর, গোয়ালিয়৷ লতার কাধ, 
অশোকবীজচুর্ণ শীতল জলসহ কিন্বা শিবজটার মূল ঘোলের সহিত বাটিয়া 
খাওয়ান যায়। মূত্র একবারে বন্ধ হইলে সুল্ম কপুরিচূর্ দর্বাধাসের কাও দ্বারা 
লিঙ্গ বা যোনির মৃত্রমার্গে প্রবিষ্ট করাইলে সদ্যঃ মূত্র নির্গত হয়। এই 
অবস্থায় আরও নানাপ্রকার ওধধ যৃত্রেনির্গমনের জন্ট প্রয়োগ করা যায়। 

মুত্রসাদ। পিত্ত বা কফ স্বতন্ত্ররূপে কিন্বা উতয়ই বায়ু হ্বারা এককালীন 


মুত্রাঘাতরোগ-চিকিৎসা । ৯৭৯ 


ঘনীভূত (গাঢ়) হইলে, শ্বেত, পীত বা লোহিতবর্ণ মূত্র অল্পে অল্পে নির্গত 
হয়। পিত্তপ্রধান মৃত্রাঘাতে গোরোচনার বর্ণের স্ায় অথচ দাহসহ, গ্রেম্ম- 
প্রধান মৃত্রাঘাতে শখচুর্ণের ন্যায় এবং সাশ্নিপাতিক যৃত্রাধীতে উল্লিখিত সমস্ত 
বর্ণযুক্ত অল্পযূত্র নির্গত হয়। পিত্ত প্রধান মুত্রসার্দে কুশীবলেহ, তৃণপঞ্চমূল- 
ক্ষীর বা কথ, গোক্ষুরাগ্ক কাথ ও চিস্তামণি বা যোগেন্দ্রস গ্রস্তি সেবন 
করিতে দিবে । উশীরাগ্য তৈল অথবা বাুনাশক কোন তৈল রোগীর সর্ববাঙ্গে 
বিশেষতঃ বন্তিদেশে মাধিতে দিবে 1 উত্তর বস্তি প্রয়োগ করিবে ও নানা 
প্রকার মৃত্রকারক যোগ সেবন করিতে দিবে । শ্রেম্সপ্রধান মৃত্রসাদে গাস্তারী- 
কাথ ও গোক্ষুরাগ্য কাথ বা বৃহৎ বরুণা্ কাথ এবং বরুণাগ্ত লৌহ, এলাচি- 
চূর্ণ ও চিন্তামণি প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে? তৎসঙ্গে উশীরাগ্য তৈল সর্বাঙ্গ 
বিশেষতঃ উদরে মালিশ করিতে দিবে। এই অবস্থায় ব্রিকণ্টকাগ্ ঘ্বত অতি 
উপকারী। সান্লিপাতিক মৃত্রসাদে যে দোষের প্রবলতা দৃষ্ট হইবে, সেই 
দোধনাক ওঁধধ প্রয়োগ করিবে। 

বিড়বিঘাত। শরীর অত্যন্ত রুক্ষ ও ছূর্ধল হইলে, পুরীষ (মল) 
উর্দগাষী হইয়।মুত্রমার্গে উপস্থিত হয, তঙ্জগ্ত মলের গন্ধযুক্ত বা মলমিশ্রিত 
মুত্র অতি কষ্টে নির্গত হইয়া থাকে । এই রোগে পুরীষ যাহাতে স্বপথগামী 
হয়, তাহার চেষ্টা,করিবে। সাধারণতঃ*মলবেগ বোধজনিত উদ্দাবর্তরোগের 
চিকিৎস-পদ্ধতি অবলম্বন করিলেই রোগ আরোগ্য হইতে পারে। উদবে 
তৈলাদি মর্দন, বর্তি-প্রয়োগ, দাত্ত পরিদ্ধারের জন্য বাতান্থুলোমক বৈশ্বানরচূর্ণ 
বা নারাচচুর্ণ প্রস্তুতি 'সেবন এবং রেড়ীর তৈলদ্বারা বিরেচন প্রয়োগ করিলেও 
যথেষ্ট উপকার হয়। দাস্ত পরিষ্কার ও যুত্র সরলরপে নির্গত হইলে, দেহ 
সরল ও ব্িগ্ধ হওয়ার জঙ্ঠ ঘ্ৃতাদি ব্যবস্থা করিবে । 

বস্তিকুণ্ডল। দ্রুতবেগে পরিভ্রমণ, অতিশয় পরিশ্রধ, বস্তি বা মৃত্রাশয়ে 
কোনপ্রকার আঘাত প্রাপ্তি ও মৃত্রাশয়ের পীড়ন (টেপা টিপি) হারা মুত্রাশয় 
স্বস্থান হইতে উর্ধগামী হইয়া গর্ভের ন্যায় ছ্ুলাকারে অবস্থান করে এবং 
রোগী বেদনা, দাহ ও কম্পের সহিত অল্প অল্প মৃত্রত্যাগ করে, কিন্ত নাতির 
অধোদেশ পীড়ন করিলে, স্বাভাবিক মৃত্রধারা নির্গত হয়। ইহা অত্যন্ত 
কঠিন রোগ। এই রোগে প্রথমতঃ বাযুনাশক তৈল উদরে মর্দনপূর্্বক 


৯৮০ আয়ুর্বেদ-শিক্ষ! | 


হস্তদ্বার। আস্তে আস্তে বস্তিকে স্বস্থানে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিবে এবং 
বায়ুপ্রশমনের জন্য নানাপ্রকার বাতাস্থলোমক ক্রিয়া ও ওষধ প্রয়োগ করিবে। 
চিস্তামণি বা যোগেন্্ররস এবং দলমূলের কাথে শিলাঙ্জতু ও চিনি প্রক্ষেগ দিয়া 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বায়ুপ্রশমনার্থ বর্তিপ্রয়োগ বা গ্গিপ্ধ বিরেচন 
ব্যবস্থা করিবে। দাহ, শূল ও মূত্রের বিবর্ণতা বিনাশের জন্ত কুশাবলেহ বা 
বরুণাগ্য লৌহ ও বৃহৎ বরুণাদিকাথ ব্যবস্থা করিবে। এই রোগে গ্রেম্সার 
প্রবলতা থাকিলে, দেহের গুরুতা ও শোথ হয় এবং ্লিপ্ক, শ্বেতবর্ণ অথচ গাঢ় 
মূত্র নির্গত হইয়া থাকে । এই অবস্থায় শ্লেম্সপ্রধান মৃত্রসার্দোক্ত ওষধ প্রয়োগ 
করিবে । এই রোগে যুত্রাশয়ের মুখ-র্, শ্লেম্মাদ্বারা আরত কিন্বা মুত্রীশয়ে 
পিত্ত সঞ্চিত হইলে, কুশাবলেহ, তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর, চিন্তামণি বা যোগেন্ত্র রস, 
বৃহৎ বরুণাদি কাথ ও উশীরাগ্ত তৈল ব্যবস্থ! করিবে, কিন্তু তাহাতে উপকার 
ন! হইলে বা শ্্েম্সা বামু দ্বার! শুষ্ক হইয়া অশ্মরীর ন্যায় হইলে, অন্ত্রপ্রয়োগ 
কর! কর্তব্য। 


মূত্রাধাতে-উষধ | 


ভ্রিফলাকক্ক | মৃত্রাঘাতে মৃত্রের বিবদ্ধত। থাকিলে, এই ৪ধধ রোগীকে 
সেবন করিতে দ্রিবে। অন্ুপান--ন্রিফলার জল বা! আতপ চাউলের জল। 


ত্রিফলাকন্ধ। হরীতকী, আমল! ও বহেড়া প্রত্যেকে ১ তোলা ও সৈন্ধব লবণ ১ তোলা 
একত্র বাটিয়! লইবে। যাত্রা-ছুই আনা বা চারি আনা। 


তৃণপঞ্চমূল-ক্ষীর | উষ্ণবাতে ও মৃত্রগ্রন্থিতে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ 
লিঙ্গে ব৷ বস্তিদেশে দাহ বর্তমান থাকিলে কিন্বা মৃত্রমার্গ দ্বারা রক্ত নির্গত 
হইলে, এই ষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । মৃত্রাঘাতে যুত্রের বিবদ্ধতা 
বিনাশের জন্যও ইহা ব্যবস্থা করা যায়। 
তৃণপঞ্চযুল ক্ষীর। প্রস্ততবিধি ২৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
গোক্ষুরাদি কাথ। মৃত্রাঘাতরোগে যৃত্রাশয়ে ও লিঙ্গে ভার বোধ 


শোথ উপস্থিত হইলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 
গ্রোস্ুরাদি বাথ । প্রস্ততবিধি ২৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 


মুত্রাঘাতরোগ-চিকিৎসা। ৯৮১ 


দ্শমূল কাথ। বান্তবস্তি ও বস্তিকৃগুল নামক মুত্রাধাতের লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধে কিঞ্চিৎ শিলাজতু ও চিনি বা যবঙ্ষার প্রক্ষেপ দিয়া 
রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে পান করিতে দিবে ।, 
দশমূল ককাথ। প্রপ্ততবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 
বরুণাদি কাথ । বাতবস্তি, মৃত্রজঠর, অগঠীলা, মূত্রপাদ, মৃত্রোৎসঙ্গ 
ত্রগ্রন্থি ও যুত্রক্ষয় নামক মৃত্রাধাতে এবং শ্লেক্সপ্রবল বস্তিকৃগুলরোগে 
বেদনার সহিত অল্পে অল্পে মুত্র নির্গত হইলে, এই উষধ রোগীকে পান 
করিতে দিবে । 
বরুণাদি কাথ। বরুণছাল, শুঠ, পাথরকুচি ও গোচক্ষর সযভাগে নহি » তোলা, 
জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । প্রচ্গেগ ববক্ষার ৩ রতি। 
বৃহৎ বরুণাঁদি কাথ। বাতবস্তিঃ মুত্র ঠর, অহনা, মুত্রপাদ। মুত ৎ- 
সঙ্গ, মৃতরগ্্থি ও মৃত্রক্ষ় মৃত্রাঘাতে এবং শ্রেম্সপ্রবল বস্তিকুণ্লরোগে বেদনা 
ও যন্ত্র সহিত মুর নির্গত হইলে, উঞ্চবাতে ও মৃত্রপ্রদ্থিতে এবং পিত্ত- 
প্রবল বস্তিকুগুলরোগের পিত্তের প্রকোপ বশতঃ লিঙ্গে বা মৃত্রাশয়ে দাহ- 
থাকিলে ও মৃত্রমার্গ দ্বারা রক্ত নির্গত হইলে, এই ওঁধধ রোগীকে প্রত্যহ 
প্রাতে সেবন করিতে দ্রিবে। ইহ] অন্তান্ত মৃত্রাথাতে এবং মৃত্রকচ্ছ ও অশ্মবী- 
রোগেও প্রয়োর্গ করা যায়। 
বৃহৎ বরুণাদি কাথ। বরুণছাল, শু'ঠ, গোক্ষুর, তালমুলী, কুলখকলাই, কুশমূল, কাশ- 
যুল, শরমূল, উলুখড়ের যুল ও কৃষ্ণ ইক্ষুমূল; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, 
শেষ ৮ তোল!। প্রক্ষেপ ববক্ষার ৩ রতি এবং চিনি ।* চারি আনা। 
শুথ্যাদি কাথ। বাতকুগুল, মূত্রাগ্রীললা, বাতবস্তি, মূত্রাতীত, যুত্রদঠরঃ 
মুত্রোৎ্সজ, মৃত্রক্ষয়, মুত্র গ্রন্থি, মুত্রশুক্র, উষ্ণবাত, মুত্রসাদ, বিড়বিঘাত ও 
বাস প্রবল বস্তিকুগুলরোগে যুত্রের বিবন্ধত1 এবং তজ্জন্ত কোষ্ঠ, কটি, উরু, 
মলদ্বার, বস্তি ও শিশ্সে বেদনা থাকিলে, এই কাথে হিং, যবক্ষার ও সৈন্ধব- 
লবণ প্রত্যেকে ৪ বৃতি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। ইহা মৃত্রকচ্ছ ও 
অশ্মরীরোগেও প্রয়োগ কর] যায়। ইহা বায়ুর অন্থলোমক, কোষ্ঠতুদ্ধিকারক 
ও অশ্মরীতেদক। 


৯৮২ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা । 


শুঠ্যাদি কাথ। শুঠ, গণিয়ীরীছাল, পাথরকুচি , শজিপ/ছাল, বরুণছাল, গোক্ষুর, হরী- 
তকী ও সোন্দাল ফলের শাস; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ 
তোলা; শেষ ৮ তোলা । 
কুশাবলেহ। মুত্রাঘাতে কষ্টের সহিত মুত্র নির্গমন, বস্তি বা লিঙ্গনালে- 
বেদনা, মুত্রাশয়ের স্কীততা ও দাহ, মুক্রমার্গদবারা৷ রক্ত বা সরক্ত মূত্রনির্গমন, 
অরুচি ও দূর্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে; এই ওষধ রোগীকে সেবন 
করিতে দ্রিবে। অন্থপান--পাথরকুচি পাতার রস বা ব্রিফলার জল। 
কুশাবলেহ। প্রস্ততবিধি ৯২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য! 
হি াছচ্র্ণ । মূত্রাগ্রীলারোগে বায়ুর আধিক্যবশতঃ মলমৃত্রকুদ্ধ। উদরা- 
খান এবং উন্নত, সঞ্চব্রণশীল ও তীব্র বেদরনাযুক্ত অচীল! উৎপন্ন হইলে, রোগের 
প্রথম অবস্থায় এই উধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অস্থপান-_ 


হি ঘৃচুর্ণ। প্রস্ততবিধি ৫৯৯ পৃষ্ঠায় দুষ্টব্য। 


বচাগ্যচুর্ণ ( মতান্তরে )। অগলীলারোগের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে, এই উষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অন্ুপান-_-উষ্ণজল। 
বচাদ্চর্ণ ( মতান্তরে )| প্রস্ততখিধি ৫৯৩ পৃষ্ঠায় জ্টব্য। 
কাঙ্কায়ন-গুড়িকা। অগ্ঠীলা নামক মুত্রাঘাতে উদরাষ্মান, মলমৃত্র- 
রোধ ও বেদন৷ প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে 
দিবে। ইহাদ্ধাবা রোগ সমূলে বিনষ্ট হয়। ইহা কোষ্ঠশুদ্ধি ও মৃত্রকারক। 
অন্ুপান--ব্রিফলার জল। 
কাক্বায়ন গুড়িকা। প্রস্ততবিধি ৭৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
বরুণাগ্িলোহ। মৃত্রাঘধাতের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, অথচ 
কোষ্ঠকাঠিন্ত থাকিলে, এই উষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অঞ্পান_ 
ভ্রিফলার জল। 
বরুণান্ভ লৌহ। প্রস্ততবিধি ৯৬৯ পৃষ্ঠায় ্রষ্টব্য। 


তারকেশ্বর রস। মৃত্রাধাতে মৃত্রাশয় ও জননেক্িয়ের দাহ, অল 


মুত্রাঘাতরোগ-চিকিৎস!। ৯৮৩ 


অল্পে সরুধারায় মৃত্র নির্গমন কিশেষতঃ মৃত্রমার্স হইতে রুক্ততআব বা রক্তবর্ণ মূত্র 
নির্গত হইলে, এই উষধ রোগীকে সেবন করিতে দ্বিবে। 
তারকেশ্বর রস। প্রস্ততবিধি ৯৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 
চিন্তামণি। মৃত্রাধাতে উদবাশ্মান, কোষ্ঠকাঠিস্, মৃত্রের বিবদ্ধতা, 
মৃত্রাশয় ও জননেন্দ্িয়ের আলা ঘ্্ণা প্রন্থৃতি বিনাশের ভ্বস্তঃ বিশেষতঃ বায়ু 
ও পিত্বের শমতা উৎপাদন কবিস্তা শরীর স্গিক্ককরণের জন্ত এই ওষধ ব্যবস্থা 
করিবে। ইহার ২১টি বটী প্রয়োগ করিলেই সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া! ঘায়। 
অন্থপান-__চাউলধোয়া! জল বা ব্রিফলাব্ ছল ও মধু। 
চিন্তামণি। প্রস্ততবিধি ৬৬ পৃষ্ঠা দৃ্টব্য। 
চতুম্মু্থ । মৃত্রাধাতের যে যে অবস্থায় চিন্তাষণি প্রয়োগ কারা যায়, 
সেই সেই অবস্থান্থ চতুন্ুখ প্রয়োজ্্য। অন্থপান-_চাউলধোয়া ছল বা 
ত্রিফলার জল। 
চছুপুখ | প্রস্ততবিধি ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 
যোগেন্দ্ররস | চিন্তামণি বা চতুক্ুথ প্রয়োগে ফল না হইলে কিন্বা 
রোগ সমূলে বিনাশের জন্ত এই খঁধধ প্রয়োগ কর] অতি প্রয্োজন। অন্থপান- 
চাউলধোয়া জল বা ব্রিকলার জল । 
যোগেন্দ্র রস। প্রত্ততবিধি ৬৯৯ পৃষ্ঠায় র্ব্য 
উশীরাদ্যতৈল | মৃত্রাঘাতে বায়ুর রুক্ষতা বিনাশ করিয়! শরীর নি 
করিতে ইহার অদ্ভুত ক্ষমতা | সর্বাঙ্গে ও উদরে মালিশ করা! কর্তব্য। বাত্- 
জনিত বেদন| ও পিত্তজন্য বস্তি, জননেন্দট্িয় ও গাত্রবাহে ইহা! ব্যবস্থা করা 
উচিত। এই তৈল যেমন বাঘুপিত্ত নাশক, তেমনি মৃত্রের বিবন্ধত! বিনাশবক 
অথচ বলপুষ্টিকারক | পু 
উশীরাগ্ভতৈল। প্রস্ততবিধি ৯৭* পৃষ্ঠায় ব্রটব্য | 
ত্রিকণ্টকাদ্য ঘ্বত। মৃত্রাপাতে উদরাশ্নান বা! অগ্রিমান্দ্য না থাকিলে 
অথচ বায়ুজন্য বস্তি ও জননেক্জিয়ে বেদনা, কোষ্ঠকাঠিস্ত, মৃত্রের বিবদ্ধতাঃ 
ত্রনির্গম-কালে যাতনা, কক্ষতা, কুক্ষি-বেদনা, পিত্ের প্রকোপ বশতঃ 
৯৯ 


৯৮৪ আযুর্বেদ-শিক্ষা | 


মুত্রাশয়ে, জননেত্ত্িয়ে বা গাত্রে দাহ, সরক্ত ঝঃ'রক্ঞবর্ণ মূত্রনির্গমন, সরুধারায় 
মূত্র প্রবর্তন, প্রস্রাবের অগ্রে বা পশ্চাতে ভন্মমিশ্রিত জলের স্তার আব হওয়া 
এবং বাতকুগুলিকা প্রভৃতি সর্বপ্রকার মৃত্রাঘাতের যে কোন লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে, এই দ্বত রোগীকে সেবন করিতে দ্বিবে | অনুপান-_-উষ্ণ ছুগ্ধ। ইহা 
শুক্র বর্ধক এবং বল ও পুষ্টিকাবুক । 

ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত। প্রস্ততবিধি ৯৭০ পৃষ্ঠায় সরষ্টবা। 


মুত্রাধাতে-পথ্যাপথ্য | 

পথ্য । রোগের প্রথম অবস্থায় অন্নাহার বন্ধ করিয়। দুপ্ধসাগড অথবা 
ছুগ্ধসহ সা ও কিস্মিস্‌ ্বান্রা পাঁয়স প্রস্তুত করিয়া! আহার করিতে দ্বিবে। 
ছুদ্ধ ও খৈর মণ্ড এই অবস্থায় অতি উপকারী। পাতলা! দাস্ত হইলে, ছুগ্ধ ও 
বাপি পথ্য দিবে । এতত্যতীত সুপ নানাবিধ ফল এই রোগে অত্যন্ত উপ- 
কারী। ডাবের জল, ঘোল, কেশুর, পানিফল, ডালিম, বেদানা, আনান্বদ, 
কমলালেবু, পাতি বা কাগজীলেবু, আম, আমলকী, আতা, পেপে, কিস্মিস্, 
আঙ্গুর, প্রভৃতি সুপথ্য। রোগ প্রশমিত এবং দাস্ত ও প্রআব যথারীতি 
হইলে, মাছের ঝোল সহযোগে অশ্পখ্য দিবে। রোগ সমূলে আরোগ্য 
হইলে, ডাইল ও তরকারী আহার কর কর্তব্য নহে, তবে পটোল, আলনুঃ 
সাচি কুমড়া প্রভৃতি আহাবু কব্রিতে দেওয়া! যায়। 

অপথ্য। বিরুদ্ধ দ্রব্য, পরিশ্রম, পথপর্য্যটন, বাত্রিঞ্জাগরণ, রুক্ষ বা 
পিত্তবর্ধক দ্রব্য, মৈথুন, মলমূত্রাদ্ির বেগ-ধারণ ও বমনকারক দ্রব্য-সেবন 
এই রোগে পরিত্যাজ্য । 


অশ্মরীরোগ-চিকিৎন। | 


অশ্মরীরোগের সাধারণ লক্ষণ । অশ্মরীরোগ উৎপন্ন হইলে, নাতি, 
সেবনী ভ মৃত্রাশয়ের উপরিতাগে বেদনা হয়। অশ্মরী দ্বারা মুত্রদ্ধার রুদ্ধ 
হইলে বিচ্ছিন্ন ধারায় প্রজাব নির্গত হয়, মুক্রর্ধ, হইতে অশারী অপসারিত 


অশ্মরীরোগ-চিকিওসা । ৯৮৫ 


হইলে বিনা কষ্টে গোমেদের গ্চার কিঞ্চিৎ লোহিতবর্ণ' স্বচ্ছ মূত্র নির্গত হইয়! 
থাকে । অশ্মরীর ঘর্ষণে যৃত্রনালীতে ক্ষত হইলে রক্তমিশ্রিত ঘন মূত্র নিঃস- 
রণ হয় এবং প্রস্রাবের সময় কুস্থনহেতু অতিশয় বেদনা হইয়া থাকে । 

বাতিক অশ্মরীর লক্ষণ | বাতিক অশ্মরীরোগে পীড়িত ব্যক্তি 
আর্তনাদের সহিত দস্তে দন্ত ঘর্ষণ করে, কম্পিত হয় এবং নাভিদেশ ও লিঙ্গ 
হস্তদ্বারা পীড়ন করে। প্রঙ্ঞাবের বেগ দ্বিলে বায়ুসহ মল নির্গত হয় এবং 
মুভঘুহঃ বিন্দু বিন্দু যুত্র নিঃস্থত হইয়া থাকে। বাতাশ্মরী শ্ঠাববর্ণ, রুক্ষ ও 
কণ্টকদ্বারা আবৃতবৎ দৃষ্ট হয়। 

পৈত্তিক অশ্বরীর লক্ষণ | পৈত্তিক অশ্মরীরোগে পিত্তের প্রবলতা- 
বশতঃ মুত্রাশয়ে এরূপ দাহ উপস্থিত হয় যেন অধিদ্বারা যুত্রাশয় দগ্ধ হইতেছে 
বলিয়! প্রতীয়মান হয় এবং অশ্মরী ভেলার বীঙ্জের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট 
ও রক্ত, গীত বা! কৃষ্চবর্ণ দৃষ্ট হইয়া! থাকে । 

শ্লৈক্মিক অশ্মরীর লক্ষণ । খ্বৈশ্মিক অশ্রীরোগে গ্রেম্সার প্রকোপবশতঃ 
রোগীর মৃত্রাশয় শীতল, ভারবিশিষ্ট হয় ও তাহাতে হুচীবিদ্ধবৎ বেদন! হইয়া 
থাকে । অশ্মরী, বৃহৎ, মস্থণ ও শুরুবর্ণ বা] মধুর ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট দৃষ্ট হইয়। থাকে । 

অশ্রীর স্খসাধ্য লক্ষণ । বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈম্মিক এই ত্রিবিধ 
অশন্রী প্রায়শঃ বান্যকালেই জন্মে, পরিণত বয়স্কের কদাচিৎ হইয়া থাকে। 
বাল্যকালে বালকগণের মৃত্রাশয় ক্ষুদ্র থাকে, এজন্য সহজে অন্্দ্ধারা অশ্মরী 
গ্রহণ ও আহরণ করা যাঁয়। 

শুক্রাশ্মরীর সংপ্রান্তি। শুক্রের বেগ ধারণ করিলে, শুক্রাস্মরী জমে, 
এই রোগ বয়স্ক ব্যক্তিদ্রিগেরই হয়, বালকগণের হয় না, কারণ তাহাদের 
সত্রীগমনেচ্ছা। না থাকাতে শুক্রের বেগ থাকে না এবং শুক্র অবরুদ্ধ হয় না। 
কাম বেগবশতঃ স্বস্থানচূতি শুক্র স্বলিত না হইয়া বামুত্বারা শিল্প ও 
অগুকোবদ্ধয়ের মধ্যগত মৃত্রাশয়ের মুখে ধৃত ও শোবিত হইলে, শুক্রাশ্মরী 
উৎপন্ন হইয়া! থাকে । 

শুক্রাশ্বরীর লক্ষণ । শুক্রাম্মরীরোগে রোগীর যুত্রাশয়ে বেদনা ও 
কষ্টের সহিত মূত্র নির্গত হয় এবং অগুকোবছয়ে শোথ জন্মে। শক্রাশ্মরীরোগ 


৯৮৬ আযুর্বেদ-শিক্ষা। 


উৎপন্নাহইবামাত্রই শুক্র স্বলিত হইতে থাকে এবং শিশ্ন ও অগ্ুকোষের 
মধ্যতাগ পীড়ন করিলে ( টিপিলে ) অশ্মরী অত্যন্তরে লীন হয়। 

শর্করা ও সিকতার লক্ষণ | শর্করা ও সিকতা, পৃথক রোগ নহে, ' 
অশ্মরীরোগের প্রকার ভেদ যাত্র। অশ্মরী বায়ুদ্বার! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিতক্ত 
হইয়া চিনির ন্যায় আকার হইলে, তাহাকে শর্করা এবং বালুকা কণার 
মত হইলে, তাহাকে পিকতাশ্মরী কহে। শর্করা ও সিকতারোগে বায়ুর 
অন্থলোমতা থাকিলে, মৃত্রের সহিত এ শর্করা ও সিকতা বহির্নত হয়; 
কিন্তু বায়ু প্রতিলোমগামী হইলে, মৃত্রনলী রুদ্ধ হয় এবং মৃত্ররন্ধে,র সহিত 
সংলগ্ন হইয়া নানা প্রকার উপদ্রব উত্পাদন করে। শর্কর1 অপেক্ষা সিকতার 
রেণু সমূহ হুক্্তর ৷ 

অশ্মরী, শর্করা ও সিকতার অসাধ্য লক্ষণ । অশ্রী, শর্করা ও 

১কতারোগে রোগীর নাভিতে ও অণ্ডকো যদ্ধয়ে শোথ এবং মৃত্ররোধ হইলে, 

রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

অশ্মরীর উপদ্রেব। অশ্বরীরোগে রোগীর ছূর্বলতা, শরীরের অব- 
সন্নতা, কুশতা, হৃদয় ও কুক্ষি-বেদনা, অরুচি, পাও, উষ্ণবাত নামক মৃত্রাঘাত, 
তৃষ্ণা, হৃপ্রোগ, বমি, কম্প, অগ্রিমান্দ্য, মুচ্ছণ এবং প্রত্রাবকালে রোগীর দুঃসহ 
যন্ত্রণা হয়। রঃ 

অশ্মরীরোগ-চিকিৎসা-বিধি। 


যেরূপ গোঁপিত্তে গোরোচনার উৎপত্তি হয়, নান! কারণে প্রকুপিত বায়ু 
শুক্র সহ মুত্রাশয়স্থিত মুত্রকে অথবা পিত্তপহ শ্লেম্সাকে শুষ্ক করিলে, তদ্দরপ 
অশ্মরী অর্থাৎ পাথরী জন্মে । অশ্মরী চারি প্রকার, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈশ্মিক 
ও শুক্রজ। শুক্র অশ্মরী শুক্র হইতে উৎপন্ন হয়। সর্বপ্রকার অশ্মরী 
রোগেই ত্রিদোষের প্রভাব বর্তমান, কিন্তু তৎসব্বেও চতুর্বিধ অশ্মরীর মধ্যে 
বাতাদি ব্রিবিধ অশ্মরীরোগে শ্রেম্বার প্রবলত1 থাকে। যথাসময়ে চিকিৎসা 
না করিলে অশ্মরীরোগ যমের ন্যায় জীবন নষ্ট করে। অশ্বরীরোগ উৎপন্ন 
হইবার পূর্বে মৃত্রাশয়ের স্কীততা, মুত্রধশয়ের নিকটবর্তাঁ চতুষ্পার্থে অত্যন্ত 
বেদনা, প্রন্থাবে ছাগলের মুত্রের ন্যায় গন্ধ, মৃত্রকুদ্, জর এবং অরুচি জন্মে। 


অশ্মরীরোগ-চিকিৎসা। ৯৮৭ 


ুত্রকুদ্থ ও যৃত্রাথাতের সহি অশ্মরীর বিতিন্লতা এই -যৃত্রকদ্্র ও মৃত্রীঘাত 
সহসা উত্পন্ন হয় এবং চিকিৎস1 করিলে, অল্লকালের মধ্যেই প্রশমিত হয়, 
কিন্তু অশ্বরী ক্রমশঃ বা দীর্ঘকালে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ অল্প অল্প করিয়া বাড়ে, 
সুতরাং সহসা মৃত্র-নালী ও মৃত্র অবরুদ্ধ হয় নী। 

সাধারণতঃ মৃত্রকন্ অপেক্ষা মৃত্রাধাত এবং মৃত্রাঘাত হইতে অশ্মরীরোগ 
কঠিন। মুত্ররুচ্ছ ও মৃত্রাঘাত পুরাতন হইলেও ওধধ প্রয়োগ করা যায় এবং 
আরোগ্য হয়, কিন্তু অশ্মরীর পুরাতন অবস্থ।র অন্ত্-প্রযোগ ব্যতীত উপারাস্তর 
নাই। অশ্মরী এবং শর্করাজনিত মৃত্রকচ্ছ এইজন্য অন্তান্য মৃত্রকৃন্ছ অপেক্ষা 
অত্যন্ত কঠিন, কারণ অশ্মরী বা শর্করা দ্বারা মুত্রমার্গ অবরুদ্ধ হইলে, যে মৃত্র- 
কচ উৎপন্ন হয়, তাহাতে যাবৎ অশ্মরী বা শর্করা স্থানচ্যুত হইয়া নির্গত না 
হয়, তাবৎ মুত্র সরলরূপে নির্গত হয় না। - 

অশ্মরী রোগের পুর্বরূপ প্রকাশ পাইলে, অগ্ঠান্ঠ কাখ, অবলেহ ও বটিকা 
প্রভৃতি প্রয়োগের সঙ্গে জরচিকিৎসোক্ত স্বল্প পঞ্চযূলক্াথ, দশমৃলকাথ, দ্বাদ- 
শাঙ্গ কাথ, চতুর্দশাঙ্গ কাথ বা অষ্টাদশাঙ্গ কাথ সেবন করাইবে, অনন্তর এঁ 
কাথ সেবনে জর হাস পাইলে বায় ও পিত্তনাশক তৈল দ্বতাদি প্রয়োগ 
করিবে, কারণ তৈল ঘ্বতাদি দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ বা বিগুণ বামু ও কুপিত পিত 
গ্রকৃতিস্থ না হই.ল রোগ প্রশমনের বা রোগের মূলোচ্ছেদ অসম্ভব। 

বাতিক অশ্মরীরোগে গোক্ষুরযোগ, শুষ্্যাদি কাধ, এলাদি ক্কাথ বা 
বরুণা্দি কথ, বৃহৎ বরুণাঁদি কাঁথ এবং বরুণা্যচুর্ণ ব্যবস্থা করিবে । বায়ু ও 
পিত্তের সমতার জন্যু চিন্তামণি বা যোগেন্দ্র রস এবং উশীরাদি_ তৈল বা বীর- 
তরাদ্ধ তৈল এবং পাষাণভেদাদ্য চূর্ণ ও পাষাণভেদাদ্য ঘৃত ব্যবস্থা! করা যায়। 
তৈল সর্বাঙ্গে বিশেষতঃ উদরে মাথাইয়া রোগীকে সান করাইবে। তৈল- 
মর্দন ও দ্বত সেবন দ্বারা এই রোগে মহোপকার দর্শে। উক্ত তৈল দ্বার] 
জননেন্ত্রিয়ে পিচ কারী প্রয়োগ করিলেও অসীম উপকার হয়। 

পৈত্তিক অশ্মরীরোগে বৃহৎ বরুণার্দি কাথ, তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর, কুশাবলেহঃ 
বরুণাগ্ধ ্বত বা কুশাগ্ দ্বত এবং চিন্তামণিঃ যোগেন্দ্র রস প্রভৃতি উষধ সেব- 
নের ও উশীরাদি তৈল রোগীর ফ্বর্বাঙ্গে ও উদরে মর্দনের ব্যবস্থা করিবে। * 
উক্ত তৈল দ্বার! পিচ.কারী” প্রয়োগ করা যায়। 


৯৮৮ আয়ুর্বেবেদ-শিক্ষা | 


গ্লৈম্মিক অশ্মরীরোগে গোক্ষুরযোগ, শুষ্ঠ্যাদ্দি কাথ, বরুণাদি কাঁথ বা বৃহৎ 
বরুণাদি কাথ অথবা এলার্দি কাথ, বরুণাস্ত চূর্ণ, পাষাণভেদাদ্য চূর্ণ ও পাষাণ- 
ভেদাদ্য ঘ্বত এবং বীরতরাদ্য তৈল ঝ৷ ব্রপ্নরোগোক্ত সৈম্ববাগ্ক তৈল প্রভৃতি 
ব্যবস্থা করিবে। উক্ত তৈল দ্বারা পিচ.কারী প্রয়োগ করা যায়। এই রোগে 
শোথরোগোক পুনর্ণবাষ্টক কাথ, পুনর্ণবাদি চূর্ণ পুনর্ণবাদি তৈল, শুষী বত ও 
পুনর্ণবাদি স্বৃত প্রয়োগ করা যায়। 

শুক্রাশ্বরীরোগের চিকিৎসা শ্ৈদ্মিক অশ্মরীরোগের ন্যায় করিবে। 
এই রোগে গোঙ্ষুরযৌগ, শুষ্যাদি কাখ, বরুণাদি কাথ, এলাদি কাথ বা বৃহৎ 
বরুণাদি কাথ, পাঁষাঁণভেদাদ্য চূর্ণ ও পাঁষাণভেদাদ্য ঘ্বত এবং বীরতরাপ্ঘ তৈল 
বাব্রপ্নরোগোক্ত সৈন্ধবাঁদ্য তৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে । এই রোগে শোথ- 
বোগোক্ত পুনর্ণবাষ্টক কাথ, পুনর্ণবাদি চূর্ণ, শুষীঘ্বত, পুনর্ণবাদি ঘ্বত ও পুন- 
র্বাদি তৈল প্রয়োগ করা যায়। 

শর্করা ও সিকতার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তিলাদ্য কাথ, পাধাণতেদাদ্য- 
চরণ, বরুণাস্য চূর্ণ, পুনর্ণবা! কক্ধ, বরুণাদি বা বৃহৎ বরুণাদি প্রস্ৃতি কাথ, উশী- 
রাদ্য, বীরতরাদ্য বা কুশাদ্য তৈল, কুশীবলেহ, বরুণাদ্যলৌহ, বরুণাস্ত স্বৃত 
( মতান্তরে ) এবং চিস্তামণি বা যোগেন্দ্র রস প্রসূতি ওষধ ব্যবস্থা করিবে। 

অশ্মরী, শর্করা ও সিকতার অবিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, শোথ রোগোক্ত 
পুনর্ণবাষ্টক কাথ, পুনর্ণবাদি চূর্ণ, পুনর্ণবাদি তৈল, শুষ্ঠী বত ও পুনর্ণবাদ্বত 
ব্যবস্থা করিবে। 

অশ্মরীরোগে মৃত্রনালীতে ক্ষত ও তজ্জন্য রক্ত নির্গত হইলে, পৈত্তিক 
অশ্মরীরোগোক্ ওষধ ব্যবস্থা করা উচিত । 


অশ্মরীরোগে-ওষধ। 
শুগ্যাদি কাথ। বাতিক, শ্নেশ্মিক ও শুক্রাশ্মরীরোগের বিবিধ লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে; এই ওষধ রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে 
ওঞ্যাদি ক্বাথ। প্রস্ততবিধি ৯৮২ পৃষ্ঠায় ভষ্টরব্য। 
এলাদি কাথ | বাতিক, শ্নৈচ্মিক রা শুক্রাশ্বরীরোগের লক্ষণ. প্রকাশিত 
হইলে, এই ওষধে শিলাজতু প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। 


অশ্রীরোগ-চিকিৎসা। ৯৮৯ 


এলাদি কাথ ॥ এলাচি, শিপুল, বষ্টিমধু, পাথরকুচি, রেখুকা, গোক্ষুর, বাসকছাল ও 
ভেরেগার মুর ছাল; এই সকল স্ত্ব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেব 
৮তোলা। 

বরুণাদি ক্কাথ | বাতিক; শ্রৈম্মিক ও শুক্রাশ্মরীরোগের যাবতীয় 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে; এই কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন 
করিতে দ্বিবে। 

বরুণাদি কলাথ। প্রস্ততবিধি ৯৮১ পুষ্ঠার ভ্রষ্টব্য। 

বৃহৎ বরুণাদি কাথ | বাতিক, পৈত্ডিক, শ্নেম্সিক ও শুক্রাশ্মরী- 
রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং জননেম্দ্রিয় হইতে রক্ত নির্গত হইলে, এই 
উধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। প্রক্ষেপ-যবক্ষার ও রতি ।* 

বৃহৎ বরুণাদি ক্কাথ। প্রস্কতবিধি ৯৮১ পৃষ্ঠার ভুষ্টব্য। 

গোক্ষুর যোগ । বাতিক; শ্লৈ্মিক ও শুক্রাশ্মরীরোগের লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে, এই যোগ সেবন করিতে দ্বিবে। ইহা সেবনে অশ্বরী নিপতিত হয়। 
গোক্ষুর যোগ | গোক্ষুর, কুলেখাড়া, ভেরেগার মূল, ব্যাকুড় ও কণ্টকারী; এই পাচটী 
দ্বব্য সমভাগে মিলিত অন্দতোলা' ছদ্ধে পেনণ করিয়া সেবন করিতে দিবে। 
কুশাবলেহ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্রোন্মকঃ শুক্ুজ অশ্মরী এবং শর্করা 
ও সিকতার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা প্রমেহ, মৃত্ররুদ্্, মৃত্রাধাত ও 
অশ্বীরোগে মৃত্রমার্সদারা রক্ত নির্গত হইলে, এই ওষধ অমৃতের ন্যায় উপ- 
কারী। অন্ুপান-:ত্রিফলার জল। 
কুশাবলেহ। প্রস্তর তবিধি ৯২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
তৃণপঞ্চমূল ক্ষীর । পৈতিক অম্মরীরোগে বা মৃত্রমার্স্রা রক্ত 
নির্গত হইলে, এই ওধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 

তৃণপঞ্চমূলক্ষীর । প্রস্ততবিধি ২৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 

তিলাদ্য কাথ । শর্করা ও সিকতার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগীকে 
এই কাথ সেবন করিতে দিবে? ইহা*সেবনে শর্কর1 ও মিততা মৃদ্রমার্ম দ্বার] 
বহির্গত হইয়া যায়। 


৯৯০ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা। 


তিলাদা কাথ। হিল, আপাং, কদলমূল, গলাশছাল,*ধব ও ৰেলশুঠ; ইহার! সমভাগে 
মিলিত ২ তোলা, ছল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোল! । 


পাষাণভেদাদ্যচুর্ণ | বাতিক, শ্নৈশ্মিক ও শুক্র অশ্মরী কিনব 
শর্করা ও সিকতারোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ সেবন করিতে 
দিবে। ইহা সেবনে অশ্বরী তেদ হইয়া মৃত্রের সহিত নির্গত হইয়া থাকে। 
অনুপান--.উষ্জল। 
গাষাণভেদান্ঠ চূর্ণ। পাথরকুচি, বাসকছাল, গোক্ছুর, আকনাদি, হ্রীতকী, শু ঠ, পিপুল, 
মরিচ, শঠী, দস্তীবীঞ্গঃ কেলেকড়া। বনানী, শালিঞ্চশীক, কান্ুড়বীন্ধ, শশাবীন্ব, কৃফভরীরা, 
হিং অন্নবেতদ ( খৈকল) বৃহতী, কণ্টকারী, ধনে  বচ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত 
করিবে। মাত্রা চারি আনা। 
বরুণাদ্যচুর্ণ | বাতিক, শ্সৈশ্বিক, শুক্রত্দ এবং শর্কব্রা ও সিকতা 
অশ্বরীর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই গুঁধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 
ইহা৷ সেবনে অতি শীঘ্ব অশ্মরী তেদ হইয়| গতিত হয়। এতত্ব্তীত মৃত্রা- 
শয়গত রোগ অর্থাৎ মৃত্রকৃন্্, মৃত্রাধাত, বিশেষতঃ শর্করা, সিকতা ও অশ্রী- 
জনিত মৃত্রকৃচ্ছে ইহা অতি উপকারী । বাতবস্তি, বস্তিকুগুল ও মুত্র।ীলা- 
রোগে ইহা অসাধারণ ফলপ্রদ । অন্তুপান-উঞ্কজল। ,. 
বরুন চূর্ণ । বকণছাল চূর্ণ ১ ভাগ, ঘবক্ষার রদ্ধভাগ ও পুরাতন ইস্কুগুড় সিকি ভাগ, 
রখ নকল একত্র মর্দন করিবে। মাত্রা চারি আনা । 


চিন্তামণি | অশ্মরীরোগে বায়ুর প্রকোপবশতঃ বস্তিদ্দের অর্থাৎ 
মৃত্রাশয় স্ফীত ও পিতের প্রকোপ বশতঃ মৃত্রাণয়ে অত্যন্ত দাহ প্রকাশ পাইলে 
এই উধধ রোগীকে সেবন কৰ্বিতে দিবে। শর্করা ও সিতকার প্রথম অব- 
সায় এই উঁষধ প্রয়োগ কর! যায়, কিন্তু অবিষ্ট লক্ষণ অর্থাৎ অণ্ডকোষ বা 
নাভিতে শোথ দৃষ্ট হইলে অথবা খ্নৈন্সিক ও শুক্রঙ্জ অশ্মরীরোগে প্রযোজ্য 
নছে। অন্থপান--ত্রিফলার জল। 
চিন্তামণি। প্রস্ততবি ধ ৬৬ পৃষ্ঠা ভ্ষ্টবব্য।« 


যোগেন্দ্ররস | অশ্মবীরোগে বাছু ও পিত্ডের প্রকোপ বশতঃ নানা- 


অশ্মরীরোগ-চিকিৎসা । ৯৯১ 


বিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইপে, শ্রই উধধ সেবন করিতে দিবে। যেষে অবস্থায় 
চিন্তামণি প্রযোজ্য, সেই সেই অবস্থায় সেই অস্রপানে ইহ প্রয়োগ করা যার | 
যোগেঞ্জে রস। প্রন্ত তাবিধি ৬”৯ পৃঠায় জুষ্টবা। 
বরুণ।ব্যলৌহ | বাতিক, পৈত্তিক, শ্রৈশ্মিক ও শুক্রজ অশ্মরীরোগের 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ রোগার তৎসঙ্গে অল্প জবর থাকিলে, এই 
উষধ মেখন করিতে দিবে । ইহা মৃত্ররুন্্ ও মৃত্রাধাতরোগে এবং মেহরোগে 
মত্রকৃন্দ্বের লক্ষণ কিন্বা বন্তি ও জননোন্দরয়ের প্রদাহ প্রকাশ পাইলে, ব্যবস্থা 
করা বায় । অন্ুপান-চাউল ধোয়া জল বা িফলার জল। 
বরুণাদ্য লৌহ। প্রস্ততবিধি ৯৬৯ পৃষ্ঠায় রষ্ট্া। 
উশীরাদ্য তৈল। বাতিক ও পৈত্তিক অন্মবীরোগের ,যে কোন 
অবস্থাপ্ন এবং শর্করা ও গিকতাব প্রথম অবস্থায় এই তৈল রোগীর সর্ধাঙ্গে ও 
বিশেষতঃ উদরে মর্দছন করিতে দিবে। 
উশীরাদা ঠৈল | প্রস্ততবিধি ৯৭০ পৃষ্ঠাযু ডরষ্ঠবয | 
শিলোভ্েদাদি তৈল | প্লৈগিক ও শুরুজ অগ্যিীরেগে এবং শর্করা 
ও গিকতার অরিষ্ট লক্ষণ প্রকশ পাইলে, এই তৈল উদ্রে মর্দনের ব্যবস্থা 
করিবে। তৈল মদ্দন করিয়। উঞ্ণ গোমৃতরপূর্ণ বোতিল দ্বারা উদরে সেক দিবে। 
শিলোছেদাদি তৈল, ভিল তল /ও পের। মুকহ্থ।পাক করিবে । পুনর্বার রস /৮ 
মের ও শতমূলীর রস /৮ দে । ককদ্রব্য_-পাথরকুসি, ভেরেগার ।মূল ও শালপাণী মমভাগে 
মিলিত এক সের। পাক করিয়া ছাকিঘ়া লইবে। 
বীরতরাদ্য তৈল । বাতিক ও পৈওিক অগ্রীরোগের সর্বাবস্থার এবং 
প্লৈশ্বক ও শুক্রজ অশ্রীর পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ শোথ ও জর না থাকিলে, 
এই তৈল উদরে ও সর্বাঙ্ে মালিশ করিতে দিবে। 
বীরতরাদ্য তৈন। তিলটতৈল /8 ০সের। বথাবাধ মুক্ছণপাক করিবে । কা থ্যত্রব্য-_ 
শরমূল, গণিয়ারী, কাশনূর, পরগাহা। কুশমুন। ইন্ফুমুল। শতমূলী, পাথরকুচি, গোক্ষুরঃ 
শোণাছাল, আকন্দনূল, হুড়ছড়ে, উনুখঢ় ? নালঝিন্টা, পীতপ্ষিটী, বরুণহাল, গুল, নলমুল 
ও গঞ্জপিশুল, ইহারা সমভাগে মিলিত ১২০ পের, জল ৬3 সের, শেন ১৬ সমেত | কক্ষপতব্য - ্ 
সৈঙ্ধব, ময়নাফল, কুড়, শুল্ক, অন্্বেতদ, বিচ, বালা, যষ্টমধু, বাখনহাটী, দেবদার, প্ড ঠ, 
কট ফল, কুড়, মেদ, চই, রক্ষটি তা, শী, বিডঙ্গ, আব, তেউদ্রী, রেণকা, নীলরুহ্ছা, শাল- 
১২ 
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পাণী, বেলশু'ঠ, জীরা, পিপুল, দস্তী ও রাক্মা। ইহারা সমন্ডাগে মিলিত এক দের। ছুগ্ধ আট 
সের। ঘথাবিধানে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়! লইবে । 

কুশাদ্য তৈল । বাতিক ও পৈত্তিক অশ্রীরোগে এবং শর্করা ও 
সিকতার প্রথম অবস্থায় বিশেষতঃ মত্রমার্গ দ্বারা রুক্ত নির্ণত হইলে, এই 
তৈল রোগীর সর্বাঙ্গে ও উদরে মর্দন করিতে দ্িবে। এ সকল রোগে এবং 
শ্নৈম্মিক ও শুক্রাশ্মরীরোগে বামুর অনুলোমনার্থ ইহাদ্বার| জননেক্ত্িয়ে উত্তর- 
বস্তি ও মলদ্বারে বস্তি প্রয়োগ করাযায়। ইহা মৃত্রকচ্ছ এবং মৃত্রাাতেও 
প্রয়োগ করা যায়। সর্বপ্রকার অশ্মরীরোগে এই তৈল উষ্ণ ছুগ্ধপহ পান 
করিতে দেওয়া যায়। 

কুশাদা টতল। প্রস্ততবিধি ৪৭৮ পৃষ্ঠায় দরষ্টবা। 


বরুণ তৈল। বাতিক ও পৈত্তিক অশ্রীরোগের সর্বাবস্থায় এবং 
গ্রৈশ্মিক ও শুক্রজ অপ্মরীরোগের পুরাতন অবস্থায় এই তৈল রোগীর 
উদরে ও সর্ধাঙ্গে মর্দনের ব্যবস্থা করিবে । শর! এবং সিকতার প্রথম 
অবস্থার ও মূত্রকদ্্ এবং মুভাঘাতে ইহা,অতি উপকারী। 
বন্ুণতৈল। তিল তৈল /৪ সের। মুচ্ছণীপাক করিবে। ক্াথ্যদ্রব্য--বরুণছাল /৪ সের ও 
গোক্ষুর /৪ পের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের | তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 
তৃণপঞ্চমূল ঘৃত। বাতিক ও পৈতিক অশ্মরীরৌগের সর্বাবস্থায় 
এবং গ্নৈগ্মিক ও শুক্রান্মরীর পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ শোখ ন] থাকিলে, 
বিশেষতঃ অশ্রীরোগে মু্রনলীতে ক্ষত ও তক্জন্য মৃক্রমার্গ বার! রক্ত নির্গত 
হইলে, এই ঘ্বত সেবন করাইবে। শর্করা ও সিকতার প্রথম অবস্থায় এবং 
ৃত্রকুচ্ছ, মৃত্রীধাতেও ইহা অতি উপকারী। অন্থপান -উঞ্ণ দুগ্ধ। 
ভূণপঞ্চমূল স্বৃত। গব্য ঘ্বত /8 সের। ঘথাবিধি মুচ্ছণপাক করিবে। ক্াথ্যন্্রব্য--কুশ,কাশ, 
শর, উলু ও কৃষ্ণ ইন্ছু, ইহাদের মুল সমভাগে নিশ্রিত /৬:* সের এবং গোস্ছুর /৬1* সের, 
পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের। কক্তত্রব্য--গোক্ষুর এক সের | যথা নিয়মে ঘ্বৃত পাক 
করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অদ্ধ তোল! হইতে ১ তোল! । 
বরুণাদ্যঘ্বত। বাতিক ও পৈপ্তিক অশ্মরীর সর্বাবস্থায় এবং গ্নৈষ্মিক 
ও শুক্রাশমরীর পুরাতন অবস্থায় অর্থাৎ শোথ ও জর না! থাকিলে, এই দ্বৃত 


অখ্রীরোগ-চিকিৎস|। ৯৯৩ 


রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শর্করা ও সিকতারোগের প্রথম অবস্থায় 
এই ঘ্বত অতি উপকারী । মৃত্রকুচ্ছ এবং মৃত্রাঘাতেও ইহ! প্রয়োগ করা যায়। 
অন্ুগান-_উষ্ণ ছুগ্ধ। 
বরুণাদ্য ঘৃত। গব্যঘৃত /৪ দের | যথাবিধি যুজ্ছণ পাক করিবে। ক্বাথাদ্রব্য_-বরুণ - 
বৃক্ষের মূলের ছাল ১২1* সের, জল ৬৪ মের, শেষ ১৬ দের। কক্দ্রব্য-_বরুণছাল, কদলী- 
মূল, বেল-ছাল, কুশ, কাশ, শর, উলু ও কৃষ্ণ ইন্ষুর মূল, গুল, পাথরকুচি, শশ।বীজ, 
নশেরমূল, ভিলড টার ক্ষীর, পলাশছালের ক্ষার ও ঘুইমূল, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা । 
যথানিয়যে ঘ্বৃত গাঁক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা | তোলা হইতে ৯ তোলা । 
বরুণাদ্যঘ্বত ( মতান্তরে )। শ্নৈশ্মিক ও শুক্রঙ্জ অশ্মরীরোগে এবং 
শর্করা ও পিকতার পুবরাঁতন অবস্থায় এই ঘ্বত অতি উপকারী। ইহা সেবন 
করিলে গ্রৈম্মিক অশ্মরীরোগে যুত্রাশয়ের ভার, শীতলতা৷ ও বেদনা প্রত্থৃতি 
এবং শুক্রাশ্রীরোগে মুত্রাশয়ের বেদনা, অগুকোধষের কুল! হাস পায় ও 
অশ্মরী নিপতিত হইয়া থাকে। শর্করা ও পিকতারোগে জর বা অগ্রিমান্য 
না থাকিলে, এই দ্বৃত প্রয়োগ করা যায় | অন্থপান--উঞ্জ দুগ্ধ । 
বরুণাদ্য ঘবৃত ( মতান্তরে )। ছাগত্বত /৪'সের। ঘখাবিধি মুচ্ছ পাক করিবে। ক্াথ্য- 
উব্য- বরুণ-ছাল; হোগলা মূল, শজিনা, জয়ন্তী, নাটাকরঞ্র, ডহরকরপ্র, ইচ্ছু মূল, গথিয়ারী, 
বেল সাল, তেলাকুচার মুল, বকরৃক্ষেরছাল, রক্তচিতা, নীলবিপ্টী, পীতবিন্টী, ছড়ছড়ে, রত. 
শজিনা, মেষশৃলী, শতমূলী, উনুখড়, বৃহতী ও কণ্টকারী; সমভাগে মিলিত ১২] মের, জল 
৬৪ সের। শেষ ১৬ সের। কক্ধদ্রব--শোধিত গু গুলু, এলাচি, রেণুকা, কুড়, মুখা, নরিচ, 
র্তচিতা। দেবদারু, ক্ষারযুত্তিকা, সৈ্ধব, হিং, ধাতুকাশীশ, পুষ্পকাশীশ, গুগ গুলু; শিলাজতু 
ও তৃতিয়।; এই সকল দ্রবা সমভাগে মিলিত /১ সের। বথাবিধি বত পাক করিয়া ছ।কিয়া 
লইবে। মাত্রা-অর্দতোলা হইতে ১ তোলা। 
পুনর্ণবা৷ কন্ক। শনৈশ্িক ও শুক্রামরীরোগে এই উধব প্রয়োগ কিবে। 
ইহাতে শোথ ও অশ্মরী উভয়ই বিনষ্ট হয়। অন্ুপান-_ছুগ্ধ। 
পুনর্ণবা কক্ধ। শ্বেতপুনরবা। লৌহ, হরিপ্রা, গোক্ষুর, প্রিয়, প্রবাল ও উদ্ুখড়ের পুষ্প, 
প্রত্যেকে সমভাগ, হৃষ্ধঘবারা গেমণ। মাত্রা চারি আনা । 
অশ্মরীরোগে-ছুর্ববলতা, অবসক্তা, কম্প ও কৃশতা-চিকিৎসা। 
ছাগলাদ্য ঘূত। অগ্শরী, শর্করা ও পিকতারোগে রোগীর প্রবল জর 
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বা অগ্রিম) না থাকিলে অথচ বাঘুর রুক্ষতা" বণতঃ অত্যধিক দুর্বল হা, 
অবসন্নত।, কণপ্প, জীর্ণঙ্বর ও ক্লুশতা লক্ষিত হইলে, এই দ্বত রোগীকে 
সেবন করিতে দিবে । বাতপিশ্ত প্রধান রোগীর পক্ষে ইহা আত প্রশস্ত। 
অন্ুপগান--উঞ্ ছুদ্ধ। 
ছাগলাদা স্ৃত। প্রন্ততবেবি ৬১১ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য 
বুহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত। অশ্মরী, শর্কর| ও সিকতারোগে প্রবল জর বা 
অগ্নিষান্দ্য ন৷ থ।কিলে অথঠ বায়ুর রুক্ষতা বশতঃ রোগীর অত্যধিক ছূর্বলত, 
অবসন্নতা, কুশত।, জীর্ণক্জর, কোঠবদ্ধতা ও কল্প প্রন্থুতি উপসর্গ উপাস্থিত 
হইলে, এই দ্বত রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 
বৃহৎ ছাগলাণ; ঘৃত। প্রস্ততবিধি ৬১২ পৃষ্ঠায় উরষ্টবা | 
অশ্মরীরোগে-মুচ্ছণ-চিকিৎসা । 
মহেন্দসূর্ধ্য রস । অশ্মরীরোগে পাধরীদ্বারা মৃতরনলী অবরুদ্ধ হইলে; 
মূত্র নির্গম-কালে অত্যধিক যন্ত্রণা বশতঃ রোগী মুঙ্ছাতিভূত হয়, এ অবস্থায় 
এই ওঁধধ রোগীর নাপিকাভ্যন্তরে প্রয়োগ করিবে । 
মহেন্দ্রইব্ারদ। প্রস্তুতবিধি ৫৫ পুষ্ঠায় জরষ্টন্য। রা 
চতুম্মুথ রস। শর্করা ও পিকতারোগে শর্করা ও পিকতা বহির্গত না 
হইলে কি্বা অশ্মরীরোগে রোগী যৃঙ্ছাতিভূত হইলে, নপ্যপ্রয়োগ দ্বারা মৃচ্ছ?- 
ভঙ্গ করিয়া এই ওষধ রোগীকে প্রয়োগ করিবে । বাযুগ্বাপ্াা রোগীর শরীর 
রুক্ষ হইলে এবং তজ্ন্ত ছূর্বগতা, মুক্ছণা, উদরাধান, কম্প, অবসন্নত।, জীর্ণঙ্বর 
ও কৃত প্রন্তৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, ইহ! প্রয়োগে অসাধারণ উপকার 
হয়। পরন্ত মেহ-দোষ থাকিলে, তাহাও ইহাতে দূরীভূত হইয়া থাকে | বিশে- 
ঘতঃ ইহাদ্বার! বায়ুর অন্গলোমতা হয় বলিয়া কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। এ সকল রোগে 
কুক্ষিপূল, বমি ও তৃষ্ণা প্রত্তি উপসর্গও এই ওুষধের প্রভাবে বিনষ্ট হইয়া 
থাকে । এই অবস্থায় চিন্তামণি, চিন্তামণিচতুম্মুখ বা যোগেন্দ্ররস প্রয়োগে 
সমধিক উপকার দর্শে। অন্ুপান--ত্রিফলার জল বা চাউলধোয়! জল। 
চতুত্মুরদ। প্রস্ত বিধি ৫৭ পৃষ্ঠায় তরষ্টবা। 


অশ্মরীরোগ-চিকিৎসা। ৯৯৫ 


অশ্মরীরোগে_ খুন্রকৃচ্ছ ও ঘুত্রাঘাত-চিকিৎসা। 
ভূণপঞ্চমূল-ক্ষীর । অশ্মতী, শর্করা ও সিকতারোগে রোগীর মূত্রনলী 
অবরুদ্ধ হইলে, ছুরস্ত যুত্রকুচ্ছ ও উষ্ণবাত নামক মৃত্রাঘধাত উপস্থিত হয়, 
এ অবস্থার এই ওষধ প্রয়োগ করিবে। 
ডণপঞ্চমূল-ক্ষীর। প্রন্ততবিধি ২৭৭ পৃষ্টা দ্র্বা। 
কুশাবলেহ। অশ্মররী, শর্বর| ও সিকতারোগে সুদীরুণ মুত্রকচ্ছ বা 
মুত্রাধাত উপস্থিত হইলে, এই ই্ষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । 
কুশাবলেহ। পরন্তভবিধি ৯২১ পুষ্ঠায় ডরষ্টব্যা 
বরুণাদ্যলৌহ। অশারীরোগে মুরকজ্ছ ও মুতাঘাত উপস্থিত হইলে, 
এই ওষধ সেবন করিতে দিবে। অন্থুপান-ব্রিফলার জল । 


বরুণাঁদা লৌহ। প্রস্ততবিধি ৯৬৯ পৃষ্ঠায় ্রষ্টব্য। 


অশ্বারীরোগে- হাদ্রোগ-চিকিৎসা। 
অর্্ভুনাদি পীর | অশ্মগী, শর্করা ও পিকতারোগে স্বদ্রোগ উপস্থিত 
হইলে, এই গষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা প্রয়োগে বক্ষঃস্থলের 
জালা, তৃষ্ণা, গাঞ্জদাহ, দয়ের গ্রানি ও মৃচ্ছণ প্রভৃতি বিদূরিত হয় । 
অঙ্ধনা!দ ক্ষীর। প্রস্ততবিধি | ৭৮৩ পৃষ্ঠায় জরষ্টবয। 
চিন্তামণি | *অখারী, শর্করা ও পিকতারোগে হৃদরোগ প্রকাশ পাইলে 
এবং তজ্জন্ত হয়ে অসহা বেদনা, ভারবোধ, অগ্রিমান্দা ও ফুস্ফুসে উতৎকট 
বেদনা হইলে, এই ষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা রোগীর 
মুচ্ছা, কুক্ষিশূল, অবসাদ প্রভৃতি উপসর্গ দূরীভূত এবং বল ও পুষ্টি বর্ধিত হয়। 
রোগীর প্রমেহ দোষ থাকিলে, ইহাদ্ারা তাহাও বিনষ্ট'হয়। এ সকলরোগে 
মৃত্রাথাত বা মূত্ররুদ্্রতা থাকিলে, এই ওঁধধে উপকার দর্শে। ইহা বায়ুর 
অন্থুলোমক বলিয়া! কোষ্ঠত্ুদ্ধিকারক ও বাযুজনিত রুক্ষতানাশক | অন্থপাঁন-_ 
ত্রিফলার জল। / 
চিন্তাযণি। প্রস্ততবিধি ৬৬ পৃষ্ঠায় রষ্টব্য। 


৯৯৬ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা। 


অশ্মরীরোগে- অরুচি-চিকিৎসা 1 
আমলাদ্য যোগ । অশ্মরী, শর্করা বা পিকতারোগে রোগার অরুচি 
হইলে, এই ওধধ রোগীকে সেবন করিতে দ্িবে। 
আমলাদ্য যোগ। প্রস্ততবিধি ৫৯২ পৃষ্ঠায় ভরষব্য। 


অশারীরোগে-_বমন-চিকিৎসা। 


চন্দনাদি যোগ । অশ্মরী, শর্করা ও সিকতারোগে রোগীর বমন 
হইলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে কঠজ্বালা, 
ূঙ্ছা, পিপাসা প্রস্থুতি উপসর্গও প্রশমিত হয়। অন্থপান-_চাউলধোয়া জল 
ও মধু। 
চন্দনাদি যোগ। প্রস্ততবিধি $৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টবয। 
অশ্মরীরোগে__তৃষ্ণা-চিকিৎস। | 
তৃণপঞ্চমূল পানীয় । অঞ্রী, শর্করা ও সিকতারোগে পিস ধিক্য- 
বশতঃ রোগীর অত্যধিক পিপাসা হইসে, এই পানীয় অল্প অল্প করিয়া 
পান করিতে দিবে। ইহাতে প্রমেহ, দাহ; যুচ্ছা! এবং অশ্মরী প্রভৃতিও 
উপশমিত হয়। রর 
তৃণপ্চমূল পানীয় । প্রস্ততবিধি ৪৮৪ পৃঠায় দর্ব্য। 
কাশ্যর্ধ্যাদি পানীয় । অশ্ী, শর্করা ও সিকতারোগে পিস্তাধিক্য- 


বশতঃ প্রবল তৃষ্ণ! উপস্থিত হইলে, এই ওঁধধ রোগীকে অল্প অল্প পরিমাণে 
পান করিতে দিবে । ইহ প্রয়োগে দাহ, ঘর, বমন, কোষ্ঠবন্ধতা, বাত বা 
পিতা শ্রিত জীর্ণবর, মেহ ও অশ্মরী প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। 

কাশ্মরধ্যাদি পানীয়। প্রপ্ততবিধি ৪৮৩ পৃষ্ঠায় রষ্টব্য। 


অশ্মরীরোগে-_পাওু-চিকিৎসা । 


অস্টাদশাঙ্গ লৌহ । অশরীরোগে পাঙুর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, 
বিশেষতঃ তৎসঙ্গে রোগীর অগ্নিমান্দ্য বা পাতগ্লা দাত্ত হইলে, এই ওধধ 


ব্রণ-শোথ-চি কিৎসা। ৯৯৭ 


সেবন করিতে দিবে। গ্রষেহ দোষ বিগ্বমান থাকিলে, তাহাও ইহাতে 
বিনষ্ট হয়। 
অষ্টাদশাঙ্গ লৌহ। প্রন্ত তবিধি ৯৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 


অশ্মরীরোগে__পথ্যাপথ্য । 


অশ্মবীরোগে, কুলথকলায়, মুগ, মন্থর বা ছোলার ভাইলের পাতলা যুষ, 
গটোল, ডুমুর, চালকুমড়া ও কুমড়ার ডাটা প্রস্তির তরকারী, মাগুর, কই, 
খলিসা, ছোট রুই প্রস্থৃতির ঝোল, অগ্ডজপ্র/ণীর মাংসের যুষ, পুনর্ণবা শাক, 
শালপাণীশাক, আদ! ও পুরাতন শালি তগুলের অন্ন এবং প্রবঙ্গ জর বিদ্যমান 
থাকিলে দুধ বালি? দুগ্ধ ও খৈর মণ্ড পথ্য দিবে। কিস্মিদ্‌, বেদানা, আঙ্গুর, 
সুমিষ্ট কমলালেবু ও আনারস এবং তরল দ্রব্য সুপথ্য। স্নান* সহামত, 
ঈষদুষ্ণ জলে বা ঠাণ্ডা জলে করিতে দিবে । এই রোগে মূত্র বা শুক্রের 
বেগধারণ, অশ্নরসবিশিষ্ট ডুব্য, রুক্ষ বা বাসুবর্ধক দ্রব্য, কঠিন দ্রব্য গুরুপাক- 
্রব্য। সংযোগবিরুদ্ধ অন্ন ও পানীয় পরিত্যজ্য। 


ব্রণ-শোথ-চিকিৎসা। 
, (ইনুক্রামেশন ও ফ্যাব্‌সেস।) 


ব্রণশোথের সাধারণ লক্ষণ। ব্রণ উৎপন্ন হইবার পূর্ব শরীরের 
কোন স্থান প্রদাহিত £ুইয় ফুলিয়া উঠে। 

বাতিক ব্রণ-শোথের লক্ষণ । যে ব্রণ-শোথ পাতলা চর্মমবিশিষ্ট, 
কষ্ণবর্ণ বা রক্তবর্ণ, যে শোধে কখনও বেদন] থাকে, কখনও বা থাকে না 
এবং টিপিলে যে শোথ ঢালু হয় ও হস্ত প্রদান করিলে কর্কশ ( থস্থসে ) 
বোধ হয়, তাহাকে বাতিক শোথ কহে। | 


পৈত্তিক ব্রণ-শোথের লক্ষণ | যে ব্রণ-শোথ অতি কোমল অর্থাৎ 
যেশোথে হস্ত প্রদান করিলে, নরম বোধ হয়, যাহ! দেখিতে পীত বা রক্তবর্ণ 


দেখায় এবং উষ্ণ, বেদন! ও, দাহযুক্ত' হয়, শীঘ্র শীন্তংুবাড়ে ও পাঁকিয়! উঠে, 
তাহাকে পৈত্তিক ব্রণশোথ কহে। 


৯৯৮ আয়ুর্বেবেদ-শিক্ষা ৷ 


শ্লৈগ্মিক ব্রণ-শোের লক্ষণ । যে ত্বণ-শোথ শুকুবর্ণ বা রিদ্ধ (চক 
চকে ), পাঞুবর্ণ, কঠিন, শীতল, টিপিলে ঢালু হর না, পরন্ত কগুযুক্ত এবং 
বিলম্বে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও পাকে, তাহাকে শ্নৈপ্িক ব্রশ-শোথ কহে। 

সান্নিপাতিক ব্রণ শোথের লক্ষণ। যে ব্রণ-শোথে বাতিক, পৈত্তিক 
ও শ্শৈশ্মিক এই ত্রিবিধ ব্রণ-শোথের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে সান্লিপাতিক 
ব্রণ-শোথ কহে। 

রক্তজ ব্রণ-শোথের লক্ষণ | রক্ত ব্রণ-শোথ বক্তবর্ণ ও পৈত্তিক 
ব্রণ-শে।থের লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া থাকে । 


আগন্তক ব্রণ-শোথের লক্ষণ । অন্ধ শদ্ধাদি দ।রা কোনস্থান ক্ষত 
ছিন্ন, ভিন্ন বা আহত হইলে, যে শোথ জন্মে, তাহাকে অভিঘাতজ শোথ 
কহে। ভল্লাতকের রূস কিন্বা শুকশিন্বীর ফল শরীরের কোন স্থানে লাগিলে, 
পেই স্থান লাল হইয়া অনতিবিলন্বে ফুলিয়া উঠে। এই সকল আগন্তজজ- 
শোধ গমনশীল, উষ্ণ ও রক্তবর্ণ এবং পৈত্তিক শোখেপ লক্ষণবিশিষ্ট। 
বিষধর প্রাণী শরীরে বিচরণ করিলে অথবা তাহাদের মল, মুর, শুক্র ও 
লালা কোন অঙ্গে লাগিলে অথব! নির্ধিষ প্রাণীত্ নখ ও দস্তাদিদ্বার। 
কোন স্থান আহত হইলে বা তাহাদের মল, মুত্র এবং শুক্রপিপ্ত বন্ত 
পরিধান করিলে অথবা বিষরৃক্ষাগত বাহুর সংস্পর্শহেতু কিন্বা বিষাক্ত চূর্ণ 
গাত্রে লাগিল, যে শোথ উৎপন্ন হয়ঃ তাহাকে বিধজ শোথ বলা যায়। 
এই শোথ কোমল, গমনশীল, অধোগামী, শীঘ্র ,সমুত্পন্ন এবং দাহ ও 
বেদনাবিশিষ্ট। অভিঘাতজ ও বিষ উভয় প্রকার শোথই আগন্তঙ্জ ব্রণ- 
শোপ-মধ্যে পরিগণিত | 

ব্রণ শোথের বিশেষ লক্ষণ। বাতিক ব্রণশোথ অনিয়মিত সময়ে 
পাকে, শ্রৈদ্মিক ব্রণ-শোথ বিলম্বে পাকে এবং পৈত্তিক রক্তঞ্জ ও আগন্তক্ 
ব্রণশোথ শীঘ্র পাকে। 

অপৰক্‌ ব্রণ-শোথের লক্ষণ । অপক ব্রণ শোথ ঈবৎ উষ্ণ, অল্প শোথ 
ও অল্প বেদনাবিশিষ্ট, কঠিন এবং চতুর্দিকস্থ চর্মের স্টার স্বাভাবিক বর্ণযুক্ত। 

পচ্যমান ব্রণ-শোথের লক্ষণ | ব্রণ শোথ পাকিবার সময়ে অগ্নি- 


ব্রণ-শোথ--চিকিৎসা । ৯৯৯ 


[দ্বারা দগ্ধবৎ, ক্ষারদার) পচ্যমাঁনিবৎ, পিপীলিক। কর্তৃক দংশনের ন্যায় ব৷ ছেদ- 
নের গায়, অন্ধ্র বিদারণবৎ, দগুত্বারা তাড়নবৎ ও হস্তদ্বার] পীড়নবৎ 
বেদনা হয় এবং উহার মধ্যে সথচীত্বারা বিদ্ধবৎ বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে । 
এতগ্বাতীত উহার অভ্যন্তরে অত্যন্ত জালা, চোব (পার্স্থিত অগ্রিধারা তাপ- 
প্রদানের স্তায় বোধ), অঙ্গুলিত্বারা পীড়নবৎ বেদনা, ব্রণ-শোথের চর্মের 
বিবর্ণতা, শৌথের চর্ম সন্কৃচিত না হওয়া, বস্তির ন্যায় ফুলিয়। উঠা, রোগী 
বৃশ্চিক কর্তৃক দষ্ট ব্যক্তির ন্যায় শয়নে বা উপবেশনে কোন অবস্থায়ই শান্তি- 
লাত করিতে পারে না, পরস্ব জবর, পিপাপ। এবং অরুচি প্রস্তুতি উপসর্গ দ্বার। 
আক্রান্ত হইয়৷ থাকে। 

পক্ক ব্রণ-শোথের লক্ষণ | ব্রণ-শোথ থাকিলে বেদনার ও ছ্বাহ প্রতৃ- 
তির উপশম, শোথ অল্প রক্তবর্ণ হয়, কিন্ত পচ্যমান শোথের অপেক্ষা বেশী 
উন্নত হয় না। উহার উপরিস্থ চর্ম শিথিলতাবাপন্ন হয়, সুতরাং অঙ্গুলিঘবারা 
টিপিলে অবনত হয় বা ঠোল খায়, পুনঃ পুনঃ সচীবিদ্ধবৎ বেদনা বোধ হয় ও 
চুগকায়, জরাদি উপদর্গ সযূহ প্রশমিত হয়, অস্গুলিদ্বারা৷ টিপিলে জলপুর্ণ থলি- 
যার জল যেমন অন্তর গমন করে, তদ্ধগ পৃ অন্থা্র গমন করে এবং রোগীর 
আহারেত্ ইচ্ছ। হত্্। ব্রণ-শোথ পাকিবার কালে ত্রিদোষের অন্বন্ধ হয়ঃ 
কারণ বামুর প্রকোপ ব্যতীত বেদনা হইতে পারে না, পিত্তের প্রকোপ 
ব্যতীত পাকিতে পারে না এবং শ্লেম্মাত্র প্রকোপ ব্যতীত পুযোৎপত্তি হইতে 
পারে না। 
গম্তীরপাকী ব্রণ-শোথের লক্ষণ | গৈ্মিক ব্রণ-শোথ গম্ভীরপাকী 
অর্থাৎ অত্যন্তরতাগ পাকে, কিন্তু বহির্ভাগে পাকের লক্ষণ প্রকাশ পায় না, 
এই অবস্থায় শোথ শীতল, তাহার উপরিস্থ চর্মের বর্ণ স্বাভাবিক, অল্প বেদনা- 
বিশিষ্ট, পাষাণের স্যার কঠিন ও স্পর্শ করিলে বেদনা বোধ হয়। 
ব্রণ-শোথ-চিকিৎসা-বিধি | 
ধেকোন কারণে সর্বাঙ্গ বা শরীরের স্থানবিশেষ ফুলিয়া উঠিলে, তাহাকে 
শোধ কহে, শোথ সাধারণতঃ ,নয় প্রকাঁর এবং তাহারা যে সকল কারণে 


উৎপন্ন হয়, তাহা শোথ রোগেই উক্ত হইক়্াছে। যে সমস্ত শোথ হইতে 
৯৩ 


১০০০ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা | 


পরিণামে ব্রণ বা ক্ষত অর্থাৎ ঘা] হইবার" 'সম্তাবনা নাই, তাহাদের 
চিকিৎসাবিধিও শোথরোগে সন্রিবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যে সমস্ত শোথ শরীরের 
স্থান-বিশেবে সীমাবদ্ধরূপে প্রকাশ পায় ও তাহা হইতে পরিণামে ব্রণ উৎপন্ন 
হইতে পারে, তাহার চিকিৎসা শোথরোগে বর্ণিত হয় নাই । সংস্কৃতে যাহাকে 
ব্রণ কহে, বাঞগালায় তাহাঁকেই সচরাচর ঘা বা ক্ষত বলা যায়। অনেকে ব্রণ- 
শোথকেই ব্রথ বলিয়া থাকেন, কিন্তু প্রক্কতপক্ষে ভাহ। নহে। শোথ বা 
ফুলা, ব্রণ উৎপত্তির পূর্বরূপ মার, শোঁথ বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে যখন ক্ষত 
ব। ঘ! প্রকাশ পায়, তখনই উহা ব্রণ অর্থাৎ ঘা নাযে অভিহিত হয়। শোথ- 
রোগের উৎপত্তির যে সকল নিদান বা কারণ ইতঃপৃর্ে উক্ত হইয়াছে, ব্রণ- 
শোথের উ«পত্তির কারণও তাহাই। নান! কারণে বায়ু, রক্ত, পিস্ত; গ্রেন্স। 
স্বয়ং পরস্পর মিলিত হইয়া কোন স্থানে ত্বক ও মাংসতেদী যে স্থুপগ্রন্থি বা 
গাটের ন্যায় উত্পাদন করে, তাহাকে ব্রণ-শোথ বলা যায়। ছোটবড়তেদে 
ব্রণ-শোথের চলিত নাম শ্ফোটক বা ফোড়া। ব্রণ-শোথ সাধারণতঃ ছয় 
প্রকার। বাতিক, পৈত্তিক, গ্রেম্সিক, সানম্নিপাতিক, রক্ত ও আগন্তঙ্জ। 

সাধারণতঃ যে সকল শোথ পাকিয়া ব্রণ ব! ঘা-রূপে পরিণত্ত হওয়ার 
সম্ভাবনা, তাহারাই ব্রণ-শোথ মধ্যে গণ্য, যেমন--নানাপ্রকার ছোট বড় 
ফোড়া, ব্রপ্ন অর্থাৎ বাগী, বিদ্রধি ও স্তন-শোথ প্রভৃতি । 'ইহাদ্দিগের মধ্যে 
কতক গুলি ত্বক্‌ ও মাংস আশ্রয় করির1 উৎপন্ন হয়, আর কতকগুলি রক্ত- 
বিকৃতি বশতঃ অস্থি, মেদ প্রভৃতি গম্ভীর ধাতু আশ্রপ্ন করিয়। উৎপন্ন হয়। 
ত্বক্‌ ও মাংসাশ্রয়ী সাধারণ-শোথের লক্ষণই এম্লে 'বর্ণিত হইল, গম্ভীর 
ধাত্বাশ্রমী অর্থাৎ বিদ্রধি প্রস্ৃতির চিকিৎস! পৃথক্‌ বর্ণিত হইবে। 

ব্রণ-শোথ উৎপন্ন হইবাঁমাত্র বসাইয়৷ দেওয়া উচিত, কিন্তু রক্তদোষ- 
জনিত অর্থাৎ ফিরঙ্গ প্রভৃতি রোগ হইতে যে ব্রণ-শোথ জন্মে, তাহা বসাইবার 
চেষ্টা না করিয়! পাকাইবে, যেহেতু বহির্গমনোন্ুখ ছুষ্ট রক্ত বহির্গত হইতে না 
পারিলে, মহান্‌ অনর্থ সংঘটিত হয়। ব্রণ-শোথ বসাইবার জন্ত যে সকল 
ক্রিস করিতে হয়, তাহাকে বিম্নাপন কহে। বিষ্নাপন শব্দে শোথ বিলয়নকর 
প্রলেপ ও পরিষেক প্রস্ৃতি বুঝায়, কিন্তু ইদানীং আঘুর্ধেদ-মতে কেবল এক- 
মাত্র প্রলেপই প্রয়োগ হইয়া থাকে । ব্রণ-শোথ যেমন নানাগ্রকার, তাহার 


ব্রণ-শোথ-চিকিৎসা | ১০০১ 


ওধধও তেমনি নানাপ্রকারণ* একই প্রকার ওধধ প্রয়োগে সর্বপ্রকার ব্রণ- 
শোথ আরোগ্য হয় না। বাতাধিক ব্রণ-শোথে শ্সিপ্ধ অথচ উজ্ণগুণযুক্ত ওষধ, 
পিভাধিক ব্রণ শোথে পিত্ত প্রশমক অথচ শীতল ওষধ এবং শ্রেম্সাধিক 
ব্রণশোথে রুক্ষ ও শোষক ওধধ প্রশত্ত। অনৈকস্থলে এইরূপ বায়ূ, পিত ও 
রেম্মার ন্যুনাধিক্য বিচার পুর্বাক ওধধ নির্বাচন হয় না, সুতরাং চিকিৎসায়ও 
সফলতা লাত করাখায় না; বরং সময় সময় বিপরাতি কল দর্শে। ধৃতুরার 
নূল ও আদা! বাটিয়া ঈধৎ উষ্ণ করির। প্রলেপ দিলে, শ্শৈথ্মিক ব্রণ-শোথ বসিয়। 
যায়, কিন্ত পৈত্তিক ব্রণ-শোথে এ প্রলেপ দিলে আলা অত্যপিক বৃদ্ধি পায়, 
স্থৃতরাং অগ্রে রোগের লক্ষণ দুষ্টে ব্রণ-শোথ বাতজ, পিত্তঙ্জ কি শ্ষনেম্রজ, তাহা 
স্থির করিয়া ওষধ নির্বাচন করা কর্তব্য। ইতঃপুর্বে ফিরঙ্গরোগে সাধারণতঃ 
প্নের প্রতীকারার্৫থে যে প্রলেপাদি উক্ত হইয়াছে, ব্রণ-শোথের' লক্ষণদ্বার! 
বাতাদিতেদে রোগ নির্ণয় করিয়া তাহাতেও সেই সকল ওবধ প্রয়োগ করিবে। 
এইরপ ব্র্নরোগেও এই সকল উষধ ব্যবহার্ধয। প্রপেপ প্রয়োগ করিতে হইলে, 
কয়েকটি নিয়ম প্রতিপালন করা আবণ্তক্ক। রাত্রিকালে প্রলেপ প্রয়োগ 
করিবে না। রান্রিতে প্রয়োগ করিলে, প্রলেপের শৈত্যদবারা ব্রণ-শোথের 
ভাপ অবরুদ্ধ হয় ও তজ্জন্ত রোগ বৃদ্ধি পান়্। বাসি প্রলেপ, অনেক ক্ষণের 
প্রপ্তত প্রপেপ ক) ধসহীন শুক্ক প্রলেপ অথবা একবার থে প্রলেপ ব্যবহৃত 
হইয়াছে তাহা কিন্বা এক প্রলেপের উপর পুনব্বার প্রলেপ প্রয়োগ কৰিবে 
না। কারণ গাট়& ও শুক্কতা প্রণুক্ত এ প্রলেপ বীর্যযহীন হওয়াতে আলা ও 
বেদনা বর্ধিত হর, প্রলেপ শুষ্ক হইয়া আসিলেঃ ঈষৎ উষ্ণ জলে ন্তাকড়া 
ভিজাইয়া তদ্দীরা আস্তে আস্তে প্রলেপ তিজাইয়! তুলিয়া ফেলিবে এবং পুন- 
বার টাটুকা প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া লাগাইবে। প্রলেপ অধিক শুষ্ক হইলে, 
তুলিবার সময়ে রোগীর অত্যন্ত কষ্ট হয, সুতরাং শুকাইয়৷ আসিলেই অর্থাৎ 
একটু নরয থাকিতে তুলিয়া ফেলা কর্তব্য। লোমযুক্ত স্থানে ফোড়া হইণে, 
অগ্রে খুবের দ্বারা লোম কামাইয়া ফেলা কর্তব্য, কারণ লোমের উপর প্রলেপ 
দিলে এবং উহা শুকাইয় গেলে তুলিতে যেমন অনেক নময় নষ্ট হয়, তেমনি 
রোগীর যন্ত্রণার সীমা থাকে ন1। প্রলেপের দ্রব্যগুলি দমতাগে মিলিত করিবে » 
এবং উত্তমরূপে পরিষ্কাঠ শিলে পরিষ্কার নোড়া দ্বার! বাটিয়া লইৰে। 


১০০২ আয়ুর্বেধদ-শিক্ষা। 


স্মরণ রাথা উচিত, শিল নোড়া অপরিষ্কার থাকিলে, হিতে বিপরীত হইতে 
পারে। প্রলেপ প্রতিলোম ভাবে অর্থাৎ নিম্নদিক হইতে আরম্ত করিয়া 
উপরের দিকে লাগাইবে । লোমের গতি প্রায়শঃ নিয়গামিনী, তজ্জন্ত 
লোমকৃপসকলও নিমবমুখী; সুতরাং নিম্ন হইতে উপরে প্রলেপ লাগাইলে, 
অতি সহজেই লোমকৃপদ্বারা রসবহা শিরার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়! ক্রিয়া কবিতে 
সক্ষম হয়। প্রলেপ অন্ততঃ এক অঙ্গুলি পুরু হওয়া উচিত। ব্রণ-শোথের 
যেস্থান উচ্চ, সেই স্থান হইতেই পুষরক্ত নির্গত হইবার সম্ভাবনা, অতএব 
সেই স্থানটুকু খালি রাখিয়া অন্যান্ত শোখস্থান ব্যাপিয়া প্রলেপ দেওয়া 
উচিত। 

পাকাইবার ও ফাটাইবার জন্ত যে সকল প্রলেপ দেওয়া যায়, তাহা 
দ্ৃত মিশ্রিত করিবেনা বা শুঙ্ক হইলেও তুলিয়া ফেলিবে না; কারণ দ্বত 
মিশ্রিত করিলে, প্রলেপ শ্নিগ্ধ থাকে, সুতরাং উহা! বেশী শুদ্ধ হইতে পারে 
মা, বেশী শুষ্ক হইতে পারে না বলিয়! ফোড়াকে পীড়ন করিয়া বিদীর্ণ 
করিতে পানে না। 

অল্পবয়স্ক শিশু ও বালকবানিকাদিগরের ফোড়া বসাইবার জন্য চু ও মধু 
মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে, কিন্বা মুরগীর ডিমের লালা ও মধু মিশ্রিত 
করিয়া প্রলেপ দিবে অথবা তোক্মারি বা ইসবগুলের. পুল্টিস্‌ প্রয়োগ 
করিবে। তোক্মারি ও ইসবগুল শিশু ও বালকবাপিকাদিগের বিশেষতঃ 
ক্ষুদ্র ফোড়ার উৎকৃষ্ট বধ । 

ফোড়া বসাইবার জন্ বাতিক ব্রণ-শোথে মাতুলুঙ্গ লেপ, শাখোটক লেপ, 
পুনর্ণব! লেপ, পঞ্চবন্ধললেপ বা! ধস্তরাদি লেপ প্রয়োগ করিবে। পৈত্তিক। 
রক্তজ ও আগন্তজ ব্রণ-শোথে চন্দনাদিলেপ, দুর্বার্দিলেপ, পঞ্চবন্ধললেপ ও 
পধক্ষীরলেপ, প্রশস্ত । 

গ্নৈথ্মিক ব্রণশোধে ধৃস্তরাদিলেপ, পুনর্ণবাদিলেপ, কট্ফলাদিলেপ, 
সুরসাদিলেপ বা পঞ্চবন্ধল লেপ প্রয়োগ করিবে। সান্লিপাতিক ব্রণ-শোথে 
পঞ্চবন্ধললেপ প্রয়োগ করিবে। বাতিক, প্লৈম্িক ব৷ সান্লিপাতিক ব্রণ- 
শোথে অত্যধিক বেদন| বা যন্ত্রণা থাকিলে, অগ্রে প্রলেপ দিয়া লোহার 
হাতা আঁগুণে গরম করিয়া তদুপরি আস্তে আস্ত চাপিয়া ধরিবে। যাবৎ 


ব্রণশোথ-চিকিৎসা। ১০০৩ 


যগ্রণার লাঘব না হয়, তাঁক* এইরূপ করিবে। ইহাতে যন্ত্রণার আশু লাঘব 
হয়, কিন্তু পৈত্তিক, রক্তজ বা! আগন্তক ব্রণ-শোথে সেক প্রদান করিবে না। 
বাতিক ও শ্নৈদ্মিক ব্রণ-শোথের প্রলেপের দ্রব্য হুকার কটুজল অথবা আদার 
রস কিম্বা গোমৃত্রদ্বারা বাটিয়া লইলেঃ অধিক ফলপ্রদ হয়। সান্নিপাতিক 
ব্ণশোথে বাঘু ও শ্লেম্সার লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও এ প্রকার পদ্ধতি 
অবলম্বন করিবে। পৈত্তিক ব্রণ-শোথে অত্যন্ত দাহ এবং বাতজ শোথে 
অত্যন্ত বেদনা প্রকাশ পাইলে, কিন্বা৷ সান্নিপাতিক ব্রণ শোথে দাহ ও 
বেদনী থাকিলে, তিললেপ লাগাইবে, ইহাতে ব্রণ-গোথের অসহা জালা ও 
বেদন। সহরই প্রশমিত হয়। মরিচযোগ বা অহিফেণযোগ পর্ধপ্রকার ব্রণ- 
শোথে ব্যবস্থা করা যায় এবং পাঁকিবার উপক্রমে প্রয়োগ করিলেও ফোঁড়া 
বসিয়া যায়। ব্রণ-শোথ ও তাহার বেদনা নিবারণার্থ জযন্ত্যারি শ্বেদ অতি 
উপকারী । 

আগন্তক ব্রণশোথ নানাপ্রকাঁর, স্থৃতরাং তাহার চিকি্সাও নানা- 
প্রকার। শরীরের স্থান বিশেষে আঘাত লাগিয়া, শোথ উৎপন্ন হইলে, 
হলুদ টু ও নিমপাতা৷ একত্র করিয়া আদার রসে বা হুকার কটুজলে 
বাটিয়া শোখের উপর পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে; ইহাদ্ধারা ফুলা, বেদনা ও 
জালার স্বর উপশম হয়। এইরূপ আদা, পান ও পেয়াজ একত্র ছেচিয়া 
লাগাইলেও ফুল! ও বেদনা হ্রাস হয়। প্রবল শোথে আদা, পান ও রম্ুন 
একত্র ছেচিয়! বান্ধিয়া রাখিলে, অতি শীঘ্র ফুল! ও বেদনার উপশম হয়, 
কিন্তু কোমল অঙ্গে রসুনের পরিমাণ অল্প দেওয়া উচিত, বেশী হইলে, 
ফোস্ক। পড়িবার সম্ভাবনা । এই সকল মুষ্টিযোগের আশ্চধ্য শক্তি দেখিলে 
বিশ্বয়বিমুগ্ধ হইতে হয়। 

শরীরের কোনস্থানে অন্ত্শস্ত্ কিন্বা শল্য ও কণ্টকাদি বিদ্ধ হইয়া, শোথ 
উৎপন্ন হইলে, ফুল! ও বেদনা নিবারণার্থ উক্ত প্রলেপ ব্যবস্থা করা যায়, 
কিন্ত অধিক রক্তআাব হইলে, সর্বাগ্রে রক্তত্রাব বন্ধ করিয়া গশ্চাৎ প্রলেপ 
প্রয়োগ করিবে। শীতলঙ্জলে বা বরফজলে পরিষ্কার বন্ত্রখ্ ভিঙ্জাইয়া আহত 
স্থান বান্ধিয়া রাখিলে শীঘ্র রক্ত বন্ধ* হয় কিম্বা কচিদুর্বাধাস পরিষ্কার শিলে * 
ছেচিয়া আহত স্থানে লাগাঁইয়। বান্ধিয়া রাঁখিলেও উদ্দেশ্যসিদ্ধ হয়। অন্তর 


১০১৪ আয়ু্বেদ-শিক্ষা। 


রক্তআব রোধ হইলে, এ প্রলেপের কোন একটি প্রয়োগ করিবে। ল্লাতক 
অর্থাৎ ভেলার রস কোন অঙ্গে লাগিলে,শোথরোগোক্ত শালদলচূর্ণ বা তদভাবে 
নারিকেল তৈল ও কপূর একত্র মিশ্রিত কবরয়া! সেই স্থানে মালিশ করিবে। 
শৃকশিশ্বীর ফল বা শূয়াপোকা কোন অঙ্গে লাগিলে এবং তাহার সুক্ম মুখ 
কাটা বা হুল বিদ্ধ হইলে, অগ্রে একটি ডুমুর পাত! মাস্তে আস্তে সেই স্থানে 
বুলাইয়া কাটা বা হুল তুলিয়া ফেলিবে, পরে নারিকেল তৈল ও কপূর 
মিশ্রিত করিয়া মালিশ করিবে । উপেক্ষা করিলে অথবা কাটা কিন্ব। হুল না 
তুলিলে, 'শোথ পাকিতে পারে । বিষধর প্রাণী শরীরে বিচরণ করিগে 
অথবা তাহাদের মল, মৃত, শুক্র ও লালা কোন অঙ্গে লাগিলে, সেইস্থান 
চুল্কাইতে চুল্কাইতে অচিরে লালবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে ও বেদনাঘুক্ত 
হয়। এইরূপ দুধীবিষ (এড়াবিষ) জনিত শোথ কখনও উপেক্ষা করা 
কর্তব্য নহে, উপেক্ষা করিলে, পরিণামে মহান অনর্থ সংঘটিত হইতে 
পারে, এমন কি রোগীর অমনোধোগিতা, অচিকিৎসা বা কুচিকিৎসার ফলে 
হস্ত পদাি অঙ্গ অন্্দ্ধারা ছেদন করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিতে হই- 
মাছে; এরূপও দ্রেখা গিয়াছে। শিল্দীষের মূল, ছাল, পাতা, পুণ্প ও বীজ 
ইহার মধ্যে যেকোন একটি গোমুত্রদ্ধারা বাটিয়া পুনঃপুনঃ প্রলেপ দিবে। 
এই প্রলেপের গুণে অনেকের হস্তপদাদি অঙ্গ রক্ষা! পাইয়াছে, ছেদন করিতে 
হয় নাই। বিষাক্ত দ্রব্যের চুর্ণ গাত্রে লাগিয়া শোথ উৎপন্ন হইলেও এই 
প্রলেপ প্রয়োগ করা যায়। ভীমরুল, বোল্তা, মধুবক্ষিক] (মৌমাছি ) খা 
অন্তকোন মক্ষিকা দংশন করিলে, সব্ধাগ্রে তাহার হুল চর্মের সহিত সংলগ্ন 
হইয়া রহিয়াছে কি না, তাহ! পরীক্ষা করিবে এবং সংলগ্ন হইয়! থাকিলে, 
তাহা তুলিয়া ফেলিবে। একটি ফাঁপা চাবি (বাকের) লইয়া তদ্বরা আস্তে 
আস্তে দ্টস্থান চাপিবে, এইরূপ চাপ দিলে হুল বহির্গত হইবে । অনন্তর সগ্ভঃ 
ত্যক্ত উষ্ণ গোবর লাগাইবে অথবা উৎকৃষ্ট মধু আন্তে আন্তে মালিশ করিবে । 
জলসহ লবণ মিশ্রিত করিয়া আস্তে আন্ডে মাঁলিশ করিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হয়। নিশাদল ও চুণ মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে কিন্বা কাটান+টের মূল 
চাউলধোয়া জলদ্বারা বাটিয়া লাগাইলেও দাহ, শোথ ও বিষ নষ্ট হয়। 
স্বেতকরবীর মূল বা শ্রিরীব বৃক্ষের মূলের ছাল বাটির়া লাগাইলে, সর্প- 


ব্রণ-শোথ-চিকিৎসা। ১০০৫ 


দংশনজনিত শোথ বিনষ্ট হইয়ীথাকে | এসম্বন্জে বিষ চিকিৎসায় বিস্তারিত 
বর্ণিত হইবে। 

ব্রণ-শোথ বসাইবার জন্য যে সকল প্রলেপ উক্ত হইল, যদি উপযূ্পরি 
ছুই তিন দিন প্রয়োগ করিলেও, শোখ বসিয়া ন| যায়, তবে রোগীর রক্তদোষ 
আছে কিন। এবং দাস্ত পরিষ্কার হয় কিনা, এই সকল বিষয়ে মনোযোগপ্রদান 
করা কর্তব্য, কারণ অনেক স্থলে ২১টি কাথ প্রয়োগের পরে দাস্ত পরিষ্কার ও 
রক্তশ্ুদ্ধি হওয়াতে শে।থ বপিয়! যাইতে ও আন্ুযঙ্গিক জর বিনষ্ট হইতে দেখা 
গিয়াছে । এই অবস্থায় সাধারণতঃ কোষ্ঠ শোধক অথচ রক্তশুদ্ধিকারক কাথ 
প্রয়োগ করিলেই চলে । শীত পিত্ত-রোগোক্ত অমৃতাদ্ি কাথে কট কীণুর্ণ 
প্রক্ষেপ দিরা কিম্বা উপদংশ ও ফিরঙ্গ রোগোক্ত পটোলাদি কা প্রয়োগ 
করিবে । বাঁতরক্ত চিকিৎপৌক্ত নবকার্ধিক কাথ প্রয়োগ করিলেও চলে । 
ইহার যে কোন একটি কাথ পান করিতে দিবে এবং তৎসঙ্গে তিসি বা 
মসিনার পুলুটিদ্‌ পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিবে । আমুর্ধেদে উপনাহ ম্বেদের 
উল্লেখ আছে, বাপ্ালায় ভাহাকে পুল্টিদ্‌ বল! যাইতে পারে। উপনাহ 
স্েদে অপকৃ-ব্রণ-শোথ বসে এবং পাঠকা নখ ব্রণ-শোথ পাকে ১ স্থতরাং ব্রণ- 
শোথের স্থচন| হইতে যে পর্য্যন্ত উহা না পাকে, তাবৎ উপনাহ স্বেদ প্রয়ে।গ 
কত্ধা যাইতে পারে। পূর্বোক্ত প্রলেপের ওঁধধ সকল ছেচিয়া নরম কলার 
পাতায় বা ভেরেগার পাতায় রাখিয়া বন্ত্রধগড ছ।রা পুটুলী বান্ধিয়া আগুণে 
অন্ন অল্প বা সহামত গরম করিয়া সেক দেওয়া যায় । এইরূপ বাঁতাদি দোঁষ- 
ভেদে ব্রণ-শোথ বস;ইবার যে সকল প্রলেপ উক্ত হইয়াছে, সেই সক দ্রব 
কুট্িত কৰ্রিয়া উপনাহম্বেদে প্রয়োগ কর! যান; কিন্তু সর্বাপেক্ষা তিশির 
পুল্টিস্ই অনায়াসলভ্য ও সহজ। তিসির পুল্টিস্‌ প্রয়োগ কালে বাতাদি- 
দোষের প্রতি দৃষ্টি না রাখিলেও চগে, ইহা সব্বদ| ব্যবহাধর্য বধ । ব্রণ- 
শোথের সুচন। হইতে বাবং না পাকে, তাবৎ প্রয়োগ করা যায়, প্রসিদ্ধ 
ডাক্তারের এই মতের সমর্থন করেন, এই সকল কারণে তিসির পুল্টিস্‌ই 
আঙ্রকাল অধিকাংশ স্থলে ব্যবহৃত হইয়! থাকে । আমরাও শত শত স্থলে 
প্রয়োগ করিয়া ইহার সু প্রত্র্থ করিয়াছি। তিসির পুল্টিদ্‌ ষে কোন 
তবস্থায় লাগাইবামাব্র রোগী আরাম (বাধ করে, প্রদাহ ও শোথ কমিয়া 
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যায়ঃ তবে এ সম্বন্ধে অবশ্যই মতভেদ আছে” আমুব্বেদীপ চিকিৎসন্ক- 
গণের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস ন্লিগ্ধ ব। তৈলাক্ত দ্রব্যের (তিসি ও তিল 
্রস্থতির ) পুল্টিদ্‌ ব! প্রলেপ , অপক ব্রণ-শোথে দিলে, উহা! পাকিয়া! উঠে; 
বলা বাহুল্য আমর! এই মতের পক্ষপাতী নহি। আঘূর্কেদে অপক ব্রণ-শোথ 
বসাইবার জন্ত শে।থের উপর বাতপিত্তাদ্ি দোষ নাশক্ক উধধ-পাচিত কাধ, 
তৈল ও ঘ্বত পিঞ্চনের ব্যবস্থ। আছে, সুতরাং সে হিপাবে শ্রেপ্ানাশক মহা- 
দশযূল তৈল পিঞ্চনে গ্রৈষ্সিক ব্রশ-ণোথ, বাতনাশক বিষ্ণতৈগাদি পিঞ্চনে 
বাতিক ব্রণশোথ ও পিত্তনাশক গুড়চ্যাদি তৈল সিঞ্চনে পৈত্তিক ব্রণ শোথ 
বপিয়! যায়। পক্ষান্তরে অত্যধিক বেদনা ও দাহমুক্ত ব্রণ-শোথে তিল বা 
তিসি অল্প তায়! দুদ্ধে পিদ্ধ করিয়া প্রলেপ দেওয়াতে কিছুক্ষণের মধ্যেই 
বেদনা ও আলার উপশম হইতেও দেখ! গিয়াছে; এই সকল কারণে 
আমাদের দূঢ় বিশ্বাস যে তিল ও তিসি প্রভৃতি দ্রব্যের ফোড়৷ বসাইবার ও 
পাকাইবার উতর গুণই আছে। পুল্টিদ্‌ প্রয়োগে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়, 
যেটি বপিবার বপে ও যেট পাকিবার পাকে, সুতরাং সত্বরই যন্ত্রণার লাঘব 
হয়, কিন্তু তবাপি প্রলেপের শক্তিও নিতান্ত অল্প নহে, তবে একটু বিবেচনার 
সৃহিত ব্যবস্থা করিতে হব । পাকোম্ুখ ব্র+-শেথে বপাইবার ওধধ কদাগি 
ব্যবস্থা করা সমীচীন নহে, প্রলেপের উপকারিত1 সম্বন্ধে 'আ মুর্ধেদে উক্ত 
হইক্লাছে, ধেক্ধপ প্র্মণিত গৃহে জঙ্গ সেচন করিলে, অগ্নির বেগ সত্বরই 
প্রশমিত হপ্ন, তদ্ধপ প্রলেপ প্রয়োগ দ্বারা অচিরে দাহ, বেদনা প্রস্ৃতি 
যন্ত্রণা দায়ক উপসর্গ সমূহ প্রশমিত হইয়া থাকে। কাথ, তৈল ও স্ব প্রস্ৃতি 
ব্রণ-শোথের উপর সেচন করিলে, এরূপ ফল পাওয়! যায় ; আবার উপনাহ- 
স্বেদ সন্বদ্ধেও শান্ত্কারগণের প্র প্রকান্র মত। তাহারা আরও বলেন উপনাহ- 
স্বেদ প্রয়োগে আম অর্থাৎ অপক ব্রপ-শোথ বিলম্ব প্রাপ্ত হয় ও পাকোণুখ- 
ব্রথ-শোধ সত্বর্ই পাকিয়! উঠে। সর্বপ্রকার ব্রণ-শোথে পুল্টিদ্‌ ব্যবহার্য্য। 
আগন্তক অর্থাৎ অভিঘাতঞ্জ ও বিষ শোথে কণ্টকাদি বিদ্ধ হইয়া বৃহিলে 
পুল্টিসে শীঘ্র পাকে ও পাকিলে কণ্টকাদি অরেশে বহির্গত হই! যায়। 
তিসি বা মসিনার পুল্টিস্‌ যে প্রণালীতে 'প্রস্বত ক্রিতে হয়, তিলের পুল্টিস্‌ 
সেই নিয়মে প্রস্তুত করিবে। উপদংশ ও ফিরঙ্গরোগে পুল্টিসের গুণ ও তাহার 
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রস্ততপ্রণালী দ্রষ্টব্য । বসাইবঠর, পাকাইবার ও ফাটাইবার এই ত্রিবিধ গুণ 
তিল বা তিসির আছে। কারণ ইহারা উভয়েই পিচ্ছিল পদার্থ। এইরূপ অন্তান্ট 
পিচ্ছিল দ্রব্যেও তর ভ্রিবিধ গুণ অল্লাধিক বিদ্যযান। যেমন,_.মাধকলাই, 
শিূলছাল, লোধ, বেড়েলার পাতা, পুইপাতী, জবাফুল, তেলাকুচার পাতা! 
প্রস্ৃতি। ইহাদের কোন একটি বাটিয়! একটু ঘ্বত মিশ্রিত করিয়৷ প্রলেপ 
দিলে ব্রণ-শোথ বসিয়া যায়ঃ আবার উহার কোন একটি দ্রব্য বাটিগ্না একটু 
তেঁতুল মিশ্রিত করিয়া! প্রলেপ দিলে ব্রণ-শোথ অতি শীঘ্র পাকিয়! উঠে । 
পাকিয়া উঠিলে উহাদের সহিত ঘ্বত বা! তেঁতুল মিশ্রিত করিবে না। তখন 
উহাদের কোন একটি দ্রব্য জল দ্বার! বাঁটিয়া পুরু করিয়া প্রলেপ দিবে এবং 
শুষ্ক হইলেও শীপ্ প্রলেপ তুলিবে না; কারণ পিচ্ছিল ভ্রব্য শুষ্ক হইলেই পীড়ন 
করে (চামড়া টানিয়া ধরে), সুতরাং ব্রণ-শোথ বিদীর্ণ হয়। অনেক স্থলে 
এইবূপ প্রলেপ দ্বারাই ব্রণ-শোথ ফাটিয়া! বা ফুটিয়া যায়। 
ছোট ছোট ব্রণ-শোথ (ফোড়া), মুখষগুলের বা তদ্রপ অন্তান্ঠ সুকোমল 
অঙ্গের ফোড়া এবং বালক বালিকা বা শিশুদিগের ফোড়ার স্থচনা হইলেই 
ইদবগুলল বা তোকমারীর পুল্টিস্‌ ( এই উভয় দ্রব্যই বেণে দোকানে পাওয়া- 
যায়)। লাগাইবে। এই উতয়প্রকাঁর পুল্টিস্ই এ সকল ব্রণ-শোথে মহোপ- 
কারী এবং ফোড়। বসাইতে, পাকাইতে ও ফাটাইতে সক্ষম । শত সহত্র- 
স্থলে ইহাদের 'গু প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। পুল্টিস্‌ প্রস্তুতের নিয়ম এই-_- 
ফোড়ার আয়তন অনুযায়ী বস্ত্রথ্ড কাটিয়। লইবে এবং তদুপরি তোকমারী 
সাজাইয় রাখিবে ও,আস্তে আস্তে তাহার উপর জল ছিটাইয়! দ্িবে। বেশী- 
জোরে জল ছিটাইবে না, ছিটাইলে বীজগুলি স্থানন্রষ্ট হইয়া! যাইবে । অনন্তর 
জল লাগিয়া! বীজগুলি ফুলিয়া উঠিলে, একখানি লোহার হাতায় রাধিয়৷ ঈষৎ 
উষ্ণ করিয়া লাগাইবে । অন্যান্থ পিচ্ছিল দ্রব্যের স্ঠায় ইহাও শুকাইয়া গেলে 
তুলিতে রোগী একটু যন্ত্র বোধ করে, তজ্জন্য একটু দ্বত মিশ্রিত করিয়। 
লইবে। পাকাইবার সময়ে একটু তেঁতুল মিশ্রিত করিয়া লইবে। কিন্তু 
ফাটাইবার সময় দ্বত বা তেঁতুল মিশ্রিত করিবে না। এই নিয়ষে তুলসী- 
বীজের পুল্টিস্‌ প্রস্তুত করিয়া! লাগানণ্যায়। ফল একই প্রকার। 
রক্তদোষ জনিত ব্রণ-শোধি বা দুষ্টব্রণ-শোথ কিন্বা চিকিৎসায় বা কুচিকিৎ- 
১৪ 
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সায় যে সকল ব্রণ-শোথ ন! বসে কিন্বা পাকাইবার জন্য যে সকল ওষধ উক্ত 
হইল, যদি তাহাতেও না পাকে, তাহ! হইলে পাকাইবার জন্য নিম্নের প্রসিদ্ধ 
ওধধ প্রয়োগ করিবে । যবের ছাঁতু জলে গুলিয়া লোহার হাতায় করিয়া 
আগুণে গরম করিবে, অনম্তর শীতল হইয়া ন! যায়, এইরূপ ক্ষিপ্রহস্তে 
উহার সহিত কিঞ্চিৎ সর্ষপতৈল মিশ্রিত করিয়া বাতিক ও শ্নেম্সিক ব্রণ- 
শোথের ( ফোঁড়ার ) উপর লাগাইবে। এইরূপ দ্বত মিশ্রিত করিয়া পৈত্তিক 
ও রক্ত ব্রণ-শোথে লাগাইবে, সান্সিপাতিক ব্রণ-শোথে দ্বত ও তৈল উভয়- 
মিশ্রিত করিয়া লাগাইবে কিম্বা যবের ছাতুঃ তিল ও তিনি সমভাগে 
লইয়া জলে বাটিয়। প্রলেপ দ্রিবে। প্রলেপের পরিবর্তে পুল্টিস্‌ দিলেও 
কা্ধ্যপিদ্ধি হ়। গমের ভূষি ও মপিনা একত্র কিন্বা পৃথক বাটিয়া প্রলেপ 
বা পুল্টিস্‌ দিলেও চলে । 

পিচ্ছিল দ্রব্যের প্রলেপ বা পুল্টিস্‌ দ্বারা ব্রণ-শোথ স্বস্পং ফাটিরা যায় ইহা 
পুর্ধেই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু কোমল অঙ্গের ব্রণপোথই প্রলেপ ব৷ পুল্টিস্‌- 
দ্বারা বিদীর্ণ হইতে পারে। চামড়। পুরু হইলে, কেবলমাত্র প্রলেপ ব৷ পুল্টিম্‌ 
দ্বারা ফোড়া বিদীর্ন হয় না; স্ুৃতন্লাং তখন ব্রণ*শোথের যে স্থান উচ্চ দৃষ্ট 
হইবে, সেই স্থান হইতে পুষ রক্তাদি নির্গত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা বুঝিয়া 
ব্রণ-শোথের চতুদ্দিকে পিচ্ছিল দ্রব্যের প্রলেপ দিয়া সেই উচ্চস্থানে একটি 
সিকি বা আধুলি পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া বিদীর্ণ হওয়ার জ্খ বিদারক ওষধ 
প্রষ্বোগ করিবে । পায়রার বা শকুনিব টাক! অর্থাৎ উষ্ণ বিষ্ঠা, গোরুর 
দাত-ঘসা, হরিণের শিং-ঘসা, চিতামূল বাটা, দত্তীমূল বাটা, সাঙ্জিমাটী ও 
সাবান ইহাদের যে কোন একটী দ্রব্য লাগাইলেও ফোড়া বিদবীর্ণ হয়। কিন্তু 
যেস্থলে এই সকল ওষধ প্রয়োগেও বিদীর্ণ হয় না, সেস্কলে অন্ত্রচিকিৎসাঁর 
প্রয়োজন, অগ্রথা পৃথরক্তাদি বহির্গত হইতে বিলম্ব হইলে, নালী-ঘা ( নাড়ী. 
ব্রণ) হইতে পারে। এক্ষণে বক্তব্য এই_যেস্থানে ব্রণ শোথ হইয়াছে, সেই 
স্থানের চামড়া পাতল। কিন্ব। পুরু এবং কেবল প্রলেপ ব! পুল্টিস্‌ বারা ফোড়। 
বিদীর্ণ হইবে কিনা অথবা মুখে স্বতন্ত্র বিদারক] ওধ প্রয়োগ করিতে হইবে, 
কিন্বা অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন; চিকিৎসকের সর্বাগ্রে এই সকল বিবেচন! 
করা উচিত। অমন্থা একবার প্রলেপ, একবার বিদারক উুঁধধ প্রয়োগ বা 


ব্রণ-শোথ-চিকিৎসা। ১০০৯ 


তাহাতে কুতকার্ধ্য না হইপে* অন্তপ্রয়োগ, এইরূপে পুনঃপুনঃ চিকিৎসার 
পরিবর্তন করিলে; রোগীর যন্ত্রণার সীমা থাকে না। 

বাগী, ফোড়া প্রভৃতি যে কোন প্রকার ব্রণ-শোথই হউক না কেন, 
পাকিয়া উঠিলেই তন্মাধযস্থ দুষ্ট পৃঘরক্ত বাহির করিয়া দেওয়া! উচিত, না দিলে 
বামুদ্ধারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অগ্নি যেমন তৃণকাষ্ঠাদি রচিত গৃহ দগ্ধ করিয়া থাকে, 
তদ্রপ পরঁদুষ্ট সুধরক্ত ক্রমশঃ মাংস, শিরা ও সাযুসমূহ ধ্বংস করিতে থাকে, 
পরস্থ দুষ্টরক্ত সর্বাঙ্গে সঞ্চরণ করিবার অবসন্ন প্রাপ্ত হইয়া! নানাপ্রকার রক্ত- 
বিক্ৃতি-জনিত রোগ উত্পাদন করিয়া থাকে । পৃঘরক্ত বাহির করিনার 
উপায় নানাপ্রকার। যে উপায়ে পৃযরক্ত বাহির করা যান, আমুরেদে 
তাহাকে পাটন কহে। ব্রণ-শোথ পাকিয়৷ উঠিলেই অন্রদ্ধারা কাটিয়া», শন্দ্ারা 
বিদ্ধ করিয়া কিন্বা ওষধ দ্বার! ফাট।ইয়া পৃথ রক্ত বাহির করা বায় । এক্ষণে 
প্র এই_এ তিনটার মধ্যে কোন্‌ উপান্ন প্রশস্ত; ইহার উত্তরে এক কথায় 
বলা বাইতে পারে, অন্তরপ্রয়োগই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ অস্ত প্রয়োগে মৃহূর্ত- 
মধ্যেই পৃযরক্ত বহির্গত ও রোগীর যন্ত্রণার লাঘব হয্র। শব্দ্বার বিদ্ধ করিলে 
ব্রণের মুখ তাদৃশ বৃহ হয় না, সুতরাং, হুক্ম-মুখ দ্বারা যথোচিত পুযরক্ত নির্গত 
হইতে পারে ন' রোগীর ঘন্্ণার কতক লাঘব হইলেও একেবারে শেষ হয় 
না, পরস্ত নালী হওয়ার আশঙ্ক। থাকে । বিদারক ওষধ দ্বারা ফাটাইরা পৃঘ 
নিঃপারণ করিতে" যাইলেও এরূপ অবস্থা! প্রায়শঃ ঘটিকা! থাকে, সুতরাং 
অন্তরপ্রয়োগই সব্বাপেক্ষা প্রশস্ত, তবে-_নুকুমার বালক, স্ুকুমারী বালিকা, 
কোমলানী যুবতী, বৃদ্ধ, ক্ষীণ ও তরার্ত বা ছুর্ধল ব্যক্তির ব্রণশোথে অস্ত্র 
প্রয়োগ কর্তব্য নহে, উহাদিগের ব্রণ-শোথ বিদারক ওষধ দ্বারা বিদীর্ণ 
করিবে। পক ব্রণ-শোথ অবিলম্বে বিদারণ না করিলে যেপ্রকার অনিষ্ট 
সংঘটিত হইতে পারে, অপৰ ব্রণ শোথ বিদারণ করিলে, তদপেক্ষ! সহম্গুণ 
অনিষ্ট হইতে পারে, একথা স্মরণ রাখা উচিত, এমন কি অপক ব্রণ-শোথে 
অন্ত্-প্রয়োগ করাতে অকম্মাৎ রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। 

যে কোন প্রকার ব্রণ-শোথের যে কোন অবস্থায় অমৃতাদি কাথ ব্যবস্থা 
করা যায়। সর্বপ্রকার ব্রণ-শোথ ও ভদান্থঙ্গিক জরে ইহা মহৌষধ। ব্রণ- 
রোগে অমৃতাদি কাধের প্রক্ননগ ও গ্রস্তত প্রণালী দ্রষ্টব্য! 


১০১০ আয়ুর্রেদ-শিক্ষা | 


ব্রণশোথে-ওষধ। 


মাতুলুঙ্গাদি-লেপ | বাতজ ব্রণ-শোথের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং 
তাহাতে টাটানি, শুলানি ও ছেচানি নানা প্রকার বেদন। থাকিলে, এই প্রলেপ 
লাগাইবে। তিনবেল! অন্ততঃ তিনবার লাগান উচিত, কিন্তু রাঞ্রিকাণে 
কিম্বা ফোড়ার মুখে প্রলেপ লাগাইবে না। ইহা প্রয়োগে ফোড়া বসিয়া যায়। 
মাতুনুঙ্গাদি লেপ। ছোলঙ্গ গাছের মূলের হাল, কেলেকড়ার মূল, দেবদারু? রীশ্নী এবং 
গণিয়ারী ; এই মকল দ্রব্য সযভাগে লইয়া জলদ্বারা উত্তমরূপে বাটিধে, অনন্তর কলার পাতায় 
রাখিয়া ঈষছু্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে । 
শাখোটক লেপ। বাতিক ব্রণশোথের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই 


লেপ তাহাতে প্রয়োগ করিবে। হহা প্রয়োগে ফোড়া বসিয়া ঘায়। 
শাখোটকলেপ। শেওড়া বৃক্ষের মূলের ছাল কাজির ছারা বাটিয়া উষ্ণ করিয়া 
প্রলেপ দিবে। 
পুনর্ণবাদি লেপ । বাতিক ও পনৈশ্মিক ব্রণশোথের লক্ষণ প্রকাণ 


পাইলে, এবং তাহাতে বাতশ্নৈম্মিক নানাপ্রকার বেদন৷ থাকিলে, এই লেপ 
প্রয়োগ করিবে। ইহা প্রয়োগে অতি কঠিন ব্রণশোথও অতি শীন্র 
বসিয়া যায়। 
পুনর্ণবাদি লেপ । গ্বেঙপুনর্ণবা, শজিনামুলের ছাল, দবদারু, বেলছাল, শোণাছাল, 
াস্তারীছাল, পারুলগাল, গণিরারীছাল, শালগাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্ঠকারী, গোক্ষুর ও 
শু'ঠ) এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে পেনণ পূর্বক কলার পাতার রাখিয়া উষ্ণ করিয়া 
পুনঃ পুনঃ লেপ দিবে। 
পঞ্চবন্ধল লেপ। বাতিক, পৈত্তিক, পলৈশ্মিক সান্লিপাতিক, রক্তজ 
বা আগন্তজ ব্ণ-শোথের যে কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ; এই প্রলেপ 
প্রয়োগ করিবে। ইহা! সর্বপ্রকার ব্রণ-শোথের মহৌবধ। অতি প্রবদ্ধ- 
শোথ, এমন কি, ফিরঙ্গ জনিত ছুষ্ট শোথ অর্থাৎ বাগীও ইহান্ প্রভাবে বসিয়া 
যায়। এই পাঁচটির মধ্যে কোন একটি বা ছুইটির অভাব হইলে; যে 
কয়েকটি পাওয়া যায়, তদ্দারাই লেপ দিবে । পৈত্িক; রক্তজ ও আগন্ত্জ 
ব্র-শোধথে প্রলেপ দিতে হইলে কিঞ্চিৎ দ্বত মিশ্রিত করিয়া লাগাইবে এবং 


ব্রণশোথ-চিকিৎস|। ১১১১ 


উঞ্চ করিবে নাঁ। অন্তান্ঠ এশোথে উষ্ণ করিয়া লাগাইবে। বট, অশ্বখ, 
হঞ্ডডুমুর, পাকুড় ও অন্বৈতস, এই পঞ্চদ্রব্যের ছালকে পঞ্চবন্ধল কহে। 
বরপ্নরোগে পঞ্চবন্ধল প্রলেপ উক্ত হইয়াছে; কিন্তু সেখানে অশ্বেতসের 
পরিবর্তে ভ্রমবশতঃ বকুল-ছাল লিখিত হইয়াছে । অশ্নবেতসকে কোন কোন 
প্রদেশের লোকে থৈকল; কেহবা বনচালিতা কহিয়। থাকে, উহার অভাবে 
ককষ্চবেতের মূলও প্রয়োগ করা যায়। 
পঞ্চবঙ্ধল লেপ। প্রস্ততবিধি ৭৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টৰা । 
পঞ্চচ্গীর লেপ । পঞ্চবঙ্চল-লেপ বে যে ব্রণ শোথে বে যে অবস্থায় 
প্রয়োগ করা যায়, পঞ্চক্ষীর-লেপও সেই সেই ব্রণ-শোথে সেই সেই অবস্থায় 
প্রযোজ্য । পাঁচটি ক্ষীরের অভাব হইলে, যে কয়েকটী পাওয়া যাইবে, 
তাহাই কিম্বা একটি বাঁ ছুইটির ক্ষীর প্রয়োগ করিলেও চলে। 
গঞ্চঙ্গীর লেপ। বট, অথ; বক্জডুমুরঃ পাকুড় ও অন্নবেতস এই পাঁচটি বৃক্ষের ক্ষার 
সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ পিবে। গরম করিবার আবম্তাকতা নাই। 
ুস্তরাদি লেপ। বাতিক বা শ্নেক্সিক ত্রণ-শোথে এই লেপ প্রয্নোগ 
করিবে । ইহাতে অতিণীপ্র ফুলা ও বেদন! কমে এবং ফোড়া বসিয়া যায়। 


ুস্তরাদি লেপ) পুষ্ঠরাপাতা ও আদা সমান ভাঁগে লইয়া হুকার কটুজলদ্বার৷ বাটিবে 
এবং গরম করিয়া* পুনঃপুনঃ লাগাইবে। ইহার সহিত একভাগ শঙজজিনার ছাল মিশ্রিত 
করিলে আরও ফলপ্রদ হম়। বাতিক ব্রণ-শোখে প্রলেপ দিতে হইলে, কিঞ্চিৎ ঘৃত ব1 
তৎপরিবর্তে -একভাগ তিল কিন্বা তিপি (মসিনা) মিশ্রিত করিলে মহোপকার দর্শে। 
কেবল শঙ্জিনার হাল 'হুকার জলছারা বা্টিয়া গরষ কর্রিয়া লাগাইলেও অদীম উপ- 
কার হয়। 


চন্দনাদ্দি লেপ। টৈত্তিক, রক্তজ ও আগন্বজ ব্রণশোথে এই 


প্রলেপ প্রয়োগ করিবে । ইহারা দাহ ও বেদন! প্রভৃতি উপসর্গ বিনষ্ট হয় 
এবং শোথ বসিয়া যায়। | 
চন্দনাদি লেপ। প্রস্তুতবিধি ৭৯৫ পৃষ্ঠায় প্র্টব্য। 
দুর্বাদি লেপ। পৈত্তিক,*রক্তজ ও আগন্তজ ব্রণ-শোথে অত্যধিক 


জালা ও বেদনা থাকিলে, এই লেপ প্রয়োগ করিবে। 


১০১২ আয়ুর্ববেদ-শিক্ষা । 


দূর্বাদি লেপ। কচি দূর্ব্বাঘাস, যষ্টিমধু ও রক্তচন্দনদ স্মভাগে লইয়া ছুগ্ধমহ বাটিয়া 
প্রলেপ দিবে। কেবল দূর্ববাঘাস ও রক্তচন্দন বাটিয়া প্রলেপ দিলেও অসাধারণ উপকার হয়। 
আবশ্কমত কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। 
কটফলাদি লেপ। ্ৈষ্মিক ব্রণ-শোখে এই লেপ প্রয়োগ করিলে, 
শীম্ব শোথ বসিয়া খায়। চিকিৎসক শিরোমণি গঙ্গাপ্রপাদ সেন শ্রৈম্সিক- 
শোথে প্রায়শঃ এই যোগাট প্রয়োগ করিতেন। বাতিক শোথে প্রয়োগ 
করিতে হইলে, ইহার সহিত একভাগ তিল মিশ্রিত করিয়া লইবে। 
কউফলাদি লেপ। কট্ফল, কুড়, কষ্তজারা ও শুঠ সমভাগে লইগ্না স্বকার কটুজলে 
বাটিয়া গরম করিয়া লাগাইবে। 
স্থরলাদি লেপ। শ্লেত্সিক ব্রণ-শোথ কঠিন, পাগুবর্ণ, চক্চকে, শীতল 
ও কণুযুক্ত হইলে, অথবা সান্লিপাতিক ব্রণ-শোথে এসকল লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে, এই লেপ শোথস্থানে লাগাইবে। ইহাতে শোথ কোমল হয় ও শীগ্র 
বসিয়া যায়। হুকার জল ব৷ গোমুত্রের দ্বারা বাটিয়া গরম করিয় লাগাইবে। 
সুরসাদিলেপ। প্রস্তুতবিধি ৭৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টবা। 
তিললেপ। পৈত্তিক ব্রণ শোথে অত্যন্ত দাহ ও বাতজ ব্রণ-শোথে 
অত্যন্ত বেদনা থাকিলে, এই লেপ পুনঃ পুনঃ লাগাইবে | ইহা ব্রণ-শোথের 
জালা ও বেদনা নিবারণের মহৌষধ সান্লিপাতিক শোথের বেদনা এবং 
জ্বালাও ইহাদ্ধার। নীত্ব প্রশমিত হয়। 
তিললেপ। তিল খোলায় অলী ভাজিয়। অল্প দুগ্ধে ফোলবে, অনস্তর এ ছৃ্ধদ্বারা সেই 
তিল বাটিয়া লাগাইবে। 
মরিচাদি লেপ । বাতিক, পৈত্তিক, খ্নৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক 


ব্রণ-শোথে এই লেপ প্রয়োগ করিবে ! 
মরিচীদিলেপ | গোলমরিচ ও মুসব্বর সমভাগে লইয়া আদ! ও ধুতুরাপাতার রসে বাটিয়া 
লইবে। অথবা কেবল মুসব্বর আদা বা ধুতুরাপাতার রসে বাটিয়া কিগ্বা গোলমরিচ ঘসিয়া 
লাগাইবে। ইহাতে ব্রণ শোথ বসিয়া যায়। 
অহিফেণ লেপ। রক্তঙ্জ ও আগন্তক ব্যতীত সর্বপ্রকার ব্রণ-শোথ 


পাকিবার উপক্রমেও এই প্রলেপে বসিয়া যাঁয়। 


ব্রণরোগ-চিকিৎস|। ১০১৩ 


অহিফেগ লেপ। ' আদ! বা ধুসর পাতার রসে আফিং গুলিযা প্রলেপ দিবে। 
জয়ন্ত্যাদি স্বেদ। ব্রণশোথে অধিক বেদন! ও ফুল! থাকিলে, এই 


স্বেদ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে । র্‌ 

জয়ন্ত্যাদি স্বেদ। জয়স্তীপাতা, শজিনার ছাল, শিশিন্দাপাতা ও ধৃতুরাপাতা একজ 
ছেটিয়া কলার বা ভেরেগার নরম পাতায় রাখিয়! বন্ত্রণগুদ্বার] পুটুলী করিয়া আগুণে গরম 
করিবে ॥ 


ব্রণশোথরোগে-পধ্যাপথ্য ॥ 


পথ্য--জ্বর থাকিলে, বালি বাঁ যবমণ্ড, ছুপ্ধপহ পথ্য দিবে । যবের 
ছাতু, যবতওুল দ্বারা বা ময়দার দ্বার! প্রস্থত খাদ্য, আটার রুটি অথবা লুচি, 
মাংসযুষ, খৈর মণ, দ্বত, অড়হর ও যুগের দাঁইল, চিনি, মিশ্র, বেগুণ, 
কাকুড়, পটোল, হিঞ্চাশাক, নালিতাপাঁতা ব! পাটশাক, করল অথব| বেতের- 
ডগা বা নিমপাতার শুক্ত, কচিমূলা, স্ুুঘুনিশাক, শালিঞ্চশাক, নটেশাক, 
বেতোশাক, কাঠাল, মোচা, থোড়, কাচকলা, ঠ'টেকলা। কিস্মিস্‌ এবং 
মধুররন ও তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্য এই সকল দ্রব্য ব্রণ-শোথ, ব্রণ, নাড়ীত্রণ 
(মালী-ঘা) ও সদ্যোব্রণ রোগে সুপখ্য। 

অপথ্য 1-_নৃতন তলের অন্ন, তিলের প্রন্তত দ্রব্য, মটর, মাঁধকলাই, 
কুব্থী কলাই, গুড়, শীতলজল, শাক, বিদাহি ব| পিত্তবর্ধক দ্রব্য, বিষ্টস্তি- 
দব্য, গুরুত্রব্য, কটু দ্রব্য, অগ্দ্রব্য, শীতলদ্রব্য, লবণরসযুক্ত দ্রব্য; ব্রণ-শোথ 
(ফোড়া ) রোগে এই সকল অপথ্য সুতরাং ভক্ষণ করা কর্তব্য নহে। 


ব্রণরোগ-চিকিৎসা । 
(য়্যাবসেস্)। 


বাতিক ব্রণের লক্ষণ। বাতিক ব্রণ শ্ঠামবর্ণ, কখনও অধিক 
বেদনাধুক্ত কখনও বা অন্পবেদনাধুক্ত হয় এবং ব্রণের মধ্যে দপ,.দপ. করে। 

পৈত্তিক ব্রণের লক্ষণ । ইপত্তিক ব্রণে রোগীর দাহ, মোহ, তৃষ্ণা 
ও ঘশ্্ হয় এবং ব্রণ বিদীর্ণ হইয়া দূ্দবমক্ত পৃ বন্ত নির্গত হইয়া থাকে 


১০১৪ আয়ুবেরবিদ-শিক্ষা। 


শ্রৈষ্মিক ব্রণের লক্ষণ। গ্নৈশ্মিক ব্রণে ব্রণ পিচ্ছিল, তারবিশিষ্ট, 
স্তিমিত (ভিজ ভিজা), শ্িগ্ধ ( চকচকে, তৈল বা ঘ্বত মাথাইলে যেরূপ দেখা 
যায়), পাওবর্ণ, অল্প বেদন! ও অল্প ক্লেদবিশিষ্ট হয়, পরস্ত ব্রণের সমস্তাংশ 
এককালে পাকে না, ক্রমশঃ বা দীর্ঘকালে পাকিয়! থাকে। 
রক্তজনিত ব্রণের লক্ষণ । রক্তজনিত ব্রণে ব্রণ রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় 
এবং তাহা হইতে পুষ বহির্গত না হইয়া ততপরিবর্তে রক্ত নির্গত হইয়া! থাকে । 
সান্নিপাতিক ব্রণের লক্ষণ। সান্লিগাতিক ব্রণে বাতিক, পৈত্তিক ও 
শ্লৈম্মিক এই দোধব্রয়েরু লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায়। 


ব্রণের স্ৃখ-দাধ্য লক্ষণ । তরুণ বয়স্ক ব্যক্তির মর্স্থান ব্যতীত 
অন্ত স্থানে হক্‌ ও মাংস আশ্রয় করিয়। ব্রণ উৎপন্ন হইলে এবং তাহা দীর্ঘকাল- 
জাত না হইলে ও উপদ্রব ( জর তৃষ্ণাদি ) বিহীন হইলে, স্ুুখসাধ্য অর্থাৎ 
সহজে আরোগ্য হয়। 

ব্রণের কৃচ্ছ।সাধ্য লক্ষণ। যে ব্রণ নর্বস্থানে কিছ ত্বক ও মাংসাদি- 
ব্যতীত গম্ভীর ধাতু আশ্রয় করিয়া উৎপন্ণ হয় অথচ যাঁহাঁতে মারাত্মক উপসর্গ 
বিদ্যমান থাকে না কিন্বা ছুই একটি বলবান্‌ উপসর্গ থাকিলেও, যে ব্রণ মর্দ- 
স্থানোৎপন্ন বা গন্তীর ধাত্বাশ্রয়ী নহে, তাহা কচ্ছসাধ্য অর্থাৎ কষ্টে প্রশ- 
মিত হয়। 

ব্রণের অসাধ্য লক্ষণ । বলবান্‌ বা মারাত্মক উপসর্ণবিশিষ্ট অথচ 
গন্ডীর ধাত্বাশয়ী ব্রণরোগ ছর্বল ব্যক্তির হইলে তাহা অসাধ্য। 

দু ব্রণের লক্ষণ । দুষিত ব্রণ অতি ছুর্নবযুক্ত, শুদ্ধব্রণের বিপরীত 
লক্ষণবিশিষ্ট, দীর্ঘকাল স্থায়ী অর্থাৎ শীঘঘ আরোগ্য হয় না, পরন্ত ব্রণ হইতে 
সর্বদ। পৃযযুক্ত, ছুবিত রক্তআাব হয় ও ব্রণের মধ্যে গর্ভ হইয়া থাকে । 

শুদ্ধ ব্রণের লক্ষণ । দ্ধ ব্রণ জিহ্বার তল-দেশের ন্যায় বর্ণযুক্ত, 
কোমল, চক্‌ চকে ও অল্প বেদনাবিশিষ্ট হয় এবং এ ব্রণ হইতে দুষিত বা৷ দুর্নধ 
পৃ রক্তাদি আজাব হয় না, আবের পরিমাণ হাস হয় এবং ধর ব্রণের মধ্যে গর্ত 
দুষ্ট হয় না। 


ব্রণরোগ-চিকিতস|। ১০১৫ 


শুষ্কাবস্থাপন্ন ব্রণের লক্ষণ । ব্রণ শুষ্ক হইয়া আপিলে, তাহার 
অত্যন্তরভাগ পাও বা ধূন্নবর্ণ অথচ র্রেদ অর্থাৎ পৃযরজ্ঞাদিশূন্ত দৃষ্ট হয়, ক্রমশঃ 
চতুর্দিক পুরিয়। উঠে, কোনস্থানে ফাট্‌ বা গর্ত প্লাকে না, পরন্ত ব্রণে ঘামাচির 
যায কুদ্ত ক্ষু্র পীড়ক। উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

শুক্ক ব্রণের লক্ষণ | ত্রণ শুষ্ক হইলে সমতল অর্থাৎ উচ্চতা নিরতা- 
ব্রহিত, কোমল অথচ বেদনা ও স্রাব রহিত এবং পার্খবর্তী চর্মের সমতুল্য 
বর্ণযুক্ত হয়। 

ব্রণের অপর রৃচ্ছ,সাধ্য লক্ষণ । কুষ্ঠ, যগ্মা ও মধুমেহরো গাক্রান্ত- 
ব্যক্তির কিম্বা দুবী বিধাক্রান্ত ( এড়াবিষ দ্বার! পীড়িত ) রোগীর ব্রণ জন্সিলে, 
তাহা কৃ্ছুসাধ্য অর্থাৎ কষ্টে আরোগ্য হয়, ব্রণের উপরে ব্রণ উৎ্পর হইলে, 
তাহাও কন্ছুসাধ্য। 


ব্রণের সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ। আগন্তক ব্রণ বা সগ্যোব্রণ 
হইতে বগা, মেদ, মঙ্জ। কিন্ব। মস্তিক্ষের দি বহির্গত হইলেও এ ব্রণ সাধ্য, কিন্ত 


দোষোৎপন্ন ব্রণ হইতে এ সকল আব হইলে, তাহ অপাধ্য। 

ব্রণরোগীর অরিষ্ট অর্থাৎ শ্বত্যু-লক্ষণ | যে ব্যক্তির ব্রণ হইতে 
মদ, অগুরু, দ্বওঃ চন্দন ব! জাতী, পদ্ম, টাপা অথব! পারিঙ্জাত পুপের স্তায় 
গন্ধ নির্গত হয়, তাহার জীবনের আশ পরিত্যাগ করিবে । 

ব্রণের অপর অসাধ্য লক্ষণ । দেহের মশ্বস্থানে ব্রণ জন্মিলে 
তাহাতে অত্যন্ত বেদ্রনা থাকিলে ও সেই ব্রণ হইতে অত্যধিক পৃযরক্ত স্রাব 
হইলে এবং তৎসঙ্গে রোগীর বলক্ষয়, মাংসক্ষয় ( শীর্ণতা, ), শ্বাস, কাস, অরুচি 
প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, সেই ব্রণ রোগীকে পরিত্যাগ করিবে । এতত্ব্যতীত 
ঘে ব্রণ-রোগীর দেহের অভ্যন্তরে দাহ অথচ বহির্ভাগে শীতলতা কিম্বা 'অভ্য- 
স্তরে শীতলতা৷ ও বাহিরে দাহ প্রকাশ পায়, পরস্ত নানাবিধ ওষধ প্রয়োগেও 
উপকার হয় না, তাহার জীবনের আশা থাকে না। 


ব্রণরোগ-চিকিৎসা-বিধি | 


শরীরের স্থান-বিশেষ নীমাবদ্ধরূপে ফুলিয়া উঠিলে এবং তাহা হইতে পু 
পরিণামে ব্রণ জন্মিবার সন্তাবনা লক্ষিত হইলে, তাহাকে ব্রথ-শোধ বল 
১৫ 


১০১৬ আয়ুরেরেদ-শিক্ষা | 


যায়। ইংরাজিতে ব্রপ-শোথের প্রথম অবস্থাঁকে ইন্ক্লামেশন্‌ এবং পরবর্তী 
অবস্থাকে ফ্ল্যাবসেস্‌ কহে। প্রদাহ অর্থাৎ আলা যন্ত্রণার সহিত কোন 
স্থান ফুলিয়া উঠিলে, তাহাই ইনৃক্লামেশন্‌ নামে অভিহিত, আর উক্ত প্রবাহিত 
স্থানে পৃয-সঞ্চয়ের প্রারস্ত হইতে ক্ষত প্রকাশ ও তাহা শুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত 
য্যাবসেস্‌ বলা-যায়। ব্রণ-শোথ যাবৎ আমাবস্থা (অপক্াবস্থা ) অতিক্রম 
করিয়া পক্কাবস্থা প্রাপ্ত ও বিদীর্ণ না হয়, তাবৎ উহা! ব্রণ-শোথ নামে অভি- 
হিত; কিন্তু পাকিলে, যে কোন উপারে অর্থাৎ মন্্দ্ধারা কাটিয়া, শঙ্দ্ধারা 
বিদ্ধিয়া কিম্বা বিদারক উঁবধদ্বারা ফাটাইয়া পৃযরক্ত বাহির করিয়া দিতে 
হয়, পৃষরক্তাদি বাহির করিবার জন্য যে ক্ষত অর্থাৎ ঘা প্রকাশ পায়, তাহাকে 
ব্রণ কহে*। সংস্কতে যাহাকে ব্রণ কহে, চলিত কথায় তাহাকেই ক্ষত বা ঘা 
কহে। ব্রণ-শোথে যে পর্যান্ত ক্ষত প্রকাশ না পায়, তাবছ ব্রণ-শোথের 
চিকিৎসা করিবে, কিন্তু ক্ষত প্রকাশ পাইলে, ব্রণ-রোগের চিকিৎসা করিতে 
হম্। ব্রণ সাধারণতঃ ছুই প্রকার, শারীর ব্রণ ও আগন্ধজ ব্রণ। শারীর- 
ব্রণ দোষোৎপন্ন অর্থাৎ শরীরস্থ বাঘুং পিত্ত ও কক ছুধিত হইয়া এ ব্রণ উৎ- 
পাদন করে, যেমন কিরঙ্গজনিত বাগী ও'প্রমেহ পিড়ক] অর্থাৎ বিদ্রধি প্রতৃতি। 
আর অস্ত্রে কোন অঙ্গ কাটিলে, কোন অঙ্গে অস্ত্র বিদ্ধ হইলে, আগুণে কোন 
অঙ্গ দগ্ধ হইলে অথবা কোন অঙ্গে কোন কঠিন দ্রব্যে ঘর্ষণ বা আঘাত 
লাগিলে, ত্বক (চর্ম) ও মাংসের অপচয় বশতঃ যে ক্ষত বা পা উৎপন্ন হয়, 
তাহাকে আগন্তক ব্রণ কহে। অগন্তক অর্থাৎ অকণ্মাৎ উৎপন্ন হয়, এক্গন্য 
উহার নাম আগন্তক ব্রথ। আগন্তক ব্রণের অপর নাম সদ্যে ব্রণ। আগন্তক 
বা সগ্যোব্রণে যাবৎ পৃষোৎপন্তি না হয়, তাবৎ সগ্চোব্রণের চিকিৎসা করিবে, 
পুযোৎপত্তি হইলেই ব্রণরোগের চিকিৎ্সা-পদ্ধতি অবলম্বন করিবে। 

ব্রণ-শোথ যেমন নানাপ্রকার, ব্রণও তদ্রপ নানা প্রকার। বাহ দৃষ্টিতে 
দেখিলে ব্রণ সহঙ্গ বা অনায়াস-সাধ্যরোগ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু অন্ত্থষ্টিতে 
দেখিলে অত্যন্ত কঠিন বলিয়া বোধ হইবে, বিশেষতঃ রুক্তদোধ বা প্রমেহজনিত 
ব্রণ অর্থাৎ পীঁড়ক! কষ্টপাধ্য, তন্মধ্যে আবার মধুমেহজনিত ব্রণ অর্থাৎ কার্বন্কল 
প্রস্তুতি অতি কষ্টপাধ্য ব্যাধি, এমন কি বিদ্রধিরে অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্কি 
হয় না। বিদ্রধি-চিকিৎস! অতঃপর স্বতন্ত্র বর্ণিত হইবে। 


ব্রণরোগ-চিকিৎসা | ১০১৭ 


পক-ব্রণ-শোথ অগ্বদ্বার] কাটিয়া দিলে কিন্বা উষধের প্রভাবে বিদীর্ণ হইলে, 
ব্রথ-মধ্যস্থ পুযরক্ত সমস্ত নির্ধত হয় না, কতক তিতরে থাকিয়া যায়, একারণ 
ব্রণের চতুর্দিক চাপিয়! টিপিয়া বা উষধের সাহায্যে পৃযরক্তা্দি বাহির 
করিয়া দিতে হয়। এইরূপ চাপিয়। টিপিয়! অথবা উষধ প্রয়োগ করিয়া 
পূযরক্তাদি বাহির করাকে সংস্কতে অবপীড়ন কহে। পক শোথ বিদীর্ণ- 
হইবা মাত্রই চাপিয্া টিপিয়া পৃযরক্তাদি বাহির করিয়া দিবে, অনন্তর 
অসময়ে ব্রণের মুখ অর্থাৎ পুঘরক্ত নিঃসরণের পথ বন্ধ হইয়া না যায়, 
তক্জন্ত তিল ও কচি নিমপাতা সমভাগে লইয়া ছৃগ্ধদ্রা বাটিরা এক বা ছুই- 
অঙ্গুলি চওড়া ও প্রয়োজনমত লব্বা পরিস্কার যিহি কাপড়ের ফালিতে 
মাখাইয়া উহ] কাঁচলা নামক ঘাসের ডাটা রদ্বারা আস্তে আস্তে ঘায়ের মধ্যে 
প্রবেশ করাইয়া দ্রিবে, ফলতঃ এরূপ আকারের বন্ধ লইবে, যেন 
তদ্ধারা পুযরক্তাদি নিঃস্ত হইবার জন্ত যে স্থানট। খালি হইয়াছে, তাহা পুর্ণ 
হইতে পারে । ক্ষত-মূখ সরু হইলে, তাহাতে এরূপ কাপড়ের ফালি প্রবেশ 
করান যায় না, এমতাবস্থায় তিল ও কচি নিমপাতা সমভাগে লইয়া বাটিয়া 
এক টুকরা কাপড়ে মাখাইয়া রৌদ্র একটু শুষ্ক করিয়া তদ্দারা বর্তি অর্থাৎ 
গলিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাই ঘা-মুখে প্রবিষ্ট করাইয়া রাখিবে, এরূপভাবে 
প্রবিষ্ট করাইবে যেন এঁ গলিতার এক বা দৃহ অঙ্গুলি আন্দাজ ঘা মুখে 
বাহিরে খাকে এবং পরদিন & পলিতা দরিয়। টানিলে বহির্গহ হইয়া আইসে। 
অনন্তর পেঁজ। তুলায় গ্বত মাখাইয়া ঘা-মুখে বিছাইর়া এবং ঘ।-মুখের চতুর্দিকে 
অবপীড়ন প্রলেপ ম্বাগাইয়া তদুপরি নরম কলার পাতা অথবা পান রাখিয়া 
কাপড়ের পট়ী জড়াইয়া উত্তমরূপে বাক্ষিয়া রাখিবে। অবগীড়ন প্রলেপ 
নানাপ্রকার ; গন্ধবিরজা, তিসি, তোকমাপরি, বেড়েলার পাত। ও শিবুল বৃক্ষের 
ছাল প্রভৃতি পিচ্ছিলদ্রব্য মাত্রেই অবপীড়ন গুণবিশিষ্ট, ইহার কোন একটি- 
দ্য (উত্তমরূপে বাটিয়। তদ্বাব্রা গ্লেপ দিলেই চলে, কিন্তু মাকণাই, যব- 
চূর্ণ ও ময়দার অবপীড়ন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উপকারী । এ তিনটী দ্রব্য 
সমান ওজনে লইবে। প্রথমতঃ মাষকলাই ওজন করিয়া জলে তিঙ্জা ইয়া 
রাখিবে, পরে উহার সহিত যব-চুর্ঘ ও ময়দা মিশ্রিত করিয়া বাটিয়া প্রলেপ 
দিবে। এই প্রলেপ শুষ্ক হইলেও ক্ষতি নাই, উপকারই হয়, কারণ প্রলেপ 


১5১৮ আয়ুর্বেবদ-শিক্ষা | 
শুষ্ক হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রণ অত্যধিক পীড়িত হয় ও ব্রণ-মধ্যস্থ পৃযরক্তাদি 
অক্লেশে বাহির হইয়া আইসে। অবপীড়ন প্রলেপের উপরে কেহ কেহ পান 
বা কলার নরম পাতা বিছাইয়। তদুপরি তিসির পুল্টিস্‌ বসাইয়া বান্ধিয়া 
রাখেন এবং পুল্টিস্‌ ঠা হইলে, পুনর্দধার এ বন্ধন খুলিয়া নূতন পুল্‌- 
টিস্‌ লাগাইয়। বান্ধিয়া রাখেন, এই প্রণালীতে অধিক ফল পাওয়। যায়, 
তবে ছুষ্টত্রণ ব্যতীত এতাদশ পরিশ্রম করিবার আবশ্তটকতা নাই। ক্ষত 
ক্ষুদ্র হইলে, ঘা মুখে পলিতা বসাইয়া তাহার চতুর্দিকে তুলপীপাতা ও লবণ 
একক্র বাটিয়া তদ্দরা৷ অবপীড়ন প্রলেপ দিবে। প্রথমতঃ ঘা-মুখ ঘ্বত- 
মাথান পেঁজ৷ তুলাদ্বারা এরূপভাবে আবৃত করিয়া লইবেঃ যেন লবণ সংযুক্ত 
তুলসী পাতার রস ঘা মুখে না লাগে। 
ক্ষতস্থান কদ।পি খোলা রাখিবে না। খোল! রাখিলে, হাওয়া লাগিয়। 
ঘায়ের উপরিভাগ পাতলা পরদাদ্বারা আচ্ছাদিত হয়, কিন্তু ক্ষত কথনও শুক 
হয় না, পরন্ত এ পর্দার নিয়ে অতি শী অধিক পরিমাণে পচ লা সঞ্চিত 
হইতে থাকে এবং তদ্দারা ক্ষত ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, এমন কি এ 
অবস্থায় নালী হওয়ারও বিশেষ সম্ভাবনা ! 
ক্ষত-স্থান উল্লিখিত উপায়ে যে দিন বান্ধিয়া রাখিবে, তৎপরদধিন আবার 
বন্ধন খুলিয়া প্রথমতঃ ঈষৎ উষ্ণজলদ্বারা তিজাইয়া আস্তে আস্তে পেঁজা তুলা ও 
ব্রণ মধ্যস্থ পলিতা বা কাপড়ের ফালি খুলিবে, পরে নিমপাতা -সিদ্ধ জল ব| 
নিমপাতা ও পল্তাসিদ্ধজলদ্বারা ক্ষত-স্থান ধুইয্বা পরিষ্কার করিয়া পুনর্বার 
পুর্বদিনের নিয়মানুযায়ী বান্ধিয়। রাখিবে । 
তিল ও নিমপাতার গুণে পচলা দূরীভূত হইয় ক্ষত পূর্ণ হয়। উহা! যেমন 
ব্রণ-শোধক। তেমনি ব্রণপূরক ও রোপক | ধুইবার জন্ত জল প্রস্তুতের নিয়ম- 
এই--নিমপাতা ২ তোলা; জল ৩২ তোলা, শেষ ১৬ তোল অথবা নিমপাতা 
১ তোলা, পটোলপাতা৷ ১ তোলা, জল ৩২ তোলা শেষ ১৬ তোলা । যে পর্য্যন্ত 
ক্ষত একেবারে শুষ্ক না হয়, তাবৎ এই নিয়মে কার্ধ্য করিবে । ক্ষত-চিকিৎ- 
সার ইহাই সাধারণ নিয়ম; এই নিয়মে চিকিৎসা করিলে অধিকাংশ 
“ক্ষত পরিষ্কত ও পরিপূর্ণ হইয়! শুকাইয়া যায়, কিন্ত ছুষ্ট ব্রণ উক্ত নিয়মে 
উধধ প্রয়োগ দ্বারাও শুষ্ক হয় না, & অবস্থায় ছুষঠব্রণকে শুদ্ধ করিয়া লইতে 
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হয়। ছুষ্টব্রণের লক্ষণ প্রকাধ্র'পাইলে, নিমপাতা সিদ্ধ জল বা পল্তা ও নিম- 
পাতাসিদ্ধ জলের পরিবর্তে হরীতক্যাদি ক্কাথদ্বারা দুষ্টক্ষত ধৌত করিবে । 
এই কথ ব্রণ-শোধন-কা্যে যে কত উপকারী,তাহা৷ বলিয়া শেষ করা যায় না। 
বাহার! ডাক্তারী উষধের প্রশংসায় দিগ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করেন, তাহার! 
অনুগ্রহপূর্বক এই কাথটি প্রয়োগ করিলে, ইহার আশ্চর্ধ্যগুণে নিশ্চয়ই মুগ্ধ 
হইবেন। ধৌত করিবার সময়ে প্রয়োজন মত ব্রণের অত্যন্তর পরিষ্কার করি- 
বার জন্ত ছোট বড় পিচ.কারী ব্যবহার করা যায়। দুষ্টব্রণ দিবসে অন্ততঃ দুই- 
বার ধৌত করা উচিত। কাথজল উত্তমরূপে ছাকিয়া তন্বারা পিচ.কারী পূর্ণ 
করিয়া আস্তে আন্তে বা আবশ্যকমত একটু জোরে অভ্যন্তরতাগ ধৌত 
করিবে । ধুইয়া একথণ মিহি পরিষ্কার কাপড়দার। ব্রণ-মধ্যস্থ জল মুছিয়া তৎ- 
পর তিলাষ্টকলেপ,নিম্বপত্রাদি লেপ,কিম্বা হরিদ্রাপ্তলেপ ইহার যে কোন একটি 
প্রলেপ ক্ষত-স্থানে লাগাইয়া পূর্বোক্ত প্রণালীমত বান্ধিয়া রাখিবে। ঘায়ে বেশী 
গচ.লা বা! পচা মাংসাদি না থাকিলে, একমাত্র শারিবা লেপ প্রয়োগ করিলেও 

চলে। এতত্ব্যতীত কৃষ্ণ তিল ও যষ্টিমধু কিম্বা নিমপাতা ও তিল অথবা নিষ- 
পাতা, তিল, হষ্টিমধু একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে কিন্বা একমাত্র ছাতিম- 
গাছের ক্ষীর ( কস বা আঠা) ক্ষতস্থানে লাগাইলে, ছুষ্টক্ষত অতি শীন্ত বিশুদ্ধ 
হয়। ক্ষত সম্যক্‌ বিশুদ্ধ হইলে, ঘায়ের উপরের পচ.জ1 উঠিয়া যায়, মধ্স্থ 
গর্ভ পূরিয়া উঠে, বেদনা কষে, রস+ রুক্ত ও পৃযের দুর্গন্ধ থাকে না অথচ 
স্রাবের পরিমাণ হাস পায়, তখন রোপণ অর্থাৎ ঘা শুকাইবার গঁধধ প্রয়োগ 
করা উচিত। ক্ষত শুষ্ক হওয়ার জন্য নিশ্বদ্বত প্রসিদ্ধ ওষধ | একমাত্র নিম্বপ্বত 
প্রশ্বোগে অধিকাংশ ক্ষত আরোগ্য হয়। কচি নিমপাতা ও তিল একত্র 
বাটিয়া প্রলেপ দ্রিলে কিন্বা নিমপাতা, যষ্টিষধূ ও দারুহরিদ্রার ছাল একত্র 
বাটিয়া দ্বত মিশ্রিত করিয়৷ প্রলেপ দিলে ক্ষত শুষ্ক হয়। নরাস্থিলেপ ক্ষত 
শুষ্ক করণে অসাধারণ উধধ, কিন্তু অস্থি পুরাতন হওয়া! চাই, নূতন লইবে না। 

ফিরঙ্গজনিত ক্ষত বা অতি পুরাতন ছৃষ্ট ক্ষতও উহ প্রয়োগে আরোগ্য হয়। এই 
প্রকার আরও একটি আশ্চর্য্য উষধ আছে,--পঞ্চবন্ধল লেপ, ইহা প্রয়োগে 
মতি কষ্টসাধ্য ক্ষত আরোগ্য হয়। এই সকল ওধধ প্রয়োগ করিয়। ক্ষতস্থান 
দখিতে যখন জিহ্বার তল-দেশের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট দৃষ্ট হইবে ও তাহাতে 
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ক্ষুদ্র দানাযুক্ত মাংসাঙ্কুর উদগত হইবে, এবং ক্ষত পূর্ণ হইয়া পার্ববস্তাস্থানের 
প্রায় সমতুল্য হইবে অথচ দায়ে জালাযস্ত্রণ৷ ও আব থাকিবে না) তখন বুঝিতে 
হইবে যে, ক্ষত আরোগ্য হইতে আর বিলম্ব নাই। এই অবস্থায় কেবলমাত্র 
শতধোতদ্বত তৃলায় মাখাইয়! এ তুলা লাগাইয়! রাখিলেই চলে । 

ঘায়ের মধ্যে গর্ভ হওয়া ছুষ্টবরণের আর একটি লক্ষণ। গর্ভ হইলে একদিক 
উচ্চ হয়,_যে স্থান উচ্চ হয়, সে স্থানকে সমতল করিয়া লইতে হয়) নচেৎ 
ক্ষত শীঘ্ব শুষ্ক হয় না। এ সকল ব্রণ-শোধক উষধে প্রায়শঃ এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হয়, কিন্তু যদি বিলম্ব হয়ঃ তবে একখণও কাচা তুতিয়া জলে ডুবাইয়া চিষট। 
দ্বারা ধরিয়া আন্তে আস্তে ঘায়ের উচ্চ স্থানের উপর বুলাইয়া আনিবে, ছুই 
একবার বুলাইয়া আনিলেই স্থান একটু সাদা হইবে, তখন উহাতে ব্রণ- 
শোধক লেপ প্রয়োগ করিবে । বেণা বুলাইলে জ্বালা করিতে পারে । ইহাতে 
উচ্চস্তান বিন! জ্বালা যন্ত্রণায় সমতল হয়। ডাক্তারখানায় এই নিয়মে চিকিৎসা 
করা হয়। ক্ষত ধৌত না করিলে উহাতে কীট বা পোকা জন্মে, এই অবস্থায় 
অগ্রে এ পোকা বিনষ্ট করিয়া পশ্চাৎ ব্রণ-শোধক প্রলেপ লাগাইবে। পোকা 
বিনষ্ট করিবার জন্য নিমপাতা;নিশিন্দাপঁতা ও ডহর করঞ্জার পাত| সমভাগে 
একত্র বাটিয়া কিন্বা তদ্বতাবে কেবলযা ত্র রস্থুন বাঁটিবা ক্ষতমধ্যে প্রলেপ দিবে। 


সুন্ষমমুখ-বরণ। 

এক প্রকার ব্রণ বা ক্ষত আছে, তাহার মুখ গগ্দ অর্থাৎ সরু, অথচ 
ভিতরের আয়তন বৃহৎ, এইরূপ ব্রণ হইতে পৃযরক্ত ঘথোচিতরূপে নির্মিত 
হইতে পাৰে না, সুতরাং ভিতরে আবদ্ধ রহিয়া প্রথমতঃ স্বীয় বাস্ত ধ্বংস 
করে, পশ্চাৎ পার্খবর্তী শিরা, স্নায়ু ও মাংস বিনষ্ট করিয়া বিষম অনিষ্ট সংঘটন 
করে। এই অবস্থায় এ ব্রণে উষধ প্রয়োগ কর! যায় না, উষধ প্রয়োগ 
করিতে হইলে, ব্রণের মুখ বড় করিয়া লইতে হয়। নিমপাতা বাটিয়া থা মুখে 
লাগাইয়া বাদ্ধিয়া রাখিলে, ঘা-মুখ বড় হয়। আপাঙ্গের পাতা ও সৈন্ধবলবণ 
একত্র বাটিয়া ঘা-মুখের চতুদ্দিকে প্রলেপ দিলে, উক্ত প্রলেপের স্থান ফাটিয়া 
পুরক্ত নিঃস্থত হইতে থাকে । ভিতরের পয ক্ত নিঃসরণের আর একটি আশ্ষর্ঘ্য 
ওষধ বরিশালের অন্তর্গত টাদসীর বিখ্যাত চিকিৎসক স্বর্গীয় পন্মভাক্ঞারপ্রয়োগ 
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করিতেন, বলা বাহুল্য, এখনও উহা বহুপ্রচলিত। এই উবধটি সুঙ্ম-মুখ- 
ব্রণে ও নালী-ঘায়ে প্রয়োগ করিলে,ভিতরের ছুধিত পৃযরক্তাদি আকর্ষণ করিয়া 
বাহির করে, স্পা-মুখব্রণে অগ্রে এই ওঁধধটি প্রয়োগ করিয়া পম্চাৎ নিমপাতা 
বাটা ঘা-মুখে দিলে, ঘা-মুখ বড় হয়। ইহা! বনুপরীক্ষিত এবং বিখ্যাত ষধ। 
উষধ প্রয়োগের নিয়ম এই--হিঞ্চে বা হেলেঞ্চ) নামক প্রসিদ্ধ তিক্তরসবিশিষ্ট 
জলজ শাকের শিকড় জলে ধুইয়া কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া ছায়ায় শুকাইয়! 
লইবে, কিন্তু ছেচিবে না, ছেচিলে, রস বাহির হইয়া যাইবে। পরে ফোড়ার 
আয়তন অপেক্ষা কিছু বড় চারি খানি কলার নরম পাতা উপমুণপরি সাজাইয়! 
সম্মুখ লোহার শলাকাদ্ধারা উহা! বহু ছিদ্রযুক্ত করিবে । এইরূপে ছিদ্রবিশিষ্ট 
দুইখানি পাতা উপধুর্পন্ি সাজাইয়া তছৃপৰি এ কুচিগুলি রাখি! ফোড়ার 
উপরে বসাইবে এবং অন্য ছিদ্রযুক্ত কলার পাতা ছৃইখানি তাহার উপরে 
রাখিয়া চাকা দিয়া কাপড়ের পটী দির! জড়াইয়া বাদ্ধিয়া রাখিবে । এবূপতাবে 
বান্ধিবে যেন বান্ধন না নড়ে অথবা টিলা হইয়! সনিয়া নাযায়। এইরূপে 
দুই দিন ছুই রাত্রি অতীত হইয়া যাইলে বান্ধন খুলিলেই দেখা যাইবে, 
ভিতরের পুষরক্ত সমস্ত বহির্ত হইয়া* পটা ভিগ্রিয়! গিয়াছে, তখন নিমপাতা- 
সিদ্ধ জল দ্বারা ক্ষত ধুইয়া নিষমপাতাবাট। ঘা যুখে লাগাইয়া! পুনর্বার বাদ্ধিয়। 
রাখিবে, এইরূপভাবে ছুই তিন দিন ওষধ লাগাইলে, দেখা যাইবে যে ঘা-মুখ 
বেশ বড় এবং ঘ। লালবর্ণ হইয়াছে, তখন ঘা-শুকাইবার জন্ত নিম্বঘ্বত প্রয়োগ 


করিলেই চলে । 
ঘ।-মুখ বড় করিবার আরও একটি ভাল ওঁষধ আছে। বিশুদ্ধ সীজের 


ক্ষীর এক তোলা ও এক আনা তুতিয়া ভন্ম উত্তমরূপে পেষণ করিয়া একখানি 
ব্লটিং কাগজে মাখাইয়া বৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। এঁকাগন্গ কাচি দ্বারা 
একটা ছুয়ানির পরিমাণ কার্টিয় ক্ষতমুখে লাগাইবে। তুতিগ়্ার পরিমাণ 
বেশী হইলে, জালা করে । কেহ কেহ কাগজখানিকে লাল করিবার নিমিত্ত 
& সঙ্গে একটু মেজেন্টার রং মিশ্রিত করিয়া থাকেন । 
পুরাতন ডুউক্ষত। 

একপ্রকার পুরাতন দুষিত ঘা আছে, ব্রণ-শোধক উধধাদি প্রয়োগেও 

তাহার,বিশেধ উপকার হয় নাঃ উপরে সর্বদা ময়লা বা পচলা সঞ্চিত থাকে? 


১০২২ আমুর্বেবদ-শিক্ষা | 


ভিতব্রে সর্বদা গুড়, শুড়, করে, যেন পোকা৷ জন্মিয়াছে বৰিয়া বোধ হয়। 
বেশী বেদন! ব। জালাযন্ত্রণ থাকে না,এব্প ঘায়ের একটি আশ্চর্য্য উধধ নিয়ে 
লিখিত হইল। ঘায়ের আয়তন অপেক্ষা কিছু ছোট একথানি ছাগলের মাংস 
ঘায়ের উপর এরূপভাবে বসাইবে, যেন ক্ষতস্থান বেশ চাপা পড়ে এবং যেন 
ঘায়ের কোন অংশ খালি না থাকে । এইরূপে বসাইয়! তছুপরি কলার নরম 
পাতা বা ক্ষত ছোট হইলে, পান রাখিয়৷ কাপড়ের পটী জড়াইয়া! বাদ্ধিয়া 
রাধিবে, একদিন এক রাত্রি এইব্রপে বন্ধন রাখিবে, পরে খুলিয়া যদি দেখা 
যায়ঃ ঘা বেশ পরিষ্কার হইয়া শুদ্ধ ব্রণের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, তবে 
নিমপাতাসিদ্ধ জলে ধুইয়া রোপক অর্থাৎ ঘা শুকাইবার উষধ লাগাইবে। 
আর যদি'তাল পরিষ্কার হয় নাই বলিয়! বোধ হয়, তবে পুনর্বার আর একথণ্ড 
টাট্‌কা মাংস লাগাইয়। ধরূপ বান্ধিয় একদিন একরাত্রি রাখিবে। প্রায়শঃ 
ছুই তিনবারের বেশী মাংস লাগাইতে হয় না। 


নাড়ীব্রণ বা নালী ঘ1। (সাইনাস্‌) 


অপক ব্রণ-শোথ বা পৰ্ ব্রণ-শোথ উপেক্ষা করিলে, দুষিত পৃয ও রক্তাদি 
বহির্গত হইতে না পারিয়া নিকটবর্তী ত্বক যাংসাদি বিদীর্ণ করিয়া অন্তঃচ্ছিপ্- 
ঘুক্ত লতার ন্তায় যে ক্ষত প্রকাশ করে, তাহাকে সংস্কৃতে ন্নাড়ীরণ ও চলিত- 
কথায় নালী ঘা বা শোষ কহে। ইংরাজীতে ইহাকে সাইনাস্‌ কহে। ব্রণশোথ 
প্রকাশ পাইবামাত্র, তাহাকে বসাইবার অথবা পাকাইবার চেষ্টা না 
করিলে, তন্মধ্যস্থ দৃধিত রক্ত, মাংসাদি তেদ করিয়! নালী উৎপাদন করে। 
আবার ছেদন করিয়াই হউক বা অন্য যে উপায়েই হউক, পক ব্রণ-শোথের 
মধ্যস্থুপূঘ বাহির করিয়া না দিলেওচর্্ঘ মাংসাদি তেদ করিয়া নালী উৎপাদন 
করে। অপর সম্ভোত্রণ বা আগন্তক ব্রণ হইতেও এ উভয় কারণে নালী হইতে 
পারে। আবার কোন অঙ্গের কোন স্থানে কণ্টক বা শল্যাদি প্রবিষ্ট হইলে 
যদ্দি তাহ! সময়ে বাহির করা না যাঁয়, কিম্বা কিয়দংশ ভিতরে রহিয়া যায়, 
তাহা হইলে তাহা! হইতেও নালী হইতে পারে। নালী প্রকাশ পাইলে, 
তগন্দর রোগোক্ হ্হযাদি বর্তি প্রয়োগ করিবে *এবং প্রত্যহ একবার করিয়া 
নিমপাতাসিত্ধ জলে ক্ষত-স্থান ধৌত করিবে, এইরপ প্রতাহ রীতিমত ধৌত 


ব্রণরোগ-চিকিগুসা। ১০২৩ 


ও বর্তি প্রয়োগ করিলে ক্ষত পরিষ্কার ও নালীর আকার বড় হইয়৷ আসিবে, 
এই গুধর্ধ প্রয্নোগেই অনেক নালী ঘা আরোগ্য হয়, কিন্তু যদি উহাতেও 
আরোগ্য না হয়, তাহা৷ হইলে, সপ্মুখ পোক্ত প্রণালী অন্থসারে হিঞ্চার 
শিকড় অথবা ব্রটিং কাগজ লাগাইবে, কিন্ব। ক্ষতান্তক মলম বা ক্ষতকুলান্তক- 
মলম প্রয়োগ করিবে, এই মলম ছুইটি পূর্ববঙ্গের বরিশাল, ফরিদপুর প্রস্তৃতি- 
ঘঞ্চলে সমধিক ব্যবদ্ধত হয় এবং উহাতে অপাধারণ উপকার পাওয়। ঘাক্। 


সদ্যোত্রণ বা আগস্তজ ব্রণ । 


কোন অঙ্গ আগুণে পুড়িলে বা অস্ত্রে কাটিলে অথব! কোন অঙ্গে শস্বব 
বিদ্ধিলে, যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহাকে সদ্যোত্রথ বা আগন্তজজ ব্রণ কছে। 

হাতে, পায়ে বা অঙ্ুলিতে অগ্নির উত্তাপ লাগিলে, তৎক্ষণাৎ এ স্থানে 
একটু মধু ঢালিয়৷ দিলে কিন্বা৷ তদতাবে হিং জলে ঘপিয়া নারিকেল বা তিল- 
তৈলের সহিত ষিশ্রিত কররিন। লাগাইলে, ততক্ষণাৎ জ্বাল নিবৃত্তি হয় ও 
ফোস্ধ। পড়ে না, কিন্তু বেশী পুড়িলে ও চামড়। উল্টাইয় ক্ষত প্রকাশ পাইলে, 
হিং প্রয়োগ নিষেদ। এতদ্ব্যভীত উত্তাপ লাগিবামাত্রই সেই স্থানে পুনর্ধার 
আগুণের উত্তাপ সহামত লাগাইবে, অবন্ত পুনর্ধার আগুণের তাপ 
লাগাইলে একটু ,বেশী জাল! করিবেই, কিন্তু তাহ] সহা করিয়া থাকিতে 
পারিলে উত্তাপ দিতে দিতে জ্বাল। কমিয়া আইসে, ইহাকফেই বলে বিষে- 
বিষ-ক্ষয়। অধিক স্থাঁন দগ্ধ হইলে, এইরূপ উত্তাপ লাগাইতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। 

কোন অঙ্গ পুড়িয়া গেলে ততক্ষণাত্ চুণেত স্বচ্ছ জল ও নারিকেল তৈল 
বা তিল তৈল একসঙ্গে ফেনাইয়। মাখনের মত হইলে, সেই স্থানে লাগাইবে। 
অনন্তর জীরকাদি 'তৈল বা কিঞ্চুলুক তৈল হ্প্দ পরিষ্কার বস্বধণ্ডে তিজাইর়া 
লাগাইবে ও তদুপরি কলার নরম পাতা রাখিয়া উত্তমরূপে বান্ধিয়। রাখিবে। 
প্রত্যহ একবার করিয়া বন্ধন খুলিবে ও নিমপাতা শিদ্ধজল দ্বারা ধৌত করিয়া 
উক্ত তৈল-সিক্ত বন্তরথগড লাগাইয়৷ পুনর্ধার বাদ্দিপ্া রাঁখিবে। জীরকাদি তৈল 
প্রয়োগে যে ক্ষত শুষ্ক না হয়, তাহ? কিঞচুলুক তৈল প্রয়োগে শীঘ্ত শুষ্ক হয়। 
কিঞুলুক তৈলটি অগ্নিদগ্ধ ঘ্ঠুয়ের উতকুষ্ট উধধ। এতঘ্বযতীত শতধৌত ঘ্বৃত ও 
নিমপাতা বাটা লাগাইলেও ক্ষত শুষ্ক হয়। শতধোত ঘ্ৃত প্রত্বতের নিয়ম- 

৯৬ 
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এই-_পুরাতন হইলেই ভাল হয়, কিন্ত পুরাতন অগ্ডাবে নৃতন ত্বত হইলেও 
চলে। এ ঘুত আবশ্তকষত গ্রহণ করিয়া একটি জল-পূর্ণ বাটীর মধ্যে হাত 
ডূবাইয়! অঙ্গুলিদবারা ঘ্বত ছা!নিবে, ছানিতে ছানিতে কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া 
ভািবে, সেই তাপমান বিচ্ছিপ্ন অংশ একত্র করিয়! এ জলে ফেলিয়া নূতন জল 
লইয়া তাহার মধ্যে আবার এ প্রণালীমত ছানিবে, এইক্সপ একশত বার 
করিলে তাহাকে শঙধোত দ্বত কহে। এই ঘ্বৃত নানাপ্রকার দৃষিত ঘা 
বিশুদ্ধ ও শুফ কত্রিবার জন্ত প্রয়োগ কৰু! যায় । অগ্নিদগ্ধ স্থান অতি 
বত্বে রক্ষা করা উচিত। যাহাতে ফোস্কা পড়িতে ও ঘা হইতে না পানে, 
তত্প্রতি মনঃসংযোগ করিবে, কারণ অগ্রিদপ্ধ ক্ষত হইতে শবেতকুষ্ঠ উৎপন্ন 
হইতে পারে। 

অস্ত্রেকোন অগ্গের কোন অংশ কাটিলে, কর্তিত বা কাট! অংশ প্রায়ই 
ছুই তিন বাতদধিক ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে, এ অবস্থায় প্রথমতঃ বিভক্ত- 
অংশগুলি যথাস্থানে অর্থাৎ স্বভাবিক অবস্থায় যে স্থানে যেরূপ ভাবে ছিল, 
তদ্দপ স্থাপন করিয়া হস্তদ্বার। চাপিয়া ধরিবে এবং প্রচুর পরিমাণে শীতল জল 
সেচন করিবে । কিছুকাল এইরূপ জল'সেচন করিলে, প্রায়ই রক্তস্রাব বন্ধ 
হইয়া যায়ঃ শীতল জলের পরিবর্তে বরফ জল সেচন করিলেও উদদেশ্ঠ সিদ্ধ হয়। 
রক্ত বন্ধ করিবার সাধারণ নিয়ম কথিত হইল, কিন্তু শীতল জল বা বরুফ জল- 
দ্বারা অধিকাংশ স্থলেই রক্ত বন্ধ হইলেও সর্বত্রই বন্ধ হয় না। স্থুল ধমনী 
কাটিয়া গেলে শীতল জল বা বরফ গলে কার্ধযসিদ্ধি অর্থাৎ রক্ত বন্ধ হয় না, এ 
অবস্থায় অবিলম্বে কচি দৃর্বাঘাস চেচিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে, যদি তাহাতেও 
রক্তরোধ ন! হয়, তাহা হইলে আপাঙ্গের পাত! বা বিশল্যকব্রণী (আয়াপান) 
ইহার যে কোন একটি দ্রব্যের পাতার রস সেচন করিবে, তাহাতেও রক্ত 
বন্ধ না হইলে, অবিলম্বে উপযুক্ত চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। 

রক্ত বন্ধ হইলে, ক্ষত স্থানে কপুররচুর্ণ ছড়াইয়া আকান্দীপাতা বা বিস্তাড়- 
কের পাতা ক্ষতমুখে লাগাইয়া কাপড়ের পটীদ্বারা উপভমরূপে বান্ধিয়া 
বাখিবে। আকান্দীপাতা। ও লতার রক্তরোধের ক্ষমতাও যেমন আছে, :মাংস 
ভুড়িবার শক্তিও তদ্ূপ আছে, উক্ত উত্নপ্রকার পাতার অভাবে পান বা নরম 
কলার পাতা ক্ষতস্থানে লাগাইয়া পটী বাদ্ধিবে। রুপূরি ছুড়াইলে ক্ষতস্থানে 
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বেদনা হয় না বা ক্ষতস্থান পাত না। এইরূপে যে দিন বান্ধিয়া রাখা হইবে, 
তাহার ছুইদিন পরে অর্থাৎ তৃতীয় দিনে উক্ত বান্ধন খুলিবে এবং নিমপাঁতা- 
দিদ্ধঙ্জল দ্বার! ক্ষত ধৌত করিয়া নি্ব-ঘ্বৃত মাথান কাপড়ের ফালি দ্বারা ক্ষত- 
স্থান আচ্ছাদিত করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। ছুই চারি দ্রিন যদি প্ররূপ বধ- 
প্রয়োগে শুদ্ধ ব্রণের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে, বুঝিতে হইবে, 
এ নিশ্বঘ্বত প্রয়োগ্নেই ঘা শুষ্ক হইবে, কিন্ত যদি ঘায়ের পচলা বা ময়ল! 
না কমে, তাহা হইলে ব্রণশোপক নিম্বপত্র।দিলেপ প্রয়োগ করিয়া ব্রণ 
শুদ্ধ করিয়া নিম্বত্বত প্রয়োগ করিবে । আগন্তক ব। সগ্ভোব্রণে পৃযোৎ্পত্তি 
হইলেই শারীর ব্রণোক্ত বিধান অনুযায়ী তাহার চিকিৎসা করিবে। 
অঙ্গে শগ্ব বা কণ্টকাি বিদ্ধ হইলে যে ক্ষত হয়, তাহার রক্তবন্ধ করিবার 
জন্তও উত্ত প্রণালী অবলম্বন করিবে । অবশ্ঠ অগ্রে বিদ্ধ কণ্টক'বা শঙ্মাদি 
ক্ষিপ্রহন্তে বাহির করিয়া পশ্চাৎ রক্ত বন্ধ করিবে, পরে ক্ষতস্থানে কপূররচূর্ণ 
ছড়াইয়া উক্ত প্রণালীমত বাদ্ধিয়া রাখিবে। কোন অঞ্ে কণ্টকাি বিদ্ধ 
হইলে, সেই স্থানে একটু সরিষার তৈল লাগাইয়া রাখিবে, যদি তাহাতে না 
পাকে, তাহা হইলে ব্রণ পাকাইবার ষধ প্রয়োগ করিয়া পাকাইবে, পাকিলে 
কণ্টকাদি আপন! হইতেই বহির্গত হইয়! যায়। 


কোন কঠিন দ্রব্যের ঘয। লাগিয়া! কোন অঙ্গে ক্ষত হইলে, অগ্রে শীতল- 
জলে বস্ত্রবগ্ড ভিজাইয়। তদুপরি লাগাইবে এবং জল শুষ্ক হইলে, পুনঃপুনঃ 
ধতল্ন জল সেচন করিবে, এইরূপে রক্তাব ও বেদনার নিব্ুপ্তি হইলে, রক্ত 
চন্দন ঘষ! কিম্বা পুরাতনত্বত কলার পাতায় বা পানে মাথাইর। তদ্দারা ক্ষত 
বান্ধিয়া রাখিবে। 
শুকরদংষ্টীক | এইরোগে শরীরের ত্বক্‌ স্থানে স্থানে পাকিয়৷ ক্ষত হয় 
এবং তদুপরি কণু উদগত হয়, দেখিতে এঁ ক্ষতের প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় 
এবং তাহাতে বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে, এই রোগকে বরাহদংস্টর ব! 
শৃকরদংঘ্ট কহে। চলিত কথায় উহাকে বরাহদাড় কহে। এই রোগে রোগীর 
জর হয়। ইহা বিসর্পের স্ঠায় গমনদীল। 


চিকিতসা | রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র হলুদ ও ভীমরাজের মূল বাটিয়া 


১০২৬ আয়ুর্বেদ-শিক্ষ। | 


প্রলেপ দিবে। ইহাতে রোগ সঞ্চরূণের গতিবধ হয় এবং পুনঃ পুনঃ প্রলেপ 
দিলে রোগও প্রশমিত হয়। ইহাতে অমুতাদি কাথ প্রয়োগ করিবে । 

বুষণকচ্ছব | যথারীতি স্বান ও গাত্র মার্জনা না করিলে, অগ্ডকোমে- 
ময়লা সঞ্চিত হয় ও ক্রমশঃ সেই ময়লা হইতে কু অর্থাৎ চুলকনা উৎপন্ন হয, 
পরে উহা চুল্কাইতে চুন্কাইতে ক্ষত প্রকাশ পায় ও তাহা হইতে রস নির্গত 
হইতে থাকে । এই রোগকে নুষণকচ্ছু কহে। ইহা কফ ও রক্ত-দোষে- 
উৎপন্ন হয়। 

চিকিৎসা | চাউল মুগরার তৈল রা রসাঞ্জন ঘসিয়া পুনঃপুন; 
লাগাইবে । 

অহিপুতন | বালক বালিকাদিগকে দান না করাইলে বা তাহাদের 
মলদ্বার, মুত্রদধার ও ধোনিদ্বার ধুইয়া যুছিয়! না দিলে, এ সকল স্থানে ময়লা 
সঞ্চিত হইয়া একপ্রকার কু উগত হয় ও তাহ] চুল্কাইতে চুল্কাইতে 
পাকিয় উঠে ও ক্ষত প্রকাশ পায় এবং রূপ রক্ত ও পৃয নির্গত হইতে থাকে । 
অনন্তর ক্রমশঃ সমস্ত ক্ষতগুণি পরম্পর মিলিত হইয়া খোরদর্শন বৃহৎ একটি - 
ক্ষততে পরিণত হয়। শিশুদিগের ইহা তি কঠিন রোগ । এই রোগ প্রকাণ 
পাইবামাত্র চিকিৎসকের প্রয়োজন, উপেক্ষা করিলে মহান্‌ অনর্থ সঙ্গটিত হযন। 

চিকিতসা । রোগ প্রকাশ গপাইবামার রসাঞ্জন চাঁউলমুগরার তৈলে 
ঘনিয়া পুনঃ পুনঃ লাগাইবে ও বথারীতি ক্ষতগ্থান বান্ধির। রাখিবে। ক্ষতস্থান 
খয়ের ও নিমপাতার কাধ দ্বাপ্া দ্রবপের মধ্যে তিনবার ধৌত করিবে । 

অরুংষিকা | ইহা একপ্রকার ক্ষতরোগ, মন্তকেত্র উপরিভাগে জন্মে। 
প্রথমতঃ মন্তকের উপরে স্থানে স্থানে কতকগুলি স্ফোটক উদগত হয়, তন্মধ্যে 
কতকগুলি পাকে ও ক্ষততে পরিণত হয়, কতকগুলি পাকিতে আরম্ভ করে 
ও ক্ষত স্থানের আয়তন বদ্ধিত করে, আবার কতকগুলি নূতন উদগত হয়, 
এইরূপে ক্রমশঃ বহুমূখ ও অত্যধিক ক্রেদযুক্ত ক্ষত সমস্ত মস্তক পরিব্যাপ্ত 
হইয়া পড়ে । ইহ] হইতে অধিক ক্রেদ নির্গত হয়। 

চিকিৎসা | অরুংধিকার ক্ষত প্রকাশ পাইবামাত্র খয়ের ও কচি নিম- 
পাতার কাথ দ্বারা ক্ষত-স্থান ধুইয়া আস্তে আস্তে ,একথানি কাপড় বুলাইয়া 
মুছিয়া ফেলিবে, অনন্তর কুড়কাষ্ঠ ( বেশে দোকানে পাওয়া যায়) খণ্ড খও 
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করিয়া কাটিয়া লোহার হাতায় করিয়া তন্ম করিবে। সাবধান, বেন 
পুড়িয়া সাদা না হয়। যখন ধূম রহিত হইবে অথচ কাল থাকিবে, তখন 
নামাইয়া রণ করিবে, এই চূর্ণ তিলতৈলের সহিত মর্দন করিয়া! লাগাইলে 
অতি সন্বর রোগ প্রশমিত হয়। দিবসের 'যধ্যে তিন চারিবার ধুইবে ও 
ওধধ লাঁগাইবে। এই রোগে বসন্ত রোশোক্ত খদিবাষ্টক ককাথ বা নিম্বাঁদি 
রাখ পানের ব্যবস্থা করিবে । 

শর্করার্বৰ দ। প্রকৃপিত বাঁয়ুও কফ মাংস, শিরা সামু ও মেদ দুষিত 
করিয়া! ত্বকের উপর এক প্রকার গ্রপ্ঠি উৎপাদন করে। এ গ্রন্থি পাকে ও 
বিদীর্ণ হয় এবং বিদীর্ণ হইলে তাহ! হইতে দ্বত, ষধু ও বসার ন্যায় অথচ অধিক 
পরিমাণে আব হয় এবং অত্যধিক স্রাব হেতু ঘাতুক্ষয় বশতঃ বায়ু অত্যধিক 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্তরস্থ মাংসকে শোবণ পৃব্বক শর্করার ন্ঠায় কঠিন গ্রন্থি 
উত্পাদন করিয়। তন্মধ্যস্থ শির] সমূহ দ্বার। পচ অধচ ছুরণন্ধবিশিষ্ট নানা বর্ণের 
ক্লেদ নিঃসারিত কবে, কখনওবা। উহা হইতে অকন্মাৎ রক্তত্রাব হয়। 

চিকিৎসা । রোগের প্রথমাবস্থার় অর্ব,দরোগোক্ত বিকক্কতাি- 


প্রলেপ বা শঙ্াদিচুর্ণ প্রয়োগ করিবে। ইহান্তে বপিরা যায়। পাকিলে 
নগ্ত্যাদিলেপ প্রয়োগ করিয়। ফাটাইবে। ক্ষত হইলে নিমপাতানগিদ্ধ জল দ্বার] 
ক্ষত ধৌত করিবে ও ব্রণরোগের ন্যায় চিকি২সা করিবে। সেবনের জন্ত 
অর্বদরোগোক্ত কাঞ্চনারগুগ, গুলু ব্যবস্থ। কর। কর্তব্য। 


ব্রণরোগে-ওষধ । 


হরীতক্যাদি কাথ । বাতিক, পৈত্তিক, গ্নৈগ্রিক, সান্িপাতিক ও 


রকতজ-ব্রণে উুধধ প্রয়োগলত্বেও ক্ষত শুষ্ক না হইলে এবং দুষ্টবণের লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে, এই কাথজল ছাকিয়! ক্ষত ধৌত করিবে। দ্দিবসে অন্ততঃ 
ছুইবার ধৌত কর! প্রয়োজন? 

হরীতক্াদি ক্কাথ। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, খয়ের, দারুহরিদ্বা॥ বটহলঃ যঙ্জডুমুর- 
ছাল, অশ্বখ-ছাল, কদন্ব-ছাল, পাকুড়-ছাল, অস্বৈত-ছাল, করবীফুলের গাছের ছাল, , 
আাকন-মুলের ছাল, কুড়টিছাল॥ নিমপাতা ও কুলপাতা; এই সকল ভ্রব্য মমভাগে নিলিত 
৯ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেব ৮ তোলা। ছাকিঘা! লইবে | 


১০২৮ আয়ুব্রেদ-শিক্ষী। 


তিলাষ্টক-লেপ | বাতিক, পৈত্তিক, স্ৈক্মিক, সারিপাতিক ও রক্তজ- 
ক্ষত নিষ্বদ্বত প্রয়োগে আরোগ্য না হইলে অথচ এ সকল ব্রণে ছুষ্টব্রণের লক্ষণ 
অর্থাৎ ব্রণের উপরে নানাবর্ণের ময়লা সঞ্চিত হইলে, হরীতক্যাদি কাথদ্ারা 
ক্ষত ধৌত করিয়া এই লেপ ঘাঁয়ের উপরে লাগাইবে। ইহ! প্রয়োগে ব্রণের 
বেদনা রদ, আব, আলা, রক্তত্রাব, টাটানি, শূলানি, দপ. দপ. করা প্রভৃতি 
উপসর্গ দুরীভূত হইয়া ব্রণ বিশুদ্ধ হয় এবং কিছু দিন প্রয়োগে শুষ্ক হইয়া 
থাকে। ইহাতে লবণ আছে, সুতরাং লাগাইবামাত্র একটু ধরে অর্থ জ্বাল! 
করে,কিন্ত একটু সহিয়৷ থাকিলেই ছুইচারি মিনিট পরে বেদনা প্রশমিত হয়। 
তিলাষ্টক-লেপ। কৃষ্ণতিলের শাস, সৈদ্ধব লবণ, হরিদ্া, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, ঘন, 
হ্টিবধু ও নিষপাতা ; এই সকল জব্য প্রতোকে সমভাগ, জল বা ছুগ্ধে মর্দন করিবে। বাটিয়া 
ঘষাঁচন্দনের হ্যায় করিবে। অগ্রে অন্যান্য দ্রব্য বাটির| পশ্চাৎ ঘ্বৃত মিশাইবে। 
নিন্ঘপত্রাদি লেপ । বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈশ্মিক, সান্নিপাতিক ও 
রক্তজ-ব্রণে দাহ, বেদনা ও ছূর্শন্ধযুক্ত আব থাকিলে, অথচ দুষ্টব্রণের লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে, এই প্রলেপ বরণে লাগাইবে । ইহাতে ব্রণ শুদ্ধ ও শুষ্ক হইয়! 
থাকে। ইহাতেও লবণ আছে, তক্জম্ত লাগাইবামাত্র একটু জালা করে, 
কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই শীতল হয়। 
নিশ্বপত্রাদি লেপ। কচি নিমপাভা, কৃষ্*তিল, দম্তীনূলের হাঁল, তেউডীমূলের ছাল, 
সৈদ্ষবলবণ ও যণুঃ প্রত্যেকে সমণ্াগ, ছুগ্ধে য্দন | অন্যান্য দ্ববা অগে ধনাচন্দনের হায় 
বাটিয়া পশ্চাৎ মধু মিশ্রিত করিখে। 
শারিবা লেপ । বাতিক, পৈত্তিক, £্ৈদ্মিকঃ স্লান্নিপাতিক ও রক্তজ 
ব্রণে বেশী ক্েদ বা আব না থাকিলে, অথচ ক্ষত শুষ্ক হইতে বিলম্ব হইলে, 
এই ওধধ বাটিয়া ঘারে লাগাইবে। ইহা ব্রণশোধক ও রোপক। 
শীরিবালেপ। অনস্তমূল হুরদগ্থারা বাটিয়া প্রলেপ দিবে। 
হরিদ্রোদ্য লেপ। হষ্ট ব্রণের লক্ষণ: প্রকাশ পাইলে এবং তাহাতে 
দাহ) বেদনা, ময়ল। ধা পচ.লা ও রক্তশ্রাব থাকিলে হরিতক্যাদি কাথ দ্বারা ক্ষত 
ধোঁত করিয়া এই প্রলেপ ধায়ে লাগাইবে। ইহা প্রয়োগে আলা করে না। 


হরিস্রাদ্য লেগ। হযিস্রা; দারুহরিস্া, নিমপাতা, দস্তীমূল, তেউড়ীমূল, যট্টিমধু, কুতিল 
ও পল্ভা প্রত্যেকে সমভাগ,। হুদ্ধে পেষণ। 


ব্রণরোগ-চিকিৎসা । ১০২৯ 


কুষ্ঠাদি লেপ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্ৈশ্মিক, সান্লিপাতিক ও রক্ত্জ' 


রণ নিশ্বত্বত প্রয়োগে আরোগ্য না হইলে এবং & নকল ব্রণের উপরে পচলা 
সঞ্চিত থাকিলে, বিশেষতঃ তলদেশ অসমতঙ বা উচ্চ নীচ দৃষ্ট হইলে, হুরী- 
তক্যাদি ক্কাথ দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া এই লেণ লাগাইবে। যে পধ্যস্ত 
ঘায়ের অবস্থ! পরিবর্তন হইয়। শুদ্ধ ব্রণের লক্ষণ গ্রকাশ ন! পায়, তাবৎ প্রত্যহ 
ছুই বেলা ছুই বার করিয়া ধৌত করিবে ও প্রলেপ লাগাইবে। 
কুষ্ঠাদি লেপ। প্রন্ততবিধি ৮৯৭ পৃষ্ঠার দ্র্টব্য। 

ন্তকুলান্তক মলম । নিশ্বদ্বত প্রয়োগে যে ক্ষত আর্যেগ্য না হয়, 
এই মলষে সেই ক্ষত আরোগ্য হয়। ইহা নালী ঘায়েরও মহেইষধ। যে 
নালী ঘায়ের মুখ নিতান্ত সপ্ৰ বা সরু নহে, অনায়াসে উধধ প্রবিষ্ট হয়, সেই 
সকল নালীঘা এই মঙ্গমে শীঘ্র আারোগ্য হইয়া থাকে। ্ুপ্ম ঘুখ ব্রণে অগ্রে 
হিধার শিকড় প্রয়োগ করিয়া ঘা-মুখ বড় হইলে, ইহা! প্রয়োগ করিবে। 
ফিরুঙ্গঈজনিত বাগীতে কিন্বা অগ্রে ফোড়া হইন্ন পণ্চাৎ তন্মধ্যে নালী হইলে, 
ইহা প্রয়োগে রোগ আরোগ্য হয়। » 

ক্ষতকুলান্তক যলম। নারিকেল তৈল ২০ তোলা, মনসাসীজের পাতার রস ১, তোলা, 

আপাঙ্গের পাতার রস ১* তোলা, নিমপাতার রস ১৭ তোলা, গাজা চুণ অদ্ধতোলা, মুস্তা- 
শখ চূর্ণ অন্ধ তোলা। বিশুদ্ধ গন্ধকচূর্ণ অর্ধ তোলা ও তুতিয়াভন্ম চি আনা | সমস্ত একত্র 
করিয়া জ্বাল ্রিবে। জল রহিত হইলে, তৈল নামাইবে। ডুই চারি ফোটা তৈল আগুণে 
ফেলিয়া পিবে এবং চট্ট্পটু শব্দ নাহইলে, নামাইবে। মনসাপীঙ্গের পাত] নিধূ'ম অঙ্গারাগ্সিতে 
উত্তপ্ত করিয়া নিঙ্গ ডাইয়। রস লইবে। 

ক্ষতীন্তক মলম | ইহা নালী ঘায়ের মহৌনধ। নালী ঘারে এই মলম 


যদি কোন প্রকারে প্রবিষ্ট করিয়া! দেওয়। যায, তাহা হইলে, ক্ষত আরোগ্য 
সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না। যেকোন প্রকার নালী ঘায়ে ইহা 
প্রয়োগ করা যায়। নালী ঘায়ের মুখ স্থপ্ম হইলে, হাদি বর্তি প্রয়োগ করিয়। 
যুখ বড় করিয়া লইবে, অথব| হিঞ্চার শিকড় ছেচিয়া লাগাইবে, কিনব! 
নিমপাতা বাট! লাগাইয়া যুখ বড় করিয়া এই ওধধ লাগাইবে। 

ক্ষতাস্তক মলম | কোমল শাঁস হইয়াছে, এরূপ একটি ডাব নারিকেলের মুখ কাটিয়! 
মুখটিখানা পৃথক করিয়া রাখিবে ও জুল ফেলিয়া দিবে । পয়ে এ ডাবের উপরের কতকাংশ 


১০৩০ আয়ুর্বেবেদ-শিক্ষা ॥ 


চাছিয়া ডাবটি বেশ হাঙ্গুক! করিবে। অনন্তর এ ডাবের মধ্যে মাথন ১* তোলা, আপাঙ্গের 
পাতার রস ২1, তোলা, খোস! ছাড়ান ও ঘাট! পেঁয়াজ ২] তোলা ও গাজা চূর্ণ,চারি আনা, 
এই সকল ভ্ব্য রাখিয়া মুখটিথানি পূর্বে যেমন ছিল, ঠিক তন্রপ করিয়া লইবে, তৎপরে 
স্বতাদ্বারা বাদ্ধিয়া কাপড় জড়াইয়া মাটীর লেপ দিয়া রৌজ্রে শুষ্ক করিবে এবং ঘুটের আগুণে 
পাক করিবে। পাক করিতে করিতে যখন শো শোশব্দ রহিত হইবে, তখন অর্থাৎ জল 
রহিত হইলেই নারিকেল উঠাইবে। পাক ঠিক হইয়াছে কি না, বুঝিতে না পারিলে, 
মুখটিখানা উঠাইয়! দেখিবে, যদি জল থাকে, তাহা হইলে পুনর্ববার মুখটি ঢাক দিয়া ছাল 
দিৰে। একটু গঁধধ আগুণে ফেলিয়া দিলে যদি শব্দ না হয়, তাহা হইলে, পাক ঠিক হইরাছে, 
বুিতে হইবে | ঘুটিয়ার অভাবে কাঠের আগুণে ছ্বাল দিবে। 


স্মহাদি বর্তি। যেকোন প্রকার ব্রণে (ঘায়ে) নালী অর্থাৎ শোষ 
হইলে, এই বর্ডি প্রয়োগ করা যায়, অনেক নালী এই বর্তি প্রয়োগেই 
আরোগ্য হয়, আবাব্র যে নালী আরোগ্য ন! হয়, তাহারও আয়তন ও মুখ বড় 
হয়, সুতরাং অন্য উধধ অক্েশে প্রয়োগ করা যায়। 
নুহ্যািবর্তি। প্রস্ততবিধি ৮৯৭ পৃষ্ঠায় ভরষ্টবা। 
নরান্থি-লেপ | ন্তান্ত উধধে ক্ষত শুষ্ক না হইলে, এই ওষধ ক্ষভ- 
স্থানে লাগাইলে, অতি শীপ্র ক্ষত শুল্ক হয়। 
নরাস্থিলেপ। মন্থষ্ের কপালের পুরাতন অস্থি, ভ্রিফলার কাথ খা জলগ্ার! শিলায় 
ঘষিয়] ক্ষতস্থানে লাগাইবে। 
প্রঞ্চবন্ধল-লেপ। দূর্গন্ধ পৃযরক্ত আাবযুক্ত যে সকল ছুষ্ট ক্ষত অন্যান্ত 
ওধধে আরোগ্য হয় না, এই লেপ প্রয়োগে তাহ! অবিলম্বে আরোগ্য হয়। 
ইহা প্রয়োগে ব্রণ শুদ্ধ হইয়। শুষ্ক হয়। 
পঞ্চবন্ধল লেপ। প্রস্ততবিধি ৭৯৫ পৃষ্ঠায় দরষটুব্য | 
অম্ৃতাদ্ধি কাথ | বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈম্মিক, সান্নিপাতিক, রক্তজ 
এবং আগন্তক ব্রণবোগীর ব্রণে বেদনা, ব্রণ হইতে ক্েদ পৃযার্দি নিঃসরণ 
অল্নজ্র ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, তাহাকে এই উুঁষধ সেবন করিতে 
দিবে। ব্রণশোথ এবং নানাবিধ ব্রণরোোগে ইহার ন্যায় শক্তিশালী ওষধ আর 
নাই বলিলেই হয়। দূষী বিষ জনিত কিন্বা৷ অনন্ত ব্রণ-শোধ, দুষ্ট ব্রণ, বীসর্প, 
বিদ্রধি, সর্ববিধ স্ফোটক ও নালী ঘা প্রভৃতি যে প্রকারই হউক না কেন, ইহা 


ব্রণরোগ-চিকিৎসা। ১০৩১ 


নির্বিচারে প্রয়োগ করা যায় | তৎ্সংস্থষ্ট অরেও ইহ! মহৌষধ | বসন্ত ও হাম 
গ্রন্তি রোগেও ইহা সমধিক উপকারী । ইহা! সর্বদা ব্যবহার্য, সুতরাং বহু- 
পরীক্ষিত ।ব্রণশোথের প্রারস্তে ইহা প্রয়োগ করিলে, ব্রণ পাকিবার ও তাহা 
হইতে ক্ষতপ্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা থাকে না ৮ এ সকল অবস্থায় কোষ্ঠ- 
কাঠিন্থ থাকিলে, তেউড়ীচুর্ণ অথবা ক্যাষ্টর অয়েল মিশাইয় দ্িবে। 
অমৃতাপি কাথ। প্রপ্তত্তশিধি ৮২৩ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য | 

পটোলাদিকাথ | অমৃতাদি কাথের নায় ইহাও সর্বপ্রকার ব্রণরোগে 

প্রয়োগ করা যাঁয়। 


পটোলাদি কাথ। পল্তা, গুল, বাদ কছাল, মুখা, ছুরালভা, চিরতা, কটকী, ক্ষেত 
গাগড়া। নিমদ্ধাল, হরিদ্র। ও দারুহরিদ্রাী ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, 


জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। 
সপ্তবিংশতিক গুগ গুলু । বাতিক, পৈত্তিক, খ্ৈচ্মিক, দানলিপাতিক, 
রত ও সগ্চোব্রণ-রোগীর ব্রণে বেদনা, ব্রণ হইতে দুর্গন্ধ ক্লেদ বা পুযাদি- 
নির্গমন এবং ততৎপঙ্গে অন্পঙ্বর ও কাস, বিশেষতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, 
তাহাকে এই ওবধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান--গরম হুগ্ধ। 
সন্তবিংশতিক গুগগুলু। প্রস্তৃতবিধি ৮৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
নবকার্ধিক গুগগুলু। বাতিক, পৈত্তিক, গ্নৈম্মিক, সাশ্নসিপাতিকঃ 
রক্তজ ও সগ্োব্রপ্রে রোগীর ব্রণ হইতে ক্রেদ নির্গমন, ব্রণে অত্যন্ত বেদনা, 
গাত্রবেদনা, অন্ন জর ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, তাহাকে এই উধধ সেবন 
করিতে দিবে । অন্ুপান-_গরমজল বা গব্যদুগ্ধ | 
নবকাধিক গুগগুলু।” প্রস্ততবিখি ৮৯৯ পৃ্ঠায় ভ্টব্য। 
ব্রণগজান্কুশ রস। বাতিকঃ পৈত্তিক; শ্লৈ্সিক+ সাহিপাতিক ও রত্তজ- 
ব্রণে পূযোৎপত্তি হইলে ও তজ্জন্ত রোগীর জর, গাত্রবেদন', কাপ, মাথাধরা ও 
আলস্য প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই উঁধধ রোগীরে বৈকালে সেবন 
করিতে দ্রিবে। অন্কপান-মধু। 
্রণগঞ্ান্ুশ রস। প্রস্ততবিখি ৮৯৯ পৃষ্ঠায় দষটব্য 
পঞ্চতিক্তত্বৃত গুগ্‌গুলু 1 বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈশ্মিক প্রভুতি ঘে কোন 
প্রকার ক্ষত পুরাতন হইল্সে শুবং অগ্তান্ত উমধে তাহা আরোগ্য না হইলে, 
৯৭ 


১০৩২ আয়ুর্বেদ-শিক্ষ। | 


বিশেষতঃ ফিরঙ্গ ও বিদ্রুধি বা অন্টান্ত দুষ্টক্ষতরোগে রোগীর রক্ত পরিষ্কারের 
জন্য এই স্বৃত প্রয়োগ করিবে। ব্রণের পুরাতন অবস্থায় রোগীর জীর্দজর 
থাকিলে, তাহাও ইহাতে বিনষ্ট হইয়া থাকে, বিশেষতঃ ইহাতে 'কোষ্ঠকাঠিন্ 
দুয়ীভূত হইয়! থাকে। অন্ুপান--পষ্ছুগ্ধ। 
পঞ্চতিজত্ৃত গুগ গুলু। প্রস্থতবিধি ১০৮ পৃষ্ঠায় রব । 
মহাতিক্তক ঘূত। বাতিক, পৈত্তিক, সান্লিপাতিক ও রক্ত ব্রণ এবং 
সগ্যোব্রণ পুরাতন হইলে ও তজ্জগ্ত রোগীর রক্তহৃষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে 
কিন্বা ক্ষত আরোগ্য ন। হইলে, এই দ্বৃত প্রয়োগ করিবে। ইহা রুজ্জ শোধক 
ও ব্রণশোধক, পরন্ত বাত বা পিভ্তাধিক্য শরীরে অভি উপকারী। পুরাতন- 
বাতপিত্তমধিক্য জীর্ণজ্বর ও তজ্ঞন্ত চক্ষু হাত পা জ্বালা এবং অনিদ্ প্রভৃতি 
উপসর্গ থাকিলে, তাহাও ইহ] প্রয়োগে বিনষ্ট হর । 
মহাতিক্তক ঘু$। প্রস্ততবিধি ১১৭ পৃষ্ঠায় ভরষ্টব। 
বিধ্যনন্দন তৈল । ব্রণ বা ক্ষতরোগের পুরাতন আবস্থায় প্রণ হইতে 
অধিক ক্লেদ নির্গত অথচ ব্রণের ক্ষত গভীর হইলে, এই তৈল ক্ষতস্থানে 
লাগাইবে। ইহা দুষ্টক্ষতশোধক, পুরক ও রোপক । 
বিষ্যনন্দন তৈপ। প্রন্ততবিধি ৯** পৃষ্ঠায় জষ্ব্য। 
সোমরাজী তৈল । বাতিক, পৈত্তিক বা সগ্ঃ যে প্রকার ক্ষতই 


হউক না কেন, পুরাতন হইলে এবং তাহাতে নালী হইলে, কিন্বা ক্ষত শুষ্ধনা 
হইলে বা শুষ্ক হইতে বিলম্ব হইলে, এই-তৈল ক্ষতস্থানে লাগাইবে। ইহা 
ব্রণশোধকঃ পৃরক ও রোপক। 
সোমরাজী তৈল। প্রস্ততবিধি ৯** পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য। 
বৃহ সোমরাজী তৈল | ক্ষতরোগের পুরাতন অবস্থায় ক্ষত শু 
হইতে বিলম্ব হইলে বা নাগী হইলে, এই তৈল ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিবে। 


তৈলে তুলা | নেকড়া তিজাইয়! লাগাইবে। 
বৃহৎ সোমরাজী তৈল। প্রন্ততবিধি ৯*১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


জীরকাদি তৈল। আগুণে কোন অঙ্গ পুড়িলে ও তজ্জন্ত ক্ষত ( ঘা) 
হইলে, এই. তৈলে নেকড়া ব। তুল! ভিজাইয়া ক্ষত-স্থানে লাগাইবে। 


বিদ্রধি-চিকিৎসা। ১০৩৩ 


জীরকাদি তৈল। ' তিলতৈল /১ সের। করাখাদ্রব্/--কুট্িত জীরা! এক পোয়া, জল /৪ 
সের, শেষ /১ সের | বথানিয়যে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 
কিুলুক তৈল। ইহা অগ্নিদগ্ধ ক্ষতরৌগের মহৌষধ । অন্ঠান্ত 
ওমধে ঘা শুষ্ক নাহইলে, এই তৈল প্রয়োগ করিলে, অবিলম্বে ক্ষত শুষ্ক হয়। 
কিঞ্চুনৃকতৈল। জীবিত কেঁচুয়া (কেচো) এক পোম্বা ও তিলতৈল এক সের। 


প্রথমতঃ তৈল কটাহে চড়াইয়া জাল দিবে ও নিক্ষেণ হইলে, কেঁচো নিক্ষেপ করিবে। 
অনন্তর কেঁচোগুলি ভাজা ভাজা হইলে ও চট. পট. শব্দ থাষিলে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। 


ব্রণরোগে- পথ্যাপথ্য | 

পথ্য | যবমণ্ড যবের ছাঁতু বা যবতগুলদ্বার1 প্রস্তত অগ্ঠান্ত খাদ্য 
ময়দাদ্ধারা প্রস্ততথাগ্ঠ, মাংসমূষ, খৈরমণ্ড, গ্বত, অড়হর ও মুগেরু দাইলঃ 
চিনি, মিশ্রী, বেগুণ, কাকুড়, পটোল, করল! বা নিমপাতা র শুক্ত; রুটী। লুচিঃ 
বেতের ডগা, কচিমূলা, সুযুনিশাক' শালিঞ্চ শাক, হিঞ্চাশাক, নালিতাপাতা 
বা পাটশীক, ন'টে শাক, বেতোশাক, কাঠাল; মোচা, থোড়, কাঁচ। কলা. 
ঠটে কলা, দাঁড়িম, কিস্মিস্‌ এবং তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্য; এই সকল দ্রব্য 
বণ শো, ব্রণ, নাড়ীব্রণ ( নালী-ঘ1) 9 সদ্যোব্রপরোগে সুপথ্য। মিষ্টদ্রব্য 
তক্ষণ করিলে, ব্রণ শীন্ব শুষ্ক হর না, সুতরাং ভক্ষণ না করিয়। পারিলেই ভাল। 

অপথ্য |-নূতন ত$ুলের অন্ন, তিলের প্রস্থত দ্রব্য, মটর, মাধকলার, 
কনথকলাই, গুড়,শী তলজল, শাক, বিদাহি বা পিত্তবন্ধক দ্রব্য, বিষ্টস্তি দ্রব্য, 
গুরুদ্রব্য, কটুদ্রব্য, অফ্দ্রব্য। শীতল দ্রব্য, মধুর এবং লবণরসসংযুক্ত দ্রব্য, ব্রণ- 
শোথ বা ফোড়ারোগে এই সকল দ্রব্য অপথ্য, সুতরাং ভগ্ষণ কর! কর্তব্য 
নহে। সর্বপ্রকার ব্রণরোগে এই সকল পথ্য প্রযোজ্য ও অপথ্য পরিত্যাজ্য । 


বিদ্রধি-চিকিৎসা | 
( কার্ববস্কল ) 
বতিক বিদ্রধির লক্ষণ । বাতিক বিদ্রধি কৃষ্ণবর্ণ বা রক্তবর্ণ, 
অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট অথচ ক্ষুদ্র বু বৃহৎ নানা আকারের হয় এবং উহার 
কোন অংশ পাকে, কোন অংশ পাকে না। 





১০৩৪ আরুেবদ-শিক্ষা। 


পৈতিক বিদ্রুধির লক্ষণ | পৈত্তিক' বিদ্রধি পাকা ডুমুরের স্তা 
অথবা গ্রামবর্ণ হয়, শীত্ব বাড়ে ও পাকে, পরন্ত রোগীর জর ও বিদ্রধিতে দাহ 
(আল) হইয়া থাকে । 


শ্লেদ্সিক বিদ্রধির লক্ষণ | এৈম্সিক বিদ্রধি সরার মত বড়, পাবরণ, 
চকচকে, অল্প বেদনাধুক্ত ওস্পর্শ করিলে শীতল বোধ হয় এবং উহা! অল্পে 
অল্পে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও বহুবিলন্বে পাকিয়া থাকে ) 


সানিপাতিক বিদ্রধির লক্ষণ। সাগ্রিপাতিক বিদ্রধি রুষ্ণ, পভ ও 
শ্বেত প্রভৃতি নানা বর্ণমুক্ত, নানা প্রকার বেদনা, দাহ ও কণু, বিশিষ্ট হয় এবং 
নানাবর্ণেবু পৃতআাব হইয়া থাকে, পরন্ত এ বিদ্রধি অতি দীর্ঘাকার ও উন্নত 
হয়, উহার কোন অংশ পাকে এবং কোন অংশ পাকে ন|। উহ! 
অতি ভয়ঙ্ষপ। 


আগন্তুক বা ক্ষতজনিত বিদ্রধির লক্ষণ । কাষ্ঠ, লোষ্, অথবা 
পাষাণাদি কঠিন দ্রব্যের আঘাত লাগিয়! শরীরের কোনস্থান ফুলিয়া উঠিলে 
কিম্বা এ সকল কারণে কোনস্থানে অঘাড লাগিব রক্আব হইলে সেই অব- 
হায় রোগী যদি কুপথ্য সেবন করে, তাহা হইলে, তাহার আঘাত বা রক্ত- 
আবজন্য যে উন্মা তাহ! কুপিভ বায়ুদ্ধ।র৷ বিস্তৃত হইয়া রক্তের সহিত পিত্ত" 
আব করে ও তজ্জন্ত রোগীর জর, তৃষ্ণ।। রাহ এবং পৈত্তিক বিদ্রধির লক্ষণ 
প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত শোথ বা ক্গতকে আগন্তক বা 
ক্ষতজ-বিদ্রধি কহে। ॥ 

রক্তজনিত বিদ্রধির লক্ষণ । এই বিদ্রধি শ্টামবর্ণ কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ 
স্ফোটক (ফুনুড়ি) ঘর আবৃত, অত্যন্ত দ্বাহযুক্ত। বেদনাবিশিষ্ট এবং পৈত্তিক- 
বিদ্রধির লক্ষণান্থিত হইয়া থাকে, পরন্ত এই রোগে রোগীর জর হয়। 

অন্তবিদ্রধি ও স্থান-বিশেষে তাহার বিশেষ ২ লক্ষণ। কুপিত 
বাধু; পিত্ত ও কফ পৃথক্‌ বা একত্র হইয়! শরীরের অভ্যন্তরে অর্থাৎ মলদারে, 
মত্রাশয়ের মুখে, নাভিতে, কুক্ষিদেশে (কৌখে), কচ কিতে, অগ্রমাংসে, গ্লীহাতে। 
ধরতে, হৃদয়ে ও ক্লোমনামক পিপাসার স্থানে বঙ্মীক অর্থাৎ উইটিপির স্টায় 
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বন ছিদ্যুক্ত ও উন্নত এবং গুণ্ববৎ কঠিন বিদ্রধি উৎপাদন করে। ইহাদের 
সাধারণ ক্ষণ বাহ বিদ্রধির শ্াঁয়। কিন্তু স্থান-বিশেষে আবার বিশেষ বিশেষ 
লক্ষণ প্রকাশ পায়, যথা-যল-দ্বারে হইলে অধোবামুর নিরোধ, বস্তি-মুখে 
হইলে ঘৃত্ররচ্ছ ও মু্জের অল্পতা, নাতিতে হইলে হি, কুক্ষিদেশে হইলে বেদ- 
নার সহিত উদরের স্তব্ধতা, কুচ.কিতে হইলে কটিতে ও পৃষ্ঠে অতিশয় বেদনা, 
অগ্রমাংসে হইলে পার্খব্বয়ের সঙ্কোচ, প্রীহাতে হইলে নিংশ্বাসের অবরোধ, 
হৃদয়ে হইলে সব্ধশরীরে অত্যন্ত বেদনা ও কাস, যকতে হইলে শ্বাস ও হিকা 
এবং ক্লোষ নামক পিপাসাযস্ত্রে হইলে রোগীর অত্যন্ত তৃষ্ণা হইয়৷ থাকে । 

বিদ্রধির পন্ক ও অপ লক্ষণ | বিদ্রধির পক, অপক ও বিদগ্ধ- 
পাকের লক্ষণ ব্রণশোথের পক্ষ, অপক ও বিদগ্ধপাকের লক্ষণের ন্যায় । 

অন্তবিদ্রধি হইতে পুযক্রাবের পথ | নাতির উর্ধে বুক ( অগ্র- 
মাপ বা বুকপাত ) ও ল্লীহা প্রভৃতি স্থান জাত বিদ্রধির পৃ উদ্ধদ্দিক দিয়! (মুখ 
দিয়া) নাতির নিয়দেশ অর্থাৎ, মূত্রাশয় ও কুচ.কি প্রত্ৃতি স্থানজাত বিদ্রধির 
পৃ নিয়দিক্‌ দিয়া (মলদার দিয়া ) এবং নাতিজাত বিদ্রধির পৃষ মুখ ও মল- 
দ্বার উতয়দিক দিয়া বহির্গত হয়। 

বাহ্া বিদ্রধির সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ । বাতিক, পৈস্তিক, গ্লৈন্মিক, 
ক্ষতজ ও রূক্তজ রিদ্রধি সাধ্য এবং সান্িপাতিক বিদ্রধি অসাধ্য । 

অন্তবিদ্ধির সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ । নাভি, হৃত্ধাশয় ও কুচ কিতে- 
জাত বিদ্রধির পু, মল-দার দিয়া পির্গত হইলে, রোগা রক্ষা পায়, কিন্তু মুখ 
দিয়া নির্গত হইলে, মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। প্লীহা ও ক্লোম ( পিপাসার স্থান) 
প্রভৃতি স্থান-জাত বিদ্রধি বাহদেশ (বাহিরের দিক্‌ দিপা) বিদীর্ণ হইলে? 
রোগী কচিৎ রক্ষা পায়, কিন্তু হৃদয়, নাভি ও মুত্রাশয়জাত বিদ্রধি বাহিরের 
দিক্‌ দ্রিয়াই হউক বা তিতরের দিক দিয়াই হউক বিদীর্ণ হইলে, রোগী 
মৃত্যুমুখে পতিত হইয়৷ থাকে । 

বিদ্রধির অপর অসাধ্য লক্ষণ। বিদ্রধি-রোগীর উদরাগ্মান, মূত্র- 
রোধ, বমি, হিন্ধা, তৃষ্ণা, বেদনা? ও শ্বাস প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে) * 
জীবনের আশ থাকে না।" 


১৩৬ আয়ুর্বেবদ-শিক্ষা | 
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বিদ্রধিও ব্রণ-শৌথ-মধ্যে পরিগণিত। বিদ্রধির শেথ হইতেও' পরিণাষে 
বণ উৎপন্ন হয় এবং ব্রণ-শোঁথ হইতেও পরিণামে ব্রণ বা ক্ষত উৎপন্ন হর, 
তবে পার্থক্য এই _- সাধারণতঃ কুপিত বায়ু; পিত্ত ও কফ চর্ম ও মাংসে অত্য- 
স্তরে থাকিয়া রক্তের বিরুতি জন্মাইয় ব্রণ শোথ উৎপাদন করে এবং কুগিত 
বায়ু, পিত্ত ও কফ অস্থিঃ অস্থি আবরক পর্দা এবং মেদ প্রভৃতি গম্ভীর ধাতুর 
অভ্যন্তরে থাকিয়া ত্বক, মাংস ও রক্তের বিকৃতি ও অপচর ঘটাইয় বিদ্রধধি 
উৎপাদন করে। বিদ্রধি মধুমেহ বা বহুমুত্র হইতে উৎপন্ন দশবিধ পিড়কার 
অন্তুভুক্ত। বিদ্রধি পাঁধারণতঃ ছুই প্রকার, বাহা বিদ্রধি ও অন্তর্কি্রধি। 
শরীরের বাহিরে হইলে, তাহাকে বাহাবিদ্রধি এবং অভ্যন্তরে শীহা, যত, 
আমাশয়, পক্কাশয় ও বস্তি প্রভৃতি স্থানে হইলে, তাহাকে অন্তর্বিদ্রধি কহে। 
এই উত্ভয় প্রকার বিদ্রধি আবার বাতপিত্তা্দি দোব-ভেদে ছয়প্রকার, 
বাতিক, পৈত্তিক, শ্ৈন্মিক, সান্নিপাতিক, ক্ষতজ ও রক্তজ। প্রমেহ রোগ- 
হইতে যে পিড়কা জন্মে, তাহা দশপ্রকার? তন্মধ্যে নয়প্রকার পিড়কার লক্ষণ 
ইতঃপৃর্বে প্রমেহ-পিড়কা রোগে বর্ণিত হইয়াছে, অন্ত প্রকার পিড়কা বিদ্রধির 
লক্ষণযুক্ত তাহাও উক্ত হইয়াছে, স্থতরাং মধুমেহ হইতে সন্বপ্রকার বি্রধি 
উৎপন্ন হইতে পারে। বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে ইহাকে 'ক্ষোটক, কোন- 
স্থানে ছার, কোন স্থানে ব। পাথুরে ছার কহে। ইহা পুষ্ঠে হইলে, পৃষ্ঠব্রণ ও 
ঘাড়ে হইলে ঘাড়মাগুর নামে অতিহিত হয়। ইহাকে,কেহ কেহ কার্বন্কল 
নামে অতিহিত করেন, কিন্তু ইহাই প্রকুত কার্বঙ্কল কিনা নিশ্চিত বলা 
স্থকঠিন, কারণ বিদ্রধি ও কার্বগ্ষলের লক্ষণ এক নহে, বরং অস্তধিদ্রধি, 
বল্সীক ও বিস্ফোটকের সহিত কার্বগ্কলের অনেক সামগ্রস্য আছে। এতত্্য- 
ভীত দাতের গোড়ায়, কর্ণাত্যন্তরে ও গলদেশে বিদ্ধি জন্মে এবং উহারা 
যথাক্রমে দস্ত-বিদ্রধি, কর্ণবিদ্রধি ও গলব্রিদ্রধি নামে অভিহিত হয়। বিভ্রধি 
অতি কঠিন ব্যাধি, শরীরের অত্যন্তরস্থ অস্থি, অস্থি-আবরক পর্দা ও মেদ- 
প্রস্ৃতি গম্ভীর ধাতুসমূহকে আশ্রয় করিয়ঃ উহ! উৎপন্ন হয়। বিদ্রধির মূল অতি 
গভীর; অস্থি পর্য্যস্ত বিস্তৃত হয়। বিদ্রধি ও বিস্ফোঁঠকের মধ্যে লক্ষণের অনেক 
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সামগ্স্ত বর্ভমান,সম্ভবন্তঃ এইজন্ঠ ডাক্তারের! বলেন, মধুমেহ বা বহুমূত্র হইতে 
এ উভত্বপ্রকার স্ফোটকই উৎপন্ন হইতে পারে। বিক্ষোটককে ইংরাজিতে 
বয়েল কহে । বিদ্রধিও গভীর মূলবিশিষ্ট, বিস্ফোটকও তাহাই, বিদ্রধিও যে 
কারণে হয়, বিশ্ফোটকও সেই কারণে হয়। কিন্তু এইপ্রকার সামগ্রস্য সবেও 
সান্নিপাতিক বিদ্রধি ও সান্নিপাতিক বিস্ষোটকের আকারগত পার্থক্য বিদ্যমান, 
সাগ্লিপাতিক বিদ্রধির অগ্রভাগ সরু, কিন্তু সান্ত্রিপাতিক বিল্ফোটকের অগ্রভাগ 
সরু নহে, চেপ্টা ও মধ্যনিয় ৷ এইজগ্ত বিক্ষোটকই কার্ধফকল বলিয়া বোধ হয়। 
বাতিক, পৈভিক, গ্রে্মিক ও বুক্তজ বিদ্রধি কঠিন হইলেও অসাধ্য 
নহে, সময়ে বা বোগারস্তে স্ুচিকিৎস! করিলে আরোগ্য হইতে পারে, 
অবশ্য মর্শ-স্থানে উৎপন্ন বা বহু উপসর্গযুক্ত হইলে, নিতান্ত সহজে আরোগ্য 
হয় না, কিন্তু সারিপাতিক, আগন্তক ও মধুষেহ হইতে বিদ্রধির লক্ষণযুক্ত যে 
ক্ফষোটক উৎপন্ন হয়, তাহ] মারাম্মক। বিদ্রধি স্বভাবতই অতি কঠিন, তার 
উপর যদি মর্খবস্থানে উত্পন্ন বা উপসনবিশি্ট হয় তাহা হইলে একবারে 
অসাধ্য হইয়া পড়ে, তখন বোগীর আর জীবনের আশা থাকে না। 
বাতিক বিদ্রধি দেখিতে কৃষ্ণ বা রকতবর্ণ ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত । বাতিক 

বিদ্রধি ছোটও হয়, বড়ও হয়, বিদ্রধির মধ্যে টন্‌ টন্‌, ঝন্‌ ঝন্বা দপ দপ. 
করে, এইরূপ টন্‌ টনানি বেদন| অন্ত কোন বিদ্রধিতে হয় না, পরন্ত ইহাতে 
রোগীর জরও হয় না। পৈত্তিকবিদ্রধি দেখিতে লালবর্ণও দৃষ্ট হয় বা কদচিৎ- 
"শ্যামবর্ণও দৃষ্ট হয়, লালবর্ণ যেগুলি হয়, তাহারা পাকা ডুমুরের ন্যায় বর্ণযুক্ত 
হয় এবং অতি পীঘ্ব ,বাড়িয়া উঠে, রোগীর অর হয়, এবং বিদ্রথির মধ্যে 
অত্যন্ত জাল! করে। ধ্নৈষ্মিক বিদ্রধি দেখিতে বাতিক ও পৈশ্তিক বিদ্রধি 
অপেক্ষা বড়, পাওুবর্ণ এবং উহ! অন্ন বেদনাযুক্ত ও খুব আস্তে আস্তে বাড়ে ও 
অনেক বিলম্বে পাকে ? উহাতে রোগীর জবর হয় না এবং বাতিক বিদ্রধির স্তায় 
বেদনা বা পৈত্তিক বিদ্রধির ন্যায় জাল! করে না। সান্নিপাতিক বিদ্রধি অতি 
বহৎ। আগন্তক বা ক্ষতজনিত বিদ্রধি হইতে রক্তের সহিত পিততআাব হয় এবং 
বিদ্বধির মধ্যে জাল! করে ও রোগীর জর হয়। রক্তজ বিদ্রধি শ্যামবর্ণ, 
জাল! ও বেদনাযুক্ত হয়, উহাতে কেগীর জর হয় এবং বিধির চতুর্দিকে * 
ঈষ্ণবর্ণ ছোট ছোট ক্ফোটক' বা! ফুস্কুড়ি উদগত হইয়া! থাকে। 


১০৩৮ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা । 


বাতপিত্তাদি-তেদে বিদ্রধির বিশেষ লক্ষণ /এই--বাতিক বিদ্রধিতে টন্‌ 
টনানি, শুলানি বেদন! হয়, জাল। থাকে না, রোগীর জবরও হয় না। পৈত্তিক- 
বিদ্ধি অতি শীত্র ঝড়ে, অত্যন্ত আালাযুক্ত হয় ও রোগীর জর হয়।“ শ্নৈম্মিক 
বিদ্রধিতে অল্প বেদন! থাকে, দেখিতে বাতিক ও পৈত্তিক বিদ্রধি অপেক্ষা 
বড়, আল! থাকে না এবং রোগীর জরও হয় না। সান্রিপাতিক বিদ্রধি উক্ত 
তিন প্রকার অপেক্ষা বড়, দেখিতে অতিশয় লম্বা ও উচ্চ, কিন্তু বাতাদি 
ব্রিদ্দোষোৎপন্র বলিয়া উহাতে তিন দোষেরই প্রকোপ বর্তমান থাকে । আগ. 
স্তক বিদ্রধি হইতে রুক্তআব হয়, অন্ঠান্ত লক্ষণ পিত্তঙ্জ বিদ্রধির ন্যায় । রুক্তজ 
বিদ্রধির বিশেষ লক্ষণ এই-বিদ্রধির উপর কুষ্ণবর্ণ ফুস্কুড়ি জন্মে, কিন্তু অন্যান্ত 
লক্ষণ পৈত্তিক বিদ্রধির স্তায় অর্থাৎ রোগীর জর ও বিদ্রধি জালাযুক্ত হয়; 
কিন্তু আগস্তক বিদ্রধির ন্তায় এই বিদ্রধি হইতে শ্রাব হয়। 

ব্রণ-শোথের ন্যায় বিদ্রধি উৎপন্রমাত্রই বসাইয়। দেওয়া উচিত, উপধুর্পরি 
৫1৭ দিন ওবধ প্রয়োগেও যদি না বসে, তাহা হইলে, অবিলব্বে পাকিবার 
ওবধ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু এক শ্রেণীর বিদ্রধি আছে, তাহারা বাতিক বা 
শ্লৈম্মিক লক্ষণযুক্ত; দেখিতে উইয়ের টিপির স্তায় বহু ছিদ্রযুক্ত, উহাকে অন্ত 
খিদ্রধি কহে। উহা! সহজে পাকে না, ধর বিদ্রধি পাকাইতে পারিলে রোগীর 
আর তয় থাকে না। এতঘ্যতীত ছিদ্রবিশিষ্ট নহে, অথচ বাতিক, শ্সৈ্সিক 
বা সান্নিপাতিক লক্গণযুক্ত বিদ্রধিও আছে, তাহারাও সহজে পাকে না। 
সুতরাং বিদ্রধি না বসিলে ভয়ের কারণ বটে। 

বিদ্রধি নানাপ্রকার হইলেও সাধারণতঃ ছুই প্রকার প্রণালী অবলম্বন 
করিলেই চিকিৎসা চলে। বাতিক ও শ্নৈম্মিক বিদ্রধিতে এক প্রকার এবং 
পৈভিক, আগন্তক (ক্ষতজ ) ও রক্তজ বিদ্রধিতে অন্য প্রকার। এই প্রণালী 
সহজ, এই নিয়মে চিকিৎসা! করিতে হইলে, বিদ্রধিকে ছুই শ্রেণীতে বিতক্ত 
করিয়া লইতে হয়। এক শ্রেণীর বিদ্রধি আয়তনে ছোটও হয়, বড়ও হয়? 
কিন্তু শোথ টিপিলে কঠিন বোধ হয় ও অল্পে অন্নে ফুলা বাড়ে, তন্মধ্যে নানা- 
প্রকার বেদন। অন্থভূত হয়, কখনও বেদনা কমে ও বাড়ে, অথচ রোগীর জবর 
হয় না বাবিদ্রধি জালাও করে না, ইহা বাতিক ও শ্নৈম্সিক বিদ্রধির লক্ষণ। 
অন্য এক শ্রেণীর বিদ্রধি উৎপন্ন হওয়া মাত্রই রোগীর জর হয়, ফুলা অতি লহর 


বিদ্রধি-চিকিৎনা। ১০৩৯ 


বাড়ে, বিধি দেখিতে কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ এবং বিদ্রধিতে অত্যন্ত দাহু বিভ্যমান 
থাকে, তট্হা পৈত্তিক, ক্ষতজ ও রক্তজ বিদ্রধির লক্ষণ। সাম্নিপাতিক 
বিদ্রধিতে রোগীর জবর ও বিব্রধিতে দাহ ব! জ্বাল! না থাকিলে, বাতিক বা 
শ্লৈষ্মিক বিদ্রধির ওষধ এবং রোগীর জ্বর ও বিদ্রধিতে অত্যন্ত জাল থাকিলে 
পেত্তিক বিদ্রধির বধ প্রয়োগ করিবে । 

সান্লিপাতিক বিদ্রধিতে বাতিক ও শ্নৈস্থিক বিদ্রধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, 
এবং বাতিক ও শ্রেগ্সিক বিদ্রধিতে শৌভাঞ্জন লেপ ও শোভাঞ্ন স্বেদ, 
খাওয়ার জন্য প্রাতে পৃনর্ণবাদি ক্কাথ, তৈকালে কজ্জী যোগ, সান্িপাতিক 
বিদ্রধিতে পৈতিক বিদ্রধির লক্ষণ প্রকর্শ পাইলে এবং পৈত্তিক। রক্তজ ও 
আগন্তক বিদ্রধিতে পঞ্চবক্চল লেপ কিথা তদভ।বে চন্দনাদি-লেপ বৃ] অনস্তাদি- 
লেপ এবং খাওয়ার জন্য সকালে পুনর্ণবাদি রাখ ও বৈকালে কজ্জলী যোগ 
প্রয়োগ করিবে । শছিনার ছাল সব্বপ্রকার বিদ্রধির মহৌষধ । কেবলমাত্র 
শজিনার ছালের কাথে শজিনার ছাল-চুর্ণ প্রঙ্গেপ দিয়া পান করিতে দিলে 
কিন্বা শজিনার ছালের বস পান করিতে দিলে পর্ধপ্রকার বিদ্রধি প্রশমিত 
হইতে পারে। সর্বপ্রকার বিদ্রধিতে কোষ্ঠপরিক্কাতর রাখা কণ্ব্য। পুনর্ণবাদি 
কাথ উদ্ণ থাকিতে থাকিতে তাহাতে ক্যাষ্টর অয়েল অথবা তেউড়ী-চুর্ণ মিশা 
ইন্কা পান করাইবে। ছুই তিন দিন অন্তর বিরেচনের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। 
রোগ আরোগ্য” না হওয়া পর্য্স্ত এই নিয়মে উষধ প্রয়োগ কত্রিবে। যে 
বিদ্রধি এ সকল ওষধ প্রয়োগেও বসে না অথবা মপিনার পুলুটিস্‌ প্রয়োগেও 
পাকে না, সেই বিড্রধিকে অবিলম্বে পাকাইবার চেষ্টা কব্রিবে। বলালতা ব 
বলা-ডুমুরনামক প্রসিদ্ধলতার মূল, ছাল ও পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিদ্রধি 
পাকে। ছুই তিন দিন প্রলেপ দিলেই উদ্দেশ্ঠ পিদ্ধ হয়। পাকিলে আর ভয়ের 
কারণ থাকে না, তখন পকক্রণ-শোথের ন্যায় বিদারণ ও পৃষ-নিঃসারণ করিয়। 
ব্রণশোধক ও ব্রণ-রোপক উষধ প্রষ্বোগ করিলেই ক্ষত আরোগ্য হয়। 


বিদ্রধিরোগে__ওষধ। 
শোভাঞ্জনলেপ। বিদ্রধিংক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, অত্যন্ত কঠিন * 


কিন্বা! অল্প বা অধিক বেদনীযুক্ত হইলে অথচ রোগীর জর বা বিদ্রধিতে "দাহ 
১৮ 
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না থাকিলে, এই প্রলেপ তিনবেল! তিনবার প্রয্ৌগ করিবে। লান্সিপাতিক- 
বিদ্রধিতে দাহ না থাকিলে অথচ অধিক ফুলাও বেদনা থাকল, ইহা 
প্রয়োগ করা যায়। 

শোভাগ্রন লেপ। শজিনা গাছের মূলের ছাল হকার কটুজলে বাটিয়! গান বা কলার 
নরম পাতায় রাখিয়া আগুপে গরম করিয়া লেপ দিবে ও কাপড়ের পটাদ্বার! বান্ধিয়া 


রাখিবে। শোথ অতি নৃহৎ ও বেদনাঘুক্ত হইলে, ইহার সহিত এক ভাগ আদা, এক ভাগ 
ধৃতুরাপাতা ও কিঞ্চিৎ সৈদ্ধব মিশ্রিত করিবে । 


শোভাঞ্জন-ম্বেদ | বিদ্রধি ক্ষুদ্র হউক বা! বৃহৎ হউক, তাহাতে অত্য- 
ধিক বেদনা! থাকিলে অথচ জালা না থাকিলে, এই স্বেদ্ পুনঃ পুনঃ লাগাইবে। 
এই স্বেদ দিম! শোভাঞ্জন-লেপ লাগাইয়া নাধিয়৷ রাখিবে। বিদ্রধিতে জালা 
থাকিলে, কখনও স্বেদ দিবে না। 
শোভাঞ্জন খেদ। শঙ্জিনা গাছের মুলের ছাল ছেটিয়া কলার নরম পাতায় রাখিয়া 
এক টুকরা কাগড় জড়াইয়া পোর্টণী করবে এবং শিপূমি কয়লার আগুণে গরম করিয়া পুনঃ 
পুনঃ সেক ধিবে। 


অনন্তাদ্দি-লেপ। ধিদ্রধি ক্ষুদ্র বাঁ বৃহৎ হউক, শীঘ্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, 
ও তাহাতে অত্যন্ত জাল! যন্ত্রণা থাকিলে, এই প্রলেপ লাগ'ইবে। সাত্রি- 
পাতিক বিদ্রধিতে অত্যন্ত দাহ থাকিলে, ইহা৷ প্রয়োগ করা ফায়। পঞ্চবন্ধল 
বা চন্দনাদ্দি লেপের পরিবর্তে ইহা লাগাইণে॥। পৈভ্তিক, ক্ষতজ ও রক্তজ- 
বিদ্রধিতে ইহা প্রয়োগ করা যায়। 


অনন্তাদি-লেপ। অনস্তমূল, ইঞ্ুচিনি, যষ্টিমধু ও খৈ সমভাগ। ছু্ধে মর্দন করিয়া তিন- 
বেল! তিনবার প্রলেপ দিখে। গরম করিবে না। 


পঞ্চবন্কল-লেপ। বিদ্রধি ক্ষুদ্র হউক অথবা! বৃহৎ হউক, বিদ্রধিতে 
অত্যন্ত জাল। থাকিলে, ছুগ্ধে বাটিয়।; এই লেপ শীতলাবস্থায় লাগাইবে। দাহ- 
সংযুক্ত বিদ্রধিতে ইহার ন্যায় ওষধ অতি বিরল। 


গঞ্চবকল লেপ। প্রস্ততবিধি ৭৯৫ পৃষ্ঠায় ্রষটব্য। 


চন্দনাদি-লেপ। বিদ্রধি ক্ষুদ্র হউক, বা বৃহৎ হউক, তাহাতে অত্যন্ত 


বিদ্রধি-চিকিৎসা। ১০৪১ 


দাহ বা লা থাকিলে অর্থাৎ পৈত্তিক, রক্তজ ও ক্ষতজ বিদ্রধিতে পঞ্চবন্ধল- 
লেপের ছ্ৃতাবে এই লেপ প্রয়োগ করিবে । 
চন্দনাদি লেপ। প্রস্তুতবিধি 7৯৫ পৃষ্ঠায় দরষ্টবা। , 
কজ্জলী-যে।গ | বাহ্‌ বা অন্তধিদ্রধির যে কোন অবস্থায় এই যোগ 
রোগীকে বৈকালে সেবন করিতে দিবে। খাওয়ার উঘধের-মধ্যে বিদ্রধি- 
রোগে এরূপ মহোপকারী গুঁষধধ আর নাই। রোগ আরোগ্য হওয়! পর্য্যস্ত 
প্রতাহ প্রয়োজা। অন্্রপান- শজিন! বৃক্ষের ছালের রস ২ তোলা ও মধু । 
কজ্দ্রলী-নোগ ॥ বিশুদ্ধ পারদ ১ তোলা ও বিশুদ্ধ গন্ধক ২ তোলা একত্র কঞ্জলী 
করিবে। মাত্রা২ হইতে ৪ রতি । 
পুনর্ণবাদি কীথ | বাহ ৭| শাত্যন্তরিক যে কোন বিদ্রধি উৎপন্ন- 
হইবামাত্র, এই কাথ রোগীকে প্রত্যহ সকালে সেবন করিতে দ্দিবে । যাবৎ 
রোগ আরোগ্য ন! হর, তাবৎ প্রত্যহ প্রাতে প্রয়োজ্য । 
পুনর্ণবাঁদি ক্কাথ। পুনর্ণবা, দেবদারু, শঠ, বেহাল, শোণাছাল, গাস্তারীছাল, গারুল- 
ছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, ৰৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষর ইহারা সমভাগে মিলিত 
২ ভোলা, জল ৩২ তোলা, শেন ৮তোলা। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, কহার সহিত ক্যাষটর 
অয়েল বা তেউড়ীচ়্ণ মিশ্রিত করিয়া প্র্নোগ করিবে | পাস্ত পরিক্ষার থাকিলে, শঙ্গিনাছালের 
চ্ণ প্রক্ষেপ দিবে 5 
অমৃতাদিকাথ | বাধ ও অগ্ধিপ্রধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, পুন- 
র্বাদি কাথের পরিরিত্তে এই কাথ প্রয়োগ করা যাব । ইহা প্রয়োগে আহ্ব- 
গ্গিক জবরও বিনষ্ট হইয়। থাকে ) 
অমৃতাদিকাথ। প্রস্ততবিধি ৮২৩ পৃষ্ঠায় রটনা । 


বিদ্রধিরোগে-_ পথ্য।পথ্য | 


পথ্য-__পুরাতন শালি তঞুলের অন্ন, ঘ্ৃতপক তরকারী ও ম্বতপন্ক মসুর, 
মুগ বা বুটের দাইল, যবের মণড, মাং-সযুষ, কাচাকলা, পটোল, বেগুণ, উচ্ছে, 


করলা, নিমপাতা, বেতের ডগা, সুযুণীশাকঃ নোটেশাঁক, বেতোশাক, কাঠাল, 
মোচা, লবণের মধ্যে সৈ্ধব, মিষ্টপ্রব্যের মধ্যে ইক্ষুচিনি বা মিশ্রী এবং অন্তান্ 


১০৪২ আয়ুর্বেবেদ-শিক্ষা । 


তিক্ত ও কধায়রসবিশিষ্ট দ্রব্য এই রোগে সুপধ্য । জর থাকিলে খৈরমণ্ড 
কিস্মিস্‌ প্রভৃতি পথ্য দিবে ও যথোচিত লঙ্ঘন দ্রিবে। মিষ্টদ্রব্য ও েগ্ধ অল্প 
পরিমাণে দিবে। 

অপথ্য-নুতন তওুলের অন্ন, দরধি, গুড়, অস্নদ্রব্য, ভাঁজাযব, শুক্কমাংস, 
পিষ্টক, জলজ-প্রাণীর মাংস, গুরুপাঁকদ্রব্য, শ্লেশ্স-বর্ধাক বা পিত্ত-বর্ধক দ্রব্য ও 
দিবানিপ্রা বিদ্রধিরোগে অপথ্য, সুতরাং পরিত্যাজ্য। এই রোগে মৈথুন নিবিদ্ধ। 


বিসর্প-চিকিৎসা । 
ৃ (ইরিসিপিলাস্‌। ) 

বাতিক বিসর্পের লক্ষণ । বাতিক বিসর্পে শোথ এবং বাতিক 
জ্বরের ন্যান্ন শরীরের নানাস্থানে বেদন। উপস্থিভ হর, পরুস্ত বিদর্পের শো 
স্পনিত এবং গ্চীবিদ্ধবৎ বেদনা বা ভঙ্গবৎ বেদনাধুক্ত ও রোগীর শরীর 
রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে । 

পৈর্তিক বিসর্পের লক্ষণ | টপত্তিক বিসর্পের শোথ লোহিতবর্ণ 
হয়, ধ শোথ এক স্থান হইতে অন্যত্র সঞ্জরণ করে বা দরিয়া যায় এবং রোপীর 
পৈত্তিক জর উপস্থিত হইয়া থাকে। ্ 

শ্লৈত্মিক বিসর্পের লক্ষণ । শ্ৈ্মিক বিসর্পের শোথ গ্িপ্ধ (চক্চকে ) 
ও কণুযুক্ত হয় এবং ত্রোগীর প্লৈগ্মিক অরের ন্তাক্ধ শরীরে বেদনা হইব থাকে । 


সান্নিপাতিক বিদর্পের লক্ষণ । সাব্রিপাতিক বিসর্পে বাতিক, 
পৈত্তিক ও শ্সৈম্মিক এই তিন দোষের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। 
বাতপৈভ্ভিক বা অগ্নি বিসর্পের লক্ষণ । অথ্ধি বিসর্পে রোগীর 
প্রবল জর, বমি, মৃচ্ছণ, অতীসার, পিপাসা, ভ্রম, সদ্ধিস্থানে বিদীর্ণব্ড বেদনা। - 
অগ্নিমান্দ্য, অরুচি ও শ্বীপ উপস্থিত হয় এবং সর্বাঙগ জলন্ত মঙ্গারদ্বার1 আব্ৃত- 
বৎ বোধ হয়। পরন্ত বিসর্প যে যে স্থান দিয়া সঞ্চরণ করে বা চলিয়৷ যায়, সেই 
“সেই স্থান নির্বাপিত অঙ্গারবঙ্থ কৃষ্ণবর্ট অথব1 নীলবর্ণ বা রক্তবর্ণ তৃষ্ট হইয়া 
থাকে এবং অন্সিদগ্ধ ক্ফোটকের ন্যায় স্ফোটকদ্বারী| আবৃত হইয়! বিসর্প দ্রুত- 


বিসর্প-চিকিৎসা। ১০৪৩ 


গতিতে অন্স্থানে গমন করে*।* এই রোগ এত দ্রুতগামী যে সহজেই মর্ম 
কান (দবযাদি পর্যন্ত আক্রমণ করে, মর্ম-স্থান আক্রমণ করিলে, তত্রত্য 
বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হইয়া রোগীর অঙ্গ-বেদনা, জ্ঞান-লোপ, নিদ্রা-নাশ, 
শ্বাস ও হি প্রভৃতি উৎপাদন করে, রোগী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া একবার 
দুমিতে শয়ন, একবার উপবেশন করে, কিছুতেই সুস্থ হইতে পারে না, 
তখন যন্ত্রণার অস্থির হইয়। মৃদ্ছিত ও মৃত্যু-যুখে পতিত হয়। 

্রস্থি-বিদর্পের লক্ষণ | কফণ্বারা বামুর গতি অবরুদ্ধ হইলে, বায় 
প্রকুপিত হইস্া শ্রেক্সাকে কিন্বা ত্বন্ধ। শিরা? বায় ও মাংসগত দূষিত রক্তকে 
বনুভাগে বিতক্ত করিয়া গোলাকার, কঠিন, রক্তবর্ণ ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত 
এস্থিমাল। উৎপাদন করে । এই রোগে প্রবল জর, শ্বাস, কাঁস, অতীসার, 
মুখশোধ। হিকা, বমি, ভ্রম, যুদ্ছ্া, বিবর্ণতা, প্রলাপ, অগ্গ ভঙ্গ ও" অশ্বিমান্দয 
গরত্ুতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, ইহাকে বাঁতপ্লৈত্মিক বিসর্প ব! গ্রন্থি-মালা কহে। 

পিভুস্মৈথ্মিক বা কর্দমক বিসর্পের লক্ষণ | এই বিসর্প প্রায়শঃ 
আমাশয়ে উৎপন্ন হইয়া শরীরের এক দেশ অর্থাৎ বহিদ্দেশ বা অন্তর্দেশে গমন 
করে। এই বিসর্পে শোথের চহুর্দিক ক্ষুদ্র পিড়কা দ্বার! আবৃত হয় এবং শোথ 
পাঁত, লোহিত, পা ও কুদওবর্ণ, স্নিগ্ধ' মলিন, গুরুত্ববিশিষ্ট ও গম্ভতীরপাকী হয় 
অর্থাৎ বিলব্বে পাঁকিয়্া উঠে। পাকিলে মাংস সকল ক্রেদযুক্ত হয় ও খসিয়! 
পড়ে, এইজন্ঠ শিরা ও পানু সকল স্পষ্ট দেখা যায়, পরন্ত উহা হইতে দুর্গন্ধ 
নির্ঠত হইতে থাকে । এই বিসর্প কর্দমের স্তায় অত্যন্ত ক্লেদযুক্ত হয় বলির 
ইহাকে কর্দমক বিপপ্দু কহে। এইরোগে রোগীর জরঃ জড়তা, নিদ্রা, তন্দ্রা 
মন্তক-বেদনা, অবসাদ, আক্ষেপ, প্রলাপ, অরুচি, ভ্রম, যুচ্ছণ, অগ্িষান্দা। 
অস্থিতে বিদীর্ণবৎ বেদনা, পিপাসা ও অপক মল-ত্যাগ হয়। আমাশয় কফ 
ও পিত্বের স্থান বলিয়া এই বিসর্ণ প্রায়শঃ আমাশয়েই উত্পন্ন হয়। 

ক্ষতজ বিসর্পের লক্ষণ । অস্ত্র শস্ত্রাদির আঘাতে কোন স্থান আহত 
হইলে, সেই স্থানে ক্ষত উৎপন্ন হয়, পরন্ত এ ক্ষত কোন কারণে দুষিত হইলে, 
বায়ু প্রকুপিত হইয়া রক্ত ও পিত্বকে দুধিতকরিয়! কুল্থি কলাইরমত ক্ফোটক- 
যুক্ত শোথ উৎপাদন করে, ইহাকে ক্ষতজবিসর্প কহে। এ বিসর্পে অত্যন্ত 
দাহ ও বেদনা জন্যে, রোগীও জর হয় এবং রক্ত শ্টামবর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। 


১০৪৪ আয়ুর্বেবদ-শিক্ষা । 


বিসর্পের উপসর্গ | জ্বর, অতীসার, ঘমন এবং চন্দ ও মাংস বিদীর্ণ- 
হওয়া, ক্লান্তি, অরুচি এই কয়েকটি বিসর্পের উপসর্গ । 

বিসর্পের সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ। বাতিক, পৈততিক ও খ্লৈ্িক- 
বিসর্প চিকিৎস! দ্র আরোগ্য হয়, কিন্তু সান্নিপাতিক, ছন্দজ তিন প্রকার ও 
ক্ষতজ বিসর্প অসাধ্য। পৈত্তিক বিসর্পে শরীর অঞ্জনের শ্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইলে, 
তাহাও অসাধ্য ; বাতিক, পৈত্তিক ও শ্নৈষ্মিক বিপর্প মন্্থানে উৎপন্ন হইলে, 
তাহা কষ্টসাধ্য। 


বিসর্প-চিকিৎসা-বিধি | 


লবণঃ অশ্্, কটু ও উষ্ণ-বীর্্য দ্রব্যাদি সেবন প্রভৃতি নানা কারণে প্রকুপিত 
বায়, পিত্ত ও কফ রক্ত, লসীকা, ত্বক ও মাংসকে ছুধিত করিয়া বিসর্পরোগ 
উৎপাদ্দন করে। এই রোগ শরীরের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চরণ 
করে অর্থাৎ গমন করে বলিয়া ইহাকে বিসর্প কহে। যেমন ব্রণপরিণামী 
শোথকে ব্রণশোথ কহে, তন্ধপ ব্রণপরিণামী বিসর্পকে, বিসর্ণ-ব্রণ বলা যায়। 
যে সকল বিসর্প হইতে পরিণাঁষে ক্ষত উত্পন্ন হয়, তাহারা সুতরাং ব্রণ-শোথ- 
মধ্যে গণনীয়। ভাক্তারেরা বণেন, ইহা সংক্রামক, এক শরীর হইতে অন্- 
শরীরে সংক্রমণ করে। বিসর্পরোগ উৎপত্তির পৃর্ব্বে পরিপাঁক-যস্ত্রের ছুর্ব- 
লতা, স্থান-বিশেষের মাংস-পেশীতে বেদনা, শিরঃপীড়া, গল-নলীতে বেদনা 
ও ক্ষত, শরীরের অবসাদ, অস্থিরতা এবং শীত বা কম্প পুর্বক জরাগমন ; এই 
সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং প্রবগ আক্রমণে নামিকা হইতে রক্তত্াব 
হইয়া থাকে। প্রায়শঃ দ্বিতীয় দিন হইতে বষ্ঠ বা সপ্তম দিবসের মধ্যে 
রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । প্রকুপিত বাঘুঃ পিত্ত ও কফ শরীরের 
যে স্থানে সঞ্চিত হয়, প্রথমতঃ সেই স্থান উষ্ণ ও লালবর্ণ হইয়| ফুলিয়া৷ উঠে, 
অনভ্তর দোষের ন্যুনাধিক্য অনুসারে ত্বকের উপরে বা অভ্যন্তরে অথবা ত্বকের 
বাহ ও অভ্যন্তর উভয় প্রদেশে এ শোথ বিচরণ করে। বিসর্পের গতি ছুই 
প্রকার। যথা-যে স্থানে দোষ সঞ্চিত হয়, সেই স্থান উপ্ণ বোধ হয়, চুলকায়ঃ 
স্পর্শ করিলে জাল! করে, অনস্তর অবিলম্বে দ্রুতগতিতে এক স্থান হইতে অন্ত- 
স্থানে বিস্তৃত হইয়! পড়ে, কত ক্ষণের মধ্যে 'কতদুর বিস্তৃত হুইবে, তাহা 


বিসর্প-চিকিৎসা। ১০৪৫ 


লক্ষণদার! নিরূপিত করা যায় না এবং কোন চিকিৎসকই স্থির করিয়া 
বলিতে পরেন না। কোন কোন বিসর্প দেখিতে দেখিতে নিমেষ মধ্যে বিস্তৃত 
হইল পড়ে এবং তাহার গতি-রোধের চেষ্টা না করিলে অবিলম্বে সর্ধাঙ্গব্যাপী 
ওষারাত্মক হইয়া উঠে। ইহা প্রথমপ্রকারের গতিবিশিষ্ট ; অপর এককালে 
সব্বাঙ্গে দোষ সঞ্চিত হইয়া! একবারে সব্বানগে সঞ্চরণ করা । 

বিসর্প সাত প্রকার; বাতজ; পিভ্তজ, গ্রেম্মজঃ সন্নিপাতজ। বাতপিত্তজ, 
বাতশ্রেম্মজ এবং পিত্তগ্েম্মজ। ক্ষতজ বিসর্পে প্রায়শঃ পিশ্ুজ বিসর্পের লক্ষণ 
প্রকাশ পায় এবং কখনও ব! অন্য দোষের লক্গণও প্রকাশ পাইয়া! থাকে; স্থৃতরাং 
উহা স্বতন্ত্র ব্যাধি নহে, যে দোষের প্রাবল্য ল্ষিভ হইবে, সেই দোষজ বিস- 
পের স্তায় উহার চিকিৎসা করিবে । উক্ত সাভ প্রকার খিসর্পের »ধ্যে মর 
স্থানে উৎপন্ন না হইলে, বাতিক, পৈর্তিক ও গ্নৈশ্মিক বিসর্প আরোগ্য হয়; 
কিন্তু বাতপৈত্তিক, বাতগ্নৈপ্মিক, পিত্বশ্ৈম্মিক, সাম্নিপাতিক ও ক্ষতজ বিসর্প 
অপাধ্য। ইহাদের মধ্যে যেগুলি কেবলমাত্র বকের উপরে সঞ্চরণ করে, 
সেগুলি তাদৃশ মারাত্মক নহে, ইহাকে বহিনিসর্প কহে। যেগুলি কেবল মাত্র 
হক মাংসের অভ্যন্তরে সঞ্চটণ করে এবং ব্যাধিত স্থানে প্রদাহ, রোগীর জ্বর 
অথচ অকম্মাৎ অগ্রি ও বলঙ্গয়ের লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্ত বাহিরে বিশেষ 
লক্ষণ প্রকাশ পায় না, সেগুলি কঠিন, তাহাকে অন্তবিসর্ণ কহে, আর যেগুলি 
ভিতব্র বাহির উভয় দেশ একবারে আক্রমণ কবে, সেগুলি অতি কঠিন বা 
অসাধ্য, তাহাকে বহিরস্তবিসর্প কহে। 

এক প্রকার বিসর্ণ সচরাচর দৃষ্ট হয়, তাহা আগুণে পোড়া ফোঙ্কার মত 
কালরংয়ের ছোট ছোট হয়, তন্মধ্যে পৃ থাকে না, ফো%1 ফাটিরা গেলে 
কেবল একটু রস নির্গত হয়, তদুপরি প্রাম্ই মামড়ি বা চামাটি পড়ে, চলিত 
কথায় ইহাকে পোড়ানারাঙ্গী, পোড়ামলঙ্গী ব। ক্ষুদেওড়া কহে। বাতিক বিস- 
পের চিকিৎসাদ্ধান্না ইহা সহজে আরোগ্য হয়। 

বিসর্প পিত্ত-বদ্ধক দ্রব্যাদি সেবনেও হয়, আবার ফিব্ুঙ্গ প্রভৃতি রোগে 
রক্ত দূষিত হইলেও জন্মে । কোন কোন বিদর্পরেগে রোগীর জর নাও 
হইতে পারে, হয়ত রোগী অগ্রে কিছুই' বুঝিতে পারে না, রাত্রিতে অকম্মাৎ 
আঙ্গুলটি একটু ফুলিয়া উঠিল,তৎসঙ্গে দুলাস্থান লালবর্ণ হইল ও ক্রমশঃ তাহার 


১৯৪৬ আয়ুর্রেদ-শিক্ষা । 


আলামস্ত্রণায় রোগী অভিভূত হইয়া পড়িল, এ অবস্থায় দেখা গিয়াছে রোগী 
এক গামলা বয়ফ-জলে পাচ মিনিট হাত ডুবাইয়৷ রাখিল, একটু ঈ্গীতলবোধ 
হইল, কিন্তু পাঁচ মিনিট পরে, জল গরম হইয়! উঠিল, আবার জ্বালায় পূর্ববৎ 
ছটফট করিতে লাগিল । চলিত কথায় ইহাকে আঙ্গুলহাবা কহে। এই অবস্থা 
মারাআক না হইলেও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক, বিশেষতঃ উক্ত বিসর্ণ ফিরঙ্গ- 
জনিত হইলে, প্রলেপাদি প্রয়োগে বিশেষ উপকার হর না, তখন অন্তর 
প্রয়োগ অবশ্যন্তাবী হইয়া উঠে, অস্ত্রপ্রয়োগ করিলে দৃষিত রুক্ত বহির্গত হইয়া 
তৎক্ষণাৎ জালাব শাস্তি হয়, কিন্তু গ্রলেপদ্বারা বিশেষ উপকার হউক কি নাই 
হউক, প্রলেপ দ্বিতে কালবিলম্ব কর! কোন মতেই কর্তব্য নহে, করিলে বিপর্প 
অধিকাংশস্থানে বিস্তৃত হইতে পারে, অন্ততঃ বিসর্পের গতি-রোধের জন্যও 
প্রলেপ প্রয়োগ করা উচিত। এস্থলে বুঝিতে হইবে, দূষিত রৃক্ত বাহিন্ করিয়া 
ন! দ্বিলে, উপায় নাই। ব্যাধিত স্থানের কোন অংশ পচিতে আরম্ভ করিলেও 
অবিলম্বে অন্ত্রপ্রয়োগ করিয়া! পচ! অংশ চাছিযা ফেলিবে, নচেৎ কোন অগ্গ- 
প্রত্যগ্গ একেবারে চিরজীবনের জন্য অকর্মণ্য হইয়। যাইতে পানে। কুষ্ঠ ও 
বিসর্পের মধ্যে প্রভেদ্ এই-_কুষ্ঠরোগে .দোষ দুষ্য দীর্ঘকাল ব্যাপি! ক্রি 
করে, কুষ্ঠে রক্ত ও পিত্ত প্রকুপিত হইলেও, রক্ত ও পিত্রের প্রাবল্য থাকে নাঃ 
পরন্ত কুষ্ঠরোগ সান্্িপাতিক অর্থাৎ ভ্রিদোষোৎপন্ন, কিন্তু বিসর্প রক্ত ও পিত্ত 
দুবিত না হইলে, উৎপন্ন হইতে পারে না ততিন্ন সম্প্রাপ্তিগত'পার্থক্যও আছে। 

রোগ প্রকাশ পাইবামাব্রই কালবিলম্ব ন। করিয়] প্রলেপ যোজন। করিবে । 
ষতথানি স্থান ব্যাপিয়৷ রোগোৎপত্তির চিহু দেখা যাইবে, তদ্পেক্ষা চতুদ্দিকে 
এক অন্গুণি বড় বন্্রধণ্ড কীচিগ্বাব্া কাটিয়া! তাহাতে প্রলেপ মাথাইয়া ব্যাধিত- 
স্থানে এরূপভাবে লাগাইবে যেন ব্যাধিত স্থান সম্যক আবৃত হইয়া অন্ততঃ 
এক অস্ধুলি প্ররিমিত-সুস্থ স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। রোগাক্রান্ত ত্বক ও সুস্থ- 
ত্বকেব্র মধ্যে একটি স্পষ্ট সীমা রেখা বর্তমান থাকে, বর্ণ-পার্থক্যে তাহার প্রভেদ 
অক্রেশে স্থির করা যায়, সুতরাং কতটা স্থান আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা সহজে 
নির্ণয় করিয়া প্রলেপ প্রয়োগ করা যায়। এইরূপে প্রলেপ যোজনা করিলে, 
অন্যদিকে রোগ বিস্তৃত হইতে পাবে না। প্রলেপ এক অঙ্গুলি পুরু করিয়া 
লাগাইবে। শুষ্ক হইলে পুনর্ধার নৃতন প্রলেপ যোজনা করিবে। 


বিসর্প-চিকিৎদা। ১৪৭ 


প্রলেপ প্রয়োগ করিয়া খাওয়ার ওষধের ব্যবস্থা করা উচিত। পোঁড়া- 
নারাঙ্গীপ্তে, খাওয়ার উষধের আবশ্যকতা হয় না, একমাত্র কিঞুলুক তৈল 
প্রয়োগ করিলেই চলে, নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, বিরেচক ছুই একটি পাচন 
প্রয়োগ করিলেই চলে, কিন্তু কঠিন হইলে, বমনবিরেচনদ্বার! দেহের উর্ধ 
অধোভাগস্থ দোষ নিঃসারিত করিবে, এই প্রকার অন্তঃপরিমার্জনঘার! 
রোগের প্রবল আক্রমণের আশঙ্ক! থাকে না এবং রোগ মারাত্মক হইতে পারে 
না, পরস্ত সন্বরই প্রশমিত হইঘা থাকে । এই রোগে ব্যাধিত স্থানে জলৌকা- 
প্রয়োগ অতি উপকারী, পূর্বে পররপ প্রক্রিয়াতবারা রক্ত-মোক্ষণের প্রথা ছিল। 
এই প্রণালী অতি সুন্দর, কিরদ্গ-বিম্জনিত বিপর্পে এইরূপ রক্তমোক্ষণদ্বারা 
মহোপকার দর্শে।. 

বমন বিরেচনাদি দ্বার! দোষ নিঃসারিত হইলে, খাওয়ার বধ ব্যবস্থা 
করিবে। অনন্তর স্বরং বিদীর্ণ বা অস্দ্বারা বিদারণ করা হইলে, ক্ষত প্রকাশ 
পায়, তখন ব্রণ-রোগের স্তায় তাহার চিকিৎসা করিতে হয়। ছুষ্টক্ষতের লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে, অগ্রে তাহাকে শোধন করিরা পশ্চাৎ ক্ষত শুষ্ক হইবার 'উধধ 
প্রনোগ করিতে হয় । বমনের জন্য,পোল্ত] ও নিমছালের কাথে মদনফল- 
রণ পরক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে, ইহাতে বমন হইলে অনেক উপকার 
হয়। বিরেচনের জন্য জিফলার কাথে তেউড়ী চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করা- 
ইয়। দাত্ত করাইবে। আমলকীর শ্বরসে দ্বৃত মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে 
প্রত্যহ দ্বাস্ত পরিস্কার হয় এবং রোগও প্রশমিত হয়। বাতিক,পৈত্তিক ও বাত 
পৈত্তিক বিসর্পে রাঙাদি লেপ, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক বিসর্পে চন্দনাদি লেপ 
বা পঞ্চবন্ধল-লেপ,প্লৈশ্মিক বিপর্পে মুস্তকাদি লেপ অথবা ত্রিফলাদি লেপ প্রয়োগ 
করিবে । পৈত্তিক বিদর্পে গোটা মন্রু বা মুগ বাটিয়। প্রলেপ দিলেও রোগ 
গ্রশমিত হ্য়। বাতপৈত্তিক, বাতশ্নৈষ্মিক ও পিত্্নৈন্সিক বিসর্পে, কিনব 
সাব্লিপাতিক ও ক্ষতজ বিসর্পে দশীঙ্গ লেপ অতি উপকারী । ইহ! বিষ-দোষ- 
নাশক, নৃতরাং এড়াবিষ লাগিয়া বিসর্প হইলে, ইহা প্রয়োগে বিষ নষ্ট ও 
রোগ প্রশমিত হয়। 

সর্বপ্রকার বিসর্পে স্বেনের গন্ঠ পটোলাদি কাথ, অধূতাদি কাথ বা' 
কিরাতাদি কাথ ব্যবস্থ। করিবে। এই রোগের প্রথমাবস্থা হইতে 'কজ্দনী- 


৯৯ 
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যোগ করণ! ব! উচ্ছে পাতার রস সহ প্রয়োগ করা যাঁয়। জ্বরের বেগ গ্রশ- 
মিত হইলে, শরীরের রক্ত-শোধনের জন্য পঞ্চতিক্ত ঘ্বত গুগ গুনুর্ণব। পন্মক- 
গ্বত ব্যবস্থা করিবে। ফিরঙ্ন জনিত বিসর্পে পঞ্চতিজত্বতগুগ গুলু পান 
করাইয়৷ পশ্চাৎ ফিরঙ্গরোগোক্ত মশল্লার জল সেবন করিতে দিলে রোগ 
সমূলে ধ্বংস হয়। বিসর্ণরোগ সমূলে ধ্বংস ন! হইলে, পুনরাফমণ করে, 
ইহা ল্মরণ রাখা উচিত। 


বিসর্পরোগে-ইধধ । 


বমনযোগ | রোগ প্রবল হইলে এই ওষধ প্রয়ে!গ করিয়া অগ্রে বিসর্প- 
রোগীকে বমন করাইবে। 
ৰমনঘোগ। পোল্ত! ২ তোল! ও নিমছাল ২ তোলা, জল ৬৪ তোলা, শেব ১৬ তোলা। 
প্রক্ষেগ মদনফলচূর্ণ।* আনা বা! অর্ধতোলা। প্রথমতঃ চারি আন! চূর্ণ অর্ধপোয়া জলে 
গুলিয়৷ পন করাইবে। তাহাতে খদি ১৫।২* মিনিট বা আধ ৭ণ্টার মধ্যেও বমন লা হয়, তবে 
অআ।রও একবার প্রয়োগ করিবে। 
রাক্্রাদি লেপ । বাতিক, পৈত্িক কিম্বা বাতপৈত্তিক বিসর্পের লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে ব! পীড়িতস্থানে দাহ, সন্তপ থাকিলে এবং প্রদাহিত স্থান 
লাল ব৷ কৃষ্বর্ণ হইলে, এই প্রলেপ বন্ধণ্ডে মাখাইয়! লাগাইবে। ক্ষতঙজ বা 
সান্নিপাতিক বিসর্পে এ সকল দোধের প্রকোপ থাকিলেও ইহা! প্রয়োগ 
করা যায়। | 
রাস্াদিলেগ। রানা, শীলগুনিরমূল। দেবদারু। রক্তচনান, বহ্িমু ও বেড়েলা, প্রত্যেকে 
সমভাগ, জলে মর্দন | 
চন্দনাদি লেপ। গৈত্তিক বিসর্পে পীড়িত স্থান রক্তবর্ণ ও অত্যধিক 
দাহ বা গন্তাপযুক্ত হইলে, এই প্রলেপ বস্ত্রধণ্ডে মাথ/ইয়! লাগাইবে। সন্নি- 
পাতজ বা৷ ক্ষতজ নিদর্পে পিণ্ডের প্রকোপ থাকিলেও ইহ প্রয়োগ কর! যায়। 
চন্দনাদিলেগ। বক্তচলান, বষ্টিমধু, বেণারমুল ও পন্ুকাষ্ঠ, প্রতেযকে সমভাগ, ছুক্ধে ম্দিন। 
পঞ্চবন্ধল লেপ । পৈত্তিক বিসর্পে চন্দনাদি লেপ প্রয়োগে উপকার 


না হইলে, এই মহোপকারী লেপ লাগাইবে। ক্ষত বা সন্নিপাত্জ.বিসর্পে 
কত্যধিক প্রান্াহ থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়| 


বিসর্প-চিকিতৎসা। ১০৪৯ 


গঞ্চবন্ধললেগ | প্রস্ততবিধি*+৯৫ পৃষ্ঠায় টব । 
মুস্তকাদি লেপ। গ্রৈন্িক বিসর্পের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই 
লেপ লাগাইবে 1 
মস্তকাদি লেপ। মুখা, খর্দিরকাষ্ঠ বা খয়ের, হাতিষছাল, বাসকছাল, সোনালপাঁতা ও 
দেবদাঞু, প্রত্যেকে সবভাগ, জলে ঘর্দন | 
ত্রিফলাদি লেপ। শ্েম্িক বিসর্পে যুস্তকাদি লেপ প্রয়োগে রোগ 
প্রশমিত না! হইলে, এই লেপ প্রয়োগ করিবে। সন্্লিপাতজ ও ক্ষতজ বিসর্পে 
্রেশার প্রকোপ থাকিলে, ইহা! প্রয়োগ করা যায়। 
ভ্রিফলাদি লেপ। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পদ্থাকাষ্ঠ, বেপারমূল, বরাহক্রান্তা, 
করবীযুল, নলমূল ও অনস্তমূল; প্রত্যেকে সবতীগ, জলে মর্দন) প্র 
দ্শাঙ্গ লেপ। বাতপৈত্িক, বাতশৈত্মিক ঝ| পিতশ্নৈথ্মিক বিসর্পে 


কিন্ব! ক্ষতজ ও সান্নিপাতঙ্জ বিসর্পে এই লেপ প্রয়োগ করিবে। ইহা অতি 
উপকীরী। এড়া-বিষ লাগিয়া বিসর্প হইলে? তাহাতেও এই প্লেপ প্রয়োগ 
করাযাঁয়। ইহা বিষদোধ-নাশক।, 
দশাঙ্গ লেপ। শিরীবছাল, বষ্টিমপু। তগরপাঁদুক|, রক্তচন্দ ন, বড়এলাইচ, জটাযাংলী, 
হরি, দাকুহরিত্া। কুড় ও বালা॥ প্রতে)কে সমভাগ, জলে মন্দন। 
পটোলাদ্দি কাথ | বিপর্প রোগের বে কোন অবস্থায় এই কাথ 
প্রশ্নোগ করা যাত়্। ইহা! সর্ব প্রকার বিসর্প-নাশক । 
পটোলানি কা প্রস্ততবিধি ১০৩১ পৃষ্ঠার জ্টখ্য। 
অম্ৃতাদি কাথ। বাতিক, পৈভিকাদি যে কোন বিসর্ণ হইলে এবং 
তৎসঙ্গে হবু, গান্র-বেদনা প্রদৃতি উপসর্গ ও বিসর্পপীড়িত স্থানে দাহ ও শোধ 
প্রকাশ পাইলে এবং তজ্জন্য রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হইলে, এই কাথ পান 
করিতে দিবে। কোষ্ঠকাঠিন্ত থাকিলে; কাথের সহিত তেউড়ী-চর্ণ চারি আব! 
বা অর্ধতোলা! গ্রক্ষেপ দিবে। 


অযুভাদি কাখ। প্রস্ততবিধি ৮২০ পৃ রব 
কিরাতাদি কাথ।* যে কোন প্রকার বিসর্পে যে কোন লক্ষণ প্রকাশ 
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পাইলে ও তৎসঙ্গে অরাঁদি উপসর্গ থাকিলে 'এই কাথ প্রয়োগ করা ঘায়। 
রোগ যাবৎ আরোগ্য না হয়ঃ তাবধ্ প্রযোজ্য | কোষ্ঠ-কাঠিম্তথা কিলে, 
তেউড়ী-চর্ণ সহ ব্যবস্থা করিবে। 

কিরাতাদিক্কাথ। চিরতা, গুল, পোল. তা, বাসকছাল, নিমছা'ল, ক্ষেখপাগড়া, খয়ের 
ও মুখা সমভাগে মিলিত ২ তোল!, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। 


কজ্জলীবোগ | বিসর্পরোগের যে কোঁন অবস্থায় এই উবধ প্রয়োগ 
করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ বিরেচন প্রয়োগ করিয়া এই ওষধ প্রয়োগ 
করিবে । উধধ প্রয়োগে জর বিরাম হইলে স্বৃতসংযুক্ত ব্যঞ্রন ও মাংস-যুষ প্রভৃতি 
পুষ্টিকর আহার প্রদান করিবে । অন্ুপান--উচ্ছে ব1 করলা পাতার রস। 
কজ্জলী ঘোগ। প্রস্ততবিধি ৯০৪১ পৃষ্ঠায় ভুষ্টব্য। 


পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগগুলু। বিসর্পরোগে রোগীর জরের প্রবলবেগ 
হ্থাস পাইলে এবং স্গানাহার সহা হইলে, এই ঘ্বত রোগীকে পাঁন করিতে 
দিবে। ইহা সেবনে রোগ সঘূলে বিনষ্ট হয় এবং পুনরাক্রমণের আশঙ্কা 
থাকে না। স্মরণ রাখা উচিত, বিসর্প 'সদূলে বিনষ্ট না হইলে, পুনরাক্রমণ 
করে। বাতিক, শ্নৈম্মিক, বাত-গ্সৈম্মিকঃ পৈত্তিক ও পিস্ত-শ্নৈম্মিক বিসর্ণ রোগে 
এবং লন্নিপাতজ বা ক্ষতজ বিপর্পরোগে বাঁযু বা গ্রেশ্সা প্রকোঁপি থাকিলে, ইহা 
প্রযোগ্জ্য। ফিরগ্গ জনিত বিসর্পেও ইহা প্রয়োগে উপকার পাওয়া থায়। 
অন্থপান-উন্ গ্ধ। 

গদতিক্ বৃতগগ গুলু । প্রস্থ তখিধি ৭০৮ পুষ্ঠানু টব । 


পদ্মকঘ্ধত। 'পৈত্তিক বিদর্পে এবং সান্রিপাতিক ও ক্ষতঞ্জ বিসর্পে 
পিত্তের প্রকোপ অধিক থাকিলে কিন্বা বিসর্প কোন প্রকার এড়াবিষ জনিত 
হইলে, এই ঘ্ৃত প্ররোগ করিবে । নালী ঘা ও বিস্ফোটক প্রভৃতি রোগে ইহ! 
প্রয়োগ করা যায়। কিরঙ্গজনিত বিসর্পে ইহাদ্বারা বিশেষ উপকার হয় না। 
অনুপান--উষ্জ ছুগ্ধ। 
পদক ঘ্বৃত। গব্যতৃত /৪ সের । কন্ধত্রব্য “ পদ্মকাণ্ঠ, বাষ্টঘধু। লোৌধ, নাগেস্বর, হরি, 
দারুহরিতরা, বিডুঙ্গ। ছোটএলাইট, কুড়। লাক্ষা ( গালা), ভেঁজপাতা, মোম, তুতেভন্থ, বহুবার 


স্নায়ুরোগ-চিকিৎসা। ১5৫১ 


রুক্দেরছাল, শিরীষছাল ও কয়েদবেল প্রত্যেকে সযভাগে মিপিত একের | জল যোলসের। 
পাকশেষ নানাইয়া ছাকিয়া লইবে। 


বিদর্পরোগে-_ পথ্যাপথ্য | 
পথ্য-_বিসর্পে বেশী জর থাকিলে, রোগীকে লঙ্ঘন বা সাগু বালি 


প্রভৃতি লদৃপথ্য ব্যবস্থা করিবে । খৈরমণ্ড যবমণ্ড যুগ, মন্থর? ছোল। ও 
অড়হর দাইলের যুব এবং যাঁংসের যুষ প্রভৃতি জ্বরসন্বে ব্যবস্থা করা যায়। জ্বর 
বন্ধ হইলে, যুগ, মঙ্গর, ছোলা ব1 অড়হর দাইল, পুরাতন শালি ও ঞুলের 
অনু, জাঙ্গলপ্রাণীর মাংসের ঘুষ, দ্বতদ্বারা সন্ভলন কর! দাইল ও ব্যঞ্নাদ্ি, 
মাখন, কিস্মিসূ, ডালিম, বেদানা, করলা, বেতের অগ্রভাগ, পোন্তা, 
পোল, ডুষুর, কাচাকলা, বেগ্ুণ প্রস্থৃতি পথ্য দিবে। তিক্তরস বিশিষ্ট যে 
কোন দ্রব্য এই রোগে উপকারী । ছুপ্ধ সহমত দিবে । সান সহামত। 

অপথ্য-_শারীরিক পরিশ্রম, দিব!-নিদ্রা, মৈথুন, পুর্বদিগাগত বায়ু ব) 
প্রবণ বায়ু সেবন, শাক? সংযোগ-বিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন, দি, অয়দ্রব্য, ছ।না, 
গুরুপাক অন্ন ও পানীয়, রসুন, কুল্থিকলায়, মাষকলায় ও তিল তক্ষণ, 
খাগল-প্রাণীর মাংস ব্যতীত অন্ত 'মাংস ভক্ষণ, পিত্তবর্ধক দ্রব্য, লবণ, 
অন্তর ও কটুরসবিশিষ্ট দ্রব্য তোন, মদ্যপান, প্াপ্রি জাগ্রণ ও রৌদ্র সেবন, 
এই সকল পরিভঢাজ্য। 


'ম্বায়ুরোগ-চিকিৎমা | 


লক্ষণ | নানাকারণে প্রকুপিত বায়ু গিত্ত ও কফ জঙ্ঘ| (পদযূল) ব! 
বাহযুল আশ্রর করিরা শোথ উত্পাদন করে ও বিদীর্ণ করিয়া ক্ষত জন্মায় এবং 
দোষ দেহস্থ উদ্মার সহিত যিলিত হইরা ক্ষত স্থানের যাংসকে শোষণ করিয়া 
সত্রের ন্যায় করে, ইহাকে ্সামুরোগ কহে। যাংস শুষ্ক হইয়া স্বামু অর্থাৎ 
সুতার স্তায় হর বলিয়া ইহার নাম ক্সায়ুরোগ ৷ ইহা! অতি কঠিন ব্যাধি । জঙ্্য| 
বা বাহুমূলে উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ রোগাক্রান্ত স্ঠান রক্তবর্ণ হইয়। ফুলিয়। 
উঠে, তখন সাধারণ ব্রণ-শোধ বণিয়াই মনে হয়, চিকিৎসকেরও সময় সময় ' 
রোগ-নির্ণয়ে মতিভ্রম ঘটে ক্রমশঃ শোথ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং শোথের 


১০৫২ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা । 
অভ্যন্তর ভাগ কিয়দংশে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থকে | রৌগ-বির্ণয়ে বিলম্ব 
ঘটিলে মারাত্মক লক্ষণ প্রকাশ পায় বা রোগী মৃত্যু-মুখে পতিত হর। শোথের 
পক্কাপক লক্ষণদ্বার পাঁকিয়াছে কিনা স্থির কর] দুরূহ, কারণ) বাহা ক্ষণ দৃষ্টি 
শোথের বহির্ভাগ কঠিন এবং অপকক বলিয়াই বোধ হয়। অন্ত প্রয়োগে 
বিলম্ব খটিলে, স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়| যায়, তখন ষবচূর্ণ ঘোলসহযোগে ক্ষত-স্থানে 
প্রয়োগ করিলে কিম্বা অন্্দ্বারা উহ! ছেদন করিলে, শুষ্ক যাংসথণ্ড সুতার স্তায় 
বহির্গত হইতে থাকে, এবং শোথও প্রশঘিত হয়, কিন্ত রোগের মূলোচ্ছেদ 
না হইলে, পুনর্বার স্থানান্তরে রোগ প্রকাশ পার। এই রোগে অস্থ প্রয়োগ- 
কালে ভ্রমবশতঃ যদি বাহু বা জঙ্ঘাস্থিত ন্নাদু ছিন্ন হয় তাহা হইলে, বাহু 
সঙ্কুচিত ও রোগী খঞ্জ হইতে পারে। 
চিকিৎসা । লগা রোগ বুঝিতে পারিলেই শঙ্জিনার মূলের ছাল, 

শজিনারপাতা ও সৈন্ধবলবণ কাজির জলে (অভাবে ভাতের অন্নলে ) বাটির। 
প্রলেপ দ্িবে। সৈন্ধব প্রথম ২১ বার বেশী পরিমাণে দিবে, পরে ক্রমশঃ 
পরিমাণ কমাইয়া দিবে, কারণ বে স্থানের মাংস শুষ্ক হইয়া সুএবৎ হয়, দেই 
স্থানে বেশী বেদন! থাকে না, ক্রযশঃ ওষধ গুয়োগে শুষ্ক মাংসথণ্ড যতবেশী 
নির্গত হয়, তদনুষায়ী ক্ষত পরিষ্কৃত হয় ও বেদপা বৃদ্ধি পার) সুতরাং লবণের 
পরিমাণ এ অবস্থায় কযাইতে হয়। পুনঃ পুনঃ এ প্রলেপ লাগাইবে। 
প্রত্যহ বৈকালে অশ্বগন্ধাচুর্ণ ঘৃতদহযোগে মর্দন করিয়া দুগ্ধ অহপানে সেবন 
করাইবে। অশ্বগন্ধ।, আতইব, মুখা, বামনহাটী, শুঠ, পিপুল ও বহেড়া ঠর্ণ 
করিয়া ছুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে । এতদ্যতীত রসসিন্দুর 
করলারমূল বা পিসিন্দাপাতার রসসহ দিবসে ২। ৩বার প্রয়োগ করিবে। 
জবর না! থাকিলে বা! অল্প থাকিলে, অশ্বগন্ধ! বত ব! বৃহৎ ছাগলাদি ঘ্বৃত ছুঞ্চসহ 
সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ভেকের মাঁংস সিদ্ধ করিয়! তন্দার! সেক দেওয়া 
যাইতে পারে। 

এই রোগে তুষ্টি-ুষ্টি বর্ধক ওধধ ও পথ্য প্রয়োগ করা কর্তব্য, কারণ 
কুক্ষত্রব্য সেবনে বানু বর্ধিত হইলে রোগও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাণ্ত হয়। রোগীর 
শরীর স্বতাবতঃ শীর্ণ বা বাতাধিক হইলে মাংস যুষ পথ্য দিবে । তিক্তপ্রব্য, 
দুগ্ধ ও ঘৃত এই রোগে অতি উপকারী । 


১৩৫৩ 


_বিক্ফোটক-চিকিৎসা। 


বাতিক বিস্ফোটের লক্ষণ, | বাতিক বিস্ফোটে রোগীর অর, 
মন্তকে বেদনা, পিপাসা ও সর্ধাঙ্গে বিশেষতঃ সন্ধিস্থানে বেদনা হয় এবং 
ক্ফো্টক কৃষ্ণবর্ণ ও অত্যন্ত বেদনাধুক্ত হইয়। থাকে । 

পৈত্ভিক বি্ফোটের লক্ষণ । পৈতিক বিস্ফোটে রোগীর জর ও 
তৃষা হয় এবং স্ফোটক পীত বা লোহিত বর্ণ ও অত্যন্ত দাহযুক্ত হয়, পরন্ত উহ 
নীঘ্ব পাকে ও উহা হইতে আব নির্গত হয়। 

শ্লৈষ্মিকবিস্ফোটের লক্ষণ ॥ ্ৈশ্মিক বিস্ফোটে রোগীর বমি, 
অরুচি ও শরীরের জড়ত! হয় এবং স্ফোটক পাণুবর্ণ, কঠিন, কণুযুক্ত ও বেদনা" 
বিহীন হয়, পরস্ত উহা বিলম্বে পাকে । 

দ্ন্বজ বিস্ফোটের লক্ষণ । বাতপৈত্তিক বিস্ফোটে অত্যন্ত বেদন! 
হয়। বাত গ্নৈম্মিক বিস্ফোটে অত্যন্ত বেদনা ও কণ্ড জন্মে এবং স্ফোটক আর্দর- 
ভাবাপন্ন হয় ও শরীরের গুরুভা হইয়া] থাকে। পিত্তষ্লৈক্মিক বিক্ফোটে কু ও 
জাল! হয় এবং রোগীর জর ও বমি হইয়া থাকে। 

সান্নিপাতিক বিন্ফোটের লক্ষণ | পান্লিপাতিক বিক্ফোটের মধ্য- 
স্থান নিয় ও পার্খবধেশ উন্নত এবং স্ফোটক কঠিন, ক্ষুদ্রাকার, দাহযুক্ত, রক্তবর্ণ 
ও রোগীর পিপাপা। বমন, মোহ, মৃক্ছণ, শরীর বেদনা, জর, প্রলাপ, কম্প ও 
তন্জা হইয়। থাকে । এই বিস্ফোট অসাধ্য, কেহ কেহ ইহাকেই কার্কক্কল কহেন। 

রক্তজ বিন্ফোটের লক্ষণ । রক্জ বিক্ফোট দেখিতে গঞ্জার স্তায় 
বক্তবর্ণ, ইহ! পৈত্তিক লক্ষণান্রিত। ' শত সহত্র উধধ প্রয়োগেও ইহ! আরোগ্া 
হয় না। 

বিশ্ফোটের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ | এক দ্োষঙ্জ বিস্ফোট সাধ্য, 
ছিদোষজ বিক্ফোট কষ্টসাধ্য এবং সন্লিপাতজ বিস্ফোট নানাপ্রকার উপদ্রব- 
সংযুক্ত হইলে অসাধ্য হয়। 


বিস্ফোটিক-চিকিৎসা-বিধি। 
কটুরস ও অয্নরসবিশিষ্ট, তীক্ষ ণযুক্ত; উৎ্বীরয্য, পিতবর্ধক, রুক্ষ গুণ- 


১০৫৪ আয়ুর্বেধদ-শিক্ষা1 ৷ 


বিশিষ্ট ও ক্ষার্রব্য বা অপকদ্রধ্য তোজন, আহার পরিপাক ন| হইতে পুন- 
ব্বার তোজন, রৌদ্র সেবন ও খতুবিপর্ধ্যর ( এক খততে অন্ত খতুর আঁবিরাব)7 
এই সকল কারণে বিশেষত* ফিরঙ্গ প্রভৃতি রোগে বুক্ত দুষিত হইলে কিন্ব! 
মধুমেহ ব। বহুযূত্ররোগ থাকিলে, বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়। রক্ত, মাংস 
ও অস্থিকে দুষিত করিয়া ভয়ঙ্কর স্ফোটক উৎপাদন করে। রক্ত ও পিত্ত 
অত্যন্ত দৃধিত হইলে, এই রোগ উত্পন্ন হয়। বিশ্ফোটক জরপূর্বক রোগ, 
বিস্ফোটক উত্পন্ন হইবার পুর্বে প্রায়শঃ জর হইয়া থাকে, কিন্তু চিৎ উৎপর্ন 
হইবার পরে বা সঙ্গে সঙ্গে অর হয়। 
কার্ধস্কলের লক্ষণ । রোগাক্রান্ত স্থান প্রথমে শক্ত হয় ও ফুলিয়া 
উঠে, ফুর্লা ক্রমশঃ বৃদধিপ্রাপ্ত ও বিশৃত হইতে থাকে, শোথের আয়তন 
অল্লাধিক পরিমাণে গোলাকার, মুখ চ্যাপ্টা, কঠিন ও রক্তবর্ণ হয়? দেখিতে 
দেখিতে তাহার উপরে আগুণে পোড়া ফুস্ুড়ির যার ফোস্ক। পড়ে, এ কুস্কুডি 
ফাটিয়া গেলে, কতকগুলি ছিদ্র বাহির হইয়া পড়ে এবং এঁ সকল ছিদ্রের মধ্য 
দিয়া পচামাংস দেখা যায়, তাহার পর ক্রমশঃ ছিদ্রগুলি বুজিয়া যায় ও পচা- 
মাংস বহির্গত হইতে থাকে, সমন্তাংশ বাহির হইলে, নিয়ে একটি অস্কুরবিশিষ্ঠ 
ক্ষত দৃষ্ট হয়, এইরূপ দুবিত ক্ষোটককে বিক্ষোটক কথে। ক্ষোটকের 
সহিত ইহার প্রভেদ এই--ইহ্থার মুখ চ্যাপ্টা কিন্তু স্ফোটকের মুখ সরু। 
ইহা হইতে ক্রমশঃ মারাত্মক উপপর্গ সকল প্রকাশ পায় ও রোগী অবিলন্বে 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহ ভ্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুবদিগেরই অধিক হয় 
এবং মধ্য বয়সের পরই প্রারশঃ ইহার আক্রমণ দেখ। যায় । যধুমেহ ব! 
বহুযুত্র হইতে এই রোগ উৎপন্ন হইলে এবং মুখমগুলে, মন্তকে; পৃষ্ঠদেশে বা 
মর্শ-স্থানে হইলে, সমধিক বিপদ্জনক হইয়া! থাকে। ইহা! দেহের নানাস্থানে 
হয়, চিৎ সর্ধদেহে উৎপন্ন হইয়া! থাকে। 
বিদ্রধি ও বিশ্ফোটক এই উভয়ের মধ্যে কোন্টি প্রকৃত কার্বস্কলঃ 
তাহার নির্দেশ করা দুরূহ । কেহ ৰলেন, বিদ্রধিই কার্বস্কগঃ আবার 
কেহ বলেন বিস্ফোটকই কার্বহল্‌। ডাক্তারী মতে কার্বল যদি 
মধুমেহ বা বহুমূত্র হইতে উৎপন্ন হয়, এইন্লপ ধরিয়া! লওয়া যায়, তবে 
বিদ্রধিকেই আহ্বর্কেদ-মতে কার্কক্কল বল! উচিত। কারণ বিদ্রধি এ রোগ 
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হইতেই উৎপন্ন হইয় থাকে ?' "পক্ষান্তরে ডাক্তারদের মধ্যেও অনেকে বলেন, 
রোগ হইতে বিক্ফোটকও উৎপর্ন হয়, বিদ্রধিও উৎপন্ন হয়। আবার কেহ 
কেহ বিপ্রধিকে ও কেহ 'কেহ বিস্ফোটককে কার্কান্বল কহেন, নানাজনের 
নানা মত। কার্বগ্কলের লক্ষণ ১০৫৪ পুষঠায় উদ্ধৃত হইল। 
বিক্ষোটক প্রকাশ পাইবামাত্র জরের গতি বুঝিয়! নবজরের গ্তায় লঙ্ঘন বা 
শু পথ্য ব্যবস্থা করিবে। বমন বিরেচন অনেক রোগেই মহোপকারী,বমন- 
বিরেচন দ্বারা উর্ধ ও অধোগত সার্ধাঙ্গিক দোষের লাঘব হয়, সুতরাং রোগে 
প্রবল আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না । বমনের জন্ত পোল্তা ও নিমছালের কাধে 
মদনফলচূর্ণপ্রক্ষেপ দিয়! পান করিতে দিবে । অত্যন্ত ছুর্ধল শরীরে বমনের 
পৰিবর্তে বিরেচন ব্যবস্থা করিবে । বিরেচনের জন্ত ত্রিফপার কাথের সহিত 
তেউড়ী-ুর্ণ মিশ্রিত করিয়। কিন্বা আমলকীর স্বরসের সহিত ত্বত মিশ্রিত 
করিয়া সেবন করিতে দিবে; ইহাতে অরও বিনষ্ট হয় এবং ছুই একবার দ্াস্তও 
হইয়া থাকে। অন্তান্ত ক্বাথের সহিত তেউড়ীমূলচুর্ণ মিশিত করিয়া সেবন 
করাইলেও এ উদ্দেপ্ত পিদ্ধ হইতে পারে। বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক 
বিস্ফোটে রান্নাদিলেপ কিন্বা শিরীধলেপ; পৈত্তিক। বাতপৈত্তিক ও রক্তজ 
বিক্ষোটে চন্দনাদি লেপ,পঞ্চবন্কল লেপ বা উৎপলাদি লেপ) শ্রৈম্িক বিক্ফোটে 
স্তকাদিলেপ বা ব্রফলাদি লেপ প্রয়োগ করিবে। বাতপৈত্তিক, বাতণ্নৈন্সমিক 
ও পিত্ত্নৈম্মিক বিস্ফোটে কিন্বা! সান্নিপাতিক বিশ্ফোটে দশাঙ্গ-লেপ অতি 
উপকারী । এই লেপ বিষ নাশক, সুতরাং বিক্ফোটক এড়াবিষ বা অন্য কোন 
বিষ জনিত হইলেও, এই প্রলেপে বিনষ্ট হইয়া থাকে । বাতিক, গ্রৈম্মিক ও 
বাত্রৈশ্মিক-বিস্ফোটে শিরীষ-ছাল, যজ্জডুমূর ছাল ও জামছাল সমভাগে পেষণ 
করিয়া তন্বার। প্রলেপ প্রয়োগ করা যায়। 
বমন বিবেচনের পর স্ুদ্ধদেহে সেবনের জন্ত সিন্দুরযোগ বৈকালে প্রয়োগ 
করিবে, সর্বপ্রকার বিস্ফোট ইহাতে বিনষ্ট হয়। বাতিক বিস্ফোটে দশমূলাদি, 
পৈত্তিক বিশ্ফোটে দ্রাক্ষাদি ও শ্নৈম্বিক বিস্ফোটে কিরাতাদি কাথ প্রয়োগ 
করিবে। বাতপিভাদি ভেদে দোষ নির্ণীত না হইলে, বাদাদিকাথ বা পটো- 
লাদিকাথ অথব1 অমৃতাদিকাথ ইহান্দের কোন একটি ব্যবস্থা কর৷ যাইতে 
পারে। এই সকল কাথ রোগের মূলীভূত কারণ-নাশক, রক্তপরিক্ঞারক ও 
চা 
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রনাশক এবং দেহ-শোধক ও বিস্ফোট কনাশক " কোষ্ঠ-কাঠিন্ত থাকিলে, & 
সকল ক্কাথের সহিত কট্কী-চুর্ণ বা তেউড়ী-চুরণ প্রক্ষেপ দিবে । দোয়ের তাদৃশ 
প্রবলতা না থাকিলে, কেবল গুলঞ্চ ও নিষছালের কাথে কিন্বা' ইন্দ্রযব ও 
থয়েরের কাথে (খদ্দিরকাষ্ঠ অভাবে ) কট্‌কী বা তেউড়ী-চুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া 
পান করিতে দিলেও উদ্দেশ্তসিদ্ধ হয়। 

যদ্দি বিস্ফোটক না বসে, তাহা হইলে পাকাইবার চেষ্টা করিবে । পুঘোৎ- 
পতি হইলে, সহজেই আরোগ্য হয়। বলাডুমুরের গাছের ছাল, পাতা ও মূল 
বাটিয়া স্ফোটকের উপর লাগাইয়৷ তদুপরি কলার পাতা বা পান রাখিয়া 
বান্ধিয়া ৰীথিবে। কদমপাত] ছেচির! ফোড়ার উপর বিছাইয়। বাদ্দিয়া রাখি- 
লেওপাকে। পাকিলে পু ব্রণ-শোথের ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিবে। 
অনন্তর ব্রণ বা ক্ষত প্রকাশ পাইলে, ব্রণ-গজাক্ছুশ রস ও ব্রণারিগুগ গুলু এই 
দুঈপদ ছুই বেল] বা] একপদ একবেলা প্রয়োগ করিবে । জ্বর হ্রাস পাইলে 
পঞ্চতিক্ত ঘৃতগুগ গুলু ব! বিসর্পরোগোক্ত পকঘ্বত ব্যবস্থা করিবে । 


বিস্ফোটকে-উষধ | 
রান্নাদি-লেপ। বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক বিস্ফোটের লক্ষণ 


প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ বিস্ফোটক কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবর্ণ বা শ্তাবর্ণ হইলে এবং 
তাহাতে অত্যন্ত দাহ, স্চীবিদ্ধবৎ বেদনা গ্রভ্ৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই লেপ 
প্রয়োগ করিবে । ইহাতে অচিরে জালা যন্ত্রণার নিবৃত্তি হইয়া শোথ 
বসিয়। যায়। 
রাস্নাদি লেপ। প্রস্ত্ত বিধি ১৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রব্য । 
শিরীযাদিলেপ | বাতিক বিক্ফোটে স্ফোটক কৃষ্ণ বা শ্তামবর্ণ ও রুক্ষ 


দৃষ্ট হইলে এবং তাহাতে স্থচীবিদ্ধবৎ বেদনা বা ধন্টনানি, টাটানি, শুলানি, 
দ্প. দপ. করা প্রস্তুতি উপসর্গ থাকিলে, এই লেপ প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বার৷ 
অচিরে বাতজ শোথ বসিয়। যায়। ন্ফোটক কোন প্রকার বিষ লাগিয়া 
হইলেও, ইহাতে শোথ বসে। 

শিরীষাদি লেপ। শিরীষছাল, বেণারমূল, £নাগেশ্বর ও কেলেকড়া বা ক্াঁলিয়ালত। 
প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দন ও আগুণে গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। 
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চন্দনীদি-লেপ। পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক ও রক্ত বিস্ফোটে স্ফোটক, 
রক্ত শ্তাম বা কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হইলে এবং তাহাতে অত্যন্ত দাহ ও অত্যধিক 
উত্তাপ থাকিলে, এই প্রলেপ প্রয়োগ করিলে, মহোপকার দর্শে। ইহা প্রয়োগে 
অচিরে এ সকল শোথ বসিয়া ধায়। সান্লিপাতিক বিক্ফোটে পিত্বের অত্যধিক 
প্রকোপবশতঃ এসকল উপসর্গ উপস্থিত হইলেও ইহা! প্রয়োগ করা যার়। 
চন্দনাদি লেগ। প্রস্ততবিধি ৭৯৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টরব্য। 
পঞ্চবন্কল-লেপ। পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, বুস্তজ ও সন্নিপাতজ্ব- 
বিক্ফোটে পিশ্তের প্রকোপ বশতঃ নানা উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, বিশেষতঃ 
ক্ষোটক বুক্তবর্ণ ও অত্যধিক প্রদাহ্যুক্ত হইলে, এই প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। 
ইহাদ্বারা অচিরে শোথ বিলীন হয়। 
পঞ্চবকল লেপ। প্রস্তৃতবিধি ৭৯৫ পৃষ্ঠায় দুখ! । 
উৎ্পলাদি-লেপ। পৈত্তিক, বাঙপৈত্িক, রক্ত ও সন্গিপাতঞজ- 
বিক্ফোটে অত্যধিক জাল! ও সন্তাপ থাকিলে এবং স্ষোটক রক্তবর্ণ ও উঞ্ণবোধ 
হইলেঃ এই প্রলেপ লাগাইবে। 
উৎপলাদি লেপ। নীলশুন্দিরষুল, রক্তচপ্দন, লোধ) ধেখাব্রমূল, অনন্তমূল ও স্টাঘালতা, 
প্রতে।কে সথভাগ। দে পেষণ করিয়া লাগাইবে। 
মুস্তকাদি-লেপ। শ্সৈষ্মিক বিক্ষোটে স্ফোটক পা হুবর্ণ। বৃহৎ্ণ কঠিন? 
ও অল্প বেদনাধুক্ত হইলে, এই লেপ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে শোধ 
বনিয়া যায়। 
মুস্তকাগিলেগ। প্রস্ততবিধি ১০৪৭ পৃষ্ঠায় তুষ্টব/ 
ত্রিফলাদি-লেপ। গ্রেশ্মিক বিক্ষোটে স্ফোটক পাুবর্ণ, বৃহৎ, কঠিন 
ও অল্প বেদনাযুক্ত হইলে, এই লেপ লাগাইবে। ইহা প্রয়োগে অচিরে শোথ 
বসিয়া ষায়। 
জিফলাদি লেগ । প্রস্ততবিধি ১*৪৯ পৃষ্ঠায় উষ্টব্য। 
দশাঙ্গ-লেপ। বাতপৈত্তিক, বাতঙ্নৈস্মিক, পিত্শৈপ্বিক ও সারি- 
পাতিক বিস্ফোটে অত্যন্ত দুহ, টাটানি, শুলানি, টন্টনানি বা শুচীবিদ্ধবৎ- 


১০৫৮ আফুর্ববেদ-শিক্ষা | 
বেদনা থাকিলে এবং এ সকল ক্ফোটক কৃষ্ণবর্ণ, শ্মামবর্ণ, পাওুবর্ণ বা রুক্ষ দুষ্ট 
হইলে, এই প্রলেপ লাগাইবে। 
দশাঙ্গলেপ। প্রস্ততবিধি ১*৪৯ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 
সিন্দুর যোগ । বেফোন প্রকার বিক্ফোটের ঘে কোন লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে, এই ওষধ বৈকালে সেবন করিতে দিবে । অন্থুপান__উচ্ছেপাতা 
বা করলাপাঁতার রস ও মধু। ইহাতে দাস্ত পরিষ্কার হয়। বিসর্প রোগোক্ত 
কজ্জলীযোগ প্রয়োগেও সমধিক উপকার হয়। 
সিন্দুর যোগ। রসসিন্দুরকে গুলঞচের রস, নিষছালের রস ও খয়ের জলে ভিজাইয়। সেই 
জল ও ইন্দ্রের ক্াথথারা ক্রমাশ্বয়ে সাতবার করিয়া ভাখনা দিয়া রসসিন্দুরের সমপরিমাণ 
কপূর, এলাইচ, দারচিনি ও তেজপাতা ইহাদের এত্যেকের চূর্ণ মিতিত করিবে। 
মাত্রা-:এক আনা। 
দশমূলাদিকাথ | ব্যতিক বিস্ফোট রুক্ষ, কৃষ্ণ ব। শ্যামবর্ণ হইলে এবং 
তৎসঞ্গে রোগীর জর, সন্ধিস্থানে বেদনা, তৃষ্ণ। প্রস্তুতি নানা উপসর্গ থাকিলে 
এই ক্কাথ রোগীকে প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে। কোষ্ঠ-কাঠিস্ত থাকিলে; 
কট্‌কী বা তেউড়ীচূর্ণপ্র্গেপ দিবে । 
দশমুলাদি কাথ। বলছাল, খে।ণাছাল, গ্াস্তারীছাল, পাঞলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, 
চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রাস্তা, দারুহরিদ্রা, বেগারধুল, ছুরালভা, গলপ, ধনে 
গমুথা প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শে ৮ তোলা। ছাকিয়া 
গান করিতে দিবে। 
দ্রাক্ষাদি কাথ | পৈত্তিক বিক্ফোটক বুক্তবর্ণ ও প্পর্শে উষ্ণবোধ 
হইলে এবং তাহাতে অত্যন্ত দাহ, রোগীর প্রবল জর ও গান্র-দাহ প্রস্তুতি 
উপসর্গ থাকিলে, এই ক্বাথ প্রত্যহ সকালে পান করিতে দিবে । কোষ্ঠ-কাঠিন্ত- 
থাকিলে, কট্কী বা তেউড়ীচুর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। 
্রাক্ষাদি কাখ। কিস্মিস্‌, গান্ভারীছাল, পিওখেজুর। পলৃতা, নিমছাল, বাঁসকছাল, 
কট.কী, খৈ গু দুরালভা প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ 
৮ তোলা। 


'  কিরাতাদি কাথ। ্গোম্মিক বিস্ফোটক পাওুবর্ণ, বৃহ, কঠিন ও অনপ- 
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বেদনাধুক্ত হইলে এবং তৎসঙ্গে রোগীর জর, গা-ব্যথা, অরুচি ও গাত্র-গুরুত! 
প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ক্কাথ তাহাকে প্রত্যহ প্রাতে পান করিতে দিবে। 
কোষ্ঠ কাঠিন্ত থাকিলে কট্কী বা তেউড়ীচুর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। 
কিরাতাদি ক্লাখ। চিরতা, বচ, বাসকছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ইন্্রষবঃ 
ছুড়চী, নিমছাল ও পল্তা, প্রত্যেকে সমভাগ্ে যিলিত ২ ভোলা, জল ৩২ তোলা, 
শেব ৮ তোলা। 
বাসাদি কাথ। বিস্ফোটের যে কোন অবস্থায় যে কোন উপসর্গ 
থাকিলে, ইহ] প্রয়োগ করা যায় । 
বাসাদি রাথ। বাসকছাল, মুখা। নষ্টিযধু। নিষাণ, চিতা, গোলুতা, ক্ষেৎপাপড়া, 
বেণারমূল। হরীতকী, আমলকী, বহ্ডা ও ইন্ত্রবখ, প্রত্যেকে সভাগে ঘিলিত ২ তোলা, 
জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। 
পটোলাদি ক্কাথ | বে কোন প্রকার বিস্ফোট প্রকাঁশ পাইলে ও 
তাহাতে যে কোন উপসর্গ থাকিলে, এই কাথ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে 
দিবে। ইহাসেবনে রোগীর আনুষঙ্গিক জর, দাহ, কম্প ও অন্ঠান্ সর্ব- 
প্রকার উপসর্গ বিনষ্ট হয়। কোষ্ঠ কাঠিন্যে কট্‌কী বা তেউড়ীচুর্ণ প্রক্ষেপ 
দিবে। ব্রণরোগোক্ত পটোলাদিকাথ প্রয়োগ করিলেও চলে। 
পটোলাপিকাথ। " পল্ভা, নিমছাল। হ্রীতকী, আনলকী, বহেড়া, গুল, মুখা, রক্জ- 
চপশ, ইচামুখী। কট কী, আকনাদি। হরিদ্। ও দুরালভা, প্রতেকে সমভাগে খিলিত ২তোলা, 
জল ৩২ তোলা, শেন ৮ ৫তালা। 
অম্বতাদি কাথ। বিস্ফোটকের যে কৌন অবস্থার যে কোন উপসর্গ 
প্রকাশ পাইলে, এই ক্াথ প্রয়োগ করা] যায়। 
অহৃতাদি ককাথ। প্রস্ততবিধি ৮২৩ পৃষ্ঠায় দ্রব্য 
ব্রণ-গজান্কুশ রস । বিস্ফোটক পাকিয়া ক্ষত প্রকাশ পাইলে এবং 
তাহ! হইতে নানাপ্রকার আাব হইলে অথচ জাল! যন্ত্রণা থাকিলে, এই ওষধ 
প্রয়োগ করিবে । অন্থপান--উচ্ছেপঠতা বা করলাপাতার রস। 
বধগজানুশ রস। প্রস্ততবিধি ৮৯৭ পৃষ্ঠায়চুদ্র্টবা। 
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ব্রণারিগুগগুলু | বিশ্ফোটকে ক্ষত উৎপন্ন হইলে এবং তাহা হইতে 
নানা প্রকার আব হইলে অথচ জাল! যন্ত্রণা থাকিলে কিন্বা ক্ষত ,শুষ্ক হইতে 
বিলম্ব হইলে, ক্ষত শুষ্ক ও রক্তশুদ্ধির জন্য ইহা' প্রয়েগ করিবে । 'অন্থপান__ 
গরম ছধ। . 

ব্রণারি গুগখুলু। পিপুল ১ তোলা, হ্রীতকীচুর্ণ১ তোলা, আমলকীচূর্ণ ১৯ তোলা, 

বহেড়াচুর্ণ ১ তোলা, রসসিন্ূর ১ তোলা ও বিশুদ্ধ গুলু ৫ তোলা । প্রথমতঃ গুগ গুলু 
স্বতসংযুক্ত করিয়া তৎসহ ক্রমশঃ সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিবে । 

পঞ্চতিক্তঘুত গুগগুলু। বিস্ফোটকের ক্ষত শুষ্ক হইতে বিলম্ব হইলে, 
ক্ষত ও বক্তশোধনের জন্য বারোগ সমূলে ধ্বংস করিবার জন্ত; এই দ্বৃত 
প্রয়োগ কলা বাইতে পারে । অন্ুপান--গরম ছুগ্ধ। 

পঞ্চতিজঘৃত গুগগুনু। প্রস্ততবিধি ৭০৮ পুঠার ত্রষ্ঠণ। | 
বিস্ফোটকে-__পথ্যাপথ্য | 

পথ্য-_জ্বরসন্ে নবজরের ন্যায় লঙ্ঘন বা লবুপধ্য অর্থাৎ সাণচ, খৈরম্ড 
ব1 যবমণ্ড প্রস্ৃতি খাইতে দিবে। জর বদ্ধ হইলে, পুরাতন তওুলের অন, দ্বৃত 
সম্তলিত মুগ, মন্থর ও ছোলার দাইল, 'ঘ্বতে সন্তলন করা পটোল, পল্তা, 
উচ্ছে, করলা, বিঙ্গে, বেগুণ, ডুমুর, কাচকলা, খোড় ও মোচা! প্রভৃতির 
তরকারী প্রভৃতি পথ্য দিবে। মিষ্ট দ্রব্য এই রোগে বত*কম ব্যবহার করা 
যায়, ততই ভাল। 

অপথ্য | অন্্, কটু ও লবণরসবিশিষ্ট দ্রব্য, পিত্ত-বর্ধক দ্রব্য, রুক্ষদ্বা, 
জলজ যাংস, শাক, দধি। ইঙ্ষুচিনি ব্যতীত অন্য মিষ্টদ্বব্য ও গুরুপা দ্রব্য 
বিস্ফোটে অহিতকর । এই রোগে মৈথুন, ক্রোধ, পরিশ্রয ও রৌদ্র-সেধন 
আরোগ্য-লাভ ন1 হওয়া পর্য্যস্ত এই সকল পরিত্যাজ্য 


স্ফোটক-চিকিৎসা। 


স্ফোটক আরুতিতেদে নানাপ্রকার ৭ বিদ্ধি। বিসর্প ও বিস্ফোট প্রসূতি 
বৃহৎ ক্ফোটক,তাহাদের চিকিৎসা ইতঃপূর্কে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে কতকগুলি 
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দ্র ২ স্ফোটকের চিকিৎসা্বর্ণিত হইতেছে । যেমন বিদ্বধি প্রভৃতি ব্রণ পরি- 
ণাঁধী ব্যাধি, তদ্রপ অন্ুশয়ী এবং কক্ষ! প্রভৃতি কতকগুলি ম্ফোটক আছে. 
তাহারা ক্ষু হইলেও ব্রণপরিণামী, সুতরাং যাবৎ ক্ষত প্রকাশ ন! পায়, তাবৎ 
ব্রণ-শোথ-মধ্যে গণ্য, কিন্তু ক্ষত প্রকাশ পাইলে; ব্রণ বল! ঘায়। 

অনুশয়ার লক্ষণ । পায়ের উপরে অন্ন শোথযুক্ত। নিকটবর্তত্বকের 
সমানবর্ণবিশিষ্ট এবং অন্তঃপাক ও গভীরমূলযুক্ত রোগ উৎপন্ন হইলে,তাহাকে 
অন্থশয়ী কহে। এইরোগে ত্বকের নিয়ে ক্ষোটক জন্মে ও পাকে, সুতরাং 
ত্বকে রোগের প্রভাব অল্পই প্রক!শ পায়, ত্বক অল্প ফুলিয়! উঠে, কিন্তু স্ফোট- 
কের মূল মাংস পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। 

অনুশয়ীর চিকিৎসা | শোধ প্রকাশ পাইবামাত্র যবচুর্ণ,। ময়দ! ও 
কীচা গোটা যুগ সমভাগে পেষণ করিয়া তদ্ঘার! প্রলেপ দিবে । যদ্দি এই 
গঁলেপে শোথ না বসে, তবে অবিলম্বে পঞ্চবন্ধল লেপ প্রয়োগ করিবে | শজি- 
নার ছাল বাটির! তন্বারা প্রলেপ দিলেও শোথ বপিঘা যায় । শঙজিনার ছাল 
ছেচিন্না কলার নরম পাতার জড়াইয়! পোটলী করিবে এবং আগুণে গরম 
করির। স্বেদ দিবে, ইহাতে বেদন। ও গুলার আশু শান্তি হয়। সেবনের জন্ 
রসসিন্দুর বা কজ্জঙগীযোগ শজিনার ছালের রসসহ প্রয়োগ করিবে । পাকিলে 
অন্প্রয়োগ করিয়া বা উবধদ্বারা৷ ফাটাইয়! ক্ষত শুদ্ধ হওয়ার উষধ দিবে। 
এতদ্ব্তীত ডেউয়ে। বা ডেহুয়া গাছের ক্ষীর বা যজ্জডুমুরের ক্ষীর দ্বার! প্রলেপ 
দিলেও শোথ বসিয়া যায়। 

কক্ষানামক ক্ফোটকের লক্ষণ | হস্তে; স্বন্ব-দেশে (কান্ধে) ও কক্ষে 
(বগলে) দাহ ও তীব্র বেদনাযুক্ত কঞ্চবর্ণ স্ফোটক উৎপন্ন হইলে, তাহ!কে 
কক্ষা বলা যায়। এ সকল স্থানে অস্থান্ত ক্ফোটকও উৎপন্ন হইতে পারে, 
কিন্তু সেই সকল ফোড়া অপেক্ষা ইহাতে দ্রাহ এবং বেদন। বেশী থাকে, পরত 
ইহা দেখিতে ৃষ্ণবর্ণ। | 

কক্ষার চিকিৎসা | শোথ প্রকাশ পাইবামাত্র বলাইয়। দিবে। যক্ঞ- 
ডুমুরের আঠা বা তেউড়ীর আঠা লাগাইলে, অচিরে এ শোথ বসিয়। যায়। 
উহাতে না বসিলে ব্রণ-শোঁধরোগোক্ত পঞ্চবন্ধ্ন লেপ প্রয়োগ করিলে 


১০৬২ আযুর্বেরবদ-শিক্ষা। | 


নিঃসন্দেহ শোথ বপিয়! যাইবে । অসময়ে প্রলেপ দিলে হয়ত নাও বসিতে 

পারে, স্তরাং যদি পাকে, শোথ ফাটাইয়! ফুটাইয়! বা বিদীর্ণ করিয়া তাহা 

হইতে পৃষাদি নিঃসারিত করিয়া ব্রণের ন্াায় চিকিৎসা! করিবে। 
পাষাণগর্দভ | হু-সন্ধিতে কঠিন, অল্প বেদনাবিশিষ্ট ও মহণ (তেল্‌ 


তেলে) শোথ জন্সিলে, তাহাকে পাধাণ-গর্দিত কহে । 
চিকিৎসা । ইহার সঙ্গে জর থাকিলে এবং যথাসময়ে চিকিৎসা না 


করিলে রোগ মারাত্মক হইতে পারে। অরের জন্য নবজ্বরের জয়াবটী শঞ্জিনার 
ছাণের রস সহ প্রয়োগ করিবে অথবা বিস্ফোটকরোগোক্জ অমৃতাদিকাথ বা 
পটোলাদিকাথ সেবন করিতে দিবে । শঞ্জিনার ছাল, ধৃতুরার মূল ও আদ] 
সমভাগে ছুকার কটু জলে বাটিগা আগুণে গরম করিয়! প্রলেপ দিবে। 
ইহাতে না বসিলে, ব্রণ-শোথোকজ্ পঞ্চবন্ধল প্রলেপ দিবে। 

জালগর্দভ | ইহা শরীরের নানাস্থানে উৎপন্ন হইতে পারে। যেস্থানে 


উৎপন্ন হয়, সেম্থানের শোথ অতি পাতল] চর্ম আচ্ছাদিত থাকে, & শোথ 
অন্প পাকে এবং শোথে নত্যন্ত দাহ বিদ্যমান থাকে ও তাহার যন্ত্রণায় রোগী 
অস্থির হয়। পরন্ত রোগীর অর হয়। এরোগ কদাচ উপেক্ষা করিবে না, 
কারণ ইহ! বিসর্পের ন্তায় এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন কর, স্থতরাং রোগ 
প্রকাশ পাইবামাত্র প্রতীকার করিবে। যথাসময়ে চিকিৎসা না করিলে, 
বিসর্পের স্তায় প্রসর্পিত হইয়। মহান্‌ অনর্থ সংঘটিত করে, এমন ক্কি জীবন নষ্ট 
করিতে পারে। ইহার অপর নাম অগ্নিবাত। 
জালগর্দভ চিকিৎসা ॥ শো প্রকাশ পাইবামাত্র প্রলেপের ওধধ 
প্রয়োগ করিবে । পঞ্চবন্ধল-লেপ এক টুকুর1 কাপড়ে মাথাইয়৷ অবিলম্বে 
শোথ আচ্ছাদিত করিয়া প্রলেপ দিবে । কাপড়ের টুক্র! কাচিদ্বার|৷ কাটিয়া 
লইবে, এরূপ পরিমাণে কাটিবে, যেন শোথস্থানের চতুর্দিকে এক আঙ্গুল 
পরিমাণ কাপড় বেশী থাকে এবং শোথ-স্থান আচ্ছাদিত হইয়৷ নীরোগ ব৷ সুস্থ 
স্থানের এক আঙ্গুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, শোথ স্থান খালি থাকিলে, & শোথ 
' অন্তত্র সঞ্চরণ করিতে পারে, সুতরাং প্রলেপটি বিশেষ বিবেচনাপুর্বক 
যোজনা করিবে। এইরূপে গোটা মুগ বা মর বাটিরা প্রলেপ দিপেও 


স্ফোটক-চিকিগুসা। ১০৬৩ 


শোধ বলিয়া যার । শোখ বিদীর্ণ হই ক্ষত প্রকাশ পাইলে, ব্রণশোথের 
নায় তাহার চিকিৎসা করিবে । 

বলীক | গ্রীবায়, স্বদ্ে বগলে, হস্তে, পদে, সন্ধিস্থানে কিম্বা! গলাগ্ন 
এক প্রকার স্ফোটক জন্মে, ইহা দেখিতে বল্সীকৰৎ অর্থাৎ উইয়ের টিপির 
্থান্ধ উন্নতাগ্র ও বভুছিদ্র বা মুখবিশিষ্ট। ইহাতে হৃচীবিদ্ধবং বেদনা থাকে 
(ছু'চ-দুটাইলে যেনূপ বেদনা হয়) এবং এ বহুমুখ ব। ছিদ্রদারা পচামাংসথণ্ 
সভার আকারে বহির্গত হর । পরন্থ বিসপ্পের শ্টার ইহাও পঞ্চর্ণণীল অর্থাং 
এক স্থান হইতে অন্ন গমনশীল। ইহা কদাচ উপেক্ষদ্ীর নহে, সমগ্গে 
চিকিৎস] ন। করিলে ব৷ চিকিৎসার অন্তাবে মারাত্মক হইতে পারে,বিশেষতঃ 
ন্শস্থীনে উৎপন্ন হইলে জীবন নাশের সন্তাবনা। প্রথমতঃ শোথ প্রক্লাশ পার, 
গরে অল অক্প পাকে ও উপরের চক্ধম উঠিয়া গিব। ক্ষত প্রকাশ পায়, তখন 
উইয়ের টিপিরু স্তাঘ় উচ্চ ও বছুছিদ্র সকল প্রকাশ পারঃ ডাক্তাীমতে যাহাকে 
কার্ধগ্ষল কহে, তাঁহার সহিভ ইহার লক্ষণের মথেষ্ট সৌসাদৃশ্য অ।ছে। 

বল্পীক-চিকিহমা | শোথ প্রকাশ পাইবামার পঞ্চবুল-লেপ প্রয়োর 
করিবে । বিমর্পের স্তার ইহাতে প্রলেপ লাগাইবে। যেন অন্তর সঞ্চব্রণ কত্িছে 
নাপারে। মন্গ্র বা মুগ বাটি চতুদ্দিকে প্রলেপ দিলে সঞ্চরণ করিতে 
পারে না। যদদি নু! বসে অথচ বহু ছিদ্র প্রকাশ পার, তাহ। হইলে বঙগা- 
ডুমুরের পাতা ও শিকড় ছেচিয়া। খোথের উপরে স্থাপন কারিয়। তহ্পরি কলার 
পাতা বিছাইয়। বাদ্ধিয। রাথিবে। ইহাতে শীষ পাকে? পাকিলে আর ভয়ের 
কারণ থাকে না। তখন পূধ রক্ত আব হইতে থকে । বদি উহাতেও না- 
পাকে, তাহ হইলে অগ্রহারা উহার মূলোচ্ছেদ করা এয়োজন। পাকিলে 
গক্ ব্ণশোথের স্তার চিকিৎসা করিনে । আনুষঙ্গিক হর থাকিলে? নবজ্জরের 
নন্বাবটী ও বিদ্রধি রোগোক্ত কজ্জশীযোগ প্রয়োগ করিবে । জরের প্রকোপ 
প্রবল হইলে, আঅবগ্ই লঙ্ঘন বা লদুপত্যের ব্যবস্থা! করিবে। 

অগ্নিরোহিণী। কক্ষ-দেশে (বগলে ) একপ্রকার দুঃসহ যন্ত্রণাদারক 
ও মৃত্যুপ্রদ ক্ফোটক জন্মো, উহা দেখিতে জলন্ত অগ্নির স্তার। উহাশ্তে জব.ও 
অন্তদণহ জন্মায় এবং মাংস পর্যন্ত বিদীর্ণ করে। এই রোগ ভিদোষোত্পন্নঃ 

চা 


১০৬৪ আমুর্বেবেদ-শিক্ষা । 


কিন্তু তাহা হইলেও ইহাতে প্রায়শঃ পিত্তাধিক লক্ষণ 'অর্থাং দাহ প্রতি 
উপনর্ প্রকাশ পায়; পরন্ত পিশ্তাধিক ব্রণের ন্তায় অগ্িবর্ণাভা এবং চিৎ 
বা কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ ব| গ্ত/মবর্ণের আভ। প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ কোনস্থানে একটি 
রক্তবর্ণ কু প্রকাশ পার ও তাহা চুলকায়, পরে দেখিতে দেখিতে বৃদধিপ্রাপ্ত 
হব তবে এরূপে বদ্ধিত হইলেও খুব বড় হয় ন| বা অন্তত্র সঞ্চরণ করে না। 
প্রায়শঃ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বন্ধিত হইবার বেগ হ্থাস পায় এবং জর ও প্রবল 
গাত্র-দাহ ও ক্ষোটকে দাহ প্রকাশ পার । রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র প্রতী- 
কারের চেষ্টা না করিলে প্রারশং জীবন নষ্ট করে; সুতরাং উহ কদাপি উপে- 
ক্ষণীয় নহে। 


অগ্নিরোহিণী-চিকিৎস| | রোগ প্রকাশ পাইনামাত্র পঞ্চবন্ধল-লেপ 
প্রয়োগ করিবে, এই মহৌধধে অবিলম্বে শোথ বিয়া ঘায়। পল্তা ও নিম- 
ছালের কাথে তেউড়ীচুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে, বিরেচনদ্বারা দান্ত 
হইলে, জ্বরের সন্তাপ হাঁস হইয়। আইসে ও দাহ প্রশমিত হয়ঃ পরন্ত জীবনের 
_আশঙ্ষ। থাকে না; সুতরাং আস্তে আান্তে চিকিৎসা করিবার অবপর পাওয়া 
যায়। স্ফোটক বাবৎ ন। বসে, তাবৎ । লেপ পুনঃ পুনঃ লাগইবে। বিরে- 
চনের পর অমৃতা দিকাথ সেবন করিতে দ্িবে। স্ফোটকে অত্যপ্িক দাহ 
থাকিলে পৈত্তিক বিসর্পরোৌগোক্ত বিধান অনুযায়ী চিকিৎসা করিবে এবং না 
বসিলে পাকাইয়! ফাটাইয়া। ছুটাইয়] ব1 বিদীর্ণ করিয়া! পৃষরক্ত নিঃসারিত 
করিয়! ক্ষতরোপণের উধ প্রয়োগ করিবে। ব্থাসময়ে চিকিৎস! না করিলে 
এ রোগে মৃত্যু অনিবার্ধ্য । প্রায়শঃ ৭ | ১০ বা ১৫ দিনের মধ্যেই রোগীর 
মৃত্যু হয়। 
বিদারিকা | কক্ষদেশে (বগলে ) ও বক্ষণ সপ্ধিতে অর্থাৎ কুচ.কিতে 
ভুষিকুগ্মাণডের ন্যায় গোলাক।র ছোট বড় শো জন্মিলে, তাহাকে বিদারিকা 
কহে। ইহাতেও রোগীর আন্ক্বর্গিক জর, দাহ ও তৃষ্ণা প্রন্থতি উপসর্গ প্রকাণ 
পার। ইহাও জ্রিদোষোপন্ন, কিন্ত শোথ ক্ষুদ্ধ হইলে বা দোষের প্রবল 
প্রকোপ না থাকিলে, উপসর্গগুলিও অনতি প্রবলতাবে উপস্থিত হয় এবং 
শোথ বৃহৎ হইলে বা দোষের প্রবল প্রকোপ থাকিলে, জ্রিদোধের নানাপ্রকার 
প্রকোপ লক্ষণ প্রকাশ পাক, স্ৃতরাং দাহ, পিপাসা, তত্র, মৃঙ্ছা, জড়তা, 


পিড়কা-চিকিৎসা। ১০৬৫ 


অলসতা, মুখ-লিপ্ুতা প্রভৃতি মান! উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা 
হইলেও এই রোগ মারাত্মক নহে, কষ্টদায়ক মার) 

বিদারিকা-চিকিৎসা | শোথ প্রকাশ পাইলে, শজিনাছাল, ধৃত্রামূল, 
দেব্দাক ও আদা সমভাগে ভকার কটু ভশে বাটিরা কলার নরম পাতায় 
রাখিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে, ইহাতে বদ্দি না বসে, পঞ্চবন্ধল-লেপ 
প্রয়োগ করিবে । অনৃতাদিক্ষাথ সেবন করাইলে জরও বিনষ্ট হর এবং তৎসঙ্ষে 
ক্ষোটকও বসিয়| যার । নাবপিলে পাকিধার ওষধ প্রগ্থোগ করিবে এবং 
পাঁকিলে পক্কব্রণ-শোথের হ্ট।য় চিকিৎসা করিবে । 

পিড়কা-চিকিুসা। 
পিওকাঁশব্দে সাধারণতঃ কুক্গুডি অপেক্ষা অগ্নায়তনবিশিষ্ঠ ক্ষ টকু বুঝাই" 

লেও আছুর্কেদমতে অগ্ঠতম প্রমেহ-পিড়কা অর্থাৎ সার গ্তায় আকুতিযুক্ত 
বৃহ বিদ্রধি পর্যন্তও পিক! শ্রেণীভুক্ত । আবার হাম, জলবমন্তু, বসন্ত এবং 
ফিরুঙ্গজনিত ইপ্রাপ সন্ও পিড়কাশ্রেণীভূক্ত। সুতরাং আরুব্রেদমতে স্ফোটক 
ও পিড়কা উভয়ই একার্৫থবে।ধক্ক ১-্ষ1টিক বলিলে যাহা বুঝা য়, পিড়কা 
বলিশেও তাহাই বুঝার, কিপ্ত এই, গ্রন্থে প্রচলিত অর্থের অগ্থদরণ করির। 
তন্থ্যায়ী স্দোটক ও পিড়ক। স্বত্ব পিপিবদ্ধ কর্না হইল । 

অজগল্লী ॥ ১/%চক্যঘুক্ত এবং নিকটবভাঁ চমড়ীর গার বদ ও যুগের 
গান আকুতিবিশ্রিষ্ট অথচ গ্রথিত পিউক| জন্মিলে, তাহাকে অঞ্জগন্জী কহে। 
ইহা বেদন/রহিত এবং প্নেগ্স। ও বাত এহ দ্বিদোবের প্রকোণে উৎপন্ন । কি্ত 
ইহাতে বাযু অপেক্ষা ্রেম্মার প্রকোপ বেনা থাকে, এই জন্য বেদন] থাকে না। 
এই রোগ বাল্যকালে অর্থাৎ শিশুদিগকেই আক্রমণ করে। শিশুরোগে অজ- 
গল্লীর লক্ষণ ত্রষ্টবা। 

চিকিৎসা । পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিলে অজগন্লিক] গরয়প্রাপ্ত হয়। 
অন্ত চিকিৎসার প্রয়োঞ্জন হয় না। ববক্ষণার, পাচিক্ষার ও বিন্ুক-তস্ম 
সমানতাগে জলে মর্দন করিয়। পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে । অজগন্লিকাক়্ 
বেদনা থাকে না; স্ৃতরঠং কাটা, ব। সুচীদ্বার! উপধু'্পরি বিদ্ধ করিলেও, 
উদ্োপ্ত সিদ্ধ হইতে পারে । বিদ্ধ করিলে পহঙ্জে পাকে ও আরোগ্য জ্য়। 


১০৬৬ আয়ুর্বেবদ-শিক্ষা। 


এতদ্যতীত মন£শিলা, দেবদারু ও কুড় কাষ্ঠ স্মামত।গে জলে বাটিয়া প্রলেপ 
দিলেও পাকে । রঃ 

ঘবপ্রশ্য। । ববের গ্যাস আকৃতি বিশিপ্ঠ, অতি কঠিন গ্রথচ গ্রথিত 
পিড়কা জন্মিলে, তাহাকে বরবপ্রখ্যা কহে। এই পিডকার মূলদেশ মাংস- 
পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। উহার লঙ্গণ ও চিকিত্স। অন্গগল্লিকার ন্যায় । প্রথমতঃ 
ববন্গার, সাচিক্ষার ও বিশ্ুক-ভন্মদ্বার। প্রলেপ দিয় ক্ষ করিবার চেষ্ট! করিবে। 
পরে অগ্রগল্িক।র স্থান চিকিৎস| করিবে । 

অন্্রালজা । কঠিন, অবক্, গোলাকার এবং উন্নত পিড়কা জন্মিলে, 
তাহাকে অন্ত্রালজী কহে। ইহা অল্প পাকে ও অগ্প পুঘ সংযুক্ত হইনা গাকে। 
মনঃশিলা, দেবদার ও কুড় সমানভ।গে বাটিরা প্রলেপ দিলে সন্বর পাকে ও 
আবোগ্য হয়। 

বিরৃতা। পিন্ত প্রক্ুপিত হইয়। পন্ধ ডুমুর ফলের শ্গার লালবর্ণবিশি্, 
গোলাকার ও অত্যধিক দাহুক্ত পি৬ক1 উৎপাদন করিলে, তাহাকে বিধৃতা 
কহে। এই পিড়ক। অর থান পাকে এবং পাকিলে পিড়কার যুখ বিস্তৃত 
হইয়া পড়ে। মুখ বিউত হয় বপিধা ইহাকে বিহৃতী কহে। 

চিকিৎসা বির৩| পিড়কা অতি শীঘ পাকে, সুতরাং বপাইবার চেষ্টা 
করা গ্রধথা। ইহা বহ্্রণারারক বটে, কিন্ত মারাগ্রচ মহে+ পাকোনুখ না 
হইলে, অবশ্যহ পঞ্চব্ষল পা পক্চমীরিরক্ষের ক্ারদ্বার! প্রলেপ দিয়া বসাইয়। 
দিবে। পাকোনুখ হইলে পাকিবার জগ্ত তোকমারী বা ঠিসির পুলটিস্‌ এবং 
অত্যন্ত দাহ থাকিলে বিপর্পরোগোক্ চন্দনাধি গরেপ দিবে । পাকিলে পক্ষ- 
ব্রণ-শোথের মার চিকিৎসা ক্সিবে | 

ইন্দ্রবিদ্ধা । যেরূপ পন্নকোখের মধ্যে বাকল অবস্থান করে, তন্রপ 
ধাঁত ও পিভের প্রকোপে আত ক্ষুদ ক্ষুদ্র পিড়ক দ্বারা আরৃত হইয়া পিড়কা 
জন্মিলে, তাহাকে ইন্ত্রবিদ্ধা কহে। ইহার চিকিৎসা বিবৃত পিড়কার গ্ঠায় 
করিবে। উহাতে পঞ্চক্ষীরের লেপ অতি উপকারী । অশ্বখ, পাকুড়, বেতদ 
,ও বঙ্জড়ুনুর এই পাঁচটিকে পঞচ্ষীরিব্ৃক্ষ কহে। ইহাদের ছালের 'লেপ 
দেওয়া যায় বা ক্ষীরের লেপও দেওয়া যায়, আবার 'াচটি সংগ্রহ করিতে না 


পিম্ভকা-চিকিৎস1। ১০৬৭ 


পারিলে ২।৩ টি বৃক্ষের ছাঁল বা ক্ষীর দ্বার! লেপ দিলেও চলে। পাকোনুখ 
হইলে, পাকিবার গুষধ প্রয়োগ করিবে । 

গর্দভিকা। বাঘ ও পিত্তের প্রকোপবশতঃ অতি ক্ষুদ্র ্ষুদ্র পীড়ক! 
দ্বারা আন্ত, রক্তবর্ণ, গোলাকার অথচ বেদনাবিশিষ্ট পিড়কা উদগত 
হইলে, তাহাকে গর্দভিকা কহে । ইহার চিকিৎসা বিরৃতার স্তায়। প্রথমে 
ধপাইবারু চেষ্টা করিবে, ন| বিলে কিন্! পাকোনুখ হইলে, পাকিবার ওষধ 
নাগাইবে। 

ইরিবেলিক] | বাধুও পিত্ত ও ক এই থিদোষের প্রকোপে মন্তকে- 
ভীত্র বেদনাবিশিষ্ট পিড়কা জন্মিলে তাঁহাকে ইরিবেপ্লিকা কহে। এই রোগে 
রোগীর প্রবল জর হয়। বিরৃতারন্তার ইহার চিকিৎসা করিবে । * পিড়কায় 
প্রলেপ দিবে এবং অনৃতাদি ক্াথ সেবনের ব্যবস্থা করিবে। যে কোন পীড়কা 
ঝ|ক্ষোটক সংযুক্ত জরে এই কাথ অতি উপকারী । 

গন্ধমাল। | কক্ষা নায়া শ্েোেটকের ন্যায় কঞ্চবর্ণ ও বেদনা বিশিষ্ট 
কন্েকটি পিড়ক চক্রের উপরে মাল।র গ্ঠায় একবারে উদগত হইলে, তাহাকে 
গদ্ধমাল! ব। গন্গনায়ী পিড়ক1 কহে। ইহ পিভ্তের প্রকোপবশতঃ উৎপন্ন হর । 
বি্তার স্ায় ইহার চিকিস1,কবিবে। 

কচ্ছপিক। | বাঠ,ও ককের প্রকোপ বশতঃ কন্ছপের গার আকৃতি 
পিষ্ট অথচ অতি কঠিন পাঁচ ছয়টি পিড়ুক! পরষ্পর সম্মিনিততাবে উদগত 
হইলে, তাহাকে কমচ্ছপিক। কহে। 

চিকিৎসা । পিডকা প্রকাণ পাইবাম|এ পৃহ্র| পাতা, আদা ও শঙ্জিনা 
ছাল সমভাগে বাটিক! গরম করির। প্রলেপ দিবে ) তাহাতে না বগিলে, পঞ্চ- 
বন্ধন লেপ অথবা দেধদারু, মনঃশিলা ও কুড় সমভাগে ধাটিয়া লেগ দিবে) 
পাকিবার গুষধ লাগাইয়া পাক1ইবে, এবং পালে, পকব্রণ-শোথের নায় 
চিকিৎস1 করিবে । 

পনসিকা | কর্ণরঞ্ধে, একপ্রকার নিশ্চল ও তীব্র বেদনাধুক্ত পিড়ক! 


জন্মে, তাহাকে পনপিকা কহে। ইহৰর অভ্যন্তরতাগ পাকে। 
চিকিৎসা । পনসিঞ্ বসে না, সুতরাং বসাইবার চেষ্টা করা বৃথা। 


১০৬৮ আয়ুর্ববেদ-শিক্ষা | 


মনঃশিলা, কুড়, হরিদ্রা, হরিতাঁল ও দেবদারু 'সঘভাগে জলে বাটিয়া প্রলেপ 
দ্বিবে; ইহাতে পাকে । পাকিলে প্র ব্রণ-শোথের ন্ায় চিকিৎসা করিবে। 
ত্বকূরোগ-চিকিৎসা। 

কুনখ ও চিপ্প। বায়ু ও পিত্ত নখের অগ্রতাগস্থ মাংস দূষিত করিয়া 
দাহ ও পাকবিশিষ্ট যে রোগ জন্মায়, তাহাকে কুনখ কহে। এই রোগে হস্ত ও 
পদের অঙ্গুলির নখ।গ্রভাগের মাংস প্রথমতঃ একটু ফুলিয়া উঠে, উহাতে বেদনা 
ও জালা হর এবং উহ স্পর্শ করিলে কর্কশ বোধ হয়। কাহারও কাহারও 
ধরূপ অবস্থাই দীর্ঘকাল বাবৎ বর্তযান থাকে, এই অবস্থাকে কুন কহে। 
আবার এ অবস্থার পরিবপ্তন হইয়। যখন নখাগ্রভাগ পাকে ও তাহাতে ক্ষত 
উৎপন্ন হয়' এবং তাহা হইতে রস নির্গত হইতে থাকে, তখন চিপ্ন বলা যায়। 

চিকিুসা। কুনথ রোগে নিমপাতা ও খয়ের বাটিয় প্রলেপ দিবে ও 
অঙ্গুলি বাদ্ধিয়| রাথিবে। যাবৎ রোগ আরোগ্য ন| হয়ঃ তাবৎ এরূপ ওঁধধ 
লাগান ও বান্ধিয়া রাখ। উচিত। চিপ্লরোগে সরিষার তৈল ১ তোল চুণ।০ 
আনা, ধুনা।* আনা ও তুঁতে তন্ম ৩ রৃতি একত্র লোহার হাতান্ন বা বিন্ুকে 
রাখিয়া আগুণের জালে ফুটা ইয় পুনঃ পুনঃ প্রস্মোগ করিবে। ক্ষত আরোগ্য 
না হওয়া পর্য্যন্ত বাদ্ধিয়! রাখা উচিত। 

কদর। কাকর বা কণ্টকার্ি দার পদতল ক্ষত ধা আহত হইলে, 
কুলের আঠির স্ায় আক্ৃতিবিশিষ্ট গ্রন্থি উৎপন্ন হর, তাহাকে কদর কহে। 
কেহ কেহ উহাকে কুল-আঠি কহে। ইহাকে অগ্রদ্ঘ।রাছেদন করিয়া ক্ষত- 
স্থানে ব্রণরোগোক্ত নিম্বঘ্বত লাগাইবে। 

পা্দদারী। যাহারা অধিক ভ্রযণ করে, তাহাদের পদঘয়স্থিত বানু 
প্রকৃপিত হইয়! পদগয়কে বিদীর্ণ করে। এই রোগের চলিত নাম পাঁ'ফাটা। 
পাদদারীরোগে পদ অত্যন্ত রুক্ষ হয়। কুষ্ঠরোগোক্ত বিপাদিকারোগেও পদ- 
তল ফাটে; কিন্তু তাহাতে কুষ্ঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় বলিয়া তাহা কুষ্ঠ- 
রোগের মধ্যে পরিগণিত । 

চিকিৎসা । এই রোগে ধূনাচুর্ণ, মোম ও তৈল একত্র আগুণে 


টাই পুনঃ পুনঃ লাগাইবে। 


ত্বকৃরোগ-চিকিৎসা। ১০৬৯ 


অলসক ( পাকুই')'। ছুষ্ট কদম সংস্পর্শে এই রোগ জন্মে। এই- 
রোগে পায়ের অঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যস্থল ক্রিপ্ন এবং ক ( চুলকণ] ), দাহ ও বেদনা- 
বিশিষ্ট হয়; পরন্ত তঁ কণ্ড, পাকে ও তাহা হইতে রসনির্গত হয়। 

চিকিৎসা | জাতীপত্র ব। যালভীফুলের পাতা বাটিয়! প্রলেপ দিলে 
রোগ সারে। সরিষার তৈল, চুণ ও তুঁতেভম্ম একত্র আগুণে দুটাইরা 
লাগাইলে রোগ সারে। ক্ষতস্থানে উষধ লাগাইয়। বান্ধিস্না রাখিবে। 

যুবান-পিড়কা | মুখে শিমুল কাটার ন্যায় উন্নতাগ্র ফুস্ুড়ি জন্মিলে, 
তাহাকে যুবান পিড়ক] কহে। ইহা যৌবনকালে উদগত হয়, চলিত কথায় 
ইহাকে বয়োস্ফোট, বর্স্ক্ষোড়া বা! বয়ব্রণ কহে। ইহা ক, বায়ু ও রক্ত- 
দোষে জন্মে। উক্ত উন্নতাগ্রস্থান দুইটি অঙ্গুলিদ্বারা টিপিলে "উহার মধ্য 
হইতে একটি শাস নির্গত হয়। উহা! কখনও একটু পাকে এবং কিঞ্চিৎ 
বেষনাবিশিষ্ট হয়। তখন দুই অঙ্গুলিদ্রা টিপিয়। শাস বাহির করিয়া দিলে, 
বেদনা কমে। শ্িমূলের কাট! হুপ্ধপহযোগে ঘধিয়! লাগাইলে, এ রোগের 
শান্তি হয়। 

জতুমণি। ত্বকের উপর মন্ুণ) কিঞ্চিৎ উন্নত, বেদনারহিত ও কৃষ্চবর্ণ 
যে মণ্ডল উৎপন্ন হয়, তাহাকে জতুমণি কহে। ইহ! জন্মের সহিত উৎপন্ন 
হর়। জ্যোতিবস্বান্ত্রে উক্ত হইয়াছে, ইহ! পুরুষের দক্ষিণদিকে ও স্ত্রীলোকের 
বামদিকে উৎপন্ন হইলে, শুভ ফল প্রদান করে। প্রচলিত কথায় কোন 
কোন অঞ্চলে ইহাকে জড়ল এবং কোন কোন অঞ্চলে জড় বা জট্‌ কহে। 
ইহ! আরোগ্য হয় না, পরস্ত আরোগ্য না হইলেও কোন ক্ষতি নাই। 

মাঘক | ত্বকের উপর মাধকলাইয়ের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ, 
কিঞ্চিৎ উন্নত, বেদনারহিত ও অচল ক্ষুদ্র মাংসা্ছুর উদগত হইলে, তাহাকে 
মাষক কহে। প্রচলিত কথায় ইহাকে আচিল ৰলা যায়। 

তিলকালক | ত্বকের উপর তিলপরিমিত স্বানে বেদনারহিত, অনুন্নত 
অথচ ক্বষ্চবর্ণ চিহ্ের উৎপত্তি হইলে, তাহাকে তিলকালক কছে। প্রচলিত 
'কথায় ইহাক্লে তিল কছে। | 

চিকিৎসা ॥ জতুমপণি, যশক -ও তিলের চিকিৎসা! করিতে হইলে, 


১০৭০ আয়ুর্ধেদ-শিক্ষা । 


এক টুকরা কাপড়দ!র! বাতির ন্ায় পাকাইয়া'তাহাতে অগ্সিসংযোগ কৰিবে 
এবং এঁ জলন্ত বাতি ক! পলিতা পুনঃ পুনঃ রোগ-স্ানে লাগাইবে। অনন্তর 
দগ্ধ হইলে মাখন ব৷ ভিলতৈল লাগাইবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ দগ্ধ করিলে 
বোগ সারে। 

ব্যঙ্গ ও নীলিকা। ক্রোধ ও পরিশ্রম প্রস্ৃতি কারণে বামু প্রকুপিত 
অথচ পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া মুখে শ্তামবর্ণ ও অনুন্নত মণ্ডল উৎপাদন 
করিলে, তাহাকে মুখ-ব্যঙ্গ কহে। চলিত কথায় ইহাকে মেচেতা কহে। 
উক্ত মণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইলে, তাহাকে নীপিক। কহে। বাঙ্গ ও নীলিকার প্রভেদ 
এই-_ব্যঙ্গ দেখিতে শ্ঠামবর্ণ ও নীলিকা রুষ্ণবর্ণ। 


চিকিৎসা । নিমপাতাবাট। ও চন্দন্ঘস। মিশ্রিত করির! মালি 


করিবে বা! মন্রিষ্ঠ! হুপ্তসহযোগে বাটিয়া মালিশ করিবে কিন্বা মন্থবের দাইল 
ছদ্ধসহ বাটিয়া অথব! ছৃগ্ধীসহ জায়ফল ঘসিয়! মালিশ করিবে । 

পরিবর্তিক। ৷ পুমঙ্গ অতিশয় মর্দন বা পীড়ন (টেপাটিপি ) করিলে 
কিন্ত! তদুরূপ আঘাতপ্রাপ্ত হইলে, সর্শরীরগামী ব্যানবামু গ্রকুপিত হইয়া 
পুষঙ্গের ত্বক্‌ আশ্রয় করে, তক্জন্ত এ তবকৃষ্ধীত হইয়া লিঙ্গের অধোতাগে 
গ্রন্থির সায় লধিত হয় অর্থাৎ ঝুগির। পড়ে। ইহাকে পরিবর্তিকা কহে। 
এই বোগ বামুজনিত হইলে, এ লগ্বিত চক্ষে বেদনা অনুভূত্ত হয়, কিন্তু শ্নেম্স- 
জনিত হইলে, এ লম্ষিত চর্ম কঠিন ও কগু,যুক্ত (চুলকণাবিশিষ্ট ) হয়। 
বাতজ পরিবর্ডিক1 পাকিতেও পারে । বিধাক্ত মেহরোগে এই রোগ প্রকাশ 
পায়, তাহার চিকিৎসা ত্র রোগে কথিত হইয়াছে । ইহাকে চলিত কথা 
মুদো। বলা যাইতে পারে। 

চিকিৎসা । রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র দশমূল তৈল দ্বারা এক টুকরা 
কাপড় তিজাইর। তদ্দারা পুমঙ্গ বান্ধিয়া রাখিবে। নেকড়ার পোল! আগুণে 
গরম করিয়া কিম্বা গরম জলে নেকড়া ভিজাইয়! তদ্দারা আস্তে আস্তে ব্যাধিত 
স্থানে শ্বেদ দিবে, কিন্তু বিষাক্তমেহে পুমঙ্গে অত্যন্ত প্রদাহ বর্তমান থাকে, 
' ুতরাং ধ&ঁ অবস্থায় এইরূপ স্বেদ কদাপি প্রয়োগ করিবে না। শীতল জলের 
ক্মখব| বামু পিত্তনাশক তৈল ভিজান নেকড়াধ পটী এ অবস্থায় প্রয়োজ্য। 


ত্বকুরোগ-চিকিৎসা । ১০৭১ 


এইরূপে ক্রমশঃ বেদনা ও"ফুল1 কমিয়া ঘায় এবং চন্দ পুনৰ স্বাভাবিক 
অবস্থ। প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

অবগাটিকা। অনার্ভকা বাপিকান্র ক্ষুদ্র যোনিতে রমণের চেষ্টা 
করিলে কিছ হস্ত ছার! পুম্্গ মদন বা পাঁুন করিলে অব! পুমঙ্গ তদনুরূপ 
আদ।ত প্রাপ্ত হইলে, পুমঙ্গের অগভা।ণের বেনচন্ধ উন্টাইন্জা গিয়। বিদীর্ণ হয়, 
এবং পুনর্ধার পুমঙ মুদ্রিত হয় না, এই রোগকে অবপাটিকা কহে। 

চিকিৎসা । পরিবর্ডিকার ভ্তাক্ন এই রোগের চিকিৎসা করিবে । 
ক্ষত উৎপয় হইলে, রজচন্দন-ঘসা ঘ্বতসহযোগে লাগাইবে বা গভীর ক্ষত 
হইলে নিশ্বদ্বৃত গ্রশ্লোগ করিবে । | 

নিরুদ্ধপ্রকাশ ॥ অবগাটিকা যে সকল কারণে উৎপন্ন হয়, নিরুদ্ধ- 
প্রকীশও সেই সকল কারণে উৎপন্ন হয় | আবপারটিক রোগে যদি বেষ্টনচর্্ 
লিঙ্গের অগ্রভাগকে আচ্ছাদিত কনে বা চাকফিয়ী ফেলে, তাহাকে নিরুদ্ধ প্রকাশ 
কতে। পুমঙ্গের এইবপ সু্রি অবস্থার 5লিহনাম সুদো। এই রোগে 
বেষ্টনচশ্খ। এন্সপ স্ফীত হর ও এন্জগভাবে লিগাপ্রহাগঙ্ছে আহত করিরা ফেলে 
যে ত্জন্থ রোগীর প্রজাব-প পর্যযপ্ত ক্ষুদ্ধ হইরা। যায় ও তজ্জগ্ত প্রঅব নির্গত 
হইতে পারে না বা অতি কষ্টে নির্গত হয়, পরস্ক মুর-নিঃসরণকাশে, বেরন] ও 
ফাতনায় রোগী *অস্থির হয়ব । এই অনস্থা অতি শৌচনীর়। গনোপিয়। বা 
বিষাক্ত-মেহে এইবূপ অবস্থা হয়। 

চিকিৎসা ।, গনোরিয়। রোগে গনোরিরা জনি হ নিরুদ্ধ প্রকাশের 
চিকিৎপা বর্ণিত হইয়াছে । অগ্তান্ত কারণে নিক্ুদ্বপ্রকাণ বোগ উৎপন্ন 
হইলে ও প্রশ্রাববন্ধ হইলে, গ্রত্রাব সরলন্ধূপে নির্গত হওয়ার জন্য প্রিফলার- 
জল বা দির মাত ছাকিয়। তদ্দারা পিচ.কারী (দিবে এবং বাতনাশক মধ্যয- 
নারারণ প্রস্থৃতি তৈলে নেকড়। তিজাইয়। তদ্বারা পিঞ্গনাল বেষ্টন করিয়া 
বাদ্ধিয়া রাখিবে। পাকিবার আশগ্কা ও দাহ থাকিলে, অবিলম্বে ব্রণণশোথোক্ত 
চন্দনাদ্দিকাথ সেচন বা চন্দনাদিলেপ প্রয়োগ করিবে ও পুনর্ণবাষ্টক কাধ 


সেবন করিতে দ্রিবে। 
সন্গিরুদ্ধ গুদ | মগের বেগ'ধারণ বশতঃ অপানবাঘু-প্রকৃণিত হইয়া 


২ 


১০৭২ আরয়ুর্বেধদ-শিক্ষা 


মলঘারকে অবরুদ্ধ বা সঙ্ছচিত করিলে, তাহাকে সপ্লিরুদ্ধগুদ কছে। ইহ! 
অতি কঠিন ব্যাধি, উষধ প্রয়োগে রোগ প্রশমিত না হইলে, অক্প্রয়োগ দ্বারা 
মল-নির্গমনের পথ প্রশস্ত করিয়। দিতে হয়, নচেৎ মল রুদ্ধ হুইয়! রোগী মৃতযা- 
মুখে পতিত হইতে পারে। 

চিকিৎসা । এই রোগে বাতনাশক মধ্যমনাবু/রণ প্রত্থতি তৈল মণ- 
দ্বারে সেচন করিবে । এ তৈগেন্প পিচ.কারী প্রয়োগ করিলেও প্রকৃপিত 
অপানবাঘু প্রশমিত হয় এবং সঙ্কুভিত মলঘার পুমর্ধার বিস্তৃত হয়। 

গুদভ্রংশ । অতিশয় কুহ্ছন ও অধিক মলতভেদবশতঃ রুষ্ধ ও দুর্ববল- 


« ভ্- গুহ্নাড়ী স্বস্থান হইতে বাছির হইয়া পড়িলে, তাহাকে গুদত্রংশ 
কহে। ঢগ্রিত কথায় ইহাকে হাপিশ বা গোগোল বাহির হওয়া কহে। 
চিকিৎসা | সহল। হাধিশ বহিগত হইয়। পড়িলে ভীত হইবে না, 
অনেকে ভীত হইয়া টেপ।টিপি করে ও তজ্জন্য উহা! ক্ষত বিক্ষত হয়। হুস্তের 
অস্কুলিতে দ্বত মাইরা “হাকে দন্তে আস্তে ঠেলিস্া অন্তনিবিষ্ট করিনে। 
অতীসার বা প্রবাহিকা €(জামাশয় ) রোগের প্রবদ্ধাবস্থায় একবার হালিশ 
অস্তনিবি্ট করিলেও পুনব্বাস্ব বাহির হইতে পারে, কারণ অতীসার ও আমাশকে 
গ্রহণীনাভীর সম্ষোচন শক্তি হাস পার, সুতবাং নাড়ী শিথিল হইয়। পড়ে । এ 
অবস্থায় হালিণ অন্তনিবি্ কন্দিত। কাপড়ের কৌপীন দ্বাক। মলহ্বার চাপিতা 
বান্ধিয়া রাখিবে। কিন্তু এক্সপভাবে চাপিক্া বান্ধিবেঃ ঘেন বেশী চাপ লাগির! 
রক্তের চলাচল বন্ধ ন! হয়। গরুর চর্ধিদ্বার] লিগ করিয়৷ আনে আসবে ঠেলিয়। 
দিলে, অতি শীঘ্র হালিশ অন্তনিবিষ্ট হয়। প্রয়োজন হইলে ইন্দুরের মাংস 
সিদ্ধ করিয়া মলঘারে শ্বেদ দেওয়া যায় এবং কচি পন্মপাতা চিনি সহ বাটিয়া 
মেবন করান যায়। শুকরের চর্কির ও গরুর চর্কি সঙ্কোচন শক্তি অতি গ্রবল। 
ইন্দ্রলুণ্ত (টাক )। লোমকুপস্থিত পিত্ত বায়ুর সহিত মিলিত ও 
একপ্তি হু লে, মন্তকর কেশ উঠিযা যায়, পরন্ত ছুষ্টরক্ত ও কফ রোমকৃপ 
(লোষেরছিদ্র ) পকলকে অ“কক্দ করে বলিয়া পুনর্বার কেশ উদগত হইতে 
'পারে না। এই রোগের সংস্কৃত নাম ইন্্রপুণ্ত বা রুহা-চলিতনাম টাক। এই 
ক্লোগ সকলেই স্ভুপন্থিচিন্ত। 


ত্বকরোগ-চিকিৎস|। ১০৭৩ 


চিকিৎসা । রোগ প্রকাশ পাইলে, ডুমুরপাতাদ্বারা ব্যাধিত-স্থান 
(টাক) শসিয়া কুঁচের প্রলেপ দিবে। কুচ ছুগ্ধে বাটিয়া তদ্দারা প্রলেপ 
দিতে হয়। রসাঞ্ধন বাটিয়৷ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে 
অথবা হাতীর ধাত ভন্য করির] তদ্দারা প্রলেপ দিলে পুনব্বার কেশোদগম হয়। 
গোঙ্কুর, তিলপুষ্প, মধু ও ঘ্ত বাটিয়া লেগ দ্িবে। কেশ উৎপন্ত হইতে 
শরন্ত করিলে, খষ্টিমধুং নীলো২পল, এ্চাবুখী, তিল, গব্যন্বত, গব্যহদ্ধ ও 
ভীমরাজ একর পেষণ করিয়। প্রণেগ দিবে! ইহাতে কেশ গাড়, দুঢ়মূল, 
আয়ত ও কুষ্চিত হ। হষ্টিমধু প্রভৃতি দ্রব্যগুলি অগ্রে ছুগ্ধে বাটিয়া পশ্চাৎ 
গাহার সহিভ দত মিশিত করিবে। 

দারুণক | বানু ও ককের প্রকোপে কেশভূমি রুক্ষ; কর্কশ ও কণ্ড- 
ুক্ত হইলে, তহ।কে দাঞ্চণক কহে। ইহা সকলেরই পরিচিত রোগ, চনিত 
কথায় হহাকে ক্লথ, রুগী বা খুধী কহে। ইদানীং ধাডু-দোর্বন্য ও বরজদৃষট 
হইতে প্রায়শঃ এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

চিকিৎসাঁ। নারিকেল তৈল এক পোল়া। ভীমরাঞ্জের রস এক পোয়া! 
ও কু'চফল-চুর্ণ এক ছটাক একত্র জাল দিবে এবং জল শুকাইয়৷ গেলে 
মামাইবে। এই তৈল মস্তকে মর্দন করিলে দোগ সাঁরে। 

পলিত ।॥ ক্রোধ। শোক ও শ্রথজনিত শরীরোগ্মা ও শিশ্ত কেশভুমিকে 
আশ্রর করিয়া অকালে কেশ পাকার, ইহাকে পলিত বা চুলপাক। কহে। এ 
সকল কারণ ব্যতাত আরও অনেক কারণে চুল পাকিতে পারে ; ধাতুদৌর্কর্য 
ও রক্ত-ুষ্টি প্রন্থুতি নানা কারণে শ্রী নিত্তেজ হই পড়িলে অকালে চুল 
পাকে । পরপ্ত এ একল কারণেই যেন ইদানীং অকালপণিতের সংখ্যা দিন 
দিন বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া বোধ হয়। রকহুষ্টি ও ধাতুদৌববল্য হইতে কেশ 
পাঁকিলে, স্ুবাসি৬তৈল মর্দনে কোনই উপকার হয় না, তবে স্গম্ধিতৈল, তিল- 
তৈজ বা নারিকেলতৈলে প্রস্তুত হয় বলিয়! মস্তক একটু ঠাণ্ডা রাখে, এই পর্যযস্ত। 
ধাডু-দৌর্বল্য-জনিত হইলে ধাতুপোধক বৃহৎ ছাগলাগ্য স্বত বা অমৃতগ্রাশ দ্বত 
ও বৃহৎ চিন্তামণি ঝ| 'ত্রেলোক্য-চিষ্তামণি প্রভৃতি সেবন করাইবে ও তৎসঙ্জে 
ধাতু-পোৌষক বলাতৈল বাঁ পুশ্পরাঁজ-প্রপারিণী তৈণ মস্তকে মর্দনের বাবস্থা 


১০৭৪ আবুর্ববেদ-শিক্ষী। . 


করিবে। রক্তদোষ থাকিলে, রক্তখোধনের ধ্র্ঠ মশল্লার জল প্রয়োগ 
করিবে। কথা এই-মূলগোগ নষ্ট না হইলে, কেখল স্ুগন্ধিতৈল মর্দনে 
কোনই উপকার হস্্ না। চুল পাকার কারণ অনুসন্ধান করিলেই দৈখা যায়, 
হয় রুক্ত.দোষ আছে, নয় ধাতুদৌব্বপ্য আছে। - 

পন্মিনীকণ্টক | ত্বকের উপর কণ্টকের শ্ঠার মাংসাদ্ুর ভাগত হইলে, 
তাহাকে পদ্থকাটা কহে। ইহা সর্ধাঙ্গন পরিচিত ব্যাধি। জলপন্সের ভাটা 
পোড়াইন্না জলপহযে!গে প্রলেপ দিবে অথবা কচি নিখগাঁত। ও সৌদ|লপাতা 
বাটিয়। লেপন করিবে। 

স্যচ্ছ (ছুলী )। গাধে অন্প বা বহু আন্রতনবিশিষ্ট শুরবর্ণ বা 
রচিত গ্তামবর্ণ মণ্ডপ উত্পর হইলে, তাহাকে ছুলী বা ছোৌঁদ কহে। ইহাতে 
বেদনা থাকে না, কিঞ্ত $য়ন বর্তমান থাকে-চুলকাইতে চুলকাইতে কিছু 
কিছু মরানাঁস উঠে। 

চিকিৎসা | গ্বেতচন্দন ঘসা, হরিতাল, খোহাগার থৈ ও নিমের কচি 
পাত। সনতাণে বাটিক প্রলেপ দিবে । যি ইহাতে আবোগ্য না হত, তবে 
বট, অগ্রথ, পাকুড়। অন্নধেতস ও বঞ্বুর ১ এই পঞ্চবৃক্ষের ক্ষীর ব। আঠা 
লাঁগাইবে | পাঁচটি একসঙ্গে ন। পাইলে, ২। ৩ টি ঝাহা পাওয়া বায়, তাহাদের 
খর লাগাইবে। 

দদ্রু 1 বুষ্ঠরোগে দদ্ উল্লেখ কর। গিয়াছে, কারণ দগ্ধ ক্ষুরকুষ্ঠ-মধ্যে 
পরিগশিত | দু সামান্য রোগ নহেঅনেক সমর নানাপ্রকার উবধেও আরোগ্য 
হয় শীঃ পরণ যথাসময়ে চিকিৎসা না করাইলে ক্রমশঃ সর্বাঙ্গ ব্যাপ্ত হইয়া 
পড়ে, এই প্রকার দদ্রু সহজপাধ্য নহে । বক্তদে'ষ হইতে ক্রমশঃ ইহ! উৎপন্ন 
হয়। এই অবস্থার পঞ্চনিন্ব সেবনের ব্যবস্থা করা উচিত। মালিশের অন্য 
বিশুদ্ধ গন্ধকচর্ণ মিশিঠ গঙ্জনতৈল প্রর়োগ করিলেই চলে। কিরঙ্গ প্রস্ৃতি 
বোগাক্রান্ত ব্যক্তির দপ্র প্রকাশ পাইলে এবং উক্ত মালিশের গষধে রোগ ন। 
সাধিলে চাউলমুগরার তৈল ও বিশুদ্ধ গন্ধকচুর্ণ মিশ্রিত করিপ্া মালিশ করিবে । 

ঘামাচি । ঘামাচি, কণ্ড, বা চুলকন উত্পাদন ্লেম্সার কার্ধা, গাত্রে- 
চন্দম ঘসা লেপন 'ও বিশুদ্ধ গদ্ধক সেবন করিলে, মহোপকার দর্শে। 

_ পীড়া । বিশুদ্ধ গধ্ধকণুর্ণ সরিষার তৈলে 'মিখিত করিরা লাগাইবে। 


১৬৭৫ 
মসুরিকা-চিকিৎসা । 


( বপন্ত, পানিবসন্ত ও হাম অর্থাৎ স্রলপক্স, চিকেনপক্স ও 
মিজল্স্‌। ) 

বাতিক মসুরিকার লক্ষণ । বাতিক বসন্তে পিড়কা বা গুটীসকল 
শাম বা রক্তবর্ণ, রুক্ষ (চাক্চিক্যবিহীন ), তীর বেদনাযুক্ত ও কঠিন এবং 
বিলম্বে পাকে । এই রোগে রোগীর সঞ্ধি ও অস্থি-সযূহে ভগবত বেদনা, কাস, 
কষ্প, অস্থিরতা, ক্লান্তি, তাবু, ওঠ ও ছিঙ্বার শুফতা। ভূঞা ও অরুচি প্রস্ৃতি 
বারুগ্রধান উপসগ প্রকাশ পায় । 

পৈভ্ভিক মসুরিকার ল্ণ। পৈঠ্িক বসন্তের পিডক। বাঁ গুটী- 
দকল রজ শা পাতবর্ণ, অঠ্যন্ত দাহ ও শীঁবেদনাসুদ্ত হয় এবং শীত্ব পাকে । 
এহবোগে কোগার পাতলা দাপ্তঃ গা দাহ পিপাসা, যুখ-পাক চক্ষু বুজবর্ণ 
এবং তাত্রজন্ন প্রস্ৃতি পিওপ্রধান উপসদ সকল প্রকাশ পার । 

প্লৈথিক মসুরিকার লক্ষণ । শ্রৈশ্মিক বসন্তের গুটা সকল খেত বা 
পা্ুবর্ণ, গিগ্ধ (টাক্চিকাধুভ )১ মতি বৃহত। চহুদ্দিকে ঘামাচির স্যায় ক্ষু্ 
ক্ষ ফুঙ্ুড়ি দারা পরিরৃভ ও অন্প বেদনাধুক্ত হর । ইহ। অধিক বিলম্বে 
পাকে । এই খোখে বোপার মুখ বা নাক হইতে কমার, শীতের গুরুতা, 
আররভ। (শরীর ভিজা ভিজ। বোধ হওয়া), মন্তকে বেদনা, বণনেচ্ছ।, অরুচি, 
নিদ্রা, তষ্্রী ও আলস্ত এই সকল খৈন্সিক উপসর্গ প্রকাশ পার । 

রক্ত মসৃর্সিকীর লক্ষণ । রক্ত্গ বসগ্ডের গুটা সকলের লক্ষণ ও 
ঝোগের উপসর্গ পেভিক বসন্তের গ্তায় এবং জব পৈপ্তিক জ্বরের লক্ষণসদৃশ, 
কটুষ।এ বিভিন্নতা নাই। 

সামিপাতিক মসুরিধর লক্ষণ। সাশ্িগাতিক বসন্তের গুটাসকল 
চিড়ার মত চেপ্ট! ও বিস্তৃত এবং এ গুটার মদ্যস্থান নিয়.হইযা থাকে; পরস্ত্ 
ধ গুটাগুলি নীলবর্ণ ও অত্যন্ত বেদনাণুক্ত এবং অতি খিলশ্বে ব| দীথকাপে 
পাকে ও তাহা হইতে ছূর্ন্ধ পুঘ নির্গত হ্ইয়! খাকে। এইরোগে সগিপাত 
জ্বরের সার নানা উপদ্রবধুক্ত জর হইয়া থাকে । সামিপাতিক জরে যেমন * 
ক্ষণে দাহ, ্ষণে শীত প্রকাশ*পায়, তদ্ধপ সন্নিপাতজ বোগমাতেই বামুঃ পিশ্ত 


১০৭৬ আযুর্ষবেদ-শিক্ষা | 


ও কফ এই দোধত্রয় প্রকুপিত হয় বলিয়া যখন বে দোধ প্রবল হয়, তখন 
সেই দোঁষের প্রকোপলক্ষণ প্রকাশ পায়। বসন্তরোগও সন্নিপাতজ্জ হইলে, 
নানাবিধ উপসর্গ প্রকাশ পায়, আবার তৎসগ্গে বসন্তের “গুটাসকলও 
নানাবর্ণযুক্ত হইয়া থাকে, কখনও বা প্রবালের স্টার লাল কখনও ব! 
জাফলের স্যায় কালো, কখনও লৌহজালের স্টায় বর্ণমুক্ত এবং কখনও বা 
তমাল ফলের স্ার বর্ণবিশিষ্ট হয়। এতদ্বাতীত বসন্তের অসাধ্য লক্ষণে যতগুলি 
উপসর্গ -বর্ণিত হইবে, ভাহার প্রায় সমস্ত উপসর্গই সহ্িপাতজ বসন্তে উপস্থিত 
হর, সুতরাং সাগ্িপাতিক বসম্ত অসাব্য। 

ত্বক্গতা বা চম্ধাজী মসুরিকার লক্ষণ | চন্মদলনামক এক প্রকার 
মহৃব্িক] আছে, ভাহাভে রোগীর ক্রোধ, অরুচি, তক্্া, প্রলাপ ও অস্থিরতা 
বিশিষ্টন্নপে প্রকাশ পায় । এই প্লোগ অতি কষ্টসাধ্য । 

রোমাস্তীর লক্ষণ | শরীর রোমাঞ্চিত হইলে, লোমকুপ পকল বে্ধপ 
উন্নত হর, সেই প্রকার উচ্চ ও বক্তবর্ণবুক্ত পিড়ক] সব্বাঞ্গে জন্মিলে, তাহাকে 
রোমান্তী অর্থাৎ হাম কহে। কফ ও পিত্ত দূষিত হইলে, এই রোগ উৎপন্ন 
হয়। জবর, কাস, অরুচি এহ প্োগের প্রধান লক্ষণ বা উপসর্গ । তত্ব্যতীত 
কফ ও পিত্ত দুঙিপ্ অন্টাগ্ত লক্ষণ অর্থা২ দাহ, গা-ব্যথ। প্রস্থৃতিও এই রোগে 
প্রকাশ পার। 

রসগত মসুরিকার লক্ষণ । এ্রসগত বসন্তকে চালিত কথার পানি- 
বসন্ত বা জলবসন্ত কহে। এহ রোগে জলবুদ্দের স্থান্র আকুতি ও বর্ণবি শিট 
গুটা উৎপন্ন হয় এবং তাহ! বিদীর্ণ হইলে, জলত্রাব হয়। ুটিকাগুলি বুস বা 
জলপর্ণ হয় বলিয্না, হ|কে পাঁণি বা জণবসপ্ত কহে। ইহাতে দৌোধের 
প্রকোপ অতি অল্পই প্রকাশ পায়। 

বক্তগত মসুরিকার লক্ষণ। রক্তগত বসপ্ডে গুটাসকল রক্তকে 
আশ্রয় করিরা উৎপন্ন হয়, সুতরাং গুটী সকল রক্তবর্ণ দুষ্ট হর ও শীত্র পাকে, 
স্টার চর্ম অতি সুদ্ম বাঁ পাতল। এবং বিদীর্ণ হইলে; তাহা হইতে রক্তআাব 
হয়। ইহা সুসাধ্য। 
. মাংসগত মদূরিকার লক্ষণ। মাংসগত'বসন্তে্ন গুটা সকল কঠিন ও 


মসূরিকা-চিকিৎসা। ১০৭৭ 


্িগ্ধ অর্থাৎ চক্চকে হয়, বিলম্বে পাকে এবং গুটীর চর্ম স্ুল হয়। এই রোগে 
রোগীর গাত্র-বেদনা, ক$, জর ও তৃষা হয়। এই রোগ কষ্টগাধ্য। 

মেদৌগত মসুরিকার লক্ষণ । বসন্ত, মেদ-ধাতুকে আশ্রয় করিয়া 
উৎপর হইলে, গুটীসকল গোলাকার, কোমল, অল্প উচ্চ, স্কুল ও বেদনা- 
বিশিষ্ট হয় এবং ত্োগীর প্রবল জব, অস্থিরতা, মোহ ও গাত্র-সন্তাপ উপ- 
স্থিত হয়। ইহাও অসাধ্য, কেহ কেহ এই রোগ হইতে মুক্তিঙ্লাভ করে। 

অস্থি ও মজ্জাগত মসুরিকার লক্ষণ। বসন্ত অনি ও মক্জা 
আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইলে, গুটীসকল ক্ষুদ্র, গাত্রসমবর্ণ বিশিষ্ট, রুক্ষ ও 
দেখিতে কিয়দংশে চিড়ার মত আকতিবিশিষ্ট হয়। পরস্ত এই রোগে রোগীর 
মোহ; অগ্থিরতা ও মর্খস্থান সকল ছিন্নবৎ এবং অস্থিসকল ভ্রমর কর্তৃক বিদ্ধবৎ 
প্রতীয়মান হয় । ইহাতে রোগীর জীবন শীঘ্র বিনষ্ট হইয়। থাকে । 

শুক্রগত মসুরিকার লক্ষণ | বদস্ত শুক্র ধাতুকে আশ্রয় করিয়! 
উৎপন্ন হইলে গুটীসকল গ্লিগ্ধ (চাকৃচিক্যশালী ), অত্যন্ত বেদনাঘুক্ত ও পৃধ- 
পূর্ণ পক পিড়কার ন্যায় শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হয়। এই রোগে রোগীর শরীর আর 
(ভিজা ভিজা), মোহ, গাত্র-দাহ, "অস্থিরতা ও ক্ষিপ্ততা উপস্থিত হয় এবং 
রোগী অচিরে মৃত্যু-মুখে পতিত হইস়্া থাকে । 

মসুরিকারু সুথসাধ্য লক্ষণ । রসগত (পাদিবসন্ত), রক্তগত 
পৈভিক, শ্নৈম্মিক ও পিভষ্লৈস্মিক বসন্ত সুধ-সাধ্য। 

মসুরিকার কষ্টসাধ্য লক্ষণ । বাতিক, বাতপৈত্তিক ও বাঞ্লৈ্সিক- 
বসন্ত কষ্টসাধ্য। 

মসুরিকার অপাধ্য লক্ষণ । সান্লিপাতিক বসন্তে গুটীনকলের বর্ণ 
প্রবাল, তমাল-ফল, জাম ও লৌহের স্যার হইলে তাহা অনাধ্য। এতত্যতীত 
বসম্তরোগীর কাস, হিষ্কা, মোহ, প্রবল জর; অত্যধিক প্রলাপ, অস্থিরতা, 
সৃচ্ছণ, তৃষণ, গাত্র-দাহ, দেহ বা মন্তকধূর্ণন, চক্ষু ও মুখ নাক হইতে 
রভ্ত-শ্রাব, কণ্ঠে ঘর্‌ ঘর্‌ শব্দ ও বেদনার সহিত শ্বাস-ত্যাগ এই সকল উপসর্গ 
থাকিলে, রোগ অসাধা। সা্িপার্তিক বসন প্রার়শঃ এই দকল লক্ষণ প্রকাশ" 
পাইয়া থাকে। 


১০৭৮ আয়ুর্ষ্েদ-শিক্ষা । 


বসম্তরোগের বিস্তৃত বিবরণ । 


সংস্কতে যাহাকে মন্ুরী বা মহ্থরিকারোগ কহে, চলিত কয় তাহাকে 
বসস্তরোগ বল! যায়। বসন্ত এক প্রকার বিশিষ্ট বীজ জনিত দেশব্যাপী 
সংক্রামক ব্যাধি। কি প্রকারে এ বীঞ্জ সৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়া বসন্ত উৎপাদন 
করে এবং সেই বীঙ্গ আবার কি প্রকারেই বা একদেহ হইতে অন্থদেছে 
প্রবেশ করে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে ১ 

বদন্তবীজের সৃষ্টি ও পুষ্টি | নানাকারণে বসস্তবীজের সৃষ্টি হয়। 
কটু ও অগ্নরসবিশিষ্ট গ্ব্য, ক্ষার দ্রব্য ও বিরুদ্ধ ভোজন)আহার দীর্ঘ না হইতে 
পুনর্ধার ভোজন, দুষিত শিম ও শাক তক্ষণ, দুবিত জল পান ও দুষিত বানু 
সেবন এই নকল কারণে দোষ প্রকুপিত ও দূষিত রক্তের সহিত মিলিত 
হইয়া শরীরে মন্ধরের (মন্ুর কলাইযের) আকুতি ও পরিমাণবিশিষ্ট যে 
পিড়ক। উৎপাদন করে, 'ভ।হাকে মস্রী বা বপণ্ড কহে। ববশ্তরোগোধ্পপ্তির 
যেসকল পান তোঙ্জনার্দি কারণ উদ্ভ হইল," সকল কারণের সহায়তায় 
প্রথমতঃ পিত্ত প্রকুপিত হর, অন্তর, এঁ ছুষ্ট পিও রক্তের সহিত মিলিত হইয়া 
রক্তকে দূষিত করে, পরে সেই হুষ্ট রক্ত ও পিত্ত ত্বকে উপস্থিত হইয়া! গুটী 
উৎপাদন করে। এই সকল গুটীব্ মধ্যে কোনটীর আকার মস্থরের ন্যায়, 
কোনটির আকার মুগের স্তায় এবং কোনটির আকার মাধকলায়ের ন্যায়, 
এইব্রপে শরীরাত্যন্তরে বীজ স্্ট ও পুষ্ট হইলেও গুটি উৎপাদ্ন-কার্ধয সময়- 
সাপেক্ষ, এইজন্ত রোগ কয়েকদিন পর্যন্ত গুপ্তাবস্থায় পাকে এবং কোন 
শরীরে বীজাধান করিলেও অর্থাৎ টীকা দিলেও ছুই এক দ্রিনেই রোগের 
লক্ষণ প্রকাশ পায় না। অনন্তর ক্রমশঃ রোগের পূর্ব লক্ষণ প্রকাশ 
পায়, তথন মাথা ধরে, মাথা ও শরীর ভার বোধ হয়, চক্ষু ছল ছল ও 
মুখ রসে টল টল করিতে থাকে; ক্ষুধা কমিয়া যায় বা একেবারেই থাকে- 
না সুতরাং খাইতে ইচ্ছা হয় না, কিছুই ভাল লাগে না, কিছুতেই শান্তি 
পাওয়া! যায় না--সর্বদা অশান্তিবোধ হইতে থাকে, সুনিদ্রা হয় না, শরীর 
“অত্যন্ত ছুর্বলবোধ হয়, নানাপ্রকার বিতীষিকা পূর্ণ স্বপ্ন দর্শন হয়ঃ শরীরের 
বর্ণ-বিপর্য্যয় তবটে, চক্ষু, মুখ ও সর্বা্গ ঈষৎ লোহিত বর্ণ দুষ্ট হয়, রোগের 
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প্রবল আক্রমণের পূর্নে প্রায়শঃ ত্বক অত্যন্ত লাল ও স্ফীত হয় এবং এই 
সকল উপসর্গের সঙ্গে সঙ্গে জ্বর ও জরাক্রমণে কল্প প্রকাশ পাইয়। থাকে । 
অর সর্বৃই প্রবল হর না, দোষ প্রকোপের ন্যুনাধিক্য অনুসারে জরের 
বেগও অল্পাধিক হয়। এই রোগে শিশু ও বালকদিগের আক্ষেপ প্রকাশ পায়, 
কাহারও কাহারও গলায় বেদন! অনুভূত হইয়া থাকে। বসন্তের এই সকল 
পূর্ববলক্ষণ প্রায়শঃ ছুই দিন পর্য্যন্ত বর্তমান থাকে ও তৃতীয় দিবসে গুটী বহি- 
খত হয়, কদাচিৎ এই নিয়মের ব্যতিক্রমও হইতে দেখা যায়; চতুর্থ, পঞ্চম যষ্ঠ, 
সগম বা অষ্টম দিবসেও গুটী বাহির হইয়া থাকে । বীজে বসন্তের তীত্র প্রভাব 
বর্তমান থাকিলে গুটীও সত্ব এবং অধিক সংখ্যক উদগত হয়। প্রথমে 
কপালে ও হস্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল দাগ দেখা দেয়, অনন্তর ফ্লুমশঃ সে গুলি দলে 
দলে উৎপন্ন হইয়া সমস্ত অঙ্গ আর্ত করিয়া ফেলে । সচরাচর এ সকল গুটিকার 
সংখ্যা ১০* হইতে ৩০০ শত, কিন্তু সময় সময় সহ্পর্য্যস্ত হহতে দেখা যায়, 
মুখমণ্ডল, মস্তক এবং কদেশে গুটা অধিক সংখ্যায় উদগত হয়। এইপ্রকার 
বসন্তকে দোষজ বল। যাইতে পারে। 

শুটিকার সংখ্য/ তিন শতেবুও অধিক হইলে; বোগীর অবস্থা প্রায়ই 
সাংঘাতিক হুই়! উঠে, এ অবস্থায় অরের বেগ প্রায়ই অত্যন্ত প্রবল হয়, সর্বদা 
বষনোদ্ধেগ, গা বেদনা, প্রলাপ, যুচ্ছ? ও অস্থিরতা প্রস্ৃতি নানা প্রকার উপ- 
সর্গও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পার, এমন কি সময় সময় সংজ্ঞা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া 
থাকে; কিন্ত অল্প সংখ্যক গুটী বহির্গত হইলে জ্বর অথবা অন্যান্ত 
উপসর্গের তাদৃশ প্রবলতা দৃষ্ট হয় না এবং রোগীও অনায়াসে মুক্তিলাভ করে। 
কোন কোন রোগীর যুখগহ্বরে বা কণঠনলীতে গুটী উদগত হয় ও তজ্জন্ 
সর্বদা শ্লেপ্সসংযুক্ত থুথু নির্গত হইতে থাকে, পরন্ত গলাধঃকরণেও অত্যন্ত 
কষ্টবোধ হয়) আহার গ্রহণে ও কথ। কহিতে পর্য্যন্ত নিতান্ত অসমর্থ হইয়া 
পড়ে। নাক, মুখ ও চক্ষুতে ফুলা প্রকাশ পায়, চক্ষু অত্যন্ত কোমল বলিয়া 
অক্ষিপল্পব স্ফীত হয় ও ঝুলিয়া৷ পড়ে। শ্বাস-বহ1 নলীতে হইলে; শ্বাস- 
প্রশ্বাসে কষ্টবোধ হয় এবং শ্বাস, কাপ ও স্বর-ভঙ্গ পধ্যন্ত হইয়া! থাকে। খটী 
বহির্ত হইবার ছই একু দিন পরেই গুটাগুলির প্রায় অধিকাংশ ূর্ণাবযুব- 
প্রাপ্ত ও মগ্রভাগ অপেক্ষাকৃত তীস্কভাবাপন্ন হইয়া উঠে; তখন উহার উপরে 
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অলি চালনা করিলে, সর্ঘপের মত ক্ষু্র একটি গুটীর শ্তায় অন্থভূত হয়? কিন্ত 
গুটী পাকিতে আরম্ভ করিলে, এ কঠিন মধ্যতাগ নিষ্ন হইয়া পড়ে। তিন 
দিবসের পরই পৃঘ সঞ্চার হদ্ন এবং পৃষ সঞ্চার হইলেই এরূপ লক্ষণ প্রকাশ 
পাইয়া থাকে। প্রান্নশঃ আট নয় দিনের মণ্যে গুটিকা পরিপক্ষ হর, কদাচিৎ 
তদ্দপেক্ষ। বেশী নমযও লাগে। পক হইগে, গুটীক! কখনও কখনও স্বয়ং বা 
আগনা আপনি বিদীর্ণ হর, আবার কখনওব! গটিক] কণ্টকাদির সাহায্যে 
বিদ্ধ করিয়া পৃধাদি নিঃসারণ করিতে হয় । পুযাদি নিঃসরণের পর ব্রণ" 
স্থান মামড়ী দ্বারা আবৃত হয় এবং মামড়ী উঠিয়া গেলে ক্ষতস্থান লোহিত- 
বর্ণ ধারণ করে। গুটিকা বিদীর্ণ ন হইয়। সময় দময় আপন! আপনি শুষ্ক 
হইয়] ঘাঁয়। , 
বসন্তবীজের সংক্রমণ | উক্ত নানাকারণে প্রথমে বসন্তবীজের শুট 
ও পুষ্টি হয়, তৎ্পর ক্রমশঃ তাছা এক দেহ হইতে দেহাস্তরে সংক্রমণ করে। 
সস্তের বী্দ বসন্তরোগান গুটিকা ও শোঁণত মধ্যে অবস্থিতি করে এবং 
»৯,৯14 পাত্র সংস্পর্শ, নঃম্বাস গ্রহণ, তাহার শধ্যায় শয়ন, আসনে উপবেশন- 
কন্বা রোগ।প বাবপত, বগ্ত্রাদ ব্যবহার, এই সকল কারণে বীঞ্জ এক দেহ 
হ$ঠে দ থেছে এতেশ কণে। এযংক্ধপে বাঞ্জ ক্রমশঃ দেশব্যাপী হইয়। 
পড়ে। এহ বসন্তকে মগঞণ্ক বসন্ত বলা যায়। 


রোগ-প্রবণতা | ধাহাদের কখনও বসন্বরোগ উৎপন্ন হয় নাই, তাহা- 


দের শরীর শ্বভাবতঃ বসন্ত রোগপ্রবণ, কিন্ত একবার এ রোগে আক্রান্ত 
হইয়। আরোগ্যলাভ করিলে, রোগপ্রবণতা বিনষ্ট হয় ও তাহাকে প্রায়শঃ 
দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হইতে দেখা যায়না, ব1 কদাচিৎ দৃষ্ট হইলেও দ্বিতীয় আক্র- 
মণে জীবন নষ্ট হয় না) একারণে রোগ প্রবণতা বিনষ্ট করিবার জন্ত টীকা 
দেওয়ার প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে । একবার রোগাক্রান্ত হইয়া আরোগ-লাভ 
করিলে তো৷ কথাই নাই, কিন্তু টাক দ্বারাও রোগ-প্রবণতার আশঙ্কা অনে- 
কাংশে দৃরী্ৃত ও বসন্তের আক্রমণ ব্যর্থ হইতে পান্পে। টিকা ছুই প্রকার, 
বাঞ্ল! ও ইংরাজী টীকা। বাঙ্গাল! টীক! রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে 
যেরূপ সমর্থ, ইংরা্দী টীকা তদ্রপ নহে। তবে ছুই তিন বৎসর অন্তর একবার 
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করিয়! টীকা লইণে এবং উপখু পরি অস্ততঃ ছুই তিনবার টীক। গ্রহণ কাঁরলে 
কিন পরিমাণে উদ্দেগ্ত সিদ্ধ হইতে পারে । 


রোগের প্রকার ভেদ। বসন্ত রোগ পাট প্রকার । ব/তজ, পি, 
্নে্মজ সন্নিপাতর্জ ও রক্ত । পৃন্বর্ূপের পরহ রোগের কপ বা লগ্গণ প্রকাশ 
পায়, তখন লক্ষন দৃষ্টে বাতপিন্াদি কোন্‌ দে!যের গ্রকে।পে রোগটি উৎপন্ন 
হইয়াছে এবং প্রধুপিশড বাতাদি দো রগ, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মগ 
ও শুক্র এই সন্তধতুর কোন ধাতুকে আশ্রয় করিরাছে কি ন।) তাহা স্থির 
করিতে হয়। সপ্ত ধাতুর মধ্যে কোন একটাকে আশ্রপ্ন করিয়া উতৎপগ্ন 
হইলে, তাহাদিগকে রসঞ্জ, বক্তজ, মাংসজ, মেদেগত) অস্থিগত) মক্দাগত ও 
শুক্রগত বসন্ত কহে। বসন্তরোগ দোষজ্জই হউক বা ধাতুগতই হউক রোগে২- 
গাদক্দোষের প্রকোপ-লক্ষণ অবশ্যই প্রকাশ পায়, কিন্ত দোষ যদি রসাদি 
ধাতুকে আশ্রয় করিয়া রোগ উত্পাদন করে, তাহা হইলে, অতিরিক্ত আরও 
কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায় অর্থাৎ বায়ু প্রকৃপিত হইয় রক্তধাতুকে আশ্রর 
করিয়া বসস্ত উৎপাদন করিলে, বাতিক বসপ্তের লক্ষণও প্রকাশ পায়, অধি- 
কন্ত রক্তদ্গ বসন্তের লক্গণও প্রকাশ পায়। এই প্রকার যেকোন দোঁধ যে- 
কোন ধাতুকে আশ্রয় করিলে, দোষ ও ধাতু উ্তয়ের মিলিত লক্ষণ প্রকাশ 
পাইরা থাকে ।, 

বিশিষ্ট লক্ষণ। বাতিক বসপ্তে গুটা পৃথব্‌ পুথক্‌ বা এক গঙ্গে ছুই 
'ঠিনটি নানা আকারে উদগত হয়, বায়ুর বৈধম্যহেত্ আকার ব। বর্ণ কিছুরই 
স্বিবত। থাকে না। গুটিক] ম্পর্ণ করিণে ঈষৎ কঠিন ও দেখিতে কৃণঃবর্ণ, অস্থি ও 
সন্ধিষ্থানে বাঁতজন্ত বেদ্ন1 ও বাতিক জরের অন্যান্য লক্ষণ গ্রকাশ পার। পৈসত্তিক- 
বসস্তে গুটা স্বত্র স্বতন্ত্র হইয়া! উঠে, এক সঙ্গে ২৩টি জড়াইয় উঠে না গুটীর 
আকৃতি গোলাকার ব! অগ্ডাকার, বর্ণ লাল বা ঈধৰ পীভাত, গুটীতে অত্যন্ত 
জাল! ও তীব্র বেদনা অনুভূত হয় এবং গুটা শীঘ্র পাঁকিরা উঠে। এতদ্ব্যভীত 
গাত্রদাহ, পিপাসা, অস্থিরতা ও মলতেদ প্রভৃতি নান! উপসর্ণ দেখা দেয়। 
শ্লৈম্মিক বসন্তে গুটা গুলি শ্বেতবর্ণ, বৃহৎ ও কোমল হয়। বক্তজ বসস্ত্ের লক্ষণ 
পৈত্তিক বসন্তের সমতুল্য সামিপাতিক বসপ্তের গুটীসকল নানাবর্ণের ও 
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নাঁনা আকারে হইয়া থাকে এবং এ অবস্থায় মীরাক লক্ষণ ও নানা উপদ্রব 
প্রকাশ পাইয়া থাকে । 

চিকিৎসা ও ওষধ প্রয়োগ সন্বন্ধে বক্তব্য | বসম্তরোগের চিকি- 
ৎসাসম্বন্ধে মত-তেদ দৃষ্ট হয়, তঞ্জন্ত উহার চিকিৎস! লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে 
কয়েকটি কথা৷ বল! নিতাস্ত আবশ্যক । আমুব্বেদবিশারদগণের মধ্যে কেহ 
কেহ [বলেন, চিকিৎসাদ্বার] বসন্তরোগ প্রশমিত হয় না, স্তরাং এ রোগের 
চিকিৎসা নিলা । আবার কেহ কেহ বলেন, রোগের চিকি২সা বথারীতি 
কলা উচিত। এইরূপ উধপ প্রয়োগ সন্বন্ধেত মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়”_কেহ কেহ 
বলেন, বসগুরোগে উনধ প্রয্বোগদ্বারা রোগের কিছুমাত্র প্রভীকার হয় না, 
আবার কেহ কেহ বলেন, ওবধ প্ররোগ অবশ্ঠ কর্তব্য, ওষধের ফল অবশ্ঠই 
ফলে এবং বৌগেরও প্রতীকাঁর হয়। এক্ষণে প্রন এই-_কোন্‌ পক্ষের সিদ্ধান্ত 
সমীচীন বলিয়। গ্রহণ করা উচিত? আমর] অবণ্ত চিকিতসা ও ওধধ-প্রয়ো- 
গেবই পক্ষপাতী, কারণ মানব কর করিতেই জগতে প্রেরিত হইয়াছে, 
কর্মব্যতীত সে কখনও নিশ্চিন্ত বা উদাসীন থ|কিতে পারে না। কোন্‌ 
কোম্‌ কার্যে মানবের কতটুকু শক্তি আছে, বিচারবুদ্ধি বাঁ তারা তাহার 
সুমীমাংসা হওয়া সম্ভবপর নহে, কারণ একাঁদকে কাধ্যবিশেষে মানবের অসা- 
ধারণ শক্তি প্রকাশ পায়, আবার অপরদিকে কার্ধ্যবিশেষে তাহার শক্তি অতি 
তুচ্ছ নগণ্য বলিয়া মনে হয়,--ইলেক্টি,ক ট্রামওয়ে, কলের গান ও বিনা তারে 
টেলিগ্রাফের কথা মনে হইলে? মন্ুয্যের অসাধ্য কোন কর্্মই জগতে নাই, এম- 
নই মনে হম? কিন্ত আবার যখন দেখা যায়, অতি তুচ্ছ একটা সাধারণ কার্য 
মানুষ করিতে পারে না)-_একগাছা পাকাচুল কালো করিতে সক্ষম হয় 
না, তখনই মনে হয়, স্ষ্টিকর্ত। ৬গবান্‌ অস্কুঞরহ করিয়া যে বিষয়ে যাহাকে 
যতটুকু শক্তি দান করিয়াছেন, তদতিরিজ কার্ধ্য করিবার ক্ষমতা কাহারও 
নাই। আর একটা কথ! এই-__চিকিৎপক আমু প্রদান করিতে সক্ষম 
নহেন, কিন্ত রোগ-প্রশমন করিতে সক্ষম ; সুতরাং মৃত্যুঙ্ঞাপক অরিষ্টলক্ষণ 
প্রকাশ, পাইলেও অন্ততঃ রোগীর রোগ-বস্ত্রণা লাঘবের জন্তও ওষধ প্রয়োগ 
কর্তবা। এই নকল আলোচনা করিলে ,স্পষ্টই বুঝা যায় যে কোন রোগই 
হউক এবং রোগীর যতদুর স্ঘটাপন্ন অবস্থাই হক, চিকিৎসার ফলাফল 
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ভগবানের প্রতি সমর্পণ করিয়। চিকিৎস! কার্ষো প্রবৃত্ত হওয়াই একান্ত কর্তৃব্য। 
এরোগ সারেনা বা এরোগী বাচিবে না, এসকল কাধের কথা নহে। 


বসন্ত-চিকিতুসা-বিধি। 


বসন্তরোগে গুটা উদগত হইবার পুর্বে প্রারশঃ জর প্রকাশ পায়, কিন্ত 
কেবলমান জর বা! পুব্ব লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই তদ্দারা রোগ নির্ধারণ 
কর। থায় না, অন্ততঃ গুটিকার স্চন| না হইলে, বসগ্তরোগ জন্মিবে, এরূপ 
কল্পনাও কর! যার না, তবে গ্রাম, নগর বা জনপদে বসন্তের প্রারছুভাঁব 
থাকিলে ষদি অর হয়, তাহ। হইলে? জব্িতেরও রোগ জন্মিতে পারে, আহ্্‌- 
মানিক এক্প পিদ্ধান্ত কর! যাইতে পারে এবং তাহাই প্রকৃষ্ট প্থা। কেহ 
কেহ বলেন,_সন্দেহস্থলে কোন উদধই প্রত্নোগ কর। উচিত নহে, বঁসস্তরোগ 
জন্সিবে কি অন্তরোগ জন্সিবে, তাহারই যখন নিশ্চয়তা নাই, ওখন অগ্রেই 
বসন্তরোগের ওুঁধধ প্ররোগ করিবার আবগ্নকত| কি? আবার অনেকে 
বলেন, বসন্ত উঠিবে কি না, তাহা দুই চারি দিন না দেখিয়া ওষধ প্রয়োগ 
করা কর্তব্য নহে, কিন্তু রোগ নির্ধারণ না হইলেও, এরূপ চিকিৎসাপদ্ধতি 
অবলম্বন কর! যাইতে পাবে, যাহাতে ধিসস্ত উঠিলেও উপকার হইবে এবং 
না-উঠিলেও কোন অপকার হইবে না, অধিকন্ত তদ্দারা রোগীর জর 
আরোগ্যের সাহাধ্তয হইবে। বসন্তরোগের ফোন অবস্থায়ই তার বিধান্ত 
অথবা শোষক-গুণবিশিষ্ট কোনও উধপ প্রয়োগ করা উচিত নহে। তবে 
রোগীর বিকার উপস্্রিত হইলে, মুগনাভি বা তৎসংমুক্ত ওধধ অবন্ই ব্যবস্থা 
করা যায়। অনেকে মনে করেন, মৃগনাতি বামুবদ্ধক, এজপ্ বসন্তবিকারে 
ব্যবস্থা করা উচিৎ নহে, কিন্তু একথা সত্য নহে, মৃগনাতি বায়, নাশক, একটু 
শোষণগুণবিশিষ্ট বা উষ্ণ বীর্যয হইলেও বায়ু বা পিত্তবর্ধক নহে, বরং তিক্ত 
বলিয়। পিত্ু-নাশক এবং উষ্ণবীর্য্য বলিস ্েম-নাশক। এঞজগ্ঠই বাত শ্রেম্মজজনিত- 
বিকারে বা সন্নিপাত বিকারে, বায়ু; পিস্ত ও শ্লেম্সা তিন দোষেরই প্রকোপ- 
বৈধম্যকে বিদুরিত করিয়া শঘত। উৎপাদন করে। মৃগনাতির গুণ এস্থলে 
উদ্ধত হইল,_কন্ত,রী__-কটু ও তিজুরসবিশিষ্, ক্ষার যুক্ত, উ্ধবী্য শুকরবর্ীক 
ও গুরুপাক। ইহা কফ, বীঘুঃ বিষদোষ) বমিঃ শীত, ছূর্গঙ্ক। শোষরোগ)' 
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আক্ষেপ ও হিকা নিবারক, পরন্থ ঘর্মকারক, মুত্রক্লারক, ফামোদ্দীপক, বল- 
কারক ও কিঞ্চিৎ মাদক গুণবিশিষ্ট । 
বসন্তের পূর্বরূপকে প্রথমাবস্থ, গুটিকা উদগভ হইলে, দ্বিতীয় অবস্থা, 
গুটিকার পচ্যমান অবস্থাকে. তৃতীক্ন অবস্থ! ও পকাবঙ্থাকে চতুর্থ অবস্থ। বলা 
যাইতে পারে। 
প্রথমাবস্থ।। জর বা সন্দির ত।ব দেখ দিলেই স্ব লব্দীবিলাপ না 
কফ-চিন্তামণি প্রয়োগ করিবে অথব| জর প্রবল এবং প্রলাপ প্রহ্থতি উপপর্গ 
থাকিলে, কণ্ত,রীভূষণ প্রয়েগ করা যাইতে পারে। এই সকল উদধ সাধারণ 
উধধের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও স্বাদ ব্যবহার্য, প্রারশঃ প্রপ্ত তও থাকে, সুতরাং সংগ্রহ 
করিতে কষ্ট হয়না । এতদ্ব্যতীত কেবল স্বর্ণসিন্দুর বা উকৃষ্ট রপসিন্দুর 
প্রয়োগ করিলেও চলে। অবস্থা-তেদে এই সকল উষধের অন্থুপান কল্পনা করিয়া! 
লইবে। তুলসীপাতাররস ব1 পানের বূস সাধারণ অঙ্থপান, তবে অত্যন্ত গা- 
ব্যথ। প্রভৃতি শ্রেষ্সার প্রকোপ-জনিত কোন উপসর্গ থাকিলে? আদ1, বেলপাতা। 
ও ওক্ডার রসের সহিত প্রষোগ করা ধায়। দিবারাগ্রির মধ্যে তিন চারিবার 
প্রয়োগ করিতে হয় ॥ গ্নেম্ার প্রবল প্রকোপ ন। থাকিলে অর্ধমাত্রায় দিলেও 
চলে। এসকল উধধের অন্তর্গত সিদ্ধিবাজ ও ধৃত্রাধীজ এরূপতাবে ছুগ্ধে 
সিদ্ধ করা উচিত, খেন টিপিলে গলিয়! যায় । য|বৎ গুটিকার্‌, কুচন] না হয়, 
তব এই শিরমে গধধ সেবন করাইবে ও অবহ-হদে গঙ্গ সাগু, খৈরমণ্ড, 
মুগ ব। বুটের যুষ ও মিঞ| প্রভৃতি লগূ পথা দিবে । 
দ্বিতীয়াবস্থা | বসন্তের গুটার ধ5ন। হইলে ব| ক্পালে ও হাতে ক্ষ 
ক্কুপ্র লাল দাগ দেখ! দিলে, অধিলম্বে ওঘধের পরিবর্ন করা উচিত। তখন 
এসকল ওধধ বন্ধ করিয়া! সর্বাগ্রে বন ও তত্পরে বিরেচন প্রয্বোগ করিবে । 
বমন বিরেচনদ্বারা দেহ বিশুদ্ধ হয়, সুতরাং রোগের প্রবল আক্রমণের 
আশঙ্কা থাকে না, স্ফোটকের সংখ)? হ্রাস পায়, থে গুটীগুলি উঠে, তাহাতে 
বেদনা ও পু অল্প হয়ঃ জরবিকারে পরিণত হয় না বা হইলেও প্রায়শঃ 
মারাজ্মক হয় না। বমনের জন্য ১১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত ওনং বমনযোগ ব্যবস্থা 
“করিবে কিন্বা নিমছাল ও পল্তার ক্কাথে মদনফলচূর্ণ প্রক্েপ দিয়া পান 
করাইবে। বমনের জন্ ময়নীফল অতি উৎকৃষ্ট," ইহাদ্বারা বমন করাইলে, 
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অন্তান্ঠ বমনকারক দ্রব্যের ন্যার রোগীর দুর্বলতা, আমাশরের উত্তেজন| বা 
উগ্রতা প্রকাশ পায় ন! এবং মুখ বিরস বা বিস্বাদ হয় না। বমন-কােয মদন- 
ফলেন ন্যান্ব উপকারী 'উধদ নাই বলিলেও অতুযৃক্তি হয় না, তজ্জন্ত এই গ্রন্থে 
বমনার্থ বমন-যোগের মধ্যে মদনফল সংযুক্ত করা হইয়াছে; ইহার চর্ণও 
প্রয়োগ কর] যায় এবং উহা! পেষণ করিয্াও প্রয়োগ করা খায়; বমনের জন্য 
যে কাধ প্রস্তত কর! ঘায়, তাহার প্রণালী শ্বতন্, কিন্তু এক্ষণে ভাহা 
অপ্রচলিত । সাধারণনিয়মে ক্কাথ প্রন্তত করির ততৎসহ এক্ষণে প্রয়োগ 
করা হয়। এজন্য বিসর্প রোগে এ প্রণালীই অবলম্বিত হুইয়াছে। এতদ্বাভীত 
কেহ কেহ হিপ্শশাকের রস ও মধু কিম্বা করল! অথবা! উচ্ছে ইহার 
কোন একটির পাতার রস ও হরিদ্রাচুর্ণ একত্র করিয়া প্রয়োগ্থ করেন। 
হিঞার ল্পসে কেবল বষন হয়, কিন্ত করলাপাত| ব1 উচ্ছেপাতার রসে বমন 
বিরেচন উভয়ই হয় এবং উহাতে রোগীর বিশেষ ক্লেশ বা আমাশয়ের তাদৃশ 
উত্তেজনা, ছুর্বলতা প্রভৃতি প্রকাশ পাক না। হিঞ্চার রসের মাত! ৮ তোলা, 
প্রক্ষেগ মধু ২ তোলা, করল! বা উচ্ছেপাতার রসের মাত্র ৮ তোল1ও প্রক্ষেপ 
হরিয্রা-চুর্ণ।* চারি আনা । রোগী নিন্তান্ত দুর্বল হইলে, বমন করাইবে না? 
কেবল বিরেচন প্রয়োগ করিবে । যে দিন বমন করান হইবে, সেই দিন আর 
অন্ত উষধ প্রয়োগ, করিবে না। বমনের পর খৈরমণ্ড পথ্য দিবে। 
মণ্ডের সহিত বেদান। বা ডালিমের রস মিশ্রিত করা যায়। ২ তোল! কিস্‌- 
মিস্‌ অর্ধসের দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া ও চট্কাইয়া সেই ছুগ্ধ ছাকিয়া খৈর মণ্ডের 
সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবে। গুটিকা উদগত হইলেই, ছুগ্ধমিশ্রিত পথ্য দেওয়া 
উচিত, হুগ্ধবিহীন পথ্য কদাচ দেওয়া উচিত নহে। অবস্থা-তেদে ঘ্বতের সম্তলন- 
করা যুগ বা ছোলার যুষ একবেল! এবং ছুগ্ধ ও কিস্মিসের কাথসহ খৈরমণ্ 
একবেলা! ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কঠনালীতে বা মুখ-গহ্বরে গুটিক! 
উঠিবে, পথ্য গলাধঃ করিতে বা গিলিতে কষ্ট হয়, এব্্‌প অবস্থায় একমাত্র দুগ্ধ- 
ও খৈর মণ্ডই উৎকৃষ্ট পথ্য । & অবস্থায় রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া কলার 
নরম পাতা বারা একটি চোঙ্গ, (চুঙ্গ) প্রস্তত করিয়া তাহা টাকরার উপরে 
রাখিয়া আন্তে আপ্তে এ পণ্য ঢালিয়া দিবে। রোগীর অত্যধিক দাহ থাকিলে, . 
মুগ ও আমলকীর যুষ কিম্বা মটবের যুষ অতি উপকারী। মুগ ও আমলকীর 
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যুষের বিধান এই-_কীচা৷ গোটা মুগ ১* তোলা ও আমলকী ৪ তোল। একক 
করিয়া এরূপ পরাণ জলে সিদ্ধ করিবে যেন মুগ গলিয়৷ যায়। গলিয়া 
গেলে নামাইয়া ছাকিয়! লইবে | এক বেল! খৈর মণ্ড ও ছুগ্ধ এবং একবেল! 
মুগের যুব বা বুটের ঘুষ পথ্য দিবে। প্রতাহ একবার পারঝা বা মুরগীর বূষও 
ব্যবস্থা কর] উচিত ; মাংসের ঘুষ এই রোগে প্রয়োগ একান্ত কর্তব্য। যে দিন 
বমন করান হইবে, তাহার পরদিবস হইতে ঘথারীতি উঁধধ ব্যবস্থা করিবে। 
এই সমরে একবেল! সিন্দরযোগ ও একবেলা কজ্জলীযোগ প্রয়োগ করিবে 
এবং তৎসঙ্গে বাতপিত্তাদি ভেদে প্রত্যহ একটি পাচন ব্যবস্থা করিবে । পাচন 
প্রয়োগ নিতান্ত প্রয়োজন । বসন্ত, হাম, বিস্ফোট, বিপর্প ও বিদ্রধি প্রস্তুতি 
রোগে কাথ সেবন যেরূপ উপকারী, তদ্রপ আর কিছুই নহে। বাতিক বসন্তে 
দশমুলাদি, পৈত্তিকে দ্রাক্ষাদি ও শ্লৈগ্মিকে কিরাতাদি কাথ ব্যবস্থা কর যায়। 
বাতপিক্তাদি-ভেদে রোগ নির্ণয় করিতে না পার্িলে কিন্বা সর্ধপ্রকার 
বসন্তে নিম্বাদি কাথ প্রয়োগ করা যায়, ইহার ন্তার বসন্তের ফলপ্রদ উধধ আর 
নাই বলিলেও চলে। ইহাতে জর প্রস্তিও প্রশমিত হয় এবং গুটিকাও 
ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আইসে, অধিকৃত্ত গুটিক! উঠির! আবার বসিত্বা গেলে, 
অথবা উঠিতে বিপন্ব হইলে, তাহাও অবিলম্বে নিঃশেষে উদগত হয়। 
এতত্বতীত অমৃতাদি কাপ, পটোলাদি কাথ ব1 খদিব্াষ্টক কা, সর্বপ্রকার 
বসন্তে প্রয়োগ করা যায়। প্রয়োজন মনে করিলে, দুই বেলা সুইটি কাথ 
সিন্দুরযোগের অন্ুপানরূপে প্রয়োগ কর! যায়ঃ এই সকল কাথ পান 
করিলে .অপক বসন্ত বিশোধিত ও প্রশমিত হয় এবং পক বসন্ত শী শুষ্ক 
হয়। কিন্ত বসন্তের পচ্যমান অবস্থা লক্ষিত হইবামাত্রই এসকল গধধ) 
পথ্য ও পাচনের পরিবর্ডন করিবে । বমনের ছুই দিবস পরে বিরেচন দিবে । 
বিরেচন একদিন ব! ছুই দিন অন্তর অবস্থা-ভেদে দিবে । উদরে মল সঞ্চিত 
না থাকে, তজ্জন্ত মধ্যে মধ্যে বিরেচন প্রয়োগ একান্ত আবশ্তক; বিরেচনের 
জন্য ত্রিফলার ককাথ ও তেউড়ীচুর্ণ যথোচিত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে; 
তৎপরিবর্ডে ক্যাষ্টব্ অয়েল সেবন করান যায়, মাত্রা--২।* তোলা। 
পচ্যমান বা তৃতীয় অবস্থা। ওটা পাকিবার উপক্রমে বায়ুর প্রকোপ 
অত্যন্ত বর্ধিত হয়; সুতরাং & অবস্থায় গুটী শীঘ্ব পাকে না, হয় ত বদিয়! ব! 
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শুঙ্কাইয়াও যাইতে পারে, এইরূপ অবন্থ। হইলে রোগীর নৃত্য অনিবার্ধা, 
ন্বতরাং ্রর্ূপ লক্ষণ লক্ষিত হইলেই জবিলম্বে বাঙুনাশক অথচ পুষ্টিকর 
পথ্য ও উধধের ব্যবন্থ। করিবে । পচ্যঙান অবস্থায় ওড়ুচ্যালি কাথ প্রত্যহ 
পান করাইবে | এই ক্কাথ পানে গুটী দীতহ পাকে অথচ বোগীর বাম ব্ধিত 
হৰ না। এতধ্যতীত কুলঠ চুর করিনা ইচ্ছুঞ্ড়ের লহ্িদ্ভ চাটিয়া 
খাইতে দিলেও বসন্ক শীষ পাকিন্বা উঠে। এই লঙ্গয় বসন্তজলি্ত অয়্ে- 
বিকার উপস্থিত ন! হইলে, ইন্দুকলাবটী প্রঞ্জোগ করিবে, প্রত্যহ সকালে 
পটোলাদি কাথ ও বৈকালে ইন্ৃকলা-বটী প্রদ্নোগ কারলেই চলে ' প্রভা 
মাংসের বৃষ, ছুখ, স্বৃতহারা সন্তন কর] দাইলের বৃষ, খৈর হও বা জন্রণণ্ড 
পথ্য দেওয়া সব্বধথ। কর্তব্য । 

বণন্তে বিকার । বসঞ্চে জরবিকার ভপস্থিত হইলে, রোগীর জবস্া 
প্রান্থশঃ শোচনীয় হর। সন্নিপা্তঙবপণ্ডে বাড ও গেম্বার প্রবল প্রকোপ থাকিলে, 
বাতপ্লৈম্মিক আরের এবং ভিদ্োবের প্রবল প্রকোপ থাকিবে, সানিশাতিক 
বিকারেন লক্ষণ প্রকাশ পার, তখন বে।শী ছঞ্ধ পর্যন্ত গলাধঃ করিতে পারেনা 
ক্ষণে দহ, ক্ষণে শীত প্রকাশ পায়, রোগী মুওমুছঃ বৃচ্ছিত হয়, অন্বি, সন্ধি ও 
ষন্তকে বেদনা, চক্ষু হইতে জল নির্গঘন, লেত্রঘয়ের রক্তিম ও ঘোলা'টে ভাব, 
তন্্া, প্রলাপ, কাস, ্বাস,অরুচিঃদম প্রভৃতি বি'বধ উপপর্দ অল্লাধিক পরিযাণে 
প্রকাশ পান এই অবস্থায় অবিলম্বে কন্ত বীভূষণ দেতান্বরে) প্রষ্ধোগ করিবে । 
বাবৎ বিকাত্র প্রশমিত ন। হর, ভাঘৎ উহ] প্রয়োগ করা উচিত। বলবধ- 
বিকারে এই উবধেধ ন্যায় ফরগ্রদ খবধ অতিবিরল। ইহ] শত শত স্থলে 
প্রয়োগ করি! সুফল পাওয়] গিম্লাছে। এই উবধের উপকরণ প্রান সমগ্তই 
বসন্জনিত অর ও বিকার নাশক, ইহা প্ররোগে বাছুর প্রকোপ সব্বদ্ধিত হতনা 
অথচ শীপ্ঘই বিকার হান পায়। কাপ, শ্বান? অরুচি ও বমি হইলে, কিন্বা 
মলাব্যথা, বধ ও পথ্য গ্রহণে ক্ষমতা প্রতি লক্ষিত হইলে, অষ্টাগাবলেহ 
টাটিয়া খাইতে দিবে। শব) উদরাক্ধান ও কম্প উপস্থিভ হইলে, 
সৃতপন্তলন করা! ছাগ বা! পায়রার গৃষ জবপ্তই ব্যবস্থা ক্িবে। মাংসরূসে 
নরুচি হইলে, নন ভালিমের রপ মিশ্রিত করিয়া দিবে । ক্রোধ হইলে” 
চাত্যাদি কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া তদ্দার! কুলি করিতে দিবে; কাথ অনেক ক্ষণ 

চি 
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মুখে রাখিয়া নাড়া চাড়া করিয়। ফেলিয়। দিতে হয়। কোন্‌ শরীরে কত 
গুটী বাহির হুইবে, তাহার স্থিরতা নাই, দোষ-প্রকোপের তারতম্য গুটীর 
সংখ্যারও হাস বৃদ্ধি হয়। যে পরিমাণে দোষ প্রকুপিত হয়, গুটিকার সংখ্যাও 
তদ্ধপ হইয়! থাকে, সুতরাং সমস্ত গুটী বাহির হইল কি না, তাহা বুঝিবানু 
কোনই উপায় নাই। তবে সাধারণ নিয়ম এই-_যদি গুটী উঠিবার পর ২৩ 
দিনের মধ্যেও সংখ্যাবৃদ্ধি না হয়, তাহ হইলে অবিণন্বে নিম্বাদি কাথ ব্যবস্থা 
করিবে। গুটী যথারীতি বাহির না হইলেও নোগীর জীবন-নাশের সম্তাবনা, 
আবার অধিক সংখ্যক বহির্গত হইলেও, যন্ত্রণার সীম! থাকে না, উপসর্গ- 
সকল কঠেরতাবে আক্রমণ করে? এরপাবস্থায় সংখ্যাধিক্য দুষ্ট হইলে জয়ন্তী- 
পাতার চুর্ণ শুটিকার উপরে ছড়াইয! দিবে, জয়ন্তী পাতার চূর্ণ পুরু কাপড়ে 
ছাকিয়া একটুকণ] পাল! কাপড়ে বাদ্দিয়া। পোটলার মত করিবে এবং এ 
পোটলাটি আন্তে আস্তে রোগীর সর্জার্গে বুলাইবে, পরে সব্বাঙ্গ পুরু কাপড় 
দ্বাংা ঢাক্িয়া রাখিবে। করতল দ্বার! চর্ণ মাঞ্জনা করিলেও চলে । অষ্টাঙ্গবূপ 
& সময়ে প্রয়োগ করিলেও বেশ নকল গাওয়া যায়। গুটী উঠিতে বিলম্ব 
হইলে বা লহির্গত গুটী বসির গেলে নিম্বাদি কাগ পান করিতে দিবে 
ও তেশাকুচর পাতার রগ এবং মাখন একর করিয়া সর্ধাঙ্গে মাথাইবে। 
গুটাগুলি পুষ্ট হইলে ও ছুই চারিটি পাকিতে আরপ্ত করিলে, পঞ্চতিস্ত স্ব; 
নিমতৈল কিন্ব! তত্পরিবর্ডে নিমপাতা ঘ্ৃতে ভাঞ্িয়৷ তুলি ঘার৷ পুনঃ পুনঃ 
লাগাইবে। সিক্দুরযোগ সাধারণতঃ সকল অবস্থাতেই প্রয়োগ করা যায়,কিন্ত 
কজ্জলীযোগ বায়ুর রুক্ষতা অত্যন্ত বর্ধিত হইলে প্রয়োর্গ করিবে না। গুটী 
অনিক সংখ্যান্ন প্রকাশ পাইলে, বে।গীর শন বা পার্খপরিবর্তন করিতে কষ্ট 
হয়, সুতন্নাং তখন ঘুক্তিপর্ববক শষ]! রচনা করিয়া দিবে। পুরু তোষকের উপর 
পরিষ্কার চাদর বিছাইয়া তছ্‌পর্ি রোগীকে শন করাইবে, কিন্তু গুটী গলিয়া 
গেলে কলার নরম পাতায় মাখন মাখাইয়া তোবকের উপর স্থাপন করিয়। 
তছুপরি শন করাইবে। 

'পক্কাবস্থা' বা চতুর্থ অবস্থা । গুটিকাগুলি স্ুপক্ক হইলে, কখনও শ্বযং 
বিদীর্ণ হয়, কখনও বা হু্মাগ্র কণ্টকের সাহাো পু নিঃসারণ করিতে হয়। 
“ফণ্টকের সাহায্যে পৃষ নিঃসারণ.করা অতীব ক্লেশকর ব্যাপার; উহাতে 


মসুরিকা-চিকিৎস1। ১০৮৯ 


রোগীর বড়ই কষ্ট হয়, এ রণ ন। করিলেও ক্ষতি নাই, কারণ, বসন্তের পৃ 
গুটিকার উপরেই সঞ্চিত হইয়। শুষ্ক হয় ও স্বরং উঠিয়া যায়। টিকা পৃঘ- 
পূর্ণ হইলেই বিশেষ সতত! অপলপ্চন করিবে, বেন এ বীজ বামুমগুলের 
সহিত মিশিত হই! অনপদ ধ্বংস কব্রিতে না গাব । শিমতৈল, গধশতজ্ত প্রত 
বা মিষপাতা ভাজাদ্বত তুণিতে করিরা গুটার উপরে সর্ব! ল।গাইবে। গুটিক! 
উদগত হইলেই রোগীকে আরোগ্যলাভ পর্যন্ত বাছু ও আলোক রহিত স্বতন্্ 
গৃহে ্বতদ্তরভাবে ্রাখিবে ও ঘর বন্ধ রাথিবে ; বিশেন প্রশ্নোঞ্জন ব্যতীত থুলিবে 
না। বিকার তিরোহিত হইলেই গরম ছুগ্ধপহ পঞ্চতক্ত ঘত গ্ুগংখুসু পান 
করিতে দিবে, এ সময়ে সিন্দরযোগ ব] সব্দতোভদ্র রূপঃ ইন্দুকলাবটী ও 
পটোলাদি ক্কাথ প্রয়োগ একান্ত কন্ঠব্য। এ ভিন পদ ওুনধ ও পঞ্চতিজ্ত দূত 
গুগ-গুনু প্রয়োগ করিলেই চলে, এতদতিবিক্ত উপধের প্রয়োজন হর না। 
উপনপর্গ। এই রোগে বাতগ্নেস্সজ ব। স।মিপাতঙ্জ ধিকারের ন্যান্ধ নানা- 
বিধ মারান্বক উপসর্গ প্রকাশ পায়, সুতরাং এ দকল উপদর্গকে প্রথমিত 
করাই চিকিৎসকের প্রধান কার্া। উপসর্গ প্রথমনের জগ্ ফলপরদ মুষ্িযোগ 
প্রয়োগ করিবে । অত্যন্ত পিপাসা হইলে? মোরী ও বষ্টিমধু এক টুকরা কাপড়ে 
বাস্ষিয়া জলে তিজাইয়া  পোটলী চুষিতে দিবে এবং এ দুই দ্রব্য জলে 
তিজাই়া সেই জল পান কারহে দিবে। অরুচি প্রবল হইলে,আমরলশাক 
দ্বতে সাতলাইয়াণঅল্প জল ও পেন্ধবলপণ মিশিত করিয়া একটু একটু লেহন, 
করিতে দিবে। বুকে শ্লেঘ্া সন্ত হইলে? মধু ও পৈক্গব (কন্ব। সৈদ্ধব ও গু 
একত্র মিশ্রিত করিয়া করাদ্ুলিতে মাখইয়৷ রেগার এঞ্জহ্ব! গুনঃ পুনঃ মাঙ্জনা 
করিবে, ইহাতে গ্লেম্স। বহিততি হইয়। যার । প্নেগ্র! শুক হইলে বাসক? খষ্টিমধুং, 
কিস্যিস্‌ ও মরিচ প্রত্যেকে ॥* তোলা? ৩২ তোলা জলে দিদ্ধ করিয়া ৮ তোল। 
থাকিতে নামাইয়! সেই ক্কাথ পান করাইবে । ইহাতে শ্নেম্সা তরল হয়। এ 
অবস্থায় পানে একটু পুরাতন ঘ্বত মাখা ইয়া গরম করিয়া পুনঃ পুনঃ বুকে মেক 
দিবে। কিন্বা পান ও পেয়াজ ছেচিয়া তাহার রদ কাপড়ে ছাকিয়। ও গরম 
করিয়া বুকে মালিশ করিবে। এ ছুই দ্রব্যের স্বরস খাওয়াইলেও উপকার হয়। 
কাসের বেগ অত্যন্ত প্রবল হইলে *এবং তজ্জপ্ত উতকাপি প্রকাশ পাইলে কা 
গলনালী শুড় শুড় করিলে চন্্রাতরস ব! তালীশাদিচর্ণ বাবস্থা করিবে। চক্ষুতে 
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গুটী উদগত হইলে মধুকাদ্দি প্রলেপ ও আশ্যোতন প্রয়োগ করিবে, নচেৎ 
চক্ষু নষ্ট হইতে পারে। চক্ষুর দৃষ্টি অল্প হইলে, শামূুকের জল বা কপৃর- 
ভিজান জল চক্ষুর অভ্যন্তরে ফোট। ফৌট। দিবে । সম্িপাত জ্বরের স্তায় অন্তান্ত 
উপদর্গের চিকিতস। করিবে, যুষ্টিযোগই প্রয়োজ্য, তবে তাহা বিষাক্ত বা তীত্র 
না হর, তত্প্রতি লক্ষ্য রাখিবে | কোন কোন উপনর্ প্রথমনের জন্ত যকরধ্বজ 
প্রয়োগ করা যাব়। 'অতীসারে মুখার রস, উদরাগ্ানে চাউল ধোয়া জল, 
ছিকার যুড়ি ব৷ খৈ ভিজ্ঞান জল, বঙ্ষনে খে ভিজ্ান জল, গাত্র-দাহতে পটো- 
লের রল, বেদান।র রস বা ড!লিমের ব্রস, যুখ দিয়া ব্রক্তত্রাব হইলে ঘষ্টিমধু ও 
কিস্নিসের কাথ এই সকল অন্তুপান সহ মকরধ্বদ্র প্রয়োগ করিবে । বসন্ত- 
রোগের অস্তে কূর্পর, মণিবন্ধ ও স্বন্ধদেশে শোথেত্র আবিভাঁধ হইতে পারে; 
এ অবস্থায় যবচূর্ণ, গমচূর্ণ ও যুগবা মাধকলাই চূর্ণ সমভাগে লইয়া লে 
গুলিয়া তন্দার। প্রলেপ দিবে? ইহাতেই শোথ গ্রায়ণঃ বপিয়। যায়; যদদিনা- 
বসে, ব্রণ-শোথ নাশক অন্তান্ত প্রলেপ প্রয়োগ করিবে । গুটিক! গলিয়া গেলে, 
তন্মধ্যে পোকার সঞ্চার না হয়, তন্জন্ত সরলকাণ্ঠ, ধুনা, দেবদারু, চন্দন, অগুরু 
অর্থৎ আগরকাষ্ঠ ও গুগুন্ব সমভাগে লইয়) একটি শরায় ব্বাখিয়। 
রোগীর মস্তক ব্যতীত সর্ধাঙ্গ আচ্ছাদিত করির| এ গম লাগ।ইবে। গুটা 
উঠিলেই প্রাহ সদ্্যকালে ধুপ প্রয়োগ করিনে। গুটা হইতে অত্যধিক 
পৃব নিঃসরণ বণতঃ ক্ষতহথান সরিদ। ক্রেনঘুক্ত বাকিসে, পঞ্চবকলের হক্ম চ্ণ 
তদুপরি পুনঃ পুনঃ ছড়াইয়! দিবে। বট, অঞ্থথ, বঞ্জডুমুরঃ পাড় ও অগ্র- 
বেতসের ছাল এই পাঁচটীকে পঞ্চবন্থল কহে । সমানতাগে চূর্ণ লইবে। ইথাতে 
ক্ষত পরিষ্কার ও শুষ্ক হইরা থাকে। পায়ে অধিক গুটী নির্গত ও তজ্জন্ত 
পায়ে দাহ উপস্থিত হইলে, চাউলের জল দ্বারা পা ধৌত করিবে। চক্ষুতে 
প্রবলদাহ ও চক্ষু হইতে রক্তত্রাব হইলে, হষ্টিমধু পরিষ্কার শিলায় বাঁচিয়া 
একটুকরা কাপড়ে জড়া ইয়া ফোটা কে।ট। বস চক্ষু অভ্যন্তরে দিবে। 
আরোগ্যক্ীন। রোগ আারোগ্য হইলে, কাচা হরিদ্রা ও কচি নিষ- 
পাতা বাঁটিয়া রোগীকে মাখা ইয়া! নান করাইবে। 
' উঠতি ঝোল, বস্তি ঘোল। এই প্রবাদ বাক্য, দেশময় প্রচলিত। 
এই প্রবাদ বাক্যের অঙ্কুসরণ করিয়া! অনেকে হাঁম। বসন্ত ও গুল বসন্ত 
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উঠিলেই কল্মীর 'ঝে।ল রোগীকে খাইতে দেন। কল্মীর ঝোল উপবুণ্ণপরি 
২৩ দিন খাইলে, হাম, পানিবসন্ত ও বসন্তের গুটী দলে দলে বহির্গত হয়, যুষ্ি- 
বোগটি উপক্ষারী, কিন্তু প্ররোগ করিলে, অনেক স্থলে জরের বেগ বর্ধিত 
করে, পাতল। দান্ভ করায়; তবে রোগীর শরীর বার পিক্তাধিক হইলে, এ 
সকল উপসর্ণ উপস্থিত নাও হইতে পান্রে। ইহার পরিবর্তে নিম্বাদি কাথ ও 
তাঙজামেধী ভিজান জল প্রযোঞ্জ। অনেকে পান্থা ব৷ পশ তি ভাতের জল 
দরের প্রবলবেগসদ্থেও পথ্য দ্রিয়! থাকেন, এরূপ পথ্য সব্ধথথ৷ অপকারী ; এমন 
কি পরিণাযে উহাতে জীবন নষ্ট হইতে পারে। হাম, বসন্ত ও পানিবসন্ত 
বসিবার সময় অত্যন্ত দাহ ও পাতল। দান্ত হইলে ঘোল-মিশ্রিত অন্নমণ্ড বা যব- 
মণ্ড (বালি) দেওয়া খাইতে পারে? অল্প ঘোল পাঁন করিতে দিবে অথবা 
তৎসহ চিড়ারঘণ্ড মিশিত করিরা পথ্য দিবে। 
বসম্তরোগে-- ওষধ। 
স্বল্ললক্গবীবিলাম । বসম্তরোগের পুর্বে জর, গাত্র-বেদনা, মাথাভার। 
যাথাকামড়ানি, হাত-প| কামড়ানিঃ শরীরের অবসন্নতা। সর্দিতে নাকমুখ 
বন্ধ, চক্ষু ছল ছশ করা, মুখে রসে টণ টল করা, চক্ষু, মুখ ঈষৎ ফুলাফুলা 
প্রস্ততি উপসর্গ উপাস্থত হইলে, জরের বেগ অল্পই হউক বা এাবলহ হউক এই 
ধধ প্রয়োগ করবে কিন্তু গুটিকার হচন| হইলে প্রয়োঞ্য নহে । তিন- 
বেলা তিনবার প্রগ্নোজ্য। অন্থপান-_$ুলসীপাতার রস বা পানের গ্রপ ও মবু। 
স্বগ্নলঙ্মীবিলাস। প্রস্ততাবধি ২৫ পৃষ্ঠায় ড্টব]। 
কফচিন্তামগি | প্ললক্ষীবিলাস' যে যে অবস্থায় প্রয়োগ কর। যার, 
ইহ্বাও সেই সেই অবস্থার প্রযোজ্য। অনুপান--তুলসীপাতান্ন রস ও মধু? 
কফচিন্তামণি | বিশুদ্ধ হিস্ুল, ইত্্রষব, সোহাগার খে, মরিচ ও দুষ্ধে শোধিত সিদ্ধিবীজ 
অতেযকে ১ তোলা এবং ব্রসসিন্দুর ৩ তোলা, আদীর রসে মর্দন। ব্টী৩ রতি। 
কস্তূরী ভূষণ। স্বর্ন লক্গীবিলাস যে যে অবস্থায় প্রযোজ্য, সেই 
সেই অবস্থায় জ্বরের বেগ অত্যধিক প্রবল হইলে ও তঙ্জন্থ তন্দ্রা, প্রলাপ, 
পার্খববেদনা, প্রসৃতি বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁধধ প্রয়োগ 
করিবে। অন্ুপান-_রুদ্রাক্ষঘসা ও মধু) 
কভমী ভূমশ। প্রস্ততবিধি ৪ পৃষ্ঠায় জটব্য। 


১০৯২ আয়ুর্বেধেদ-শিক্ষা । 


কজ্জলীযোগ । বসন্তের গুটী উঠিলে,'বমন-বিরেচনের পর রোগীকে 
প্রত্যহ সকালে এই ওঁধধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে গুটার 
সংখ্যাধিক্য ও উপসর্গের প্রভাব হ্রাস হয়, স্থতরাং রোগের প্রর্বপ আক্রমণের 
অল্পতা ঘটে। অন্থপান-পাঁনের রূপ ও মধু । 
কক্জলীযোগ। প্রস্তভনিধি ১০৪১ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য। 
সিন্দুরযোগ | বসন্তের গুটা দেখ| দিলে, এই গনধ প্রত্যহ বৈকালে 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে গুটার সংখ্য। হা হর ও 
রোগের প্রবল আক্রমণের মাশক্ষ। থাকে না এবং অন্যান্ত উপসর্গের প্রভাব 
কমিয়৷ আইসে। 
শিন্দুরধোগ | প্রস্ততবিশি ১০৫৮ পৃা় ছষ্ুবা | 
দ্রশমূল কাথ | বাতিক বসন্তের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই কাথ 
রোগীকে মেবন কন্সিতে দ্দিবে। গুটিক। পাকিতে আরম্ভ করিলেও ইহা 
প্রয়োগ করা যায়; কিন্ত ইহা! অপেক্ষা গুড়ুচ্যাৰি কাধই সমধিক 


উপকারী। 
দশমূল কাখ। প্রস্ততবিধি 9৫ পৃ্ায ডুষ্টদ্য। 
দ্েঞ্গাদি কথ । পৈশ্তিক্ বসগ্তের লক্ষ) প্রকাণ,এাইলে, এই কাগ 
রোগীকে দেবন করাইবে | গুটিক| পাকিতে আরন্ত 'করিলে, এই কাথ 
সেবন বন্ধ করিবে। 
্রাক্ষাদি কাথ। প্রস্ততবিধি ১০৫৮ পৃষ্ঠায় জুষ্টব | 
কিরাতাদি কাথ। ধৈগিক বপন্তরোগে যাব গুটিকা পাকিতে 
আরস্ত না করে, তাঁবৎ এই ক্কাথ প্ররোঙ্গ্য। 
কিরাতাদি কাথ। প্রস্ততবিধি ১৮৫৯ পৃঠাসস পরইব্য | 


কস্ত, রীভূষণ € মতান্তরে )। বসন্তরোগে রোগীর অরবিকার উপ- 
স্থিত হইলে, এই ওঁষধ প্রয়োগ করিবে । অন্ুপান-_কুত্রাক্ষঘসা,ও তালের 


বাগুড়ার রস। 
কস্ত,রীভৃষণ ( নতাস্তরে )| প্রস্তাতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় ব্য। 


মসুরিকা-চিকিৎসা। ১০৯৩ 


গুড় চ্যাদি কাথ 1 “টা পাকিতে আরম্ত করিলে; বামুর প্রকোপ” 
নে 
বিনাশের জন্ু। এই ক্াথ প্রয়োজ্য। ইহার অভাবে দশযূল কাথ প্রয়োগ 
করাযায়। - 


গুড়চ্যাদি কাথ। গুলঞ্চ। যষ্টিমধুং কিস্মিস্‌, ইক্ষুমূল ও দাঁড়িমের খোসা, প্রতে)কে সম- 
ভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোল]। 


অষ্টাঙ্গাবলেহ । বসন্ত, জলবসন্ত ও হাষ প্রস্তুতি রোগে জরবিকার, 
উপস্থিত হইলে এবং তৎ্সঞ্গে শ্বাস বা হিক্কা, ইহার কোন একটি উপসর্গ 
অথব! উভয়ই এককালে প্রকাশ পাইলে, এই ওষধ চাটিয়া খাইতে দ্িবে। 
এসঙ্গে, কাম, অরুচি, ধমি বা কর্ণরোগ অথবা গলাব্যথা বা পথ্যগ্রহণে অক্ষমতা] 
অগ্বা ঢোক গিলিতে নষ্ট প্রভৃতি থাকিনে, তাহ!ও ইহাতে প্রশমিত'হয়। এই 
ওষধে উপকাল ন! হইলে, শুঙ্্যাদিচূর্ণ ইহার পরিবর্তে প্রয়োগ করা যায়। উহ! 
অপেক্ষা শুঙ্গযাদিচূর্ণ সমধিক উপকারী । ইহা গিণী, প্রস্থতি ও শিশু 
কিন্বা বালকের পক্ষেও মহোপকারী। অস্থপান-_উঞ্চছল। 
অষ্টাজাবলেহ। কটুফল, কুড়, কাকড়াশৃগী, ছুরালভা, কুষ্জীরা, "ঠ। পিপুল খ মন্লিচ 
প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, আদার মে মর্দন ও শুদ্ করিয়া লইবে। 
শৃঙগ্যাদদিচুর্ন | আষ্টাঙ্গাবলেহ যে যে অবস্থায় প্রযোজা, ইহাও সেই 
সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যার। অন্ুপান--উষ্ণজল। 
শঙ্গযাদিচুর্ণ। প্রস্ততবিষি ৪? পৃষ্ঠার ভব 
নিম্বাদি কাথ। বাতপিত্াদিতেদে রোগ নির্ণয় করিতে না পারিলে, 
এই ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। ইহা সর্বপ্রকার বসন্ত ও তজ্জনিত অরনাশক, 
বিশেষতঃ ইহা প্রয়োগে বহির্নত গুটিকা অন্তলান হইলে, তাহাও শীঘ্র উাগত 
হয়। গুটিকা নিঃশেষে বাহির হয় নাই, যদি এরূপ বুঝা যাঁয় অথব! গুটিকার 
সংখ্যান্নতা দুষ্ট হয়ঃ তাহা হইলে, এই ক্কাথ অবশ প্রয়োগ করিবে।. কুষ্ঠ, 
বিক্ষোট ও বিপর্পরোগেও ইহ! প্রয়োগ কর] যায়| সকালে বা সন্ধ্যার সময় 
গয়োজ্য। সিদুরযোগ বা কজ্জলীযোগের অস্থপানরূপেও প্রয়োগ কর] যায়। 


নিশ্থাণি ক্াথ। নিমছাল, ক্ষেতৎপাপড়া, আকনাগি। পলৃতা, কট্‌কী, বাসকছাল, হুরালভা, 


১০৯৪ আযুর্ব্বেদ-শিক্ষা | 


আমলকী, বেণারসূল, ম্বেতচন্দন ও রক্তচনন প্রত্যেকে দমভাগে মিলিত তোল, জল- 
৩২ তোলা, শেব ৮ তোলা। 


অস্ৃতাদি কাথ। ইহা সর্বদ। ব্যবহার্/ অতি প্রপন্ধ উষধ। বিস্ফোট, 
বিসর্ণ, ব্রণ, বসন্ত, হাম, কণু ও শুতপিত্ত প্রভৃতি রোগ এবং তঞ্জনিত ছর- 
প্রশমনেতর জন্ত ইহ! ব্যবহৃত হব়। ইহ! শ্বতন্ন্ূপে ব| কজ্জলীযোগ কিন্বা 
শিন্দুরযোগের অগ্ুপানরূপে প্রয্লোগ করা বার়। ইহার পরিবর্তে সমগ্থণবিশিষ্ট 
পটোলাদি ক্ধাথ ঘা খদিরাষ্টক ক্কাথ প্রয়োগ করিলেও চলে। 
অমূতাদি দ্ধাথ। প্রস্ততবিবি ৮২৩ পৃষ্ঠায় ত্ষ্টবা। 
বাসাদি কাথ। বসন্ত ও হামের ঘে কোন অবস্থান্ন ইহ! প্রয়োগ 
করাঘায়। 
বামাদি কাথ। প্রস্ততবিধি ১০৫৭ পৃষ্ঠায় অষ্টনা। 


পটোলাদি কাথ। রোগীর দাণ্ত পরিষ্কারের জন্ত অনৃতাদি বা থদি- 
রাষ্ টনকের পরিবর্তে ইহা প্রপ্োগ কৰ্পিবে। ইহা কটুকী মিশ্রিত, সুতরাং 
দাণ্ত খোলসা রাখে। অধিক কোষ্ঠ কাঠিন্ত থাকিলে কট্কীচুর্ণ বা তেউড়ীচর্ণ 
॥* আনা মিশ্রিত করিয়। প্রক়োগ করিবে। ইহা বসন্তের সর্বাবস্থায় 
প্রয়োগ করা যায়্। বিস্ফোট রোগোজ্ পটোলাদি ক্কাথ্‌ প্রয়োগ করিলেও 
চলে। ইহ] সিন্দরযোগ বা কঞ্জলীধোগের অন্গপানরূপেও প্রস্নোগ করা যায়। 

পটোলাদি ক্কাপ। প্রস্ততখিধি ১০৩১ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্ব্য 

থদিরাষ্টক | হাম, বসন্ত, পানিবসন্ত, বিপর্ণ ও বিদ্রধি প্রস্তুতি রোগে 
ইহা প্রয়োগে & সকল রোগ ও তদান্ুুষঙ্গিক জর অতি শীপ্ষ প্রশমিত হয়। 
এ সকল রোগে জতীসার হইলে, এই ক্কাথ প্রয়োগে তাহাও বন্ধ হয়। সিন্দুর- 
ধোগ বা! কজ্জলীযোগের অন্ুপানরূপে ইহ! প্রয়োগ করা যায়। 


খদিরাটক। খর়ের, হরীভকী, জামলকী, বহেড়া। নিমছাল, গোল্তা, গুলঞ্চ ও বাসক- 
ছাল প্রত্যেকে সমভাগে দিলিত ২ ভোলা, জল ৬২ তোলা, শেব ৮ তোলা । 


_ জাত্যাদি ্কাথ । ক্রোধ হইলে, এই কাণ দ্বারা রোগীকে কবল 
করিতে দিবে। 


মসুরিকা-চিকিৎসা । ১০৯৫ 


জাত্যাদি কাথ। জাতী অর্থাৎ মাগতীকুলের পাতা, অঞ্রিষ্ঠা, দারুহরিজ্রা, হুপারীচূ্ণ, 
শমীবৃক্ষের (শাইগাছের ) ছাল, আমলকী ও বষ্টিনধু প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, 
জল ৩২ তোল» শেষ ৮ তোলা। 


ইন্দুকলা বটা। গুটিক৷ পাকিতে আরস্ত করিলে ও ত্জন্ত বায়ুর 
অত্যন্ত রুক্ষতা! প্রকাশ পাইলে, এই মহৌষধ প্রয়োগ করা আবগ্তক। বসস্ত- 
রোগে গুটী পাকিবার সময়ে বাঘু বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক, সুতরাং এই ওষধ 
গুটী পাকিবার উপক্রমে প্রয়োগ একান্ত কর্তব্য । গুটী পাকিলে ও তাহা 
হইতে অধিক শ্রাব হইলে, ওবধ বন্ধ করিবে । তদ্ব্যতীত অরোগ্যলাভ পর্ধ্যস্ত 
প্রবোজ্য। অন্ুপান-_কোন একটি কা বা কদ্বাক্ষঘসা। 
ইন্দুক্ষলা বটা। শিলাঙ্গতু, লৌহ ও স্বর্ণ ভন্ম সমভাগ, ভুললীর রসে মর্দন | বুটী ২ রতি। 
সর্ববতোভদ্র রস । গুটা পাকিলে ও তাহ! হইতে অত্যধিক পৃ ত্রাব 
হইলে, যাবৎ আাব বন্ধ না হয়, এই ওবপ প্রয়োগ করিবে । অন্ুপান-কোন 
একটি কাথ বা রুদ্রাক্ষ ঘসা । 
সর্বাতোভদ্র রপ। রসসিন্দুর, অভ্র, নৌপ্য, স্বর্ণভন্ম ও বিশোধিত মনঃশিলা প্রত্তেযকে 
১ তোলা, বংশলোটন ২ তোল! ও বি শুদ্ধ তগ২গুলু এ তোলা । প্রথমে গুগ-গুনু ঘৃতদ্বানা 
পেষণ করিয়া পরে অন্ঠান্য চূর্ণ তৎসহ্‌ ক্রমশঃ মিশ্রিত করিবে । মাত্রা এক আনা। 
পঞ্চতিক্ত ঘ্বৃত। রোগীর বিকার রহিত ও অর হ্বাস হইলে, এই স্ব 
সর্ধাঙ্গে তুলিদ্বার প্ররোগ করিবে ও সেবন করিতে দিবে। অন্ুপান_- 
গরম ছুগ্ধ। ূ 
গঞ্চতিক্রদ্বত। শ্রস্ততবিধি ৪৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
পন্মক ঘৃত। বিকার এবং জরের বেগ হ্রাস হইলে, এই দ্বত বাত- 
পিতাধিক রোগীকে প্রয়োগ করিবে। 
পন্মকঘৃত | প্রস্ততবিধি ১০৫* পৃষ্ঠায় ভরষ্্য। 
পঞ্চতিক্ত ঘ্বুত গুগগুলু। গুটিক] পাকিলে ও তাহা হইতে অত্যধিক 
আব হইলে, যাবৎ আ্াব রহিত ও ক্ষত শুষ্ক না হয়, তাবৎ ক্ষতস্থানে পঞ্চবন্ধলচুর্ণ 
ছড়াইয়া দিবে ও এই স্বত স্বন করাইবে। 
পঞ্চতিজঘ্ৃত গুগগুলু। প্রন্ততবিধি ৭০ পৃষ্ঠায় রষটব্য। 
ত্৫ 


১০৯৬ আযুর্ববেদ-শিক্ষ। | 


মধুকাদি প্রলেপ ও আশ্চ্যোতন। চচ্ষুতে গুটিকা উঠিলে ইহার 
লেপ চক্ষুপল্লবে দিবে এবং ইহার কাথ চক্ষুতে সেচন করিবে। 
মধুকাণি প্রলেপ ও আশ্চ্যোতনূ। যষ্টিমধুঃ হরীতকী, আমলকী, বহেড়। স্সীমুখী, দারু- 
হরিদ্রা, নীলগুন্দিঃ বেণারমূল, লোধ ও মন্তরষ্ঠা, এই সকল সনভাগে বাটিয়া অক্িপল্লবে 
প্রলেপ দিবে ও কাথ কিয়া সেই জল ছা কিয় চক্ষুর অভ্যন্তরে সেচন করিবে। 
বসন্তরোগোক্ সমস্ত ওষধ বসন্তরোগাক্রান্ত শিশু ও বালকদিগকে প্রয়োগ 
করা বযায়। 


পথ্যাপথ্য। 


প্থ্য । বসস্তের গুটী যে পর্য্যন্ত বাহির ন! হয়, তাবৎ নবজরের ন্যায় 
রোগীকে জলসাণু, জলবাধি, জল এরারুট, খৈর মণ্ড মন্থর, যুগ বা বুটের 
দাইলের যৃষ পথ্য দিবে । এ সকল দ্রব্যে মিশ্রী ও লেবুব রস মিশাইয়া দিবে। 
জনপদে গুটিকার প্রাছুঙ্জাব হইলে, একবারে নিরম্থু উপবাস দিবে না। 
গুটিকা বা।হর হইলে, খৈর মঞ্ড শ্রেষ্ঠ পথ্য) তত্ধ্যতীত যবের মণ্ড, কাচা মুগ, 
যর বা বুটের যুমও দেওয়া যায়। যুষ দ্বৃতসন্বরা দিয়া ও সৈদ্ধব সংযুজ 
করিয়া দিবে। ওটী পাকিতে আরম্ত করিলে পায়রা, ছাগল, চড়ুই, ডাক 
ব। মুরগীর হুষ অবশ্ত দিবসে একবার দিবে। যুধ দ্বতসখ্বর] দিয়া দিবে। 
বিকার কাটিয়া গেলে, ভাতের মণ্ড, মাংসের ঝোল, দাউলের যুষ এবং পল্তা, 
করলা, উচ্ছে, শজিনা, কাচাকলা, পটোল, বেগুণ প্রস্ৃতির তরকারী বিবেচনা- 
মত পথ্য দিবে। 

অপথ্য। মৈথুন, স্বেদ-গ্রয়োগ, মতশ্য, পরিশ্রম, তৈলমর্দন বা তক্ষণ। 


ক্রোধ, রৌদ্রের উত্তাপ, বাঘুসেবন, দূষিত জল পান, একত্র ছুগ্ধ মাংসাদি 
বিরুদ্ধ দ্রব্য'তোজন, শিম, আলুঃ শাক, সৈদ্ধব ব্যতীত অন্ত লবণ, অসময়ে 
আহার, কটু ও অগ্ন দ্রব্য ভোজন এবং মলমুত্রাদির বেগধারণ; এই সকল 
বসন্ত রোগীর পরিত্যাজ্য। 


১০৯৭ 
রসম্থামসূরি-চিকিৎসা। 


ও (পানিবসন্ত বা জলবসন্ত ) 


ইংরাজীতে যাহাকে চিকেন্পকা ব| ওয়াটারপন্্স কহে, সংস্কৃতে তাহাকে 
রসগত মস্থরিকা ও বাঙ্গালায় পানিবসন্ত বা জলবসন্ত কহে। নানাকারণে 
দোষ প্রকুপিত হইয়া রস-ধাতুকে আশ্রয় করিয়া এই রোগ উৎপাদন করে। 
ইহাও সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক; একজনের হইলে ক্রমশঃ গ্রাম, নগর ব1 
জনপদ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। শিশু ও বালকেরাই এই রোগে সমধিক 
আক্রান্ত হইরা থাকে, চারি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ইহার আক্রমণ দ্রুতবেগে 
প্রকাশ পান, চারি বৎসর হইতে দ্বাদশবৎসর বয়সের মধ্যে আক্রমণ অপেক্ষা 
কুত বিরল এবং তাহার পর অত্যন্ত বিরল, বয়ন্ক বা বৃদ্ধদিগের কচিৎ এই 
রোগ প্রকাশ পার। ১০৭৬ পৃষ্ঠার লক্ষণ দেখ । 

প্রায়শঃ প্রথমে জর হইয়া চব্বিশ ঘণ্ট। বা একদিন একরাত্রির মধ্যে গুটা 
উদগত হয়। অধিক সংখ্যক গুটী বহির্গত হইবার সম্ভাবন| থাকিলে, জ্বরের 
বেগ প্রায়শঃ প্রবল হয় ও ঘাবৎ সমগ্র গুটী নিঃশেষে বাহির না হয়, তাবৎ 
জরের বেগ ও উত্তাপ হ্বাস হয় নাঁ। গুটী উঠিবার পূর্বে প্রায়ই জর, 
সদ্দির ভাব ও গ'-ব্যথা প্রকাশ পার। কিন্তু কচিৎ গুটীর সঙ্গে সঙ্গে জর 
দেখ। দেয়। 

প্রথমতঃ লালবর্ণ বিন্দু বিন্দু চিহ্ব দেখ! দের, ক্রমশঃ ছুই, তিন বা চারি- 
ঘণ্টার মধ্যেই সেগুলি মটরের ন্যায় বড় বড় হয়, উহা জলে পূর্ণ থাকে এবং 
শরীরে জলবিন্দু পতিত হইলে যেরূপ দেখ! যায়, কিম্বা মটরের আকারবিশিষ্ট 
জল-বুদ্ধদ যেরূপ দেখা যায়, ইহাও দেখিতে তক্দপ। 

প্রথমতঃ প্রায়শঃ বক্ষঃস্থলে, পৃষ্ঠদেশে, স্কন্বদ্বয়ে বা তগ্নিকটবন্তীস্থানে, 
মাথায় বা বাহুদয়ে গটী উদগত হয়, তৎপরে হস্তপদাদি অন্যান্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে 
ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, মুখমগ্ুলে অল্প প্রকাশ পায়, গুটাকাগুলি গোল বা 
অগ্ডাকার ৷ ইহার! প্রায়শঃ স্বতন্ত্র শ্বতন্ত্র হির্গত হয় কচিৎ ছুই তিনটি এক-. 
সঙ্গেও উঠে। গুটিকাগুলির তল-দেশ লালবর্ণ হয় ৷ গুটিকার সুচন| হইতে * 
তিন দিবসের মধ্যেই প্রায়শঃ* সমস্ত গুটী বহির্গত হয়। পরে কতকগুলি বা 


১০৯৮ আয়ুর্ধ্বেদ-শিক্ষা। 


“ অল্প পু পূর্ণ হয়, কতক গুলিবা রসপূর্ণ হয়, ক্রমশঃ সেগুলি কটাত হরির বর্ণের 
মামড়ীদ্বারা আবৃত হয় ও চারি পাঁচ দ্রবসের মধ্যেই মাঁমড়ী খসিয়া পড়ে। 
এই রোগে ত্বকের বিকৃতি ঘটে না । এই রোগ স্ুখ-সাধ্য। 

চিকিৎসা । এই রোগের যন্ত্রণা প্রায়শঃ তিন দিবসের অধিক স্থারী 
হয় না। জ্বর প্রকাশ পাইলে; বসন্তরোগোক্ত কফচিস্তামণি বা স্বপ্প-লক্ষী- 
বিলাস প্রয়োগ করিবে এবং উপসর্ণ থাকিলে, হামরোগোক্ত মুষ্টিষোগ 
অবস্থা-ভেদে প্রয়োগ করিবে। গুটীকা প্রকাশ পাইলে, বসন্তরোগোক্ত 
নিম্বাদি- কষায় পান করিতে দ্িবে। কোষ্ঠ-কাঠিন্ত ও গা-ব্যথা থাকিলে, এ 
কাথের সহিত তেউড়ীচুর্ণ মিশাইয়া পান করিতে দিবে। গুটীক! উঠিতে আবস্ত 
করিলে, এই রোগে বিরেচন প্রয়োগ করিয়া দেহ শুদ্ধ করা যাইতে পারে, 
কিন্তু বন করাইবার প্রয়োজন নাই । ছুগ্ধপাঁণ্, দগ্ধ ও খৈরমণ্ড,ক।চামুগের 
যুষ প্রভৃতি পথ্য দিবে। এই রোগে কেহ কেহ কাচা মাষকলাইর দাইল 
ও অন্ন এবং কেহ কেহ বা কলমীর ঝোল ও অন্ন ভোঙ্গন করিতে ব্যবস্থা দের 
ও তাহার ফলে জ্বরের বেগ এবং ভোগ-কাল বদ্ধিত হয়। কিন্তু এরূপ পথ্যের 
পরিবর্তে নিশ্বাদিকাথ বা ভাজ! ষেথী ভিজানজল প্রয়োগ করিলেও গুটা নিঃশেবে 
বহির্গত হয় অথচ জ্বরের বেগ বর্ধিত হয় না, বরং ক্রমশঃ কমিয়া আইসে। 
গল-দেশে গুটী উঠিলে ও তজ্জন্য রোগী পথ্য-গ্রহণে অক্ষম হইলে, বসম্তরবোগে 
যে কবল গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই কবল গ্রহণ করিতে দিবে । 


পস্পশািসি 


রোমান্তী-চিকিৎস। | ' 


সংস্কতে বাহাকে রোমাস্তী কহে, ইংরাজীতে তাহাকে মিঞ্জেল্‌স্‌ ও বাঙ্গা- 

লায় চলিত কথায় হাম কহে। বঙ্গদেশের কোন ২ স্থানে ইহাকে রুতী বা 

নুস্তী কহে। ফাল্গুণ চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসেই ইহার সমধিক প্রাছু- 

ভাব দুষ্ট হয়, কিন্তু কদাচিৎ ইহা অন্য সময়ে উৎপন্ন হইয়া! থাকে। ১*৭৬পৃষ্ঠায 
লক্ষণ দেখ। 

' হাম ও জ্বরসংযুক্ত একপ্রকার সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক স্ফোটক। ইহা 

জরপূর্বিকা ব্যাধি-_অগ্রে জর হয় ও পরে হাম বাঁহর্গত হয়। শরীর রোমাঞ্চিত 


রোমাস্তী-চিকিৎসা। ১০৯৯ 


হইলে, লোৌমকুপ সকল যেক্ূপ উচ্চ হয়, ইহার আকার তত্র হয় বলিয়া, 
ইহাকে রোমাস্তী কহে। প্রারশঃ হুর প্রকাশের পরবর্তাঁ চতুর্থদিবসে প্রথমতঃ 
কপালে ও হুস্তপদে পশ্চাৎ সর্বাঞ্গে রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কু প্রকাশ পায়, কচিৎ 
পঞ্চম, বষ্ঠ, সপ্তম বা অষ্টম দিবসেও নির্গত হইয়া থাকে । জরের সঙ্গে সর্দি ও 
কাস বর্তমান থাকে, ক্রমশঃ জ্বরের বেগ বর্ধিত হইতে থাকে, এবং অস্থিরতা, 
আলস্ত, বিরক্তি, চক্ষু সজল ও রক্তবর্ণ, চক্ষুর ভিতরে বেদনা, আলোকে কষ্ট- 
বোধ, গলা-বেদনা, নাসিকা হইতে তরল শ্শেশ্স-নির্গমন ও সময়ে সময়ে হাচি, 
এবং প্রবলদাহ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগে প্রথমতঃ মল-রোধ 
ও উদরাধ্ান হয়, কিন্তু হাম নিঃশেষে উঠিলে, উদরাময় উপস্থিত হয়। জ্বরা- 
বস্থায় কখনও ২ প্রলাপ, নাদার্ধ, হইতে রক্তস্রাব, কপালে বেদনা, বক্ষঃস্থলে 
বেদনা ও তার-বোধ এবং শ্বাস, কাস প্রভৃতিও উপস্থিত হইতে দেখা যায়। 
এইরূপে তিন দিবস অতীত হইলে, চতুর্থ দিবসে মুখে ও কপালে লাল দাগ. 
প্রকাশ পায়, ক্রমশঃ সেগুলি উচ্চ হয় ও সর্ষপের আকার ধারণ করে, বার ঘণ্ট। 
এইরূপ অবস্থায় রহিয়া পরে এগুলি ত্বকের সমান হইয়া যায়। কও, নিঃশেষে 
বাহির হইয়া! গেলে তৎসঙ্গে উপসর্দও হাস পায়। ধষ্ঠ বা অষ্টম দিবনে কর্ড 
গুলি শুদ্ধ হয় ও তাহার উপস্থিত চাষড়া চূর্ণ হইয়া উিত হইতে থাকে। 
জব পরিত্যাগ এবং গুটী শুষ্ক হইলেও কাস, অরুচি ও উদরাময় ছুই চাবি দিন 
বা তদধিক কা বিদ্যযান থাকে। জর প্রায়শঃ শীতকম্পপুর্বক হর, কিন্ত 
বালকদিগের কর্দাচিৎ আক্ষেপপৃর্বক প্রকাশ পায়। আঘুর্বেদ মতে রোমাস্ী 
একই প্রকার, ক্ষিস্ত পাশ্চাত্য চিকিৎসকের বলেন, রোমাস্বী দুইপ্রকার। 
একপ্রকার রোযাস্তী মৃহুলক্ষণযুক্ত ও একপ্রকার তীব্রলক্ষণযুক্ত । আমুর্বেদে- 
ছুই প্রকারের উল্লেখ নাই। বোধ হয়, মৃ ও তীব্র লক্ষণ-তেদে ভাক্তারেরা 
উহাকে ছুই শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। 

চিকিৎসা । এ রোগেও বসন্তের স্তায় প্রথমে জর প্রকাশ পায়, এবং 
তদান্ুঙ্গিক ছই একটি উপসর্গ প্রকাশ পাইলেই হাম উঠিবে কিনা স্থির 
করা যায় না, তবে জনপদে এঁ রোগের প্রাহুর্ডাব থাকিলে, হাম উঠিবে, এরূপ 
আহুমানিক সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। এই কোগেও যথাসম্ভব হাষের 
অবিরোধী বা অন্থকূল চিকিৎসা-ক্রম অবলম্বন করিবে। হাম সাষান্ত রোগ, 


১১০ আমুর্বদ-শিক্ষা। 


আপনিই সারে, উহাতে ওষধ দিতে নাই, এসকল. কাজের কথা নহে, 
অনেকে সময় সময় এসকল বাজে কথায় মুগ্ধ হইয়৷ শেষে বিপন্ন হইয়া! থাকেন, 
এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আবার অনেকে যে সে লোকেব্র কর্চায় উঠ.তি- 
ঝোল, বস্তি ঘোল, এই প্রধাদৰাক্যের অনুসরণ করিয়া লতা পাতার ঝোল 
খাইয়! স্বীয়জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলেন। এসকল ব্যবস্থায় উপেক্ষা-প্রদর্শন 
করাই বুদ্ধিমানের কার্যয। 
জর প্রকাশ পাইলেই বসম্তরোগের স্থান স্বশ্পললক্ষীবিলাস বা কফচিস্তামণি 
ইহাদের মধ্যে কোনও একটি ওষধ পানেররস ও মধুর সহিত দিবসে ২৩ বার 
প্রয়োগ করিবে । যাবৎ গুটী উদগত না হর, তাবৎ এই প্রকার ওষধ প্রয়োগ 
করিবে। ইহাতে জরের উপশম হর এবং গুটীও সহজে উদগত হয়। গুটী 
উদগত হইলেই বমন বিরেচনের জন্য নিয়ের ক্রম অবলম্বন করিবে। বসন্ত 
এবং পানিবসন্তেও বমনবিরেচনের উপকারিত! বর্ণিত হইয়াছে । হামও এ 
জাতীয় রোগ, সুতরাং ইহাতেও এরূপ বমনবিরেচন উপকারী । গুটী দেখা- 
দিলেই উচ্ছেপাতা বা করলাপাতার রসে হরিদ্রাচূর্ণ গ্রক্ষেপ দিয়া সেবন 
করাইবে। উচ্ছেপাতা ও করলাপাতা৷ উভন্নই সমগ্ুণবিশিষ্ট, উভয়ের মধ্যে 
যেটি পাওয়। যায়, সেইটি প্রয়োগ করা! চলে । ইহা বমন ও বিরেচন উতয় 
গ্ুণবিশিষ্ট, অথচ তীব্র নহে, অক্রেশে বমন ও বিবেচন হয় মাত্রা» বয়স্ক- 
দিগের পক্ষে রন ৮ তোলা ও চুর্ণ চারি আনা। অল্প বরস্কদিগের মাত্রা! 
কম। বমন ও বিরেচনদ্বার দেহ শুদ্ধ হইলে, রোগের প্রবল আক্রমণ 
রহিত ও রোগ'র যন্ত্রণার লাঘব হর, বিশেষতঃ রোগ 'কদাপি মারাত্মক 
হইবার আশঙ্কা থাকে না। 
এইরূপে বমন বিরেচন ছার] দেহ পরিশুদ্ধ হইলে, পরদিবস হইতে প্রত্যহ 
প্রাতে নিষ্বাদি কাথ প্রয়োগ করিবে, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, এঁকাথে তেউড়ী- 
চর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে । এইক্ূপ মধ্যে মধ্যে একবার বিরেচন 
দিলে, পরে উদরাময় হওয়ার আশক্ক। থাকে না, এবং রোগও প্রবল হয় না। 
এই রোগে শৈত্যক্রিয়াও যেমন অপকারী, রক্ষক্রিয়াও তেমনি অপকারী। 
মাতিশীতোক ক্রিয়া করিবে। এইরূপ চিকিৎসাক্রম অবলম্বন করিলে রোগ 
বৃদ্ধিগ্রাণ্ড হয় না। 


রোমান্তী-চিকিৎসা । ১১০১ 


এই রোগে সময় সময় বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পায় ও তক্ধন্ত প্রলাপ, 
চ্ছা প্রভৃতি নানা উপসর্গ উপস্থিত হয়, তখন আবগ্তক হইলে জররোগোক্ত 
কন্তবীভূষণু বা কম্ত,রীতূষণ (মতান্তরে ) প্রয়োগ করা যাইতে পারে । উপদর্গ 
উপস্থিত হইলে, মুষ্টিযোগ প্রয্নোগ করিবে। 

পিপাসা নিবারণের জন্ত গরম জলে যষ্টিমধু বা মৌরী তিজাইয়া ছাকিয়া 
সেই জল পান করিতে দিবে । অরুচি নিবারণের জন্ত আমরুল শাক কিঞ্চিৎ, 
সৈম্ধবলবণসহ সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিবে অথবা পুরাতন আমসন্ব কিন্বা অতি 
পুরাতন অগ্নরসবিহীন কঁতুল অল্পপরিমাণে খাইতে দ্রিবে। এই রোগে 
হাম বহির্গত না৷ হওয়া পর্যন্ত প্রান্ই দাস্ত বন্ধ ও উদরাগান বিশ্বামীন 
থাকে, কিন্তু তাহাতে ভয়ের কোনই কারণ নাই। নিশ্বাদিক্থ তেউডী- 
চর্পহ পান করাইলেই ক্রমশঃ দাস্ত খোলাদা হয় ও উদবাগ্নান হ্রাস 
গার। পাতলা ভেদ হইলেঃ বাপাদিকাথ পান করিতে দ্িবে। এই 
রোমে অধিক শৈত্যক্রিয়। করা উচিত নয়, কারণ তাহাতে বুকে গ্নেম। 
সঞ্চিত হইয়া শুষ্ক হইতে পারে, যদি এরপে রেস শুষ্ক হয় অথচ 
দাস্ত পরিষ্কার না থাকে, তবে বুষ্টিষধূঃ বাদক ছাল, কিস্মিস্‌ ও মরিচ এই 
চারিটা দ্রব্যের কাধ পান করাহবে। আর বদি খ্রেশ্সা শুষ্ক ও অধিক দাস্ত 
হয়, তবে যষ্টিমধু১ পানের বৌটা, মরিচ ও বাসকছাল ইহাদের কাথ পান 
করাইবে। শ্লেম্া তরল হওয়ার জন্ত বুকে পুরাতন ঘ্বত মালিষ করিয়। পান 
একটু গরম করিয়৷ তদ্ারা শ্বেদ দিবে অথবা আদা, পান ও পেয়াঙ্গ 
এই তিনটি দ্রব্টর রস কাপড়ে ছাকিয়া একটু গরম করিয়া খাওয়াইয়] 
দিৰে। ইহাতে সহজে ্রেম্পা তরল হইয়! শ্বাসকষ্ট নিবারিত হয়। কাসের 
বেগ অত্যন্ত প্রবল হইলে চন্দ্রামুতরস অথবা তালীশাদি চুর্ণ ব্যবস্থা করিবে। 
ইহাতে জরের জন্ত পৃথক্‌ গষধের প্রায়ই আবগ্ঠকতা হয় না, কারণ উক্ত 
কাথ সেবনেই জর ও অন্তান্ত সমস্ত উপসর্গ প্রশমিত হয়। হাম যতই বেশী 
পরিমাণে বহির্গত হয়, ততই মঙ্গল, রীতিমত বহির্গত না হইলে গরম জল 
ঠাণ্ডা করিয়া তাহাতে কাপড় তিজাইয়৷ তন্বার। সর্ধাঙ্গ মুছাইয়া দিবে। গা. 
মুছাইবার জন্য তৈলাক্ত গামছা। ক্ৃবহার করিবে না। নিম্বাদি কাথ প্রয়োগ 
করিলেই, সমস্ত ওটা বাঁইর্মত হয়, সুতরাং হাম বসিয়া যাইবার আশঙ্কা 


১১০২ আমুর্বেদ-শিক্ষা | 


থাকে না। তদভাবে ভাজ মেথীর জল তিন বেল! ব্যবস্থা করিলেও উদ্দেগ্ত- 
সিদ্ধ হয়। 


রোমান্তীরোগে- উষধ | 


স্বল্পলক্ষমীবিলাস । রোমান্তীরোগে গাবাথা ও জ্বর প্রভৃতি প্রকাশ 
পাইলে, এই ওুঁধধ প্রয়োগ করা যায়। অন্ুপান-_-পানের রস ও মধু। 
হবল্পলঙ্ষীবিলাস। প্রস্ততবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় ড্টব্য। 
কফচিন্তামণি | স্বন্নলক্্রীবিলাসের পরিবর্তে এই ওষধ প্রয়োগ কর! 
যায়। অনুপান-_-পান বা তুলসীপাতার রস ও মধু। 
কফচিস্তামণি। প্রস্তুতবিধি ১০৯১ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য | 
কন্তরীভূষণ । হামসংযুক্ত জরে বিকার উপস্থিত হইলে, এই উধধ 
প্রয়োগ করা যায়।--অন্ুপান-- রুদ্রাক্ষঘপা ও মধু। 
কম্ত,রীভূষণ। প্রস্তুতবিধি ৯৪ পৃষ্ঠায় দর্টবা। 
নিশ্বাদিকাথ | গুটী উদগত হইলেই এই কাথ প্রয়োগ করিবে। 
ইহ! জরাঁদি উপসর্গ নাশক 'ও অল্প বিরেচক। 
নিশ্বাদিকাথ। প্রস্ততবিধি ১০৯৩ পৃষ্ঠা দুষ্টব্য,। 
বাসাদিকাথ | রোগীর উদরাময় প্রকাশ পাইলে, নিম্বাদ্দির পরিবর্তে 
এই ক্কাথ ব্যবস্থা কব্রিবে। 
ৰাসাদিকাথ। প্রস্ততবিধি ৮২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 





কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসা । 


কুষ্ঠের প্রকারতেদ। কুষ্ঠ ুইএকার, কুষ্ঠ ও মহাকুষ্ঠ । 
ষদ্রকৃষ্ঠ ও মহাকুষ্ঠের প্রকারভেদ | মহাকুষ্ঠ সাত প্রকার ও 
কষত্রকুষ্ঠ একাদশ প্রকার; সুতরাং কুষ্ঠ সর্বসমেত অষ্টাদশ প্রকার। 


কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসা। ১১০৩ 


সপ্তপ্রকার মহাকুষ্ঠের লক্ষণ। 


১। চাষ্ডার উপর কিঞ্চিৎ কৃষ্ঝবর্ণ, ্ ঈষৎ রক্তবর্ণ বা থাপরার স্যার বর্ণ- 
বিশিষ্ট অথচ কক্ষ, কর্কশ এবং অধিক বেদনাযুক্ত যে কুষ্ঠ উৎপন্ন হয়, 
তাহাকে কাপালকুষ্ঠ কহে। ইহা ছুশ্চিকিতস্য। 

২। যেকুষ্ঠ চর্দের উপরিতাগে জন্মে এবং বঙ্জডুমুরের স্টার আকৃতি বিশিষ্ট, 
রক্তবর্ণ, বেদনা ও কণযুক্ত অথচ তাহার উপপিষ্থ লোম কপিলবর্ণ, তাহাকে 
গুড় ম্বর কুষ্ঠ কহে। 

৩। বেকুষ্ঠ কিছ্িং শ্বেভ ও ঈমহ বক্তবর্ণ, কঠিন এবং আরা বাপ, 
স্নিগ্ধ অথচ উচ্চ ও মগ্ডলাকারে উিত হইস। পরষ্পর সংলগ্ন হয়, তাহ।কে 
মণ্ডলকুষ্ঠ কহে। ইহ! কষ্টসাধ্য। 

৪ যে কুষ্ঠে চণ্্র তাগ্রবর্ণ বা লাউফুলের শ্যার শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট হয় এবং 
অন্থলিদ্বারা ঘর্ষণ করিলে, যাহা হইতে গলির স্তার শিশত হয়ঃ তাহাকে 
সিধকৃষ্ঠ কহে। এই রোগ প্রারশঃ বক্ষঃথলে উৎপন্ন হইন়া থাকে । ইহাও 
একপ্রকান্র ছুলী | 

৫ । ফেকুষ্ঠের মব্যন্থল গুপ্ন। বাডুছের হ্ট।র রও্জধর্ণ ও পার্থদেশ ককমঃবর্ণ 
কিন্বা পারব রক্তবর্ণ ও মব্যভাগ রুষ্ঃবর্ণবি শিষ্ট অথচ তীববেদনাঘুক্ত এবং পাকে- 
না, ভাহাকে কাকগকুষ্ঠ কহে। ইহা হ্রিদোষের প্রকোণহেতু উত্পন্ন হয় 
বলিয়! অসাধ্য | 

৬। যে কুষ্ঠে উ্গত চিহপকল রক্তপন্মের পাতার ন্যায় মধ্যস্থলে শখ্েতবর্ণ 
ও পারে রক্তবর্ণধিশিষ্ট হয়, তাহাকে পুগুরীক কুষ্ঠ কহে। 

৭। যে কুষ্ঠের চিহ্সকল তণ্র,কের জিহ্বার গ্াম আক্ৃতিবিশিষ্ট, 
কর্কশ, বেদনান্বিত, মধ্যগথল শ্যামবর্ণ ও পার্গদেণ রক্জবর্ণ, তাহাকে খক্ষজিহ্ব 


কুষ্ঠ কহে। 


একাদশপ্রকার ক্ষুদ্রকুষ্ঠের লক্ষণ। 


১। যেকুষ্ঠে অধিকাংশস্ান হুইতে মাছের আইসের ন্যায় উগত হয, 
এবং রোগীর ঘর্্ম হয় না; তাঁহাকে হয কহে। 
৮২ 


১১০৪ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা | 


২। যেকুষ্ঠে গজচর্মের গার চর্ম ভুল, রুকু ও কৃষ্চপর্ণ দৃষ্ট হয়, ভাহাকে 
গজচগ্ম কুষ্ঠ কহে। 

৩। যে কুষ্ঠে রক্তবর্ণ, বেদন1 ও ক্যুদ্ত' এবং স্পর্শাসহ ত্ষোটক উদগত 
অথচ চর্ধ্ম বিদীর্ণ হয়, তাহাকে চর্খাদলকুষ্ঠ কহে। 

৪ যে কুষ্টে শ্তামবর্ণ, কণড,ৰিশিষ্ট অথচ অত্যধিক আবযুক্ত পিড়ক। 
উদগত হয়, তাহাকে বিচচ্চিকা কহে। বিচষ্টিক! হত্তে ও গদে 
উৎপন্ন হয়। 

৫। ঘে রোগে দাহবিশিষ্ট ও আ্রাবগুক্ত বহুদংখ্যক কও, বাদ্ষু্ সুদ 
পিড়ক উৎপন্ন হর, তাহাকে পাঁমা কহে। উক্ত পাম! বৃহৎ আকারে 
উৎপন্ন হইলে এবং তাহাতে অত্যধিক দাহ থ।কিলে, তাহাকে কচ্ছু কহে। 
পাম! ও কঙ্ছ একই রোগ, পামার আকার বৃহৎ হইলে কষ্ছু নামে অভিহিত 
হয়। পা'মাও কচ্ছু হস্তদ্ধরে ও নিতন্বদেশে বেশী পরিমাণে হয়। 

৬। রক্তবর্ণ কওমুক্ত পিড়কা মগুলাকারে উৎপন্ন হইলে, তাহাকে 
দ্র কহে। 

৭। যেকুষ্ঠে াষ বা রক্তবর্ণ ক্ষোটক উদ্পপন্ন হয় ও এ স্ফোটকের চর্ম 
অত্যগ্ পাগলা হয়, তাহাকে বিস্ফোট কহে। 

৮। যেকুষ্ঠে চণ্ শ্তামবর্ণ, খরস্পর্শ ও শু্বব্রণস্থানের ন্যায় কর্কণ ও রঙ্গ 
হয়, তাহাকে কিটিম কুষ্ঠ কহে। 

৯। যে ুষ্ঠে রক্তবর্ণ কও,ঘার! আন্ত বৃহ ক্ফোটক উৎপন্ন হয়, তাহাকে 
অলসক কুষ্ঠ কহে। 

৯০। থেকুষ্ঠে রক্ত ব। শ্া্ববর্ণ অথচ দাঁহ্বিশিষ্ট বহুপংখ্যক তত্র উৎপন্ন 
হয়, তাহাকে শতারু কহে। 

১১। হস্ততল ও পদতল ফাটিরা! সেই স্থানের চর্ম ও মাংস্‌ কঠিন এবং 
বেদনাবুক্ত হইলে, তাহাকে বিপাদ্দিক! কহে।' 

১২। শিত্রকুষ্ঠ। 


. বিপার্দিকাকে অনেকেই কুষ্ঠমধ্যে গণন।, করেন লাঃ শুতযাং কুষ্ঠ 
একাদশ গ্রকার। 


কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসা | ১১০৫ 


গ্তধাভূগত কৃষ্ঠের লক্ষণ। 
রসগত কুষ্ঠ । রসধাভ্গত কুগ্ঠে দেহের বিবর্ম্ভা, রুক্ষতা, রোমাঞ্চ 
অতিশয় খন্মোদগম ও চরের স্পর্শজ্ঞান রহিত হয়*। 
রক্তগত কুষ্ঠ । রক্জধা হত কুষ্ঠে কও পৃষ উৎপন্ন হয়। 
মাংসগত কুষ্ঠ । মাংসগত কুষ্ঠ কুটরোগের প্রাবল্য, মুখশোধ, দেহের 
কর্কশতা, ক্ষুদ্র পিড়কাঁর উৎপত্তি, স্থচী-বিদ্ধবৎ বেদন1 ও স্থিরভাবাপন স্ফোটক 
উৎপম্র হয়। 
মেদোগত কুষ্ঠ | মেদোগত কুষ্ঠে হস্তক্ষরঃ অঙ্গতঙ্গ, গমনাগমনের 
ব্]াখাত? সব্ধাঙ্গে বেদনা ও ক্ষত হর এবং ত্র ক্ষত স্বশরীরে প্রসারিত হয় 
অথচ রক্ত এবং ম।ংপগত কুষ্ঠের লক্ষণ প্রকাশ পাইরা থাকে । 
অস্থিগত কুষ্ঠ । অস্থিগত কুষ্ঠে নাদ।-ভঙ্গ, চক্ষু বক্তবর্ণ এবং রোগীর 
স্বরভগ্গ হয়, পরক্ত ক্ষতস্থানে বেদন। ও পোক। জনয । 
মভ্জাগত কুষ্ঠ | মজ্জাগত বুষ্ঠের লক্ষণ অস্থিগত কুষ্ঠের গ্ায়। 
শুক্রগত কুষ্ঠ। কুষ্ঠরোগাব্রাণড ব্যকির শুক্র অতিশয় দুষিত হইলে, 
সেই দুষিত শুক্র হইতে থে সগ্তান জন্মে, সেই সপ্ত(নও কুষ্ঠরোগগ্রন্ত হই 
থাকে । এই রোগে কুষ্ঠ শুক্রকে মাশ্রর করে বপিয়। জাত মস্তানেরও বস- 
রক্তাদি ধাতুগত কুষ্ঠের লক্ষণপমূহ প্রকাণ পার। 
কুষ্ঠরোগের বিশেষ লক্ষণ । বু্গোগে বাতাদি দোষত্রয়ের মধ্যে 
কোন্টার প্রবলতাবশতঃ কিরূপ লক্ষণ প্রকাশ পার, তাহ সহজে নির্ণনর 
করিবার কতকগুলি সঙ্কেত আছে? যথা_কুষ্ঠরোগে বায়ুর প্রবলতাবশতঃ 
কুষ্ঠ খরম্পর্শ, শ্তামবর্ণ বা রক্তবর্ণ অথচ রুক্ষ ও বেদনাবিশিষ্ট হয়। পিত্তের 
প্রবলতাবশতঃ কুষ্ঠ বৃক্তবর্ণ, দাহযুক্ত ও আববিশিষ্ট হয়। শ্নেগ্রার প্রবলতা- 
বশতঃ কুষ্ঠ কণযুক্ত ও গাঢ় বা ঘন ক্লেদবিিষ্ট, স্লিপ) গুরু ও শীতল হয়। এই- 
রূপ দ্বিদ্োষজ কুষ্ঠে ছুই দোষের মিপিত জক্ষণ এবং সানহ্লিপাতিক কুষ্ঠে 
তিনদৌধের মিলিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। ও 
কুষ্ঠরোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ | রসগত) রতগত, মাংমগহ এবং 


১১০৬ আযুর্ষেবদ-শিক্ষা। 
বাতগ্রেম্মাধিক কুষ্ঠ সাধ্য। বাতশ্রেম্াধিক কুষ্ঠ অর্থাৎ সিথ্, এককুষঠ, 
গজচন্খ, বিপার্দিকা, কিটিম ও অলসক। মেদোৌগত কুষ্ঠ ও দবন্দজকুষ্ঠ যাপ্য, 
মজ্জা ও অস্থিগত কুষ্ঠ অপাধ্যঃ সারিপাতিক কুষ্ঠরোগীর দাহ, অগ্নিমান্দ্য ও কুষ্ঠ 
কীট উৎপন্ন হইলে, তাহা ও অগাধ্য। 
কুষ্ঠরোগীর অরিষ্ট বা স্বতু-লক্ষণ। কুষ্ঠরোগীর অঙ্গ বিদীর্ণ 
হইয়৷ যদি পৃঘাদি আব হর এবং চক্ষু রক্তবর্ণ ও স্বরতগ্গ হয় অথচ ব্যনবিরে- 
চনাদিদ্বারা কোন উপকার না হয়, তাহা হইলে সেই ব্লোগীর মৃত্যু হয়। 
শ্রিত্রের লক্ষণ ৷ অন্তান্ কুষ্ঠ যেসকল কারণে উৎ্পন্ন হয়, শ্রিত্রকুষ্ঠও 
সেই সকল কারণে উৎপন্ন হয়। পার্থক্য এই-_অন্থান্ত কুষ্ঠ হইতে আাব হয়; 
কিন্তু এই কুষ্ঠ হইতে আব হয় ন|। অন্যান্ট কুষ্ঠ সান্নিপাতিক ব| ত্রিদোষোৎগরর। 
কিন্তু শ্রিত্র বায়ু পিত্ত ও কক, এই তিনটি দোষ হইতে পৃথকৃন্ূপে উৎপন্ন। 
বাছু। পিত্ত ও কফ, পুগক্রূপে রক্তঃ মাংদ ও মেদ এই ধাতুত্রয়কে আশ্রয় 
করিয়া শ্বিজ্ত উত্পাদন করে। কিলাস নামক কুষ্ঠ, শ্বিত্রের প্রকারতেদমাত্র। 
রক্তবর্ণ শ্রিপ্রকে কিলাস কহে। 
দৌধ-ভেদে শ্বিত্রের লক্ষণ । 'বায়ঙ্গশিত শির রুক্ষ ও রক্তবর্ণ। 
পিত্তজন্য শ্রিত্র তাবর্ণ, পদ্মপাতার ন্তাক। দাহযুক্ত এবং লোমক্ষয়কারী। 
ককজন্ত শিত্র শেতবর্ণ, গাঁ, গুরু ও করুবিশিষ্ট হইয়। থাকে । বাতিজন্ত- 
রক্তবর্ণ খিত্র বুকতধাতুগত, গিত্ভন্ত তাম্রবর্ণ খবর মাংসধাতুগত এবং কফজন্ত 
শ্বেভবর্ণ খিব্র মেদোধাতুগত | 
খিত্র ছুই প্রকার, যধা )--দোধঞ্জ ও ব্রণঙ্জ। ঘথাহখ কেবলমাত্র বায়ু, 
পিত্ত ও কফ দুবিত হইয়া উৎপাদন করে; তাহা দোষজ এবং অগ্নিদগ্ধাদিব্রণ বা 
ক্ষত হইতে যাহা উৎপন্ন হর, তাহাকে ব্রণ কহে। এই উভয় প্রকার 
শরিত্রই বর্ণতেদে দোষাশ্রিত এবং রক্ত, মাংস ও মেদোগত হইয়া থাকে। 
শিত্রের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ। যে স্থানে খিত্র জন্মে, সেই স্থানে অন্ন 
লোম থাকিলে এবং সেই সকল লোম কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হইলে, অথচ এ খ্িত্র অধিক 
দিনের ও পরস্পর সংলগ্ন না হইলে এবং উহা! অগ্নিদপ্ধজনিত ক্ষত হইতে 
' যদি উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে, সাধ্য। “ এতদ্বযতীত অন্তপ্রকার লক্ষণবিশিষ্ট 


শ্বির অসাধ্য। 


কুষ্টরোগ-চিকিৎসা। ১১০৭ 


কিলাসনামক খ্রিত্রের অসাধ্য লক্ষণ | মলদ্বার, শিশ্পঃ যোনি, হস্ত 
ও পদতল এবং ওষ্জ(ত কিলাসনামক শ্বিত্র অল্পকালোৎপন্ন হইলেও? অসাধ্য। 

এক দেহ হুইতে অন্য দেহে সংক্রমণ । কুষ্ঠ, জর, বগ্মাও চক্ষু 
উঠা, এবং অন্তান্ত উপসর্গিক (পাঁপরোগ যেমন ফিরঙ্গঃ বিষাক্ত মেহ প্রভৃতি ) 
রোগাত্রাস্ত ব্যক্তির সহিত মৈথুন, একর ভোজন, এক শব্যাঁয় শয়ন অথব! 
এক আপনে উপবেশন করিলে, কিন্বা তাহাদিগের গা সংস্পর্শ, নিঃশ্বাস- 
গ্রহণ অথবা ভাহাদগের স্যবহত বন্ধ, মাল্য বা অন্ুলেপন ব্যবহার করিলে, 
সেই সেই রোগ উৎপন্ন হয়। এ সকল রোগীর শুশ্রযা সতর্কতার সহিত করা 
কর্তব্য । 

কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসা-বিধি। 
বিরুদ্ধ অন্ন ও পানীয় (ক্ষীর, দি ব! হুগ্ধসহ মত্স্য বা মাংস একত্র তক্ষণ), 
তরল, ্লিপ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্য সেবন, বমন ও মলমূত্রাদিব বেগ-ধারণ, ভোজ্- 
নের পরেই অত্যন্ত ব্যায়াম (পরিএম )১ অগ্নির উত্তাপ বা রৌদ্র সেবন, 
ঘর্খাক্ত, পরিশ্থাস্ত ও ভয়াক্রান্ত হওঝুটর পরেই শীতলজল পান, অপক অন্ন 
তোঙ্ছন ব। অধ্যশন অর্থাৎ ভূক্তদ্রব্য পরিপাক ন! হইতেই পুনর্ধার তোজন, 
পঞ্চকর্ম্ম (বমন, বিরেচননিরুহণ, অন্বাঁন ও নম্ত ) প্রয়োগের পর্ন অপচাঁর, 
নৃতন-অন্ন, দি, মৎস্য, লবণ, অগনদব্য, মাধকলায়, মূলা, পিষ্টক, তিল, দুগ্ধ 'ও 
গুড় অত্যধিক ভোজন, তূক্তদ্রব্যের বিদগ্ধা্গীর্ণ অবস্থায় মৈথুন, দিবানিদ্রা, 
ব্রাহ্মণ ও গুরুজনের অপমান এবং ন্তান্য নানাপ্রকার পাপকার্ধ্যদ্বার বাদুঃ 
পিস্ত ও কক এককালীন প্রকুপিত হইয়া ত্বক্‌, রক্ত, মাংস ও জলীর ধাতুকে 
দুষিত করিয়া কুষ্ঠরোগ উত্পাদন করে। 
কুষ্ঠ অষ্টাদশপ্রকার, তন্মধ্যে মহাকুষ্ঠ সাতপ্রকার ও ক্ষুদ্র কুষ্ঠ একাদশ- 

প্রকার। কাপাল, উড়ুম্বর, মণ্ডল, পিগ্স, কাকণ, পুণগুরীক ও খক্ষঞিহব এই 
কয়েকটিকে মহাকুষ্ঠ কহে এবং এককুষ্ঠ, গজনর্ম, চর্ম্দল,বিচচ্চি কা,বিপাদ্িকা, 
পামা, কচ্ছু, দত্র/বিক্ফোট, কিটিম ও অলদক ; এই কযেকটিকে ক্ষুপ্রকুষ্ঠ কহে। 
সর্ধপ্রকার কুষ্ঠরোগই ত্রিদোধোৎপন্র, কিন্তু তন্মধ্যে আবার একটি বা' 
ছইটি দোষের প্রাবল্য অনুসারে বাতিক, পৈশ্তিক শ্লৈশ্মিক, বাত-পৈতিক। 


১১০৮ আবুর্ষ্বেদ-শিক্ষা ৷ 


বাতগ্নৈগ্রিক, পিস্তপ্লৈগ্মিক এবং সান্লিপাতিকভেদে কুষ্ঠরোগ সাতভাগে ৰিতক্ত। 
বাযূর প্রাবল্যে ক্কাপাল, পিত্তাধিক্যে উড়ম্বরঃ শ্রেপ্রাধিক্যে মণ্ডল ও বি5চ্িকাঃ 
বাতপিস্তাধিক্যে ধক্ষজিহব, বাতগ্নেম্মাধিক্যে চর্মকুষ্ঠ, এককুস্ঠ, কিটিয, সিন, 
অলদক ও বিপাদ্দিকা, পিত্রপ্নেঘাধিক্ে দগ্ধ, শতার, পুগুরীক, বিস্ফোট, 
পাম। ও চ্দদল এবং ব্রিদোবের আধিক্যে কাকণকুষ্ঠ জন্মে । 
কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে পোগাক্রান্ত স্থানের চর্ম মন্ণ, রুক্ষ বা 
খরম্পর্শ, ঘর্ধবিহীন, বিবর্ণ ও স্পর্শজ্ঞান-রহিত অর্থাৎ, অসাড় হম এবং গরস্থানে 
দাহ; কও, সথচীবিদ্ধবথ বেদনা 'ও কোঠ (মগুলাকার চিহ ) উত্পন্ন হর, ব্রণ- 
সকল শীঘ্ব উৎপন্ন, অত্যন্ত বেদনাযুক্ত ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়ঃ ব্রণের অঙ্কুরসকল 
অত্যন্ত রুক্ষ ও অল্প কারণেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং রোগীর ক্কান্তি, রোমাঞ্চ, 
ও রক্ত ক্কষ্ঃবর্ণ হইয়া থাকে । অধিকাংশ চর্দ রোগেও ত্বকে বেদনা এবং কণু, 
বা ব্রণ উৎপন্ন হইতে পারে, সুতরাং এ লক্ষণন্বা রা কু্ঠরোগ কিন! তাহা স্থির 
করা যায় না। যেস্ানে কুষ্ঠ উৎপন্ন হইবে? সেই স্থানের ত্বকের অপাড়ত। ব! 
স্পর্শশজি-রাহিভ্য ও বিবর্ণতা প্রধান লক্ষণ, প্রায়ণঃ এই দুইটি লক্ষণদ্বারাই 
সহজে কুষ্ঠ রোগ নির্ণয় করা ঘায়। 
লোকের সাধারণ বিশ্বাস যে কুষ্ঠ অনাধ্যরোগ, কখনও আব্োগ/ হয় 
না। কুষ্ঠরোগ যে কঠিন বা ছুধারে!শ্য, সে বিষগ্নে সন্দেহ নাই, কিন্তু তন্মধ্যে 
কতকগুলি এরূপও অ।ছে যে,সহজে আরোগ্য হয়, আর কতকগুলি ছুরাকোগ্য 
অতিকষ্টে আরোগ্য হয়। কুষ্ঠ সম্বন্ধে ধাহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তীহার। 
অবশ্যই অবগত আছেন, কুষ্ঠরোগমাত্রই অপাধ্য নছে। এতদ্দেশে কতিপর 
কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্টিত হইয়াছে, তাহার বিবরণী পাঠ করিলেও একথার থাথার্থ্য 
প্রতিপন্ন হইবে। 
চিকিতুসা-সঙ্কেত । যে কোনপ্রকার কুষ্ঠই হউক না৷ কেন, তাহা 
বংতার্দে কোন্‌ দেমোতপন্ধ প্রথমতঃ নিরব কৰা! উচিত | বাযুর প্রকোণে 
উৎপর কুষ্ঠে আক্রান্ত স্থান খরম্পর্শ, রুক্ষ, ামবর্ণ ৰা রক্তবর্ণ এবং হুচীবিদ্ধবৎ 
বেদনাযুক্ত হয়, পিতের প্রকোপে উৎপন্ন হইলে, আক্রান্ত স্থান রক্তবর্ণ, বেদন। 
ও দাহযুক্ত হয় এবং তাহাতে উৎপন্ন ক্ষত হইতে পৃ আব হয়, শ্রেম্মার 
প্রকোপে উৎপন্ন হইলে; আত্রান্তস্থান দেখিতে চক্চকে, কওযুক্ত ও এ কঙু- 
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হইতে গাঢ় তক্রবর্ণ আাব 'হইয়া থাকে। এইরূপ বাতপৈতিক কুষ্ঠে বানু ও 
পিত্বের প্রকোপ লক্ষণ, বাতগ্নৈশ্বিক কুষ্ঠে বাত ও শ্রেম্বার প্রকোপ লক্ষণ, 
পিশ্তপ্রৈমিক কুষ্ঠে শিতগ্নেশ্বার প্রকোপ লক্ষণ এবং সান্লিপাতিক কুষ্ঠ 
ব্রিদ্বোষের প্রকোপ লক্ষণ প্রকাশ পার । কুগঠাক্রান্ত স্থানে বেরূপ বাতাদি" 
দোষের প্রকোপ লক্ষণ প্রকাণ পায়, তত্রপ শরীরেও প্রকাশ পায় ও তজ্জন্ত 
শরীর বাতাধিক, পিন্তাধিক ও গ্নেগ্রধিক হয়, বাতাধিকো শরীর অত্যন্ত রুক্ষ, 
পিভাবিক্যে অন্তাহ ও গ্লেম্সাধিক্যে শরীর ভাববুক্ত হয়। এই সকল লক্ষণ- 
দবান্লা রোগ সহজে নির্ণর কর! যায়। কুষ্ঠ রসগতই হউক বা রক্ত কিন্বা 
মাংস্গতই হউক, বোগাৰস্তক বাতাদি দোষের গ্রৰে!প লক্ষণ অবগুই প্রকাশ 
গাইবে। 

বমনবিরেচন | কুষ্ঠরোগে বমনবিরেচণ দ্বার! প্রথমতঃ দেহ শুদ্ধ- 
করা একান্ত প্রয়োজন । বমনবিরেচনের জন্য বসন্ত বোগোক্ত ক্রম অবলম্কন 
করিবে। 

বমন বিরেচনদ্বার1 দেহ শুদ্ধ হইলে, স্ানিক ও আত্যন্তরিক উতয়প্রকার 
উ্ধ প্রয়োগ করা উচিত। এইন্ধপ উষধ প্রয়োগে রোগ বর্ধিত হইতেত 
পাবেই না, পরন্ত স্থানিক রোগ ও উপসর্ ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়। আইসে, সঙ্গে 
সঙ্গে শরীরও ক্রমশঃ সুস্থ হইতে থাকে । একবেলা ক্কাথ, একবেলা ঘটিকা ও 
একবেলা গুগ গুলু ব্যবস্থা করিলেই যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়, এমন কি 
অনেকম্থলে রোগ একবারে আরোগ্য হইয়া থাকে। এই রোথে ঘে 
কাথ ব্যবস্থা করা'যাইবে, রুপ স্থানে ক্ষত থাকিলে এ কাথ দ্বিগুণ মাত্রা 
প্রস্তুত করিয়া অর্ক প্রত্যহ প্রাতে পান ও অর্দেকন্বারা ক্ষতধোৌত করিতে 
দিবে! ক্ষত ধৌত করা হইলে, একটি প্রলেপ যোন্না করিয্বা ক্ষতস্থান 
ৰান্ধির। র।থিবে কিন্বা বান্ধির। রাখ। অলন্তব হইলে; টতৈতলে তুল। ভিজ্াইয়। 
গেই তুল! ক্ষতস্থানে ঘোঁজন! করিবে এবং তৈণ  উকাইয়া গেলে পুনব্ধার 
ভুলি দ্বার! & তৈন লাগাইবে ; ফলতঃ ক্ষতস্থান একেবারে খোলা রাখিবে না 
এবং তৈল ভঙ্ক হইলেই পুনর্ধার ভিঙ্গাইযবা। দিবে। কুষ্ঠরৌগের প্রারস্তে বা 
যাবৎ ক্ষত ন! হয়, তাবৎ ক্লাখ দ্বার। ধৌত ন! করিয়া রুগ্স্থানে কেবলমাত্র 
তৈল মর্দিন করিবে । 
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বাতিক ও বাতপৈত্তিক গলৎকুষ্ঠে ক্ষত হইতে স্রাব হইলে; দেবদারুলেপ, 
পটোলাদিকাথ এবং অমৃতাগুগ গুনু,কৈশোর গুগ গুলু বা ব্রিফলাগুগ গুলু প্রয়োগ 
করিবে । পৈত্তিক ও পি্তশ্নৈত্মিক গলৎকুণ্ঠে ক্ষত হইতে ক্লেদ বা রস নির্গত 
হইলে, কুষ্ঠাদি লেপ, খদিরাষ্টক কাথ, অমৃতাগুগ গুলু বা! রসাত্রগুগ গুলু এবং 
নিশ্বাদিচূর্ণ ও গ্ৎকুষ্ঠারিরস প্রয়োগ করিবে। খ্নৈ্মিক ও বাতপ্রৈম্মিক 
কুষ্ঠে তাললেপ, থদিরাষ্টকক্কাথ, কৈশোরগুগ গুলু ও বিশ্বেশ্বররস প্রয়োগ 
কবিবে। সান্নিপাতিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে নানাবর্ণের ক্রেদ ও রস নির্ণত 
হইলে, বিড়ঙ্গাদি লেপ, মঞ্জিষ্ঠাদি বা বৃহৎ মঙ্ধরিষ্ঠাদি কাথ, কৈশোরগুগ গুলু 
ও মাণিক্যরস প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে । বিশ্বেশ্বররস, গলৎকষ্ঠারিরস, 
মাণিক্যরম ,এবং কুষ্ঠকালানলরস সব্বদ। ব্যবহার্য ওপধ। কৃষ্ঠরোগে- 
বাতাদি দোষের বিচার না করিয়াও এই সকল উধধ প্ররোগ করা যায়। 
এইরূপ তাল-তন্ম, মহাতালেখবরস, পঞ্চনিধ, পঞ্চনিষ্ধ (মতান্তরে), অনৃতাঞ্কুর- 
লৌহ ও পঞ্চতিক্তত্বত গুগ গুলু প্রস্তুতি উনধ সন্বপ্রকার কৃষ্টে সর্ধদ। ব্যব- 
হার্স্য। এতদ্যতীত গত্জনটৈল, তুবরকতৈল ও নিমের তৈন পান ও 
মন্ধনে সর্ঘপ্রকার কু্ঠ বিনষ্ট হ]। লফ্ণাদিদার। বাভাদি দোষের প্রকোপ, 
লক্ষণ স্থির করিতে ন| পারিলে, এ সকন ওধদ প্রয়োগ করিলে ও চলে । ইচ্ছ।- 
সত্বেও নান! কাধ্যাস্থরোধে যাহাদের ওষধ সংগ্রহ করিবার অবসর নাই ঝ| 
ততটুকু ক্লেশ স্বীকার করিবার ইচ্ছা নাই, তাহাদের পক্ষে উল্ত তিনপ্রকার 
তলের মধ্যে একটি ব্যবহার করিলেই চলিতে পারে। গন্জনতৈল বেণে 
দোকানে পাওয়া যায়ঃ তুবরকতৈল বা চাউলমুগরার তৈন ও নিমের তৈল 
উভয়ই ডাক্তারখানায় পাওয়া যাঁয়। তুবরকতৈলের মাত্রা প্রভৃতি ৮৭৬ 
পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। তুবরকতৈল কুষ্ঠরোগে-বিশেষতঃ ফিরঙ্গজনিত কুষ্ঠে 
মহোপকারী, পুনঃ পুনঃ উহার ফল প্রত্যক্ষ কর! শিল্নাছে। উহার কোন- 
একটি তৈলপানের সঙ্গে সঙ্গে বাতাদিদে।য তেদে অন্ত কোন তৈল শবীরে 
বা ব্যাধিতস্থানে মর্দন করিগেও চলে। ধাতপ্রধান কুষ্ঠে বাতরক্তোক্ত 
বিষতিন্দুক তৈল, পিত্তপ্রধান কুষ্ঠে সোমপাজী ব। বৃহৎ সোমরাজী তৈল এবং 
ঞ্রেম্প্রধান কুষ্ঠে বৃহৎ মরিচার্দি তৈল রুগ্ন স্থঃনে ও সর্বাঙ্গে মালিশের বাবস্থা 
করিবে। 
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কুষ্ঠরোগে তৈল স্বৃত প্রয়োগে অসাধারথ উপকার হয়, রোগের যুলোচ্ছেদ- 
করিতে তৈল, দ্বতের শক্তি অসাধারণ। কুষ্ঠে, বায়ু, বা পিত্তের প্রকোপ 
দুষ্ট হইলে, তৈল ঘ্বৃত প্রয়োগ নিতান্ত প্রয়োজন । বাতিক; পৈত্তিক ও 
বাতপৈত্তিক কুষ্ঠে সোমরাজী তৈল ব বৃহৎ সোমরাজীতৈল ও মহাতিক্রঘ্বত ; 
শ্লৈগ্মিক, পিত্তশ্লৈম্সিক ও বাতশ্ৈস্মিক কুষ্ঠে বৃহৎ মরিচাদি তৈল বা! বিষতিন্ৃক- 
তৈল ও পঞ্চতিক্ত ত্বত গুগ গুনগু; বাতিক, শ্ৈশ্মিক, বাতশ্লৈন্মিক, পিত্তশ্লৈম্মিক 
ও সান্লিপাতিক কুষ্ঠে মহাপিওতৈল, ক্ুদ্রতৈল বা মহারুদ্রতৈল ও পঞ্চতিজ্ত- 
ঘ্বত গুগ গুলু, যথাক্রমে মর্দন ও পানের ব্যবস্থা করিবে। পৈতিককুষ্ঠে 
আবশ্যক হইলে, মালিশের জন্ত বৃহৎ গুড়,চ্যাদি তৈল ও পানের জন্ত পঞ্চ- 
তিক্ত ঘ্বত প্রয়োগ করা যায়। কুষ্ঠরোগে ব্রণ হইতে ক্রেদ নির্নীত হইলে, 
বিষ্যন্দন্তৈল তুলিদ্বার লাগাইবে। 
সেমরাঁজী তৈল ৯০* পৃষ্ঠায় পষ্টব্য। বৃহৎ সোমরাজী তৈল ৯০১ পৃষ্ঠায় 
রষ্টব্য। বৃহৎ মরিচাদিতৈল ৮৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । গজনতৈল ও নিমেরতৈলের 
মাত্রা প্রভৃতি তুবরক তৈলেন স্তার। মহাতিজ্তপ্বত ৯১৭ পৃষ্ঠায় দরষ্টব্য। পঞ্চ- 
তিক্তঘ্বত ৪৬৮ "পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । পঞ্চতিক্ত্বত গুগ-গুলু ৭*৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
বিষতিন্ুক তল ৭১০ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য । মহারুদ্রতৈল ৭-৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। বৃহৎ 
গুড়চ্যাদ্দি তৈল ৪১৮ পৃষ্ঠায় দর্টব্য। রুদ্রতৈল ৭০৯ পৃষ্ঠায় তরষ্টব্য। বিধ্যন্দন: 
তৈল ৯০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । ফিরঙগরোগে তুবরক তৈলের প্রয়োগ প্রণালী দ্রষ্টব্য। 
এইরূপ আরও কতকগুলি প্রসিদ্ধ তৈল দ্বত কুষ্ঠরোগে সঘধিক উপ- 
কারী। পৈভ্িক বা পিশুশৈক্মিক কুষ্ঠে সোমরাজীঘ্বত, বাতিক, পৈশ্তিক, 
শ্লৈম্িক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্নৈশ্িকঃ পিত্গ্নৈম্মিক ও সান্লিপাতিককুষ্ঠে মহা- 
খদিবাদি ঘ্ৃত, বাতিক, পৈত্তিক ও বাতপৈত্তিক কুষ্ঠে বাসারুদ্রতৈল, 
বাতিফকুষ্ঠে কুষ্ঠকালানল তৈল, গ্নেগ্মিককুষ্ঠে 98 বিষতৈল বা! কুষ্ঠ- 
বাক্ষসতৈল প্রয়োগ কর। যায়। 
এককুষ্ঠ। এই রোগ একটু কঠিন, সহজে আরোগ্য হয় না। বিশুদ্ধ 
গন্ধকচুর্ণ সরিষার তৈলে মিশ্রিত করিয়া কূর্য্যের উত্তাপে পাক করিবে। এই 
তৈল মর্দনে অনেক সমন্ধ রোগ আরোগ্য হয়। যদি উহাতে ফল না হয়, 
তাহা হইলে মরিচাদিতৈল বা! বিষতৈল মালিশের ব্যবস্থা করিবে এবং 
চে 
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সেবনের জন্য পঞ্চনিন্ব ব্যবস্থা করিবে । কুষ্ঠ রক্তদৃষ্টিঞ্রনিত হইলে, চাউপমুগরার 
তৈল প্রয়োগ করিবে। . 
গজচর্ন্ম ও কিটিম। দন্রু, চর্শকুষ্ঠ ও কিটিম প্রায় একই জাতীয়- 
পীড়া এবং একই ওষধে আরোগ্য হয়। দক্ররোগে যে সক ওঁষধ ব্যবস্থা 
করা হইল, তদ্দবাঝাই চর্মকুষ্ঠ ও কিটিম আরোগ্য হয়। যদি সকল 
গ্রলেপে না সারে, তাহাহইলে মরিচাদি বা বৃহৎ মরিচা্দিতৈল মর্দন 
করিতে দিবে। দদ্র এবং চর্শকুষ্ঠ ও কিটিমের পার্থক্য এই-_দদ্র মণ্ডলা- 
কাররূপে সীমাবদ্ধস্থাীনে উৎপন্ন হয় ও ঘামাচির ন্যায় কগু,যুক্ত হয়, কিন্ত 
চন্মকুষ্ঠ যেস্থানে উৎপন্ন হয়, সেস্ানের চামড়া হস্তীর চাষড়ার ন্যায় পুক, 
খস্থসে ও রৃষ্চবর্ণদৃষ্ট হয় এবং কিটিম যেস্থানে উৎপন্ন হয়, সেম্থানের 
চামড়া শ্যামবর্ণ, খস্থসে অথচ পাতলা দৃষ্ট হয়, হস্তি চর্দের স্তাত্ব পুরু হয় 
না। সেবনের জঙ্ত পঞ্চনিম্ব প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বক্তদুষ্টিজনিত 
হইলে চাউলমুগরার তৈল প্রয়োগ করিবে। গজনর্মকুষ্ঠের অপর নাম চর্নুকৃষ্ঠ। 
বৈপ।দিক | এই রোগে হাত ও পারের তলা ফাটির। যান এবং 
সেই ফাটা স্থানের চর ও মাংদ কঠিন ও বেদনাবিশিষ্ট হয়। এই রোগে 
ধৃনা, সৈদ্ধব লবণ, গুড়, মধুং ঘ্বত ও মোম একত্র পাক করিয়া আঠা 
মত হইলে নামাইয্বা তদ্দারা প্রলেপ দিবে । রক্তহুষ্টিজনিত হইলে চাঁউল- 
মুগরার তৈল ও মোম একত্র গলাইয়। প্রয়োগ করিবে। 
চর্ম্দল কুষ্ঠ । ইহাতে মহারুদ্রতৈল বা! বিষতৈল লাগাইবে ও শীত- 
পিত্ত রোগোক্ত অমৃতাদি কাথ সেবন করিতে দিবে । রক্তদুষ্টিজনিত হইলে। 
চাউলমুগরার তৈল প্রয়োগ করিবে। 
বিস্ফোট, অলসক ও শতাক নামক কুষ্ঠের চিকিৎসা! চর্মমদলকুষ্ঠের ন্যায় 
করিবে। 
বিচর্চিকা। এই রোগ জান্ুদেশে ব| হাটুর নিক উৎপন্ন হয়। 
কদ্দাচিৎ হাতে কন্ুয্নের নিয়েও হইয়া থাকে । বিচষ্চিকার প্রচলিত নাম 
“ বিকাচ বা কাউরের ঘা। ইংরাজীতে ইহাকে একজিমা কহে। এই রোগে 
শ্যামবর্ণ ও ঘনসনিবিষ্ট ছোটবড় পিড়ক1 উৎপন্ন হয়। এ পিড়ক। অত্যন্ত 
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চুদ্কায় এবং চুল্কাইতে টুন্কাইতে রস নির্গত হর ও কও গুলি পাকে, 
পাঁকিলে সু্ম সুস্ম বহু ছিত্রযুক্ত হয়। বিচর্চিক বালক, যুব ও বৃদ্ধ 
সকলেরই জন্মে, বর্ধাকাঁলে অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং শরৎ ও হেমন্ত 
ধতুর সমাগমে কমিতে আরম্ত করে ও ধীতর্কালে প্রশমিত হয়, আবার 
শীতাগমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । ইহা ফিরঙ্গরোগ হইতে উৎপন্ন হইতে 
পারে, খদি তাহাই হয়, তাহা হইলে, চাঁউলমুগরার তৈল ও গন্ধকচুর্ণ একত্র 
মিশ্রিত করিয়। প্রলেপ দিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে । ফিরঙ্গজনিত না 
হইলে, চিতল মাছের আইস্‌ অন্তধূমে দগ্ধ করিয়া তৈলের সহিত মিশ্রিত 
করিয়া প্রলেপ দিবে কিন্বা গঞ্জনটতল বা আল্কাতরার সহিত গন্ধক চূর্ণ 
মিশ্রিত করিয়! গ্রলেপ দিবে । আল্কাত রা আঁগুণে গরম করিয়। পাতলা 
করিয়া লইতে হয়। প্রলেপ যোজনা করিয়া কলার নরম পাতা বা পান- 
পাতাদ্বার। বান্ধিষ্ব। রাখিবে। এই রোগে মরিচাদি ও বৃহৎ মবিচাদিতৈল 
ব্যবস্থা করিয়া দেখা গিয়াছে, রোগ নির্মূল হয়না। উক্ত তৈল প্রয়োগ 
করিলে পিড়কাগুলি পাঁকিয়া উঠে, বেদনা বেশী হয়, তত্পরে রস নির্ণত হর, 
এবং একটু নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও কথঞ্চিত প্রশমিত হর মাত্র । সেবনের 
জন্য পঞ্চনিম্ব উৎকৃষ্ট গষধ। 

পাম1, কচু ও পাচড়া। বাঙ্গালায় যাহাকে চুলকণা কহে? স স্কতে 
ভাহ]ই পামা নাঁমে অভিহিত, উহাই একটু বড় আকারের হইলে আবার কচ্ছ- 
নামে অভিহিত হইয়! থাকে । কচ্ছুর প্রচলিত নাম খোস্‌। খোস্‌ পাকিয়া 
রস নির্গত হইলে তাহাকে পাড়া কহে। পামা ও কচ্ছু উভয়ই হস্তদয়ে 
ও নিতম্বদেশে বাহুল্যরূপে উদগত হয়। পাম] ও কচ্ছুরোগে শীতপিত্ত- 
রোগোক্ত দূর্ধাদি লেপ, আমলাদি যোগ, সিদ্ধ্থলেপ এবং অনৃতা্দি কাথ ও 
হরিদ্রাখণ্ড উপকারী । কচি নিমপাতা ও কীচা হলুদ সমতাগে বাটিয়া লেপন 
করিলেও রোগ সারে। রোগ বেশী দ্দিনের হইলে?. উক্ত কাথ প্রয়োগ 
করা আবশ্তক। পাচড়া হইলে, সরিধারতৈল ও মোম একত্র গলাইয়া 
তাহাতে বিশুদ্ধ গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মলমের ন্যায় লাগাইবে। যদি 
উহাতে না সারে বা পাচড়া হইতে বেশী রদ নির্গত ও তাহার উপর পচা * 
সঞ্চিত হয়, তাহা হইলে, চুণ এক ভাগ, তু'তেগোড়া এক ভাগ ও বিশুদ্ধ 
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গন্ধকচুর্ণ এক ভাগ একত্র করিয়া তৈলের সহিত মিশাইয়া লেপন করিবে। 
রক্তছুষ্টিজনিত হইলে, ইহাতে নাও সারিতে পারে, তখন এঁ দুই পদ ওঁষধে 
তৈলের পরিবর্তে চাউলমুগরার তৈল মিশাইয়া যলম প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ 
করিবে। [ও এ 
দত্রু | ঘাহাকে বাঙ্গালায় দাদ কহে, তাহাই সংস্কতে দদ্র নামে খ্যাত। 
ইহাও ক্ষুদ্র কুষ্ঠমধ্যে গণ্য। এরোগ সর্বসাধারণের পরিচিত । ইহা চামড়ার 
উপরে মগ্ডলাকারে উখিত হয় ও মগ্ডলাকার চিহ্ের মধ্যবর্তীস্থান ঘামাচি 
্টায় ক্ষুদ্র কষুত্র কণুমুক্ত হয়, কণড,গুলি সময় সময় চুলকায় এবং তাহা- 
হইতে রস নির্গত হয়। দক্র দেখিতে রক্ত বা৷ শ্তামবর্ণ। বিশুদ্ধ গন্ধকচূর্ণ 
ও গঞ্জনতৈল একত্র করিয়া লাগাইলে দদ্র বিনষ্ট হর। দক্ররোগে ওধধ 
প্রয়োগ করিতে হইলে, একটি বিষয় স্মরণ রাখা উচিত। একবার ওষধ 
প্রয়োগেই দাদ আরোগ্য হয় না, কয়েক দিনের জন্য যাপ্য থাকে মাত্র, 
কিছুকাল পরে আবার দেখা দেয়; সুতরাং পুনর্ব্বার প্রকাশ পাইবামাত্রই 
ওধধ প্রয়োগ একান্ত আবশ্তক, এইরূপে উপযুপরি ২৩ বার ওধধ প্রয়োগ 
করিলেই রোগ একবারে আরোগ্য হয়। যাহাদের বিশ্বাস রোগ একবারে 
সারে না, তীহারা এ নিয়ষে ওষধ ব্যবহার করিলেই একথার সত্যতা উপলব্ধি 
করিতে পাব্রিবেন। গঞ্জনতৈল, চাকুন্দেবীজ ও কাঁলকস্থন্দেবীজ এক 
বাটিয়! প্রলেপ দিলে অথবা চাকুন্দেবীজজ, কুড়, সৈদ্ধবলবণ, শ্বেতরর্ধপ ও 
বিড়ঙ্গ বাটিয়া লেপন করিলে কিম্বা কেবলমাত্র পোন্দ।লপাঁত! ও দোমরাজী- 
বীঞ্জ কাজিতে বাটি়। লেপ দিলে দাদ আরোগ্য হয়। এতদ্বতীত কাল্‌- 
কানুন্দে পাতার রস ও চাকুন্দে পাতাররল সমভাগে লইয়৷ তৎসহ সোহাগার- 
খৈ ও গন্ধকচুর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু সারে; তুলপীপাতা ও 
সৈদ্ধব একত্র রগড়াইয়া লাগাইলেও দক্র সারে। 
ছুলী ব৷ সিধাকুষ্ঠ । চন্দনঘসা, সোমরাঁজীবী্জ, চাকুন্দেপাতা ও কাল- 
কামুন্দে পাতা সমভাগে বাটিয়া প্রলেপ দিবে কিন্বা ২ ভাগ চন্দনঘস! ও ৯ 
ভাগ বিশুদ্ধ হরিতালঘসা ছাগলের মৃত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়। প্রলেপ দিবে 
' অথবা আপাং পাতার রসম্বারা যূলারবীজ পেবণ করিয়া লাগাইবে। 
| শিিত্রকুষ্ঠ । বাঙ্গালায় বাহাকে ধবল বা'শেতী কহে, তাহাই সংস্কতে 
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্বি্রকুষ্ঠ নামে অভিহিত।* 'কুষ্ঠ ও শ্বিত্রের চিকিৎসা একই। কোন অঙ্গ 
আগুণে দগ্ধ হইলে, তাহ? হইতেও শ্বিত্র উৎপন্ন হয়। বিশুদ্ধ হরিতাল এক ভাগ 
ও সোমরাজ্রীবীজ ৪ ভাগ একত্র করিয়া গোমত্রে মর্দন পূর্বক প্রলেপ দিবে। 
কুঁচ ও রক্তচিতার ঘূল সমতাঁগে জলদ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিবে। কেবল 
রক্তচিতার মূল বাটিয়! প্রলেপ দিলেও শ্বিত্র নষ্ট হয়। চিতামূল ফোস্কা- 
কারক, কিন্তু খুব পাতলা করিয়া প্রলেপ দ্বিলে এবং উপযুগপরি তিন দিন 
প্রয়োগ করিয়। তিন দিন বন্ধ করিলে ফোন্কা হয় না, ফোস্কা! হইলে তাহাতে 
তয়ের কারণ নাই। কোস্কা উঠিয়া ঘা হয় এবং রোগ আরোগ্য হয়। চিতামূল 
বাআকন্দক্ষীরের প্রলেপ দিলে, সেইস্থানে কদাচ জল লাগাইবে না। স্থান 
কাপড়ে আবৃত করিয়া নান করা উচিত। সৈন্ধবলবণ আকন্দের ক্ষীরে বাটিয়। 
লেপন করিলেও বিশেষ উপকার হয় । মুখে হইলে বিশুদ্ধ গন্ধক, চিতামূল, 
হীরাকস, হরিতাল এবং হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার ছাল সমানভাগে 
লইয়া জলে বাটিয়! প্রলেপ দিবে। যে সকল কুষ্ঠ হইতে রস শ্রাব হয়, 
তত্ধ্যতীত অন্যান্ত কুষ্ঠে প্রলেপ দিতে হইলে, ডুমুর পাতা বা বলাড়ুমুর পাতা- 
বারা রোগাক্রান্তস্থান, ঘর্ষণ করিয়া পশ্চাৎ প্রলেপ লাগাইবে। এই রোগে 
সেবমের জন্য পঞ্চনিম্ব উৎকৃষ্ট উষধ অন্ুুপান-দ্বত ও মধু এতদ্্যতীত 
গলতকুষ্ঠারি রূস, শ্বেতারি এবং কুষ্ঠকালানলরস নিমছালের কাথসহ প্রয়োগ 
করা যায়, মালিশের জন্য মরিচাদিতৈল, বৃহৎ মরিচাদিতৈল, কুষ্ঠরাক্ষসতৈল, 
কুষ্ঠকাঁলানলতৈল, সোমরাঞ্ীতৈল বা বৃহৎ সেমরাজীতৈল বাতাদিদোব-ভেছে 
ব্যবস্থা কর। যাইত পারে, কিন্তু উক্ত প্রলেপ আগ্রে প্রয়োগ করা উচিত, কারণ 
প্রলেপ ছ্বারা রোগ আরোগ্য হইলে, অন্ত ষধ প্রয়োগ করিতে হয় না। 


কুষ্ঠরোগে-উষধ । 


দেবদীরুলেপ | বাতিক ও বাতপৈত্তিক কুষ্ঠে ক্ষতন্থান হইতে ক্লেদ ব1 
রস নির্গত হইলে এবং ব্রণে সুচিবিদ্ধবৎ বেদন! ও রুক্ষতা প্রকাশ পাইলে, 
পটোলাদি ক্কাথছারা ক্ষত ধৌত করিয়া এই লেপ লাগাইবে। 


দেবদারুলেপ | দেবদারু, খয়ের, নিমপাতা, বিড়ঙ্গ ও করবীবৃক্ষের মূলের ছাল, প্রত্যেকে 
সমভাগ, জলে মর্দন করিয়া প্রলেপ দিবে। 


১১১৬ আয়ুর্বেবদ-শিক্ষা । 


কুষ্ঠাদিলেপ । পৈপ্ধিক ও পিতশলৈশ্মিক কুঠ্ে ক্ষতস্থানে অত্যধিক দাহ 
প্রকাশ পাইলে, এবং ক্ষত হইতে পীতবর্ণের ক্রেদ ও রস নির্গত হইলে, 
খদিরাষ্টক কাথঘ্বার] ক্ষত ধৌত করিয়৷ এই লেপ তাহাতে লাগাইবে। 


কুষ্ঠাদি লেপ । কুড়, চাকুন্দে বীজ, কালকাহ্‌ন্দে বীজ ও ডহরকরঞ্জ বীজ প্রত্যেকে সম- 
ভাগ, জলে মর্দন করিয়া প্রলেপ লাগাইবে। 


তাললেপ। শ্নেশ্মিক ও বাতণ্নৈদ্মিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে পা বা শ্বেত- 
বর্ণের ক্লেদ নির্ঘত হইলে, এই লেপ ক্ষতস্থানে লাগাইবে। অগ্রে খদ্িরাষ্টক 
কাথদ্বার] ক্ষত ধৌত করিয়! পশ্চা প্রলেপ লাগাইবে। 


তাললেপ। হরিতালঃ, মনঃশিলা ও রিচ; প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দন করিয়! 
প্রলেপ লাগাইবে। 


বিড়ঙ্গাদিলেপ। সান্গিপাতিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে নানাবর্ণের ক্লেদ 
নির্গত হইলে, মণ্রিষ্ঠা্দি বা বৃহৎ মপ্রিষ্ঠাদি কাথঘ্বার! ক্ষত ধৌত করিয়া এই 
লেপ লাগাইবে। 


বিড়ঙ্গাদি লেপ। বিড্গ, সৈন্ধব, হ্রীতকী, সৌমরাজী বীজ, খ্বেতসর্ষপ, ডহরকরঞ্জ বীজ 
ও হরিদ্রা প্রত্যেকে সমভাগ ; জলে মর্দন করিয়া প্রলেপ লাগাইবে। 


পটোলাদ্ি কাথ | বাতিক ও বাতপৈত্তিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে ক্লেদাদি 
নির্গত হইলে, রোগীকে প্রত্যহ প্রীতে এই কাথ পান করিতে 'দিবে। 
পটোলাদি কাথ। পোল্তা, খয়ের, নিষগ্থীল, হরীত কী, আমলকী, বহেড়া, কালিয়া- 
লতা ( কেলেকড়া) ও কটকী, সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। 
খদ্দিরাষ্টক | পৈতিক, শ্লৈশ্মিক, পিতৃগ্নৈন্মিক ও বাতগ্নৈগ্সিক কুষ্ঠে 
ক্ষত হইতে লক্ষণান্যায়ী ক্রেদাদি নির্গত হইলে, রোগীকে এই কাথ প্রত্যহ 
প্রাতে পান করিতে দিবে। 
খদিরাষ্টক | প্রস্তবিধি ১০৯৪ পৃষ্ঠায় রষ্টব্য। 
মঞ্জিষ্ঠাদি কাথ । সাহ্লিপাতিক গলৎকুষ্ঠে ক্ষত হইতে নানাবর্ণের আ্রাব 
নির্গত হইলে, রোগীকে এই ক্বাথ প্রত্যহ সবালে পান করাইবে। 
অঞ্জিঠা্ি কাখ। অঞিষঠা। সোমরাজী বীজ, টাকুলে বীজ, নিমছাল, হরীতকী, হরিভ্রাঃ 


কুষ্টরোগ-চিকিৎসা। ১১১৭ 


আমলকী, বাসকছাল, শতমুলী, বেড়েলা, গোক্ষরচাকুলে, যষ্টিমধুং গৌচ্ছুর, পোল তা, 
বেধার মূল, গুলধ ও রক্তচন্দন প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ 
৮তোলা। 
বৃহৎ মঞ্জিষ্ঠাদি কাথ। সার্িপাতিক' কুষ্ঠে ক্ষত হইতে নানাবর্ণের 
আব নির্গত হইলে, রোগীকে এই ক্াথ প্রত্যহ প্রাতে পান করাইবে | 
বৃহৎ মপ্তিষ্ঠার্দি কাথ। মঞ্সিষ্ঠা, কুড়টী ছাল, গুলঞ্চ, মুখা, বচ, শ'ঠ, হরিডা, দারুহরিঙা, 
কণ্টকারী, নিমছাল, পোল তা, কটকী, বামনহাটী, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, স্চীমুখী, দেবদারু, 
ইঞ্জব, ভীমরাজ, পিপুলঃ বলাড,মুর, আকনাদি, শতমুলী, খয়ের, হ্রীতকী, আমলকী, 
বহেড়া, চিরতা, ঘোড়ানিগের ছাল, শালগাল, সোন্নালের মাঠা, প্রিয়গঁ, দোমরাজীবীঞ্জ, 
রক্তচন্দন, বরুণাল, দশ্তীমুল, শেওড়াছাল, বাসকছাল, ক্ষেৎ্পাপড়া, অনভ্তমূল, আটৈম, 
দুরালভা, বাখালশশার মূল ও বালা প্রত্যেকে সনভাগে মিলিত ২'ভোলা, জা ৩২ তোলা 
শেষ ৮ তোলা। 
অম্বতাগুগগুলু। বাতিক, পৈত্তিক, বাতপৈত্তিক, পিশুপলৈস্মিক ও 
সান্লিপাতিক কুষ্ঠে ক্ষতস্থানে দাহ, পরুতা, কণ্তা ও স্পর্শ শক্তিত্ন অভাব 
প্রস্থৃতি উপদর্গ প্রকাশ পাইলে এবং ক্ষত হইতে লক্ষণানুযারী ন[নাবর্ণের সাব 
নর্গত হইলে; রোগীকে এই ধন প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে সেবন করিতে দিবে। 
অন্থপান-_গরম হুগ্ধ। 
অমূতাগুগ গুনু। , প্রস্তুতবিধি ৭০২ পৃষ্ঠায় ভুষ্টব্য। 
কৈশোরগুগ গুলু। বাতিক, পৈভিক, গ্ন্মিক, বাতপৈত্তিকঃ বাত- 


গৈম্মিক ও সারিপাতিক কুষ্টে ক্ষতস্থানে দাহ, পক্কতা, কণ্ড,ত! থাকিলে ও ক্ষত 
প্ুকাশ এবং তাহ! হইতে নানাবর্ণের আব নির্গত হইলে, রোগীকে এই উধধ 
প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে সেবন করিতে দিবে । ইহাদ্বারা শীপ্ব দাহ ও শ্রাবাদি 
উপসর্গ প্রশমিত হইয়া থাকে । কুষ্ঠরোগে ইহার স্তায় উপকারী ষধ বিরর্প। 
িত্রকুষ্ঠেও ইহা অতি উপকারী। অন্ুপান_-গরম ছুগ্ধ। 
কৈশোরগুগ গুলু। প্রস্ত তবিধি ?*২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

ত্রিফলাগুগগুলু। সান্নিপাতিক কুষ্ঠে বাত ও পিজ্ের প্রবলু- 
প্রকোপ দুষ্ট হইলে কিন্বা, বাতি ও বাতপৈত্তিককুষ্ঠে এই ওধধ প্রয়োগ 
কৰিবে। ইহা প্রয়োগে কুষ্ঠঞ্জনিত ক্ষত হইতে ক্লেদাদি নিঃসরণ বন্ধ অথছ 


১১১৮ আয়ুর্বেবেদ-শিক্ষা | 


রুস্থানের দাহ, বেদনা! ও পকষত প্রভৃতি উপসর্গ সমূহ প্রশমিত হইয়। 
থাকে। 
ভ্রিফলাগুগ-গুলু। প্রস্ততবিধি 1০৩ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 
নিশ্বাপিচ্র্ণ | পৈত্তিক, প্লৈশ্মিক ও পিতগ্নৈশ্মিক কুষ্ঠে ক্ষত প্রকাশ 
পাইলে এবং তাহাতে নানাপ্রকার উপসর্গ, বেদন! ও শ্রাব থাকিলে, এই উধধ 
রোগীকে সেবন করিতে দ্িবে। কুষ্ঠরোগে এরূপ উপকারী উষধ বিরল। 
্িব্রকুষ্ঠেও ইহ! অতি উপকারী। অন্ুপান--গরম ছুগ্ধ। 
নিঙ্বাণি চূর্ণ। প্রস্ততবিধি +০২ পৃষ্ঠায় দরষ্টব্য। 
রসাভ্গুগগুলু । বাতিক, পৈত্তিক ও পিজগৈত্মিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে 
লক্ষণানুযামী ক্লেদ বা রূপ নির্গত হইলে এবং ক্ষতস্থানে নানা প্রকার উপদর্গ 
থাকিলে, এই ওধধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান--গরম দুগ্ধ । 
রসাভ্রগুগ গুলু। প্রস্ত তবিধি +*৩ পৃষ্ঠায় জরষ্টব্য। 


গলৎ কুষ্ঠারিরস। পৈত্তিক ও পিশশ্ৈত্নিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে ক্লেদ 


বহির্গত হইলে এবং নানাউপনর্গ প্রকাশ পাইলে, এই উদ রৌগীকে সেবন 
করিতে দিবে । শিত্রকুষ্ঠেও ইহ! উপকারী । অন্ুপান-_দুগ্ধ,। 

গলৎকুষ্ঠারিরম। কজ্জরলী২ তোলা এবং তাশ্র, লৌহ, বিশুদ্ধ র্গগুলুং রক্তচিতারমূল, 
শিলাজ্তু; বিগদ্ধ কুচিল! ও বচ, ইহাদের প্রত্যেকে এক তোলা ও অভ্র এবং করঞ্র-বী্ 
প্রত্যেকে ৪ তোলা সমস্ত চূর্ণ একত্র কত্বিঘ়া মধুদ্বার1 বর্দিনপূর্ব্বক, ঘৃতসহযোগে বটিকা 
ক্ষরিবে। মাত্রা-এক জানা | 


বিশ্বেশ্বররস। বাতিক, গ্নৈগ্মিক, বাতগ্নৈমিক ও পিজপ্লৈক্সিক ও গলত- 
কুষ্ঠ ক্ষত হইতে লক্ষণানুষায়ী ত্রাব ও উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই উধধ 
রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সাধারণ ব্যবহার্য উবধ। প্রার অধিকাংশ- 
স্থলেই লক্ষণাদ্দির প্রবিচার না করিয়। চিকিৎসকেরা ইহা প্রয়োগ করেন। 
ফিরগগজজনিত কু, ন্নাম়ুগত বাত ও বাতরক্তের ইহ! অমোঘ উধধ। অন্ু- 
গান-নিমছালের রস ব। কাথ। 
বিশ্বের রস। প্রন্ততবিধি 1*৫ পৃষ্ঠায় তষ্টব্য। 


কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসা । ১১১৯ 


মাণিক্যরস | সান্িপাতিক কুষ্ঠে ক্ষত হইতে নানা বর্পের আাব ও 
লক্ষণান্ষারী নান! উপনর্ণ উপস্থিত হইলে, এই ওষধ রোগীকে সেবন করিতে 
দিবে। ইহ্াঁও সর্বদা ব্যবহার্য ওষধ, অধিকাংশ স্থলে রোগের লক্ষণাদি 
বিচার ন1 করিয়াও প্রয়োগ কর! হয়। অন্থপান--গুলঞ্চের রস বা! নিম- 
ছালের কাথ অথবা ছুগ্ধ। 

মাণিক্যরস। বিশুদ্ধ হরিতাল ৮ তোলা, বিশুদ্ধ গন্ধক ৮ তোলা, মনঃশিলা ৪ তোলা 
এবং পারদ, সীসা, তা, অভ্র ও লৌহ, ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা একত্র করিয়া বটের 
ক্ষীরে মদন করিবে | প্রথমতঃ গদ্ধক ও পারদ কক্দ্রল। করিয়া পশ্চাৎ সমস্ত দ্রব্য বটের ক্ষীরে 
মদ্দন করিবে । অনন্তর নিমের ক্কাথে তিনদিন ভাবনা দিয়া রৌত্রে শ্্ করিবে, পরে 
উহ্ভার সহিত গুল, বালা, সোমরাজীবীজ, ্মালকুশী, নীলঝি'ট৭, শলিনাহাল; মুরার্াংসী, 
জীরা, নিশিন্দাছাল ও করবীমুলের ছাল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ অদ্দতোল। মিশ্রিত করিয়া 
জলে মর্দন পূর্বক মুষার মধ্যে রাখিয়া পুটপাক করিবে | মাত্রা-২ রতি । 

কুষ্ঠকালানলরস । বাতিক, পৈত্তিক, শ্রেগ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাত- 

শ্রেপ্িক, পিত্তপ্লৈপ্মিক ও সান্নিপাতিক কুষ্ঠের যে কোন লক্ষণ উপস্থিত হইলে, 
এই উষধ প্রয়োগ করা যার়। ইহা সর্বদা ব্যবহার্ধ্য উবধ। অন্কপান-_ছুগ্ধ 
বা গুলঞ্চের রস। 

কুষ্ঠকালানলরস। কজ্দলী ২ তোলা এবং সোথাগার খৈ, তাত্র, লৌহ ও শিপুলদুর্ণ 
গরতোকে ১ তোলা! গ্রহণপূর্ব্বক নিযের পাতা, ফল, যুল, ফুল ও ছালের ক্াথে, ত্রিফলার 
স্কাথে এবং সোন্দালের শাসের কাথে যথাক্রমে সাতবার করিয়া ভাবন! দিয়া লইবে। 
বটাও রতি। 

তালভনম্ম | ইহা গলৎ কুষ্ঠের পরীক্ষিত উষ্ধ। কুষ্ঠরোগে হস্ত এবং পদ 
গলিতপ্রান্ম হইলে অথব। ক্ষতস্থানে কও, অতিশয় দাহ, নানা প্রকার বেন! 
ও ক্ষত হইতে ক্লেদনির্গমন হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর গাত্র-গুরুতা ও অন্ান্ত 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঁষধ ব্যবস্থা করিবে । অন্ুপান--নিমের পাতা 
বা ছালচুর্ণ ও গব্য ঘ্বত। 

ভালভন্ম। প্রস্ততবিধি ?*৬ পৃষ্ঠায় ভরষব্য। 
মহ।তালকেম্বর রস 1 কুষ্ঠে হাত পা ও অঙ্গুণি প্রভৃতি গলিতপ্রায় 


ত 


১১২০ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা | 


হইলে, এবং ক্ষতস্থানে বেদনা, দাহ, রোগীর পিপাপ! ও গাত্র-গুরুত। প্রভৃতি 
নান! উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, অথচ ক্ষত হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে, এই ওঁষধ 
রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া যার। অন্থপান__নিষের পাতা.বা ছাল-ুর্ণ 
ও ঘত। 

মহাতালকেশ্বর রস। প্রস্ততবিধি +৮৮ পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য। 

পঞ্চনিম্ব । ইহা গলৎকুষ্ঠেও উপকারী, শ্ষিত্র প্রভৃতিতেও উপকারী, 

যেকোন কুষ্ঠের যেকোন অবস্থাতেই প্রয়োগ কর! যায়, কিন্তু পিস্তপ্রধান- 
কুষ্ঠে প্রয়োগ করিলে গাত্র-দাহ, চর্ষের উপর নান। প্রকার কও,র উদগম ও 
তাহাতে জালা প্রন্তৃতি উপপর্গ অঠি শান্ব প্রশমিত হইয়] থাকে | পঞ্চনিদ্ব 
প্রস্তুতের কেশ স্বীকার করিতে ধাহাঞ। রাঙ্জী নহেন, তাহারা নিমের তৈল 
হুগ্ধপহ সেবন করিতে পারেন। ফল একই। সহপান--্বত ও মধু অন্থ- 
পান- দুগ্ধ । 

পঞ্চনিশ্ব। নিমের পাতা, ফল, ফুল, মুল ও ছাল প্রত্যেকের চুণ সমভাগে লইয়া এক 
মিশ্রিত করিবে। চূর্ণ বেশীদিন অবিকৃত খাকে নাঃ ছুই ভিন মাসের পরই বীর্্যহীণ 


হয়, এজন্য চুর্ণকে নিমছালের বা পাতার রসদ্লারা বাটিয়া বটী করিয়া, লইতে পারা যায়। 
বটিক] প্রায় একবৎসর অবিকৃত থাকে। 
পঞ্চনিন্ব ( মতান্তরে )। পঞ্চনিষ্ব যে যে অবস্থায় প্রয়োগ কর! যায়, 

ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োগ করিবে। শ্বিত্রকুষ্ঠেও ইহা মহোপকারী। 
সহপান_দ্বত ও মধু অনুপান-ছুদ্ধ। 

পঞ্চলিম্ব (মতান্তরে )| নিমের স্কুল, ফল, পাতা, ছ।ল ও মুল প্রত্যেকের চুর্ণং তোল 
এবং হ্রীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ, ব্রহ্গীশাক, গোক্ষুর, ভেলা, 
চিতামূল, বিড়লশাস, ঢামার-মানু; লৌহ, গুলধ, হরিজ্রা, দারুহরিদ্রা, সোমরাঘীবীন, 
সোন্পালের শা, কুড়, ইন্দ্রধধ ও আকনাদি, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, সমন্ত চূর্ণ 
একত্র করিয়া খয়ের, শাল ও নিষছাল, ইহাদের এত্যেকের ককাথে ও ভীমর়াজের শ্বরধে 
যথাক্রমে ॥ বার করিয়া ভাবনা দিবে। চুর্ণ বা বটিকার মাত্রা-এক আনা হইঠে 
ঢারি আন1। 


অমৃতান্থুর-লৌহ । যে কোন প্রকার ছুষ্ঠরোগের যে কোন অব্থায় 
বাতাদি দোষের বিচার ন1 করিয। ইহা প্রয়োগ কর! বায়। তবে প্রয্মোগকানে 


কুষ্ঠরোগ-চিকিৎস! ১১২১ 


কিঞ্চিৎ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্তক। ইহাতে পর্পটী ও ভেলা! আছে, সুতরাং 
বাঘুপ্রধান শরীরে প্রয়োগ করিলে বায়ুর প্রকোপ অর্থাৎ মাথাঘোর! প্রসৃতি 
উপসর্গ আক্কও বর্ধিত হয় এবং পিশ্তপ্রধান শরীরে প্রয়োগ করিলে পিস্তের 
প্রকোপও সমধিক বন্ধিত হয় অর্থাৎ হাত পাবা সর্ধাঙ্গে দাহ উপস্থিত 
হয়। এ সকল উপসর্গ নিবারণের জন্ দুগ্ধ কিছু বেশী পরিমাণে পান করিতে 
দিবে এবং প্রত্যহ বা সহমত নারিকেলের জল পান করিতে দিবে । সহপান 
দ্বত ও মধুঃ অন্গপান _ছুষ্ধ বা নারিকেলের জল। 

অনৃতান্কুর লৌহ। হিঙ্গলোখ পারদ ৮ তোলা ও বিশুদ্ধ গামলাস! গন্ধক ৮ তোলা, 
একত্র কজ্দ্রলী করিয়া কিঞ্চিৎ জলসহযোগে পিগু।কার করিবে ও একটি পাখরের পাস্তে 
রাধিবে, পরে একটি তামার পাত্র আগুণে গরম করিয়। এ পিণ্ডের উপরে ঢাতরিয়া ধরিবে, 
এইরপে এ পিও পর্ণটার ন্যায় হইলে, পর্পটার ষোল ভাগের এক ভাগ সোহাগ। পর্পটার 
সহিত মিশ্রিত করিয়া একটি মুযাঁমধ্যে রাখিয়া পুটপাক কর্গিবে। যে গধ্যস্ত পন্ধকের 
গন্ধ বহির্গত হইবে, তাখৎ পাক করিবে, গন্ধকের গন্ধ রহিত হইয়া আসিলেই অবিলগ্ছে 
মৃধা উঠাইবে। অনন্তর উহার সহিত লৌহ ৮ তোলা, তাত্র ৮ তোলা, ভেলা ৮ তোলা, 
অত্র ৮ ভোলা, বিশুদ্ধ গুগগুনু ৮ তোল! ও স্ৃত ১৬ তোলা মিশ্রিত করিয়া, ভ্রিফলার 
কাখে গাক করিবে। পাক করিতে করিত গাঢ় হইয়া আমিলে, পাত্র অবতরণ করিয়া 
তাহাতে হরীত কীচুর্ণ ৪ তোলা, বহেড়াচুর্ণ ৪ তোলা ও আমলকীচুর্ণ ১২০ তোল! প্রক্ষেপ 
দিবে। ভ্রিফলার ফ্কাথ প্রস্ততের নিয়ম এই--হ্রীতকী, আমলকী ও বহেছা প্রত্যোকে 
সমভাগে মিলিত /২ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের, শেন /৪ পের। মাত্রা_এক আনা 
হইতে দুই আনা। 


শ্বোতোরি। ইহা শবিত্রকুষ্ঠের মহৌষধ । খিত্রের যে কোন অবস্থায় 


হহা প্রয়োগ করা যায় । অন্ুপান--দ্বৃত ও মধু.। 

শ্বেতারি। কজ্জলী ২ ভাগ এবং হদীতকী, আমলকী, বহেড়।, ভীমর।জ, ঢাকুনো বীজ, 
ভেলা, কৃষ্ণতিল ও নিমফল+ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমান ভাগে ৮ ভীষরাজের রসে ক্রমা- 
গত ২১ দিন ভাবনা দিবে | বটী৫ রতি । 


সোমরাজীঘ্বত। পৈত্তিক ও পিত-গ্সৈ্সিক কুষ্ঠে এবং স্িত্রকুষ্ঠে ্ঠ1গ্ 
ওষধে উপকার না হইলে এই স্ব প্রয়োগ করিবে। অঙ্গুপান-_-গরম ছুগ্ধ। 


সোমরাজী ঘ্বৃত। গব্যঘ্ৃত /$ সের। কক্বপ্রব্য--দসোমরাীবীজ ৩২ তোলা, খয়ের - 
৮ তোলা, বিশুদ্ধ গুগ গুলু ১৬ তোলা এবং পটোলমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বলা- 


১১২২ আয়ুর্বেবদ-শিক্ষা 
ডুমুর, ছুরালভা ও কট্‌কী প্রত্যেকে ২ তোল!। পাকার্থ জল ১৬ সের। বথান্নীতি ঘ্বত 
পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা--া* তোলা হইতে ২ তোলা পর্যন্ত । 

মহাখদিরাদিত্বত |. কষুত্রকুষ্ঠ ও মহাকুষ্ঠের যে কোন “অবস্থায় ইহা 
সেবন করান বার। ইহা পানে৪ যেষন উপকার হয়, মর্দনেও তদ্রপ উপকার 
হইয়া থাকে। গলৎকুষ্ঠে ক্ষত হইতে নানাবর্ণের আব হওয়া, রোগন্থানে 
চিম্চিম্‌ বেদনা, অপাড়ত|। বোধ, দ্বাহ, রোগীর গাত্র-দাহ, কোষ্ঠ-কাঠিস্ত, 
শরীরের বিবর্ণতা, ঘর্মরোধ, গাত্রে শুড়, শুড়. কর! বা পিপীলিকা সঞ্চরণবৎ- 
বোধ, সুচীবিদ্ধবৎ বেদনা, বোল্তা দংশনের ন্যায় শরীরে চাক] চাক! দাগ, 
ক্লাস্তিবোধ, রোমাঞ্চ ও রক্তের কুষ্ণবর্ণাতা প্রভৃতি উপসর্গ এবং শ্িত্র ও নাঁনা- 
প্রকার ক্ষুদ্রকুষ্ঠ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। ইহা সালপার মত রক্তপরিষ্কারক ও বল- 
কারক । অন্ুপান--গব্যহ্ঞ্ধ। 

মহাখদিরাদি ঘ্ৃত। গব্যঘৃত ১৬সের। কক্কদ্রব্য_ছাতিমগাপ, আতইয, সোন্দালের 

শাস, কটকী, আকনাদি, মুখা, বেণারমূল। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গোল্তা, নিখ- 
ছাল, ক্ষেৎপাপ.ড়া» ছুরালভা, রক্তচন্দন, পিপুল, গজপিপুল, পদ্মকা্ঠ, হিজরা, দারুহরিদ্রা, 
বচ, রাখালশশা, শ্যামালতা, শতমূলী, অনস্তমূল, ইন্দ্রধব, বাসক, স্থচীমুখী, গুলধ্চ, চিরতা, 
যষ্টিমধু ও বলাডুমুর প্রত্যেকে ৮ তোলা । ক্বাথ্যব্রব্য-_বয়ের ৬২1, সের, শিশুগাছের ছাল 
১২]* সের, শালবৃক্ষের ছাল ১২।* সের এবং উহরকরপ্রার ছাল, নিমছাল, অন্নবেতসের ছাল, 
ক্ষেৎপাপ ড়া, কুড়টীছা'ল, বামকছাল, বিড়ঙ্গ, হরিভ্রা, দারুহপরিদ্রা, সৌন্দাল, গুলধ হ্রীতকা, 
আমলকী, বনেড়া, তেউড়ীমূল ও ছাতিমছাল, প্রত্যেকে ৬।* সোয়া ছয় সের, জল ৬৪০ সের, 
শেষ ৮* সের | যথাবিধি ঘ্ৃত পাক করিয়া ছাকিয়া'লইবে। মাত্রা--মদ্ধতোল! হইতে 
২ তোলা।। 

বাসারুদ্রেতৈল। বাতিক, পৈতিক ও ৰাতপৈত্িক গলৎকুষ্ঠে কিব। 


খি্র প্রভৃতি কুষ্ঠে বাতপিত্তের প্রকোপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল রোগ- 
স্থানে ও রোগীর সর্বাঙ্গে মর্দন করিতে দিবে । ইহা প্রয়োগে রোগীর গাব্র- 
দাহ, গাত্রকম্প, ঘুস্ঘুসে জর, রোগ-স্থানের পরবতা, ব্রণের ত্রাব প্রস্ৃতি উপ- 
স্পর্গ ত্বরায় নিবৃতি হয়। নালী-ঘ1 বা ছুষ্ট ঘায়ে এই তৈল লাগাইলে ক্ষত 
অবিলন্বে বিশুদ্ধ ও শুষ্ক হয়। পাষা,' বিচর্িকা, কণ্্‌, খোস্‌, পাচড়া? 
শীতপিত্ব এবং নানাবিধ চর্মরোগে ইহা মহোপকারী। বাতিক, পৈত্তিক ও 


কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসা। ১১২৩ 


বাতপৈতিক বিসর্প, বিদ্রধি ও বিস্ফোট প্রন্ৃতি রোগে ইহা ষর্দনে অসাধারণ 
উপকার হয়। 

বাসারই-তৈল। তিলতৈল /৭ সের। ঘথাবিধানে মুচ্ছ1 পাক করিবে। ককব্রব্য- 
হরীতকী, আমলকী, বঙেড়া, নিমগাল।  তালমূলী, ব্যাকুড়, কণ্টকারী, পুনর্ণবা, হরিদ্রা, 
দারুহরিদ্রা, বাসকছাল, নিশিন্দাপাতা, পোলতা, কনকণূতুরার মুল, হরিতাল, ঘনঃশিলা, 
কুড়, ঈশ লাঙ্গলা, দাঁড়িমের খোসা, আপাং,মিঠাবিষ, জয়গ্বীপাতা,নাটাকরপ্রছাল ও কট ফল, 
প্রত্যেকে ৪ তোলা । গুলঞ্চের গস বা রাগ ১৬ সের' গব্যহ্্ধ ১৬ সের ও বাসকপাতার রস 
১৬ সের। যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 


কুষ্ঠকালানল তৈল। ৰাণ্িক গলৎকুষ্ঠে রোগস্থানের অপাড়তা, কৃচী- 

বিদ্ধবৎ বেদনা ও দপব্শানি প্রকাশ পাইলে এবং ক্ষত হইতে আ]ব নিবারণের 

জগ্ত এই তৈল প্রয়োগ করিবে। ইহ প্রয়োগে বাতিককুষ্ঠের নানাবিধ উপ- 
সগ শীত্রই প্রশমিত হয়। | 

কুষ্ঠকালানল তৈল! কক্জ্রলী ২ তোলা এবং বিশুদ্ধ খনংশিলা] ও হরিতাল প্রত্যেকে 

১ তোলা একত্র করিয়া ৪ তোলা কীঞ্জিদ্বারা পেষণ করিবে, অনন্তর উক্ত পিষ্টপদার্থদীরা 

এক টুকরা কাপড় লিপ্ত করিয়া রৌব্রে, শু করিবে, পরে বাতির ন্যায় পাকাইয়া ও তিল- 


তৈল লিস্ত করিয়। প্রহ্ধালিত করিবে ও শপ অর পরিষাথে ঠতল বাতির উপরে ঢালিবে এবং 
বাতির নীঢে একটি পাক্স রাখিবে, এই প্রক্রিয়া মত থে তৈল পাত্রে পতিত হইবে, তাহ। কুষ্ঠে 


লেপন করিবে | 


মরিচাদি.তৈল। খোক্মিক গলখকুষ্ঠে খ। কিরগ গনিত কুষ্ঠে এই তৈপ 
মহোপকারী। ফিরঙ্গজনিত পিড়কা বিন্ষ্ট করিতে ইহা অসীম শক্তিশালী । 
নানাবিধ চর্মরোগ ব। খোস্‌, পাচড়া ও চুলকনা প্রস্ৃতি রোগে স্থানিক 
মালিশ করিলে, বিশেষ উপকার হয়। ইহা সর্ধাঞ্গে বর্দন করিলে রক্ত বিশুদ্ধ 
হয়, কিন্তু মন্তকে মর্দন নিষেধ ; বিশেষতঃ বালকের মন্তকে কদাপি প্রয়োগ 
করিবে না। ফিরঙ্গরোগোক্ত বৃহৎ মরিচাদিতৈলও প্রয়োগ করা যায়। 


মরিচাদি তৈল। কটুতৈল /৪ সের। ধথাবিধি মুচ্ছণ পাক করিবে। কক্ধত্রব্য_ মুক্তি” 
হরিতাল, মনঃশিলা। মুখা, আকনের ক্ষীর, করবীগাছের মূল, জটামাংলী, তেউড়ীমুল, গ্েব- 
রের রস, রাখালশশার মূল, কুঁড়, হরিদ্া, দাহরিক্রা, দেবদারু ও রক্তচন্নন, প্রত্যেকে 


১১২৪ আয়ুর্ধেবেদ-শিক্ষা। 


$ তোলা ও মিঠাবিষ ৮ তোল! কুটিত করিয়া তৈলে দিবে' এবং ১৬ সের চৌনাছার) পাক 
সযাপন করিয়া ছাকিয়া লইবে। & 
বিষতৈল। খ্নৈদ্থিক গলৎকুষ্ঠে এই তৈশ স্থানিক প্রয়োগে ক্কসাধারূণ 

উপকার হয়। ইহ! খোস্‌, পাঁচড়া ও চুলকণ! প্রসূতি রোগে মদ্দনের ব্যবস্থা 
করা যায়, কিন্তু শিশুগণের মস্তকে প্রয়োগ করিবে না। এই তৈল সর্বদা 
ব্যবহার্যয, খিত্রকুষ্ঠেও পরম 'উপকারী, যরিচাদি তৈলের পরিবর্তে প্রয়োগ 
করা যায়। 

বিষতৈল। কটুতৈল /৪ সের! বখাবিধি মুচ্ছণ পাক করিবে । কক্ত্রব্য-_ডহ্র- 
করঞ্রবীজ, হবিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকন্দের ক্ষীর, তগরপাদ্কা, করবীমূল, বচ, কুড়, হাপর- 
মালী, রক্তচন্দন, জা) বা মালতীফুলেরপাতা, নিশিন্দাপাতা, মগ্রিষ্ঠা ও ছাতিমছাল, 
প্রত্যেকে & তোঁলা এবং বিশুদ্ধ মিঠাধিষ ৮ তোলা কুট্রিত করিয়া তৈলে গিবে ও ১৬ দের 
জলসহু পাক করিয়া ছ'কিয়া লইবে। 

কুষ্ঠরাক্ষসতৈল। খৈস্মিক বা বাতপনৈস্মিক গলবকুষ্ঠে এই তৈপ স্থানিক 

ও সার্বাগ্গিক প্রয়োগ করা যায়। নানাবিধ থোস্‌, চুলকণা, পাড়া প্রস্ভৃতি 
রোগে এই তৈল অতি উপকারী । শ্বিত্ররোগে স্থানিক মর্দনে, অসাধারণ 
উপকার হয়। এই তৈলে কাপড়ের টুকর! ভিজ্জাইয়৷ ক্ষতস্থানে লাগাইলে 
ক্ষত শুষ্ধ হয়। 

কুষ্ঠরাক্ষদ তৈল। কটুতৈল /১ সের, ঘথাবিধি যুচ্ছ পাঁক করিৰে / কক্ধ্য__কজ্ছলী 
৪ তোলা এবং কুড়, ছাতিযছাল, চিতীমুল, মেটেসিম্দুর) রসুন, হরিতাল, সৌমরাজী বীজ, 
সোন্দালবীজ, তাম1 ও মন:শিলা, প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা ; সমস্ত দ্রব্যেরণ্চর্ণ তৈলে নিক্ষেপ 
করিয়া প্রত্যং নৌদ্রের উত্তাপে রাখিবে ও প্রয়োগ কৰিবে। 


কুষ্ঠরোগে-পথ্যাপথ্য। 


পথ্য । আমনতঙুলের অন্ন, কীচা যুগ, অড়হর ও মশরের ত্বতপক 
দাইল, বেতাগ্র, পল্তা, উচ্ছে, কলল্লো, নিমপাতা ব! হিধ্খাশাকের শুক্ত, 
খড়, মোচা, ঝিঙ্গে। কুমড়া, ডুমুর, কাচকলা, আলু$ পটোল, শিম প্রভৃতির 
ঘ্বভপক ব্যঞ্জন ও সহমত ছুগ্ধ এই রোগে স্ুপধ্য । 
অপথ্য। উতৈলপন্ক দাইল ও তরকারী, অম্ব্য, মৈথুন, শারীরিক“ 


পিশরোগ-চিকিৎসা । ৩১২৫ 


পরিশ্রম, রৌদ্র বা অগ্নির উত্তাপ লাগান, মাষকলায়ের দাইল ; নৃতন চাস্টলের 
অন্ন, পিত্ত ও কফবর্ধক দ্রব্য, দি, মদ্য, গুড় দিবানিদ্রা, মৎস্ত ও মাংসাহার 
এই রোধুগ্ কুপথা। নিতান্ত মতস্তাহারের ইচ্ছ! হইলে মাগুর বা রোহিত- 
যতস্যের ঝোল মধ্যে মধ্যে দিবে। মিষ্টদ্রব্য ধ কম আহার করা যায়, 
ততই তাল। 


পিত্তরোগ-চিকিংসা | 


পিত্তরোগের লক্ষণ | কেশের অকালপকতা, চক্ষুর রক্তিম] ও পীত- 
বর্ণাভা, মল ও মুত্রের পাত।তা, নথের রক্তান্প হ1 ও পীতবর্ণাভা,দ্ৰন্ত ও দেহের 
পীতবর্ণতা, অন্ধকারবৎ দর্শন, মুখের অন্্তা, নিঃশ্বাসবাুর উষ্ণতা, ধূমোদগার, 
ভ্রম, ক্লান্তি, ক্রোধ, দাহ, মলভেদ, অগ্নি ও কৃর্ষ্যোত্তাপে অনিচ্ছা» শৈত্য- 
সেবনেচ্ছা, সগ্ঠোযাতাব, কার্দেয অনিচ্ছা, ছুক্তদ্রব্যের বিদাহ, তীক্ষাগ্রি, 
রক্তোদগীরণ, রক্ততেদ, মলের তরলতা৷ ও উষ্ণতা, মৃত্রের উষ্ণত1 ও রুদ্্ুতাঃ 
শুক্রের অন্নতা, তরলতা ও উষ্ণতা, দেহের উঞ্ণত1, ঘর্খ; শরীরের ছূর্্ধ। 
দেহের প্রাবরণতা, শরীরের অবসন্নতা ও পাক) এই চল্লিশপ্রকার 
পিত্তজ ব্যাধি।, 


পৈত্তিকরেগ-চিকিৎসা-বিধি। 


যেমন বাতধ্যাধি বা বাতজব্যাধি লক্ষণভেদে আশীপপ্রকার, তদ্রাীপ পিত্জ- 
ব্যাধি বা পৈত্তিকরোগ লক্ষণভেদে চষ্লিশপ্রকার | কটু, অল্প ও লবণরসবিশিষ্ট- 
দ্রব্য, উষ্ণ, বিদ্বাহী ও তীক্ষ্রব্য ভোজন, দধি, নগ্ত, মাধকলায়, তিল, তিসি ও 
কাজি প্রভৃতি তোজন, তৃষ্ণা ও ক্ষুধা! উপস্থিত হইলে, পানাহার না কনা এবং 
ক্রোধ, উপবাপ ও রৌদ্রসেবন; এই সকণ কারণে ও ভোজনের মধ্যভাগে, 
ভুক্দ্রব্যের পচ্যমান অবস্থায়, মধ্যান্ছে। মধ্য বাত্রিতে এবং শ্রীপ্স ও শরৎকালে 
পিত্ত প্রকুপিত হইয়া পৈত্তিকব্যাধি উৎপাদন করে। এতদ্বাতীত পিত প্রধর্প 
শরীরে পিত্ত ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

পৈত্তিকব্যাধির লক্গণভেদে নানাপ্রকার ধধ প্রয্নোগ করাযায়। গুড়, 


১১২৬ আয়ুরেরেদ-শিক্ষা। | 


চ্যা্দি লৌহ, পিস্তাস্তক লৌহ, পিত্তান্তক রস, গুড়, চ্যাদি তৈল প্রস্তুতি অবস্থা 
বুঝিয়! প্রয়োগ করিবে। 


পৈত্তিকরোগে__উষধ। 
গুড় চ্যাদি লৌহ । পিতের প্রকোপবশতঃ হাত পা ও সর্বাঙ্গে দাহ 
প্রকাশ পাইলে কিন্বা রক্তদুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথব। রাত্রিতে নিদ্রার 
ব্যাঘাত হইলে, অথব! পিত্ববৃদ্ধির অন্ান্য লক্ষণ উপস্থিত হইলে এই ওঁষধ সেবন 
করিতে দ্বিবে। অন্ুপান--হিঞ্চার বস বাপল্তার রস, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে 
উচ্ছে বা করলাপাতার রস। 
গুড়,চ্যাদি লৌহ। প্রস্তুতবিধি ৪১৬ পৃষ্ঠায় রষ্ণ্য। 
পিত্তান্তক লৌহ । গুড়ুচ্যাদি লৌহ যে যে অবস্থার গরয়োগ করা 
যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় সেই সেই অন্ুুপানে প্রয়োজ্য । 
পিত্তান্তকলৌহ। প্রস্ততবিধি ৪৫ পৃষ্ঠায় র্টব্য। 
পিতান্তক রস। পিতত্বদ্ধির সহিত তরল দাস্ত হইলে, এই ওষধ 
প্রয়োগ করিবে। অন্ুপান_-ধনে ও পল্তাতিজান জল। 
পিত্বান্তকরস। প্রস্ততবিধি ৪০৪ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টবা, 
মহাপিভান্তকরস | পিভান্তকরন যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, 
ইহাও সেই সেই অবস্থায় সেই অন্ুুপানে প্রয়োজ্য। পিশাগ্তকরস অপেক্ষা 
মহাপিত্তান্তকরস সমধিক গুণবিশিষ্ট । 
মহাপিত্বাস্তকরস। প্রস্ততবিধি ৪০৪ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 
গুড় চ্যাদি তৈল। পিত্তবদ্ধি বশতঃ হাত পা বা সর্বাঙ্গে অত্যধিক 
দাহ প্রকাশ পাইপে, এই তৈল মর্দন করিতে দিবে, কিন্ত জরসৰে মর্দন 
বিধেয় নহে। নিদ্রা না হইলে মন্তকে মালিশ করা যায়। 
গুড়চযাদি তৈল। প্রস্ততবিষি ৪১৮ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য | 
বৃহৎ গুড়! চ্যাদি তৈল। গুড়চ্যাদ্ি তৈল অপেক্ষা! ইহা সমধিক 


উপ কারী। 
বৃহৎ গুড় চযাদি তৈল। প্রন্ততবিধি ৪১৮ পৃষ্ঠায় উষব্য।, 


কফরে।গ-চিকিৎস|। ১১২৭ 


পিভরোগে- পথ্যাপথ্য । 

পথা পিশুরোগে তিজ, মধুর ও কষায় রস বিশিষ্ট দ্রব্য, শীতল বায়ু, 
ছাস্না, নিশাবায়ুং ব্যজন, চন্দ্রকিরণ, মৃত্তিকা নির্মিত গৃহ, ফোয়ারার জল, 
পল্স, স্ত্রীর গাত্রম্পর্শ, ঘ্ৃত, ছুগ্ধ, বিরেচন, পরিষেচন, রক্তযোক্ষণ ও শীতল- 
প্রলেপ প্রস্ততি হিতকর। 

অপথ্য। কটুরস, অগ্নর, উষ্ণবীর্ঘ্য, বিদাহী, তীক্ষ ও লবণরস দ্রব্য, 
ক্রোধ, উপবাস, রৌদ্র, স্ত্রীসংসর্গ, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বেগধারণ, ব্যায়াম মন্ত, 
মাষকলায়, তিল, কুসখকলায়, মৎস্য, মেষমাংস, গব্যদধি ও গবাতক্র; এই- 
সকল পিন্তরোগে অহিতকর ; অর্থাৎ এই সমুদয় দ্বারা পিশ্ত বন্ধিত হয়। 


কফরোগ-চিকিৎসা । 


কফরোগের লক্ষণ | যুখের মধুরতা, লিগুতা ও মুখ হইত লালাশ্রাব, 


নিদ্রাধিকা, কণঠদেশে ঘর্‌ ঘর্‌ শব্দ, কটু ও উক্চদ্রব্যে আকাঙ্ষা, বুদ্ধির 
জড়তা। চৈতন্তশক্তির হ্রাস, অলসতা; তৃপ্তিবোধ, অগ্নিযান্্, মলের আধিক্য 
ও শ্রীতলত, মৃত্রাধিক্য, মৃত্রের শুর্লতা, শুক্রের আধিক্য, শরীরের আদ্রতা, 
গুরুতা ও শীতলতা এই সকল কফ ব্যাণির লক্ষণ। 


কফরোগ-চিকিৎসা-বিধি। 


গুরুদ্রব্য, মধুররসবিশিষ্ট দ্রব্য, অল্দ্রবয, স্িদ্রবা, লবণরসবিশিষ্ট দ্রবা, 
তরলদ্ব্য, দধি ও শীতল দ্রব্য এই সকল ভোজন এবং দিবানিদ্রা) অগ্নিষান্দা, 
পরিশ্রম না করা প্রভৃতি নান! কারণে এবং দিবা ও রাত্রির প্রথমভাগে, 
ভোজনান্তে, হেমন্ত ও বপন্তকালে গ্লেন প্রকৃপিত হইয়। শনৈশ্মিকরোগ 
উত্পাদন করে। এতঘ্যতীত শ্রেন্সপ্রধান শরীরেও এই সকল লক্ষণ প্রকাশ 
পাইয়া থাকে। 

শ্লৈন্িকরোগ উৎপর হইলে, লক্ষণভেদে গ্লেম্সশৈলেন্ত্ররস; গ্লেশ্কালানলর্স্র” 
মহা শ্লেন্রকালানলরস, কফিন্তামণি কফকেতু ও রৃহৎ কফকেতু গ্র্ৃতি যথা-: 
হুপানে প্রয়োগ করা যায়। ৃ 

লি 


১১২৮ আফ়ু্বেবেদ-শিক্ষা | 
কফরোগে-উষধ। 


কফকেতুরন। কফের আধিক্যবশতঃ নাসাআব, শ্বাস;/কলা, গল- 
রোগ, গলাব্যথা, মুখরোগ, শিরোরোগ, দস্তরোগ, কর্ণরোগ ও চক্ষুরোগ উপ- 
স্থিত হইলে, প্রথমাবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিবে, কিন্ত এই সফল রোগ দীর্ঘ- 
কালস্থায়ী হইলে, ইহা দ্বারা তারশ উপকার হয় না। অন্ুপান--আদার 
রস ও মধু। 


কফকেতুরস। লোহাগার খৈ' পিপুল, শঙখভন্ম ও শোধিত বিষ প্রত্যেকে সমভাগ, 
আদাররসে মর্দন। বটা১রতি। 


কফকেতু ( মতান্তরে )। উক্ত কফকেতু অপেক্ষা ইহা সমধিক- 
বীধ্যবান্। অন্থপান-_আঁদার বস ও মধু । 


কফতেতু (মতান্তরে )। শঠ, পিপুল, মরিচ, হিজলনীজ, শঙ্খভষ্ম, বিশুদ্ধ বিষ € 
মরিচ প্রত্যেকে ফমন্ভাগ, জলে মর্দিন | বটী মরিচ পরিমাণ । 


কফচিন্তামণি । কফকেতু যে যে অবস্থায় এয়োগ করা যায়, ইহাও 


সেই সেই অবস্থায় প্রয়োগ করিবে | রোগের প্রথমাবস্থায়ই বিশেষ উপকারী । 
অনুপান--আদার রস ও মধু। 


কফচিস্তামণি। প্রস্ততবিধি ১*৯১ পৃষ্ঠায় দরষ্টব)! 
বৃহৎ কফকেতু রস । কফরোগ দীর্ঘকাল স্থাী কিম্বা! রোগীর 
প্রকৃতি স্বভাবতঃ গ্লেম্-প্রধান হইলে, এই বধ প্রয়োগ কাঁরবে। 
বুহৎ কফকেতুরস। প্রস্তন্তঘিধি ৫৭ পৃষ্ঠায় দষ্টব্য। 
শ্লেম্সস্ন্দররণ ॥ বৃহৎ কককেছু ষেষে পবস্থার প্রয়োগ কর! হায়, 
ইহাও সেই লেই অবস্থান প্রশ্নোদ্য। অন্ুপান__পানলের রল ও মধু। 
ক্নেখসুদাররদ। প্রস্তশুবিধি ৫? পৃষ্ঠায় জষ্টব্য। 
বৃহৎ কফকেতু ( মতান্তরে )। ইহার প্রয়োগ, প্রণালী ও অন্গপান 
বৃহৎ কককেডুর স্তায়। 
বৃহৎ কফকেতু ( মতান্তরে )। প্রস্ততবিধি ৫৮ পৃষ্ঠায় দুষ্টব্য। 


কফরোগ-চিকিৎসা। $১২৯ 


শ্লেক্সকালাঁনলরস ' ইহ] সাধারণ উষধের মধ্যে উতককষ্। প্রেশ্সাধিক- 
উর্ধজন্রগত যে কোনও রোগে প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু ধাতুক্ষয়জনিত বা 
দীর্ঘকালক্থপ্রী শিরোরোগে, বেশী ফলগ্রদ নহে। সাধারণতঃ মাথাধরা, 
গাব্যথা, শরীরের জড়তা ও অলসতা প্রভৃতি বিনাশ করে। অন্থপাঁন__ 
পানের রস, তুলসীপাতার রস কিন্বা আদার রস ও খধু। 


শ্লে্মকালামলরস | গপীরদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তৌলা, বিষ ৪ ভোলা, শু১, পিপুল ও 
মরিচচুর্ণ সমভাগে মিলিত ৮ তোলা এবং হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কুড়, যমানী। ধন- 
যমানী, বিডঙ্জ, কটুফল, চই, লদঙ্গ, তেউড়ীমুল, দস্তীবীজ ও পণ্চলবণ; ইহাদের প্রত্যেকের 
১ তোলা | তুলসীগাতার রসে মর্দন করিয়া সাতবার ভাবনা দিবে। বটা ৩রতি। 


শ্লেক্ষশৈলেন্দ্ররস | বাতিক ও খ্নৈ্মিক শিরোরোগে অথব্! বায়ুপ্রধান, 


্রেশবপ্রধান অথবা! বাতশ্নেক্সপ্রধান সান্লিপাতিক শিরঃপীড়ায় এই ওঁধধ মহোপ- 
কারী । এ সকল শিরোরোগের সহিত রৌগীর আমবাত, বাতি, মুখে, জিহ্বাস্ন 
বা গপনালীতে ঘ! অথব! কাণপাকা, নাপাত্রাব ও দস্তরোগ প্রস্তুতি থাকিলে, 
ইহা প্রয়োগ করিবে। এতত্ব্যতীত উর্ধজব্রগত সর্বপ্রকার রোগে অর্থাৎ 
চক্ষু হইতে 'জলত্রাব, পিচুটিপড়া *ও দৃষ্টিহানি, মাথায় ভার, দস্তমাড়ীর- 
স্কীততা প্রভৃতি থাকিলে, ইহ! অমৃতের স্তর উপকারী । কোষ্ঠ পরিষ্কার 
থাকিলেঃ জয়পাল-বীজ দিবে না, কিন্বা! ইহার পরিবর্তে মহাশ্নেন্মকালানল 
প্রয়োগ করিবে । অনুপান-নিসিন্দাপাতার বস বা পানের রস ও ষবু। 
ক্লে্শৈলেন্দ্ররস | প্রস্ততবিধি ৯৫ পৃষ্ঠায় দুষ্টব্য | 

মহা শলেক্কালীনলরস। শ্লেক্রকালানল যে যে অবস্থায় প্রয়োগ 

করাযাক্, ইহাও সেই সেই অবস্থায় সেই অন্থপানে প্রয়োগ করা যায়। 


মহাক্লেমকালানলরস। হিশ্থুলোখ পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা, সোহাগ।র থৈ, তাগ্র, অভ্র, 
বঙ্গ, স্ব্ণমাক্ষিক, বংশপত্র হরিতা'ল, ধৃতুরারবীজ সৈদ্ধবলবণ, কুড়, হিং, পিপুল, কটফল, 
দস্তীবীজ, সোমরাজীবীজ, সোন্ালের আঠ] ও তেউড়ী; ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। 


সীজের ক্ষীরে মর্দন | বটী মাষকলাইয়ের ন্যায়। 
ধৃস্তরতৈল। এই তেল র্দনে ককরোগ বিনষ্ট হয়। 
হ 
ধৃস্তরতৈল। কটুতৈল /ও+সের। ক্কাধ্যব্য_-ডাল, পাতা ও মুলসহ ধূতুরাগাছ সাড়ে- 


১১৩০ আয়ুর্বেদ-শিক্ষ] | 


ধার সেরঃ জল ৬৪ খের? শেব ১৬ সের । কক্ৃত্রব্য _ধুতুরাগাতা৷ /১ সের। যথানিয়মে তৈল 
গাক করিয়া াকিয়া লইবে। ক্রিমিরোগো্জ ধুস্ত,রতৈল প্রয়োগ করিলেও চলে । 


কফরোগে_পথ্যাপথ্য। 


রুক্ষ, ক্ষার, কথায়, তিক্ত ও কটু রসবিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন, শারীরিক পরি- 
এম, নিষ্ঠীবন ত্যাগ, ধৃমসেবন, উণবীর্ধ্য দ্রব্যতোজন, স্বেদ, উপবাস ও রৌদ্র- 
সেবন এইনকল কফরোগে হিতকর। কফজনক ও গুরুদ্রব্য তোজন, লবণ, 
মধুর, অন্ন ও নিগ্ধ দ্রব্য তক্ষণ, মাষকলায়, তিল, তরলদ্রব্য দধি, দিবা-নিদ্রা, 
শৈত্যক্রির। ও ঘ্ৃততক্ষণ কফরোগে হিতকর নহে। 


শিরোরোগ-চিকিংসা | 


বাতিকশিরোরোগের লক্ষণ । এই রোগে বায়ুর প্রকোপবশতঃ 
অকণ্মাৎ মন্তকে তীব্র বেদন। হয় এবং এ বেদনা রাক্রিতে বাড়ে। বস্ত্রাদিত্বারা 
মস্তকবন্ধন বা মন্তকে স্বেপদাদি প্রয়োগ করিলে, এই রোগ প্রশমিত হইয়া 
থাকে। . 
পৈত্তিকশিরোরোগের লক্ষণ । এই রোগে পিত্তের প্রকোপবশতঃ 
মণ্তক; চক্ষু ও নাসিকাতে এত প্রদাহ উপস্থিত হয়, বোধ হয় যেন, জ্বলন্ত 
অঙ্গার দ্বারা মন্তক আবৃত হইয়াছে এবং চক্ষু ও নাসাত্যন্তর হইতে ধুম 
নির্গত হইতেছে । শীতল ক্রিয়াদ্বার| এবং রাত্রিকালে এইরোগ স্বতাবতঃ 
প্রশমিত হয়। 

শ্ৈগ্মিকশিরোরোগের লক্ষণ । এই রোগে শ্রেম্মার প্রকোপবশতঃ 
মন্তক শ্লেম্মাহ্ারা লিগ, ভারপ্রস্ত স্তব্ধ ও শীতল বোধ হয় এবং মুখে ও 
অক্ষিপল্লবে (চক্ষুর পাতায় ) শোথ উৎপন্ন হয়। 

সান্নিপাতিকশিরোরোগের লক্ষণ । এই রোগে ব্রিদোষের 
প্রকোপবশতঃ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্মৈম্মিক শিরোরোগের লক্ষণ একবারে 
একাশ পায় 


শিরোরোগ-চিকিৎসা। ১১৩১ 


রক্তজশিরোরোগের লক্ষণ। এই রোগে রক্তছুষ্টিবশতঃ পৈত্তিক 
শিরোরোগের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পায়, অধিকন্ত মস্তক ম্পর্শাসহ অর্থাৎ 
মস্তক ্ করিলেও রোগী অত্যন্ত কষ্টবোধ করে বা চষ্কাইয়া উঠে। 

ক্ষযমজশিরোরোগের লক্ষণ | মস্তকের রক্ত, বস! ও গ্নেশ্সার অত্য- 
ধিক ক্ষয়বশতঃ এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে মন্তকে অত্যধিক যন্ত্রণা 
দায়ক বেদুন! উপস্থিত হইয়! থাকে । শ্বেদ-প্রয়োগ, বমন। পৃম ও নম্তগ্রহণ 
কিন্বা! রক্তমোক্ষণ করিলে, এরোগ বাড়ে । ইহা কষ্টসাধ্য । 

ক্রিমিজশিরোরোগের লক্ষণ । এইরোগে মন্তকের অভ্যন্তরে 
এচিবিদ্ধবৎ অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয় এবং ক্রিমি সঞ্চরণ ( চলিয়া! বেড়ান ) 
ও দংশন করে (কাষড়ায়), পরন্ত নাসারন্ধ, হইতে জলমিশ্রিত পৃ এবং 
কখনও কখনও বা ক্রিমি বহির্ণত হইয়া খাকে। এই রোগ অতি 
যন্ত্রণা-দারক। 


সূর্য্যাবর্তরোগের লক্ষণ। এই রোগে হুর্য্যোদয় হইতে চক্ষু ও জয়ে 
অল্প অল্প বেদনা আবুস্ত হইয়া স্থর্য্যের উত্তাপবৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ এ বেদনা 
বাড়ে, আবার সুর্্যাস্ত হইলে বেদন| কমে, পর্ত শীতল বা! উঞ্ণ ক্রিয়া কিছু- 
তেই বেদনা! কমে ন1। স্র্যাবর্তরোগ ত্রিদবোষের প্রকোপে উৎপন্ন হয়, 
স্থতরাং অতিশয় কষ্টসাধ্য । 

অনন্তবাতের লক্ষণ । বায়ু, পিত্ত ও কফ ব্রিদোব প্রকুপিত হইয়া 
গ্রীবার পশ্চাৎ দিগের মন্তানামক শিরাদ্বয়কে পীড়ন করিয়া! গ্রীবার পশ্চাৎ 
দিকে তীব্র বেদনা, দাহ ও গুরুতা জন্মায় অনন্তর এঁ বেদনা ক্রমশঃ চক্ষু, 
জয় ও শঙ্খদেশে উপস্থিত হর, এবং গণপার্থখের কম্পন, হন্ুগ্রহ ও চক্ষুর 
নানাপ্রকার পীড়া উৎপাদন করে। ইহার নাম অনস্তবাত। 

অর্ধাবভেদক-শিরোরোগের লক্ষণ । রক্ষদ্রব্য তোজন, আহার 
পরিপ না হইতে পুনর্বার ভোজন, হিযলাগান। পুর্বদিকের বায়, সেবন, 
মৈথুন, মলমৃত্রাদির বেগ-ধারণ, পথপর্ধ্যটন ও পরিশ্রষ, এই সকল কারুণে 
বায়প্রকৃপিত ও প্রবল হইয়া স্বপন, িন্বা শ্লেম্সার সহযোগে মন্তকের অর্ধ 
আশ্রর করিয়! সেই অর্ধাংশের মন্তা, জ, শঙ্খ, কর্ণ, চক্ষু ও ললাটে অস্ত্রাঘাত 


১১৩২ _. আয়ুর্ষেদ-শিক্ষা | 


বা বজ্রপাতের ন্ঠায় তীব্র বেদনা জন্মায় । এই রোঁগৈ সমস্ত 'যস্তুকের অর্ধাংশ 
অর্থাৎ একচক্ষু, ষন্তার শিরাদ্বয়ের একটি, একটি ত্র এবং শঙ্খ ও ললাটের 
অর্দাংশ ও একটি কর্ণ পীড়িত হয়,একারণ ইহাঁকে অর্ধাতেদক বা 
আধকপালে মাথাধরা! কহে।' এই রোগ অতিশয় বর্ধিত হইলে, চক্ষু বা কর্ণ 
নষ্ট হইতে পারে। . 

শঙ্থকশিরোরোগের লক্ষণ । রক্ত; পিত্ত ও বায়ু প্রকুপিত, বর্ধিত 
ও পরম্পর সম্মিলিত হইয়! শ্রেক্সার সহযোগে শঙ্খদেশে তীব্রবেদন! ও দাহযুক্ত 
অথচ রক্তবর্ণ দারুণ শোথ উৎপাদন করে, খঁ শোথ বিষের স্টায় বেগবান্‌ 
হইয়া ত্বরায় মস্তক ও কণদেশকে অবরোধ করিয়া তিন দ্রিনের মধ্যে রোগীর 
জীবনহরণ করে, কিন্তু রোগী যদি তিন দিনের অধিক জীবিত থাকে, তাহ। 
হইলে তাহার জীবন রক্ষ| পাইলেও পাইতে পারে । 


শিরোরোগ-চিকিৎসাঁ-বিধি | 


শিরোরোগ অর্থাৎ শিরংশুল বা মস্তকের শুল এগার প্রকার। ইহার 
চলিত নাম মাথাধরা বা! মাথাব্যথা । বাতিক, পৈত্তিক, শ্শৈদ্িক, সান্ি- 
গাতিক, রক্তজ, ধাতুক্ষয়জ, ক্রিথিজ, হু্যাবর্ত, অনস্তবাত এবং অর্ধাবতেদক 
ও শঙ্গক। শিরঃপীড়া সচরাচর পুরুষদিগকে দশ হইতে পঁচিশ্ন এবং পর়ব্রিশ 
হইতে পয়তাল্লিশ বংসর বয়সে এবং স্ত্রীদিগকে আট বত্সরের পর পঁচিশ বৎসর 
বয়সে আক্রমণ করে । নানাকারণে এই রোগ জন্মে । চিকিৎসা-কালে রোগোৎ- 
পত্তির কারণ সর্বাগ্রে নির্ণয় করা আবশ্তক। নানাপ্রকাঁর অহিত আহার- 
বিহ্বারাদি অর্থাৎ পানতোজন, এবং অধিক মাঁনসিক পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে 
বায়ু, পিত্ত বা কফ প্রকৃপিত হইয়| শিরঃপীড়া' জন্মায়, তথ্ব্যতীত্‌ জ্বর, ফিরঙ্গ, 
বা বিষাক্তমেহবশতঃ রুক্তদুষ্টি, স্বামু দৌর্বল্য, ধাতুদৌর্বল্য, অধিক শুক্রক্ষয়, 
মধুমেহ, কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ, রক্তহীনতা, স্বপ্নদোষ, স্ত্রীদিগের খতুর গোলযোগ 
বা! আর্তবহুষ্টি প্রভৃতি বহুবিধরোগের উপসর্গ স্বরূপ শিরঃপীড়া উৎপন্ন হইয়া 
একে । ক্রিমি হইতে এক প্রকার শিরঃপীড়া জন্মে, তাহাকে ক্রিমিজনিত 
'শিরঃপীড়া কহে। ধাতুক্ষয় বশতঃ যে শিরঃপীড়া জন্মে, তাহাকে ক্ষয়জ শিরঃ- 
গীড়া কহে ; অতিরিক্ত মদ্য-পান এবং সীসা৷ প্রভৃতি বিষাক্ত দ্রব্য উদরস্থ হইলে, 


শিরোরোগ-চিকিৎসা। ১১৩৩ 


শিরঃপীড়া হয়। ফলতঃ রোগ যে কারণেই হউক, তক্ভং কারণ দুরীভূত এবং 
রক্তছুষ্টি ও বিষাক্ত মেহ প্রভৃতি রোগ হইতে উৎপন্ন হইলে, তত্তৎ রোগ বিনষ্ট 
অর্থাৎ রতীংশোধন ব। বিশুদ্ধ এবং বিষাক্ত মেহ প্রভৃতি আরোগ্য না হইলে, 
শিরঃপীড়া প্রশমিত হয় না, এইরূপ স্ত্রীলোকের খতুদুষ্টিবশতঃ পীড়া হইলে, 
আর্ভব শোধিত না হইলেও রোশ প্রমিত হয় না; সুতরাং শিরঃপীড়। ষে- 
ন্লোগের সহবর্তাঁ বা উপনর্গ-স্বরূপ প্রকাশ পাইবে, সেই রোগের প্রতীকারে 
অবশ্যই মনঃসংযোগ করা কর্তব্য । এই রোগে নবজজরের সংঅব ন। থাকিলে, 
সাধারণতঃ লৌহ, অন্র, রৌপ্য ও স্বর্ণা ধাতুঘটিত বল-পুষ্টিকারক ওধধ- 
সকল প্রয়োজ্য এবং ধাতুক্ষর বা ধাতু-দৌর্বগ্য, আর্ডবদুষ্টি, এবং বিষাক্ত ও 
মধুমেহ প্রস্থৃতি রোগে প্র।য়শ: নবজ্বরের সংঅব থাকে না সুতরাং & সকল 
রোগেও লৌহাদি ঘটিত বধ মহোপকারী । 

জরাদিরোগের উপসর্গন্বরূপ শিরঃপীড়া প্রকাশ পাইলে, & কল রোগে 
বর্নিত শিরোরোগের চিকিৎসা-ক্রয অবলম্বন করিবে। 

বাতিক ণিরঃপীড়ার মস্তকে মুচুকুন্দ ফুল কিন্বা দারুচিনি জলঘ্বার! বাটিয়া 
অথবা ঘোলছ্বারা কুড়, এরগুমূল ও শু'ঠ বাটিয় প্রলেপ দিবে এবং দুধ আাল- 
দেওয়। মাটীর হাড়ী বা কড়াই আগুণে গরম করিয়া তাহার উত্তাপ ষস্তকে 
লাগাইবে। দশযূল তৈল নস্যরূপে নাসারদ্ধে, গ্রহণ ও মন্তকে বা কপাটীর রগে 
মালিশের ব্যবস্থা করিবে । শ্বাসরোগোক্ত খ্াসকুঠাররসের নস্য প্রয়োগে 
মহোপকার হয়। স্বল্প পঞ্চমূল কাথ পানেরও ব্যবস্থা করা যার। ৭৭ পৃষ্ঠায় 
রষ্টব্য। 

পৈত্তিক ও রক্তুঙ্জ শিরোরোগে রুক্তচন্দন, বষ্টিমধু ও বেণার মূল বাটিয়। 
অথব। রক্তচন্দন ঘবিয়! প্রলেপ দিবে এবং অত্যধিক দাহ থাকিলে শতধোৌত- 
স্বত মালিশ করিবে। স্বপ্লপঞ্চমূল কাথ (৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) ৰা পঞ্চমূলাদি ক্ষীর 
(১১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) পাঁন ও বড়বিন্দু তৈল নস্যন্ধপে শী এবং মস্তকে 
মর্দন করিতে দিবে। 

প্রৈম্মিক শিরঃপীড়ায় কাপড়ের পুটলী গরম করিয়া তন্মার! শ্বেদ-এবং 
আদার রস গরম করিয়া কুলি কাঁরিতে দিবে । দেবদারু, তগরপাদুকা, কু, 
জটামাংসী ও শু'ঠ বাটিয়! গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। গুঞ্কাতৈল অথব! 


১১৩৪ আফুর্ধেদ-শিক্ষা | 


দ্শমূলতৈল নস্যরূপে গ্রহণ ও মন্তকে মালিশ করিতে দেওয়৷ যায়, 
আবশ্তক হইলে, বৃহৎ পঞ্চমূল অর্থাৎ বেলছাল, শোণাছাল, গাস্ভারীছাল, 
পারুলছাল ও গণিয়ারী ছালের.কাথ পান করান যায়। 

সান্নিপাতিক শিরঃপীড়ায় বাত, পিত্ত ও শ্লেশ্সাঃ এই তিন দোষের মধ্যে 
যাহার প্রকোপ দৃষ্ট হইবে, তদ্দোষনাশক চিকিৎসা করিবে । 

ক্রিমিজনিত শিরোরোগের চিকিৎসা ৪৬৪ পৃষ্ঠা ও ৪৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। 

ধাতুক্ষযরজনিত শিরোরোগে ধাতৃপৌধক তৈল মর্দন ও ঘ্বৃত পানের ব্যবস্থা! 
করিবে। 

ুর্ধ্যাবর্ত ও অর্ধাবতেক শিরোরোগে অনস্তযূল, নীলোৎপল, কুড় ও 
বষ্টিমধু কীঞ্জি বা জলদার! বাটিয়। মন্তকে প্রলেপ দিবে কিন্বা ছুড়ছড়ের বীজ 
(কোন কোন দেশে ইহাকে শুইলট! কহে) হুড়ছুড়ের রসে বাটিয়া প্রলেপ 
দিবে! এতঘ্যতীত দুপ্ধতবার৷ তিল বাটিযা প্রলেপ ব! উহা! গরম করিয্বা সেক 
দিলেও এ উভয় রোগ সারে । চিনি মিশ্রিত ছুগ্ধ, নারিকেল জল, শীতলঙ্জল 
বা গ্বতদ্বার। নস্য গ্রহণ করিলেও আধকপালে ও স্ুর্ধ্যাবর্তরোগ বিনষ্ট হয়। 
ক্ষ্তিল ও বেণারমূল বাটিয়। মস্তকে প্রলেপ, দিলে, এ উভয়রোগ দুরীভূত হয়। 
এতম্্যতীত ষড়বিন্দুতৈলের নস্য ও মর্দন উপকারী। এই সকল উধধ শঙ্খক 
এবং অনস্তবাতরোগেও উপকারী । অনন্তবাত অত্যধিক প্রবল হইলে, 
হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিত্রা, গুলঞ্চ, চিরতা ও নিমছাল; ইহাদের 
বাধ করিয়৷ নাসিকাতার৷ পান ব৷ নপ্য গ্রহণ করিতে দ্িবে। এই প্রক্রিয়া- 
বরা মূহূর্তমধ্যে রোগীর যন্ত্রণা অর্থাৎ জর, শঙ্খ, লল্গট, কর্ণ, চক্ষু, ও শিরোহ্ধ- 
শল দুরীভূত হয়। এতঘ্বযভীত শিরোরোগে নানাপ্রকার বটিক! প্রয়োগ কর! 
যায়। লক্গীবিলাস, স্বশ্পলক্মীবিলাস, মহালদ্ীবিলাস, বৃহৎ নারদীয় লক্মীবিলাস, 
নারদীয় মহালগ্মীবিলাপ, কফরোগোক্ত গ্রেপ্মশৈলেন্্ররস, শ্লেশ্মকালানগনরস, 
মহাল্নেগ্সকালানলরদ, কফকেতুঃ কফটিস্তামণি ও জররোগোক্ত কন্ত,রীতূষণ 
প্রভৃতি নানাগ্রকার বটিক অবস্থাতেদে যথান্থুপানে প্রয়োগ করা যায়। 

শশিরোরোগে কোষ্ঠকাঠিস্ত থাকিলে বা৷ কোষ্ঠবন্ধতাবশতঃ শিরঃপীড়া 
হইলে, বিরেচন দিবে । তেউড়ী-চুর্ণ বৃদ্ধ ও যুব! ঠকলের পক্ষেই উপযোগী, 
মাত্রা- ছুই আনা হইতে চারি আনা বা অর্ধতোলা পর্যন্ত । 


শিরোরোগ-চিকিৎসা । ১১৩৫ 


খতুর গোলমাল, আর্তবহুষ্টি কিন্বা স্ত্রীদিগের রজোলোপ বা অন্তান্ত কারণে 
শিরঃপীড়া হুইলে, বঙ্ষ্যমীণ স্ত্রীরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে এবং তৎসঙ্গে 
শিরোরোগেশি লক্ষণ অনুযায়ী দোষের প্রকোপ স্থির করিয়া যে দোষ প্রবল দুষ্ট 
হইবে, তদ্দোষ নাশক ওধধ প্রয়োগ করিবে 

কতকগুলি সর্দবদা! ব্যবহার্ধ্য ওষধ আছে, তাহ! প্রায় সর্বপ্রকার শিরঃ- 
পীড়ায় প্রয়োগ করা যায়। যষ্টিমধু চর্ণ চারি ভাগ ও শোধিত বিষচুর্ণ এক 
ভাগ মিশ্রিত করিয়া নম্ত লইবে। বিশ্ুকতশ্ম ও নিশাদল চূর্ণ সমভাগে 
মিশ্রিত করিরা তাহার প্রাণ লইবে। কুষ্চজীর! কাপড়ের পোটলায় করিয়। 
বান্ধিরা রগড়াইবে ও প্রাণ লইবে। এতদ্বাতীত টাটুকা চুণ ও মধু একত্র 
করিয়া পানের টুক্টরাঁয় মাখাইয়] রগের উপর লাগান বার । কপূর্রের স্গা- 
চর্ণের নস্ গ্রহণ করা যাম্ম। গোলমরিচ জলের সহিত ঘশিয়৷ রগে লাগান 
যাস্ব। অর্দদনাড়ী নাটকেশ্বরের নদ্য প্রবোগেও সর্ধপ্রকার শিরোরোগ নষ্ট হয়। 


শিরোরোগে-উষধ | 
লক্ষবীবিলান । বাতিক ও পৈগ্সিক শিরোরোগে কিন্বা বাতাধিক 


ব৷ শ্রেম্সাধিক সান্লিপাতিক শিরোরোগে, এই গুষধধ সেবন করিতে দিবে। 
শিরঃপীড়ার সহিত ,নাসাস্রাব, গলার ঘা, প্ি্বায় ঘা, গলাব্যথা, মুখে ঘা ও 
ব্যথা এবং কর্ণরোগ প্রভৃতি থাকিলেও ইহা উপকারী । অন্ুপান--পানেররম 
ও মধু। কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, আদার রস ও মধু । পানের সহিত বটিকা 
চর্বণ করিয়াও তক্ষণ' করা যায়। 
লক্ষমীবিলাস। প্রস্ততবিধি ২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টৰা | 
স্বল্প-লক্ষীবিলাস । বাতিক ও শ্লৈম্সিক কিন্বা বায়ু বা শ্লেম্প্রধান 
সান্নিপাতিক শিরোরোগে এই ওধধ প্রয়োগ করা যায়। শিরোরোগের 
সহিত গলরোগ, চক্ষুরোগ, মুখরোগ, জিহবারোগ, কর্ণরোগ এবং নাসারোগ 
প্রভৃতি বর্তমান থাকিলেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। অন্ুপান--পানের রস ও 
যধু, কোষ্ঠ-কাঠিন্যে-আদার রস ও মধু । 
হুলস লক্্ীবিলাস। প্রস্ততবিণি ১৪ পৃষ্ঠা ষটব্য। 
লক্ষমীবিলাল ( মতান্তরে )। মহালক্সীবিলাস যে যে অবস্থায় প্রয়োগ 


৩৭ 


১১৩৬ আমুর্বেরবেদ-শিক্ষা | 


করা যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়ো্য1 অন্ুপান--পানের রস বা 
আদার রস ও যধু। 
লক্ষমীবিলাপ ( মতান্তয়ে )1 প্রস্ততবিধি ৬০৬ পৃষ্ঠায় ষ্টব্য ৷ 


মহালক্ষমীবিলাস ।' যে কোন প্রকার শিরোরোগে ইহা অমৃতের গ্চায় 
উপকাদ্া। শিরোরোগের সহিত অগ্নিমান্দ্য, অক্ষুধা, অগ্লোদগ।র, অন্বৃদ্ধি, 
রজ্দৌব, ধাতুক্ষয় বা ধাতু দোষ জন্ত কুষ্ঠ, প্রমেহ, শ্লীপদ ( গোদ ) নালী থা, 
ক্ষতকাস, নাসাআব, যঙ্গা, কর্ণরোগ, নাসারোগ, মুখরোগ, গলরোগ, জিহবা- 
রোগ, ওষরোগ ও ক্্রীদিগের স্ত্রীরোগ বর্তমান থাকিলে, বিশেষতঃ প্রসবান্তে 
প্রস্থতির পক্ষে ইহা মহোপকারী। ইহা বল, পুষ্টি ও কাম-বর্ধক । অন্ুপান__ 
পানের রসূবা আদার রস ও মধু। 

মহালক্্রীবিলাদ। প্রস্ততবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় রষ্টব্য। 


বৃহৎ নারদীয় লক্ষমীবিলাপ। মহালগ্দীবিলাস যে যে অবস্থায় 
প্রয়োজা, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যার, বিশেষতঃ জবর, মাথা- 
ব্যথা, মাথাভার, বাক্যের জড়তা, শ্রবণশজির হ্রাপ, গলায় ব্যথা এবং ভার- 
বোধ অথবা মুখ, নাসিকা বা প্গিহ্বা প্রভৃতিতে ক্ষত থাকিলে, এই ওুঁধধ অমুত- 
বৎ উপকারী । প্রসবান্তে প্রন্থতির অবা্দি যেকোন উপসর্গ থাকিলে; ইহা 
প্রয়োজ্য। অন্ুপান-পান বা আদার রস ও মধু। 
বৃহৎ নারদীয় লক্ষমীবিলাদ। প্রস্ততবিধি ৬৯৫ পৃষ্ঠায় জর্টরব্য | 


নারদীয় মহালক্ষমীবিলান | ইহাপেক্ষ। শিরোপ্োগের উৎকষ্ট উবধ 
আর নাই। অন্তান্ত উষধে যে শিরোরোগ আরোগ্য না হয় ইহাতে তাহাও 
আরোগ্য হয়, ফলতঃ শিরঃপীড়ার যে কোন অবস্থায় ইহা নির্বিচারে প্রয়োগ 
করা যায়। এই মহৌধধ প্রয়োগ করিলে, আর অন্ত কোন উধধের আবশ্ত- 
কতা হয় না। ধাতুক্ষয় বা স্ত্রীলোকের আর্তবছুষ্টি হইতে বে শিরোষোগ 
জন্মে, ইহাতে তাহাও অচিরে বিনষ্ট হয়। ইহা ধাতুপোষক, বলকারক, 
শুক্রবর্ধক, আর্তবশোধক এবং অনস্তবাত ও শঙ্খকনামক শিরোরোগ নাশক। 

নারদীয় মহালক্লীবিলাদ। প্রস্ততবিধি ৬*৬ পৃষ্ঠায় ব্র্টব্য। 


মহালক্ষমীবিলাস ( মতান্তরে )। বাতিক, পৈতিক, শ্লৈন্মিক ও 


শিরোরোগ-চিকিৎসা। ১৯৩৭ 


সান্লিপাতিক শিরোরোগের প্রথমাবস্থায় ইহ অত্যন্ত উপকারী । শিরোরোগের 
সহিত অক্ষুধা, পাতলাদাস্ত, অম্লপিভ, দুর্বলতা, গলাব্যথা, মুখে ঘা, জিহ্বায়- 
ঘা, শরীবেক জড়তা, আলস্য, নাসাশ্রাব, কাস ও সর্দি প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, 
তাহাও ইহাঁতে বিনষ্ট হয়। প্রসবাস্তে প্রয়োগ করিলে স্থতিকারোগে আক্রমণ 
করিতে পারে না এবং শীঘ্ব শরীর সুস্থ ও সবল হয়। অন্থপান আদার 
রস ও মধু। 


মহাঙঙ্ীবিলীস (মতান্তরে )। লৌহ, প্র, বিষ, মুখ, হয়ীতকী, আমলকী, বহেড়া, 
গুঠ, পিপুল, মরিচ, পৃশ্ত.রবীজ, রদ্ধদারকবীজ, ভাঙ্গবীজ ও পিপুলমূলচর্ণ প্রত্যেক্ষে এক- 
তোলা এবং গোষ্বুরচূর্ণ দুই তোলা, পরন্ত.রপ-্র রসে ভাবনা ৭ট1। বটী২ রতি । 

শিরোবজ্রস | বাতিক, পৈতিক, শ্রেম্িক ও সান্রিপািক শিরো- 

রোগে কিন্বা অন্যান্য শিরোরোগের প্রথম অবস্থায় ইহ] প্রয়োগ করিবে । 
কোন্ঠকাঠিস্ত থাকিলে, ইহা৷ প্রয়োগে কোষ্ঠশ্ুদ্ধি হইয়া থাকে । শিরোরোগের 
সহিত নাসাত্রাব, চঙ্ষুর দৃষ্টিহানি, মুখআাব এবং গলাব্যথা প্রভৃতি উপসর্গও 
ইহাতে বিনষ্ট হয়। অন্গুপান- আদার রস ও মধু। 

শিরোবজ,রস । কঙ্জলী ১৬ তোলা, লৌহ আট তোলা, অদ্র ৮ ভোল!, তায ৮ তোল।, 
শোধিত গুগ গুলু ৩২ তোলা, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমভাগে মিপিত ১৬ তোল? 
এবং কুড়, যষ্টিমধু, ,পিপুল, শঠ গোক্ুরঃ বিড়ঙ্গ, বেলছ।ল, পেো।ণাছাল, গান্তারী-হাল, 
গারুলছালঃ গণিয়াণী, শালপাবী, ঢাকুলে, ব্যাকুড়' ক্টকারী ও গোক্ষুরচুর্ণ প্রত্যেকে 
১ ভোলা । সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া দশনুলের ক্কাথে ৭ বাব ভাবন! দিয়। স্ৃতসহযোগে বটিক 
করিবে। মান্রা--দুই আন]। 


অর্ধনাড়ীনাটকেশ্বর ৷ শিরোরোগে এই নস্য অতি উপকারী । জল বা 


স্তনদুদ্ধসহ ঘসিয়। নস্যের ন্যায় ব্খহার করিতে হয়। 
অগ্ধনাড়ীনাটকে্বর । কড়িভস্ম ও মোহাগার খে প্রতেকে ২।* তোলা, ব্িচচুণ ৯ তোলা 
ও বিষচূর্ণ ৩ তোল|) একত্র করিয়া স্তনছুদ্ধ গ্বারা মর্দন করিরা বটিকা কারবে। 
মস্ত | শিঝোরোগে বাযুদ্ধারা মণ্তকের ্রেম্মা শুষ্ক হইলে এবং রোগীর 
সদ্দিুবা নাসাত্রাব বহুকাল বাব ধন্ধ ধাকিলে, নাসারদ্ধে, এই চূর্ণ স্যপপ্রমা 
নস্যের ষ্টায় প্রয়োগ করিবে, বেশী প্রয়োগ কৰিলে হাচিতে হ'ণচিতে নাসী- 


১১৩৮ আয়ুর্ধবেদ-শিক্ষা । 


বিবরের প্ৈশ্মিক ঝিল্লী ছিন্ন হইয়া রক্তআব হইত্বে পারে। বদি প্ররূপ হয়, 
দুর্বার রস করিয়া নস্তগ্রহণ করিলে, তত্গ্ষণাৎ রক্তত্রাব বন্ধ হইবে । 
নম্ত। বিছুটা পাতি অর্থাৎ বড় চোত.র। পাতী৷ শু করিয়া চূর্ণ করিয়া লব 


দশমুলতৈল | বাতিক ও গ্নৈশ্মিক শিরোরোগে কিন্বা সান্রিপাতিক 
শিরোরোগে বায়ু বা প্রেশ্সার প্রবলতা থাকিলে, এই তৈলের নস্য অতি উপ- 
কারী। মন্তকের কপাটিতে বা সমস্ত ম্তকে মর্দনের ব্যবস্থা করিবে। 
শিরোরোগের সহিত পুরাতন জর থাকিলে; সব্বাঞ্গে মর্দন করিতে দিবে । 
দশমূলতৈল। কটুতৈল /১সের। মুচ্ছণপাক করিবে। কাথ্যদ্রবা-_দশমুল সাড়েবার সের, 
জল ৬৪ মের, শেষ ১৬ সের। কক্ষত্রব্যদদশমূল সমভাগে মিলিত এক সের। ছুগ্ধ ১৬ সের। 
যথানিরমে তৈল পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 


মধ্যমদশমুলতৈল 1] দশমূল তৈল যে বে অবস্থায় প্রয়োগ করা বায়, 
ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োজ্য। দশমূলতৈল অপেক্ষা ইহ! বেশী শক্তিশালী । 
পুরাতন জ্বরের সহিত শিরোরোগ থাকিলে সব্বাঞ্গে মদ্দন কর! কর্তব্য ৷ 
মধ/মদশমূলতৈল। কট্ুতৈল /8 সের । ঘুচ্ছাপাক করিবে। কাথ্/বরব্য--দশমূল এখং 
করঞবীজজ, নিশিন্দা পাতা, জয়ন্তীপাত। ও পৃভুত্রাপাতা, এই চৌদ্দ ভুবোর প্রতোকে 
৪৮ তোলা, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের। কক্কপ্রব্য-_-এ চৌদ্দটিত্রবর প্রত্যেকে ৬ তোলা। 
ষথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ছাকিশ্না লইবে। 
বৃহৎ দশমুলতৈল | ইহা মধ্যমদশমূলতৈল অপেক্ষা বেশী ফলপ্রদ, 
উর্ধজব্রগত রোগ, বাতিক, পৈত্তিক, শ্নৈশ্মিক, সান্নিপাতিক এবং অর্দাবভেদক 
ও কুর্য্যাবর্ত প্রভৃতি শিরোরোগে অতি প্রশস্ত । নস্যে, মদ্দনৈ ও পানে ব্যবস্থা 
করা যায়। 
বৃহৎ দশমুলতৈল। কটুতৈল /8 দের। বথাবিধি মুচ্ছাপাক করিবে। ক্কাথ্যদ্রবা--দশমূল 
প্রত্যেকে ৪* তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ দের। আদাররস /$ সের। নিশিন্দাপাতার 
রস /8 সের। কক্ত্্ব্য-_পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামুল, শুঠ, মরিচ, পিপুল? জীরা, 
কৃষ্ণজীরা, শ্বেতসর্ষপ, সৈম্ব, যবক্ষার, তেউড়ীমূল, হরিন্বা ও দারুহরিত্ত্া ? ইহাদের প্রত্যেকে 
২ তোলা । বখানিয়ষে তৈল পাক করিয়া! ছাকিয়! লইবে | 
, * বুছৎ দশমূলতৈল ( মতীন্তরে ) ইহা বৃহৎ দশমূলতৈল অপেক্ষা 
সমধিক গুণবিশিষ্ট, বিশেষে এই যে,মুখ,চক্ষুর পাতা, নাসিক! ও কর্ণ প্রভৃতিতে 


শিরোরোগ-চিকিৎসা। ১১৩৯ 


শোথলহ বেদনা খাকিলে "ইহ! প্রয়োগে সাঃ কল পাওয়। যায়। নগ্ত, পান 
ও মন্তকে বা সব্ধাঞ্গে মর্দনের ব্যবস্থা করা যায়। 

বৃহৎ দশনঠীতৈল | (মতান্তরে )| কটুতৈল ১৬ সের, বথানিগরমে যুচ্ছ? পাক করিবে । 
কথাত্রব্য-দশমূল ১২।* সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । পুরুরাপাতা ১২।* সের, জল 
৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। নিশিন্দাগাতা ১২০ সের' জল ৬১ সের, শেষ ১৬ সের । পুনণবা- 
১১।* সের, জল ৬৪ সের, শেন ১৬ সের। কক্দ্রধা-_বাসকছাল, বচ, দেবদারু, শট, রাস্মা, 
বষ্টিমধু, মরিচ, পিপুল* শু'ঠ, কৃষ্ণজীরা, কট ফল, করঞ্জবীজ, শিনাছাল, কুড়, তেঁতুলছাল, 
খনশিম ও চিতামুল প্রত্যেকে ৮ তোল1। বথানিয়মে তৈলপাঁক করিয়া ছাকিয়া লইবে। 


মহাদশমুলতৈল | ইহা বৃহৎ দশমূলতৈল অপেক্ষা সমধিক ফলপ্রদ, 


বাতিক ও শ্নেম্সিক শিরোরোগ নাশক। নস্ত, পান ও যর্দনে প্রয়োগ 
করা যায়। 

মহাদশমূলতৈল | কটুতৈল ১৬ সের। যথাবিধি মুচ্ছণীপ।ক করিবে। ক্কাথ/দ্রব্_-দশনুল 
১২০ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। গোড়ালেবুর রস ১৬ সের, আদার রম ১৬ সের, 
ধৃহুরাপাতার রস ১৬ সের। ককত্রব্য--পিপুল, গুলঞচ, দারুহরিডর, শুল্ফা, পুনর্ণবা, শঞ্জিনা- 
ছাল, পিপুল, কট.কী, করঞ্জবীজ, কৃষ্ণজীরা, শ্বেতপর্ষপ, বচ, গুঠ, গজপিপুল, চিতামুল, 
শট, দেবদা কু, বেড়েলা, রানা, ছড় ছুড়ে, কটু ফল, নিসিন্দাপাতা, ০ই, গেরিখাটা, পিপুলমূল, 
শ্ব্ঘমূলা, যমানী, জীরা, কুড়, বনধঘানী ও বিস্তারকধারঞ্ড ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা । 
যথারীতি তৈল পাব করিয়া ছাকিয়া লইবে। 


ষড়বি তৈল 1] ইহা পৈত্তিক ও রক্তজ শিরোরোগে এবং অনস্তবাত, 
শঙ্খক ও কুর্য্যাবর্ভরোগে মহোপকারী। নস্তে ও মর্দনে প্রয়োগ করা যায়। 
বড়বিন্দুতৈল | কুধাতিল তৈল $ সের। ছাগছুগ্ধ ৪ সের গু 'ভমরীজের রস ১৬ সের, 


কক্ধদ্রবা-_-এরগুমুল, তগরপাদুকা, শুল্ফা, জীবস্তী, রান্না সৈদ্ধবলবণ, দারুচিনি, বিড়, যষ্টি- 
মণু খু শুঁঠ সমভাগে মিলিত এক সের । বথানিগ্ষে তৈল গাক করিয়। ছাক্ষিয়া লইবে। 


শিরোরোগে_ পথ্য । 
শালি ও যষ্টিক ধান্তের তলের অন্ন, আটার রুটি, মুগের দাইল, মস্থরের 
দাইল, দুগ্ধ পটোল, শজিনা, বেতোঁশীক, করল্লা ও উচ্ছে প্রভৃতির ঘ্বতপক্- 
তরকারী, যাগুরঃ কই, রোহিত ও খলিশ। মাছের ঝোল প্রসৃতি শিরোরোগ্নে 
সুপথ্য। 


১১৪০ আয়ুর্ব্েদ-শিক্ষা 1 
চক্ষুরোগ-চিকিৎসা। 
(নেত্র দৃষ্টিগত__রোগ )। 


প্রথমপটলাশ্রিত চক্ষুরোগের লক্ষণ । দৃষ্টিমগুলের সর্কানিক্ে 
কালকাস্থিস্থিত প্রথম পটল (প্রথম আবরণ ) দুবিত হইলে, রোগীর দৃষ্টিবিভ্রম 
জন্মে অর্থাৎ বোগী কখন কখন অস্পষ্ট এবং কখন কখন বা স্পষ্টরূপে 
দেখিতে পাঁয়। 
দ্বিতীয়পটলাশ্রিত চক্ষরোগের লক্ষণ। দৃষ্টিমগুলের মেদাশ্রিত 
দ্বিতীয় পটল (দ্বিতীয় আবরণ ) দূষিত হইলে, অধিক দৃষ্টিবিব্রম জন্মে, সুতরাং 
রোগী তজ্জন্ত মশা, মাছি, কেশ, জাল, মগুল, পতাকা, রশ্মি (কিরণ ), কুগুলা- 
কার, জলগপ্লাবিতবণ্ বৃষ্টি ও অ্কার প্রভৃতি নানাপ্রকাঁর প্রতিবিশ্ব দর্শন করে 
এবং দৃষ্টিবিত্রমহেতু নিকটস্থ বস্তুকে দূরস্থ ও দূরস্ বস্তকে নিকটস্থ দেখে, পরস্ত 
অতি কষ্টেও ্চিকার (সুচের) ছিদ্র দেখিতে পায় না। 
তৃতীয় পটলা শ্রিত চক্ষুরোগের লক্ষণ । দৃষিমগুলের মাংসাশ্রিত 
তৃতীয় পটল দুষিত হইলে রোগী সর্বদা উর্ধদিকে নিরীক্ষণ করেঃ অধো- 
দিকের বস্ত দেখিতে পায় না, উর্ধাদিকের সুলাকার দ্রব্যসকল বন্দ্ধারা আৰৃত- 
বঙ বোধ হয় এবং জীবজন্তর কর্ণ, নাসিক! ও চক্ষু বিকটাকারদৃষ্ট হয়। এই- 
রোগে যে দোৰ প্রকুশিত হয়, দৃগ্ঠ বস্তসকল সেই দেই দোষঞ্জনিত বর্ণে রঞ্জিত 
দৃষ্ট হইয়। থাকে, বাদুর প্রকোপে রক্তবর্ণ, পিত্তের প্রকোপে পীত বা নীলবর্ণ 
এবং শ্রেন্ার প্রকোপে শুক্ুবর্ণ দৃষ্ট হয়| 
দোষের অবস্থান-ভেদে রোগের লক্ষণ । পটলের বা আবরক- 
পৰ্দীর নিক্নভাগ দূবিত হইলে, নিকটের দ্রব্য, উর্ধতাগ দূষিত হইলে দূরের 
দ্রব্য এবং পার্বদেশ দূষিত হইলে, পারের দ্রব্য দেখা বায় না। একেবারে 
সমস্ত পটল দূষিত হইলে, নানাবিধরপ মিলিতভাবে এক সময়ে দৃষ্ট হয়, 
পটলের মধ্যস্থল দূধিত হইলে বড়দ্রব্য ছোট দেখায়। পটল তির্ধ্যকৃভাবে 
(বক্রতাবে) দুষিত হইলে একটি দ্রব্য ছুইটিব স্যার দেখায়, ছুই পার্শ্ব দূষিত 
'হইলে একটি দ্রব্য দ্বিধা তৃষ্ট হয় এবং 'দোষ পটলের নানা স্থানে অবস্থান 
করিলে একটি বস্তকে বছুসংখ্যক বলিয়া বোধ হয়। 


নেত্ররে।গ-চিকিৎসা। ১১৪১ 


চতুর্থ পটলাশ্রিত চক্ষুরোগের লক্ষণ । দৃষ্টিমগুলের রসরক্তাশ্রিত 
চতুর্থ বা বাহ্‌ পটল দুষিত হইলে সর্ববতো ভাবে দৃষ্টিরোধ হয়, কিন্ত দোষের 
অল্পতা ধাঁককলে, রোগী চন্দ্র, ক্যা নক্ষত্র, বি্যৎ ও অলঙ্কারাদির জ্যোতি 
ব!দীপ্যমান বস্থ দেখিতে পায়। ইহাকে তিমিররোগ কহে। লিঙ্গ-নাশ, 
নীলিকা ও কাচ এই তিনটি তিমিররোগের নামান্তর । 

কুষ্ণবর্ণ দৃষ্টিমগ্ডলরোগের নাম ও সংখ্যা । দৃষ্টিগলে দ্বাদশ- 
প্রকার রোগ জন্মে, তন্মধ্যে লিঙগ-নাশ ছয়প্রকার, যথা--বাতিক, পৈত্তিক, 
শ্নৈপ্মিক, সান্নিপাতিক, রক্তন্ ও পরিযস্ায়ী। অপর ছয় প্রকার এই--পিস্ত- 
বিদগবদৃষ্ি,শ্লেম্বিদগ্ধদৃষ্টি, ধ্মদর্শন, হম্বজাড্য, নকুলান্ধ্য ও গম্থীরক | 

বাতিক তিমিরের লক্ষণ। এইরোগে রোগী দৃষ্তবস্থ চঞ্চল, 
আবিল ( ঘোলা?টে ) বা কিঞ্চিৎ লোহিতবর্ণ এবং কুটিলরূপ দর্শন করে। 

পৈত্িক তিমিরের লক্ষণ | এইরোগে রোগী হূরয্য, জোনাকীপোকা, 
রামধনু ও বিছ্যতের গ্ঠায় রূপ দর্শন করে এবং দৃগ্যবস্ত মযূর-পুচ্ছের স্তায় 
দেখিতে পায়'। 

শ্রৈক্মিক তিমিরের লক্ষণ | এইরোগে রোগী সমুদয় দৃশাবস্থ বড়ঃস্গিঞ্ক 
( তৈলাক্ত বা দ্বতাক্ত ), শুক্লবর্ণ ও জলসিক্ত দ্রব্যের স্তায় আর্দ দেখিতে পায়। 

রক্তজনিত লিঙ্গনালের লক্ষণ । এইরোগে রোগী দৃশ্তবস্ত সকল 
রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ দেখিতে পায়। 

সাঙ্গিপাতিক তিমিরের লক্ষণ । এইরোগে রোগী দৃশ্ঠবন্ত সকল 
নান! বর্ণে রপ্রিত এবং দ্বিধ! ব। বুধ! বিভক্ত, অঙ্গহীন কিন্বা বহু অন্গবিশিষ্ট 
দেখিতে পায় ও নান প্রকার জ্যোতি দর্শন করিয়া থাকে। 

পরিক্নায়ীর লক্ষণ। দুষিত রক্ত পিভের সহিত মিলিত হইয়া এই 
রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে রোগী চতুদ্দিক পীতবর্ণ এবং উদিত 
রো স্যায় অথবা বৃক্ষসমূহ [ জোনাক্ষী পোকা ব! অথধি দ্বারা আবৃতবৎ দেখে / 

বাতাদিঞ্জনিত ষ্টনাশে দৃশ্তবস্ত যেরূপ বর্ণে রপ্রিত দৃষ্ট হয়, তাহা কৰিত 


১১৪২ আয়ুর্ধেবেদ-শিক্ষা । 


হইল, এক্ষণে বাতাদির প্রকোপে নেত্রমল কি প্রকার বর্ণ বিশিষ্ট হয়, তাহাই 
কথিত হইতেছে । 


ৃষ্টিমগুলের বর্ণের লামান্য লক্ষণ । বাতিক লিঙনার্শে (তিমিরে ) 
ৃষ্টিমগুল রক্তবর্ণ, পরিস্না়ী ও পৈত্তিক লিঙ্গনাশে দৃষ্টিমগুল নীলবর্ণ, পীতবর্ণ, 
শ্ৈন্সিক দৃষ্টিনাশে শুর্লুবর্ণ, রক্তজ দৃষ্টিনাশে রক্তবর্ণ এবং সান্নিপাতিক দৃষ্টিনাশে 
নেত্রমগ্ুল নানা বর্ণবিশিষ্ট হয়। 


দৃষ্টিমগুলের বর্ণের বিশেষ লক্ষণ | বাতিক দৃষ্টিনাশে দৃষ্টিগুল 
লোহিতবর্ণ, চঞ্চল ও রুক্ষ হয়। পৈত্তিক দৃষ্টিনাশে দৃষ্টিমগুল নীলবর্ণ, পীতবর্ণ 
অথবা কাসার পাত্রের ন্যায় শুর্লবর্ণ হয়। শ্নৈগ্সিক দৃষ্টিনাশে দৃষ্টিমওল নিগ্ধ 
এবং শঙ্খ, কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রের ন্যায় শুরুবর্ণ বা পাগুবর্ণ অথবা! পদ্মপত্রস্থিত 
জলবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল ও শুক্রবর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সান্লিপাতিক দৃষ্টিনাশে 
উক্ত বাতাদি ত্রিদৌষের বর্ণ ও লক্ষণ মিলিতভাবে দৃষ্ট হয়। রঞ্জন্য দৃষ্টিনাশে 
দষ্টিমগুল প্রবাল এবং রক্তপন্ধপত্রের ন্যায় কিন্বা স্থুল অথচ লোহিতবর্ণ 
কাচের স্তা আভাবিশিষ্ট হয়। পরিক্ারীরোগে দৃষ্টিমগুল স্লানভাবাপন্ন ও 
নীলবর্ণ হইয়া থাকে । এইরোগে সময় সময় দোষের লাঘব হয় ও তজ্জন্ 
স্বয়ং দর্শনশক্তি উপস্থিত হয় অর্থাৎ রোগী কখন কথন দেখিতে পায়। পরন্ত 
বাতাদি দোধভেদে নেত্রে দাহ, গুরুতা ও বেদন! উপস্থিত হইয়া থাকে । 


পিত্তবিদগ্দৃষ্টির লক্ষণ । প্রকুপিত পি প্রথম, ও দ্বিতীয় পটল 
আশ্রয় করিলে দৃষ্টি পীতবর্ণ হয় এবং রোগী দৃশ্ঠ সমস্ত পদার্থ পীতবর্ণ দর্শন 
করে। প্রকুপিতপিত্ত তৃতীয় পটলকে আশ্রর করিলে, রোগী দিনে দেখিতে 
পার না, কিন্তু রাত্রিতে শৈত্যতাবশতঃ পিত্তপ্রশমিত হয় বলিয়! সমস্ত বস 
দেখিতে পায়। 
্েপ্সবিদগ্দৃষ্টির লক্ষণ | দৃষিতশ্লেস্া প্রথম ও দ্বিতীয় পটল আশ্রয় 
করিলে, রোগী সমস্ত দ্রব্য শুর্ুবর্ণ দর্শন করে। তৃতীয় পটল আশ্রয় করিলে, 
রাত্রযন্ধত উপস্থিত হয়, কিন্তু দিবাভাগে' কু, উদ্দিত ও শ্লেম্সার লাঘব হয় 
বলিয়া দেখিতে পায়। 


নেত্ররোগ-চিকিৎস|। ১১৪৩ 


ধৃমদর্শনের লক্ষণ । শোক, অর ও পরিশ্রম হেডু এবং মন্তকে রৌন্রা- 
দির উত্তাপ লাগা এই সকল কারণে দৃষ্টি আহত হইলে, রোগী দৃশ্তমান সকল 
বন্তকে ধূ্মীবুরা আবৃতবৎ দর্শন করে, এই রোগকে ধূমদর্শন কছে। 

হ্ত্বজড়তার লক্ষণ | এই রোগে দিবাতাগে বড় বস্ত্ব অতি কষ্টে 
কষুদ্রবৎ দৃষ্ট হয় এবং রাত্রিকাপে পরিমাণ মত দৃষ্ট হয়ঃ এ কারণ ইহাকে তঙ্ব- 
জড়তা বা হস্ব-জীভ্য কহে। 

নকুলান্ধ্যরোগের লক্ষণ । এই রোগে রোগী দিবাতাগে যাবতীয় বস্ত 
চিত্রবিচিত্র দর্শন করে এবং রাত্রিকালে চক্ষুর দীপ্তি নকুলের ন্যায় উজ্জল হয়। 

গন্তীরকের লক্ষণ । এই রোগে সমগ্রদৃষ্টি-মগুলে বায়ু প্রকুপিত হইলে 
দৃষ্টি বিকৃতিভাবাপন্ন হর এবং পার্খবেষ্টন হেতু স্ুচিত হইয়া অভ্যন্তরে 


প্রবেশ করে ও গাঢ় বেদনান্থিত হয়। 
উক্ত দৃষ্টিনাশ ব্যতীত নিমিত্ঙ্জ ও অনিমিত্তঙ্গ তেদে আরও ছুইপ্রকার 


আগন্তজ দৃষ্টিনাশ রোগ আছে, তাহাদের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে। 

নিমিত্বজ দৃষ্টিনাশের লক্ষণ । বিখাক্ত পুষ্পাদিগ্ারা দুষিত বায়ুর 
শ্বাস গ্রহণ করিলে মণ্তক সন্তপ্ত হই এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগের 
লক্ষণ রক্তজ অ(তব্যন্নরোগের ন্যায়। ৃ 

অনিমিত্জ দৃষ্টিনাশের লক্ষণ । দেবতা, খষি ও গন্ধ পরসথৃতি দর্শন 
করিলে, ঢৃষ্টি আহত হইরা এই রোগ জন্মে। এই রোগে অক্ষি-গোলক 
অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, জ্যোতিবিশিষ্ট ও নির্মল হয়, কিন্তু দর্শন শক্তি-লোপ 
পাইয়া থাকে। 

নেত্র-কৃষ্ণগত-রোগ । 

কৃষ্চগতরোগের নান ও সংখ্যা । শক্ত; অব্রণ শুক্র, অক্ষি- 
পাকাত্যয় এবং অজকাজাত এই চারি প্রকার রোগ চক্ষুর রুষ্জমগুলে জন্মে। 

সত্রণশুরেের লক্ষণ । এই রোগে চক্ষু মধ্যস্থ কৃষ্ণবর্ণ মণির উপর 
নিমগ্নরূপ গোলাকার, শুর্ুবর্ণ অথচ স্থচিবিদ্ধব বেদনাধুক্ত চিন্নু জন্মে ও চঙ্ষু 
হইতে অনবরত উষ্ণ জগ্রআঁব হয়। 

৯ 


১১৪৪ আয়ূর্বেবদ-শিক্ষা | 


সব্রণশুরের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ । সব্শুর দৃষ্টির নিকটবর্তী বা গাঢ- 
মূল অর্থাৎ দ্বিতীয় বা তৃতীয় ত্বক আশ্রিত না হইলে এবং অর আব ও ঈষৎ 
বেদনা! বিশিষ্ট অথচ একটি মাত্র শুরু চিহ্ন উৎপন্ন হইলে, কদা্িখ আরোগ্য 
হয়, কিন্ত উহার বিপরীত লক্ষণুক্ত অর্থাৎ শুর্লুবর্ণ ছুইটি চিহ্ন উৎপন্ন হইলে ও 
তাহাতে অত্যন্ত বেদন! এবং আব থাকিলে তাহ] অস্াধ্য। 

অব্রণশুরুের লক্ষণ । অভিষ্যন্দহেতু অব্রণশ্ুক্ল রুষ্ণমণ্ডলে শঙ্ঘ, চন্দ্র 
বা কুন্দপুষ্পের স্তায় আভাযুক্ত অথবা আকাশের বা অ্রের স্থায় স্বেতব্র্ণ বিশিষ্ট 
এবং দাহযুক্ত চিহ্ন উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অব্রণ শুরু কহে। ইহ! সাধ্য। 

কুচ্ছ সাধ্য অব্রণশুকরের লক্ষণ। অব্রণশুক্ু গন্তীর মূলবিশিষ্ট অর্থাৎ 
দ্বিতীয় বা 'তৃতীয় ত্বগাশ্রিত, পুষ্ট এবং বহুকালোতপন্ন হইলে; অতি কষ্টে 
আরোগ্য হয়। 

অব্রণশুরের অনাধ্য লক্ষণ | বদি মাংসবিশীর্ঘ তাবশতঃ অব্রণশ্ুক্লের 
মধ্যগ্থান নিয় (ডোবর), মাংসাদুরত্বারা আবৃত, সচল, লোহিতবর্ণ এবং দুইটি বা 
তিনটি পটল ব্যাপিক। অথচ শিরাতে উৎপন 'হয় এবং তাহা দীর্ঘকালক্জাত হন 
ও দর্শনশক্তি নষ্ট কবে, তাহা হইলে অপাধ্য। 


অন্যপ্রকার অসাধ্য লক্ষণ । কেহ কেহ বলেন; কৃষ্ণ মণিতে যদি 
যুগের স্তায় পিড়কা উৎপন্ন হয় ও তাহা হইতে উষ্ণ অশ্রপাত হয়, তাহা 
হইলে, তাহাও অসাধ্য । পরস্ক তিতিরপাখীর পাখার স্থায় বর্ণবিশিষ্ট শুক 
চিন্নু উৎপন্ন হইলে, তাহাও অসাধ্য । 


অক্ষিপাকাত্যয়ের লক্ষণ | বাযুং পিভ ও শ্লেন্সার প্রকোপবণতঃ 
সমস্ত কষ্ণমণ্ডল ( মণি) শু্লবর্ণ হইলে? তাহাকে অক্ষিপাকাত্যন্ন কহে। এই 
রোগ অসাধ্য। 

_ অজকাজাতের লক্ষণ । চক্ষুর রুষ্ণমগ্ডলে কিঞ্ি ১ লোহিত ও বেদনা- 
যুক্ত অথচ ছাগলের শুদ্ধ বিষ্ঠার ন্যায় শোথ উৎপন্ন হইলে, এবং তাহা 
হইতে রক্তমিশ্লিত অথচ পিচ্ছিল অক্র নির্গত হইলে, তাহাকে অক্জকা- 
জাত কহে। | 


নেত্ররোগ-চিকিৎস। ৷ ১৯৪৫ 


নেত্রসন্ষিগত রোগ। 
নেত্র-সন্ধিগত রোগ ছয় প্রকার, যথা_-পকসন্ধি। বস্মসন্ধি) বস ও শুক্লগত 
সন্ধি, শুর"ও কষ্ণগত সন্ধি; কু্ণ ও দৃষ্টিগতসন্ধি এবং কনীনিকা সন্ধি। 
সন্ধিগতরোগের নাম ও সংখ্যা | সন্ধিগতরোগ নর প্রকার; যথা 
পুয়ালস, উপনাহ, চারি প্রকার আজাব, পর্ণিকা, অলজী এবং ক্রিমি-গ্রন্থি। 
পুয়ালসের লক্ষণ। কনীনিকা-সন্ধিতে (নেত্রাপ্তে নাসাসমীপে) 
স্চিবিদ্ধব্ড বেদনাযুক্ত শোথ উতৎ্পন হইন্জা তাহা পাকিলে ও তাহা হইতে 
দ্ধ পৃথ নির্গত হইলে, তাহাকে পুয়ালস কছে। 
উপনাহের লক্ষণ । কঞ্চমগ্ডল ও দৃষ্টি মগ্ডলের সদ্ষিস্থানে অল্প- 
বেদন। ও পাকবিশিষ্ট অথচ কণুযুক্ত গ্রথি উৎপন্ন হইলে, তাহাকে 
উপনাহ কহে । 
চতুর্বিবধআ্রাবের সম্প্রাপ্তি। কুপিত বাঘ পিত্ত ও কক নেত্রগত 
মমন্ত সন্ধিকে আশ্রর করিয়। স্বীর় স্বীর লক্ষণবিশিষ্ট চারি প্রকার আব 
উত্পাদন করে। কেহ কেহ ইহাকে নেত্রনাড়া( নাগী) নামে অভিহিত 
করেন। ইহাদের লক্ষণ কথিত হইতেছে 
পৈর্তিকআ্রাবের লক্ষণ । পৈত্তিক ত্রাবে সঞ্ধিগত নাড়ী হইতে হবি 
দ্বার বর্ণবিশিষঠ বা পীতবর্ণ উষ্ণ জলের স্ঠায় তরণ ও স্বচ্ছ পৃ নিত হয়। 
শলৈগ্মিক আ্রাবের লক্ষণ | ইহাতে সাঞ্চগত নাড়ী হইতে শুর্ুবর্ণ, খন 
ও পিচ্ছিল পৃষ জাঁব হয়। 
সান্নিপাতিক আ্রাবের লক্ষণ । ইহাতে চগুর সব্গিস্থান পাকে ও 
তাহা হইতে পুহজাব হয়। 
রক্তজ আ্াবের লক্ষণ । ইহাতে সন্ধিগত নাঁড়ী হইতে নিরন্তর উষ্ণ ও 
পাতল! রক্তআব হয় । 
পর্ববণিকার লক্ষণ। কৃষ্চমণ্ুল ও শুক্ুমগ্ডল উভয়ের সন্ধিস্থানে দাহ 
ও পাকবিশিষ্ট অথচ তাঘ্রবর্ণ ও ৫গালাকার শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে 
পার্ধণিকা কহে। 


১১৪৬ আযুর্বেদ-শিক্ষা | 


অলজীর লক্ষণ । ₹্ণ ও শুক্ুমগুলের সন্ধিস্থানে অলজী নামক গ্রমেহ- 
পিড়কার লক্ষণযুক্ত পিড়ক' ( স্ফোটক ) উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অলজী কহে। 

ক্রিমিগ্রস্থির লক্ষণ |, যে রোগে বর্ম ও পক্ষের সঙ্িস্থানে ক্রিমি 
জন্মিয়। কও উৎপাদন করে এবং ক্রমে ক্রমে এঁ ক্রিষিগণ বর্ম ও শুকর সদ্ধি- 
স্থানে প্রবেশ করিয়া দর্শনশক্তি বিনষ্ট করে, তাহাকে ক্রিমিগ্রন্থি কহে। 


নেত্রশুরুগত রোগ । 


শুরুগতরোগের নাম ও সংখ্য। | চক্ষুর শুক্রভাগে সর্থসমেত এগার- 
প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়, যথ! প্রস্তাধ্যম্ঘ, শুরার্ধা, রক্কার্ম্, অধিমাংসাম্ম ও 
ন্াঘন্ম এই পচ প্রকার এবং শুক্তি, অন্জুন। পিষ্টক, শির্বাঙজাল, শিরাজ পিড়কা! 
ও বলাসগ্রন্থি এই ছয় প্রকার। 

প্রস্তার্ধযম্মরে।গের লক্ষণ । এই রোগে শুক্রবগুলে গ্রাম বা রক্তবর্ণ 
অথচ পাতল! ও বিস্থৃত মাংস উদগত হর । 

শুর্লান্মের লফ্ণ। এই রোগে শুরুষগুলে কিং শৈবর্ণ অথচ 
কোমল মাংস উদগত হইয়। বিপ্থে বদ্ধিত হ্য়। ৃ 

রক্তান্মের লক্ষণ । এই রোগে শুক্লমগ্ুলে রক্তবর্ণ অথচ কোমলমাংস 
উদগত হয়। 

অধিমাংনাম্মের লক্ষণ | এই রোগে শুরুমগুলে বিস্তৃত, পুষ্ট অবচ 
কোমল এবং যক্কতের ন্যায় কিঞ্িং কন্মিশ্রিত লোহিতধর্ণ মাংস সঞ্চিত 
হইয়া থাকে। 

্নাষূর্ম্ে লক্ষণ। প্রস্তার্যন্মরোগ হইতে ইহা উৎপন্ন হয়। এই 
রোগে কঠিন ও আবরহিত বহুমাংস কৃষ্ণম গুলে সঞ্চিত হয়। 

শুক্তির লক্ষণ। চক্ষুর শুরুষগ্ডলে শ্তামবর্ণ অথবা মাংসের কিন্বা বিশ্ু- 


কের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট বিন্দু বিন্দু মাংসসকল সঞ্চয় হয় । 
"অর্জুনের লক্ষণ | এই রোগে চুর শুরুমণ্ডলে শশকের রকের সায় 


লৌহিতবর্ণ একটিমাত্র বিন্দু উৎপন্ন হয়। 


নেত্ররোগ-চিকিৎসা। ১১৪৭ 


পিকের লক্ষণ ।* এই রোগে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপবশতঃ চক্ষুর 
শুরুমগুলে পেষিত তঙুলের স্থার কোমল অথচ মলিন দর্পণের স্ঠায় স্বচ্ছ মাংস 
উদগত হয়খ 

শিরাজালের লক্ষণ । এই রোগে চক্ষুর গুরুমণ্ডলে জালের শ্ঠায় ছিদ্র- 
বিশিষ্ট, কঠিন, কিঞ্চিৎ লোহিতবর্ণ এবং শিরাজালদারা আবৃত বিন্দুমাত্র মাংস 
উদগত হয়। 

শিরাজ পিড়কার লক্ষণ। এই রোগে শুক্লগুলের উপর শিরাসমূহ- 
দ্বারা আৰৃত শ্বেতবর্ণ পিওকা উদ্পর় হয়। ইহা! কুষ্চমগ্ুলের সমীপবর্ভী শিরা- 
হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়! শিরা পিড়কা নামে অতিহিত হয়। 

বলাসপগ্রস্থির লক্ষণ। এই রোগে শুকমগ্ডলের উপরে ফাসার স্ায় 
শেতবর্ণ, কঠিন ও জলবিন্দর স্তায় কিঞ্চিৎ উন্নত মাংস উদগত হয়। 


নেত্র-বত্মগতরোগ। 


বন্মগর্ত রোগের নাম ও মংখ্য| | উৎসঙ্গিনী, কুস্তিকা, পোথকী, 
বস্থ শর্করা, বস্ববার্ণ, শুষ্কার্শ, অঞ্জনদূষিকা, বহুলবন্ম? বয্ম বন্ধক ক্রিটবস্ম; বস্ব 
কর্দম, শা মব্ম "প্রক্রি্বন্ম? বত্মববদ, নিমেষ, শোণিতার্শ, নগণ, বিষবন্ম 
এবং কুঞ্চন এই একবিংশতি প্রকার বক্সরোগ । 

উৎসঙ্গ পিড়কার লক্ষণ। এরিদোধের প্রকোপ বশতঃ বয্মমধ্যে 
( চক্ষুগোলকের আবরক পটগদয়ে ) স্থুল কওুক্ত, উন্নত ও তাত্রবর্ণ অথচ 
অভ্যন্তরে মুখবিশিষ্ট পিড়কা উৎপন্ন হইলে, তাহাকে উৎসঙ্গ পিড়কা কছে। 

কুস্তিকার লক্ষণ। এই রোগে চক্ষুর বন্মমধ্যে কুন্তীবী্গ সদৃশ 
দাড়িমফলের ন্যায় (ফলবিশেষ) পিড়কা উৎ্পস্ন হয় ও তাহা! বিদীর্ণ হইয়া ভ্রাব 
নির্গত হইতে থাকে এবং পুনর্বার স্ফীত হয়। 


পোথকীর লক্ষণ। বত্মষধ্যে কণ্ু, ও আববিশিষ্ট অথচ গুরু ও 
বেদনান্বিত রূক্তপর্ষপাকার পিড়ক! উদ্পন্ন হইলে, তাহাকে পোথকী কছে। . 


১১৪৮ আযুর্ব্েদ-শিক্ষ । 
বত্সশর্করার লক্ষণ। বস্মধ্যে সুত্র পিড়কাঁছারা বেষ্টিত সুলা- 
কার ও খরম্পর্শ পীড়কা উৎপন্ন হইলে, তাহাকে বয্ম পর্কর! কহে। 
বত্্ণর্শের লক্ষণ। বত্মমধ্যে কাকুড়বীজ সদ্দশ অথচ তীগাঁগর ও অল্প- 
বেদনাবিশিষ্ট পিড়কা উৎপন্ন হইলে, তাহাকে বস্বার্শ কহে। 
শুক্কার্শের লক্ষণ । বন্মমিধ্যে দীর্ঘ অঙ্ুরবিশিষ্ট অথচ খরপ্পর্শ, 
অত্যন্ত কঠিন ও শুষ্ক মাংসাক্থুর উৎপন্ন হইলে তাহাকে শু্কার্শ কহে। 
অঞ্জনদুষিকার লক্ষণ । বশ্বমধ্যে দাহ ও স্থচিবদ্ধব কিন্ব। অল্প- 


বেদনাধুক্ত, কোমল অথচ তাশ্বর্ণ পিড়কা উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অগ্রন- 
দূষিকা কহে। 

বহুলবত্বের লক্ষণ। সমস্ত বক্মের উপরে চরের ন্যায় বর্ণবিশি্, 
কঠিন ও অচল বহুসংখ্যক পিড়কার উৎপত্তি হইলে, তাহাকে বহুলবত্ম- 


কহে। 
বত্মবন্ধকের লক্ষণ। এই রোগে বস্মপ্ধয়ে কত ও অল্প বেদনাবিশিষ্ট 


বৃহৎ শোথ উৎপন্ন হয় ধলিয়৷ রোগী সম্যক্রূপে চক্ষুগোলক আচ্ছাদন করিতে 
পারে না। 
ক্রিষ্টবর্তের লক্ষণ | বস্ব্ধর প্রথমে কোমল, তাত্রবর্ণ এবং অন্প 
বেদনাবিশিষ্ট হইয়া অকন্মাৎ্ রক্তবর্ণ হইলে, তাহাকে ক্রিষ্টবন্রকহে। 
বক্সকর্দমের লক্ষণ । ক্রি্বস্ম' রোগে পি অত্যন্ত প্রকুপিত হইলে, 
রক্ত দূষিত হইয়া কদ্দমব্ আদ্র ক্লে আব হয়, এই রোগের নাম বর্মকন্দম। 
শ্যামবত্মেরে লক্ষণ । বর্মের বহির্দেশে ও অত্যন্তরে ক, ও অল্প- 
বেদনাবিশিষ্ট অথচ শ্তামবর্ণ ও আদ্রতাবাপন্ন শোথ জন্মিলে, তাহাকে 


শ্তামবত্ কহে। 
, প্রক্রিন্নবত্মের লক্ষণ । বত্মের বহিদ্দেশে অল্প বেদনাবিশিষ্ট শোথ 


উৎপন্ন ও তাহ হইতে ক্লেদ নির্গত হইলে, কাহাকে প্রকিন্ন বন্স কহে। 
অক্রিন্নবত্বের লক্ষণ । যে রোগে বন্মপ্িয় পাকে না অথচ ধৌত না 


নেত্ররোগ-চিকিৎস!। ১১৪৯ 


করিলে পরস্পর সংলগ্ন হর,'কিন্তু পুনঃ পুনঃ ধৌত করিলে আবার পৃথক্‌ হয়, 
তাহার নাম অক্িন্নবস্ম। 
বাতইন্তবস্ত্রের লক্ষণ | এই রোগে বর্ছ্য (নেত্রাবরণ ) সন্ধি হইতে 
বিচ্যুত হইয়া পড়ে, সুতরাং রোগী নিষেযোন্সেষরহিত ( মিলনোন্মীলন রহিত) 
হয়, পরন্ত সন্ধেচনে অক্ষমতা প্রযুক্ত চক্ষু মুদ্রিত থাকে, মেলিতে পারে না। 
ব্ধার্বব,দের লক্ষণ । এই রোগে বন্মের অভ্যন্তরে বিষম (অস- 


মান), কিঞ্চিৎ, বেদনাবিশিষ্ট, ঈমত রক্তবর্ণ অথচ পাকরহিত অর্ব,দ জন্মে ও 
শীদ্ধ বর্ধিত হয়। 


নিমেষের লক্ষণ । এই রোগে বার প্রকৃপিত হইয়া বন্ম,ও শুক্লের 
সন্ধিস্থিত মিলনোন্মীলনকারী হ্ুপ্ শির/সমূহে প্রবেশ করিয়া বঘ্মদ্িয়কে 
(নেক্রাবরণদ্বরকে ) অতিশর সঞ্চালিত করে। 

শোণিতার্শের লক্ষণ | এই রোগে প্রহ্ষ্টরক্ঞ বন্মে (নেত্রাবরণচর্শে ) 
কোমল এবং রক্তপ্তর্ণ মাংসাদ্দুর উত্পাদন করে) ইহা ছেদভেদ করিলেও 
পুনর্বার বর্ধিত হয় । র 

নগণের লক্ষণ । এ্রেপ্সার প্রকোপবশতঃ বত্মের উপরে কঠিন, স্থুল, 
কওযুক্ত, পিচ্ছিল আচ পাকরহিত বদরের ন্যায় যে গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে 
নগণ কহে। 

বিষবর্তের লক্ষণ । ত্রিদৌষের প্রকোপবশতঃ ব্তের বহির্দেদেশে 
শোথ উৎপন্ন হইলে এবং &ঁ শোথ বহুসংখ্যক ছিত্রুবিশিষ্ট ও সেই সকণ ছিদ্র 
হইতে জলের ন্তায় অথচ বিধাক্ত অ্রাব হইলে, তাহাকে বিধবন্ঘ্স কছে। 

কু্চনের লক্ষণ । এই রোগে বাতাদি ত্রিদদোষের প্রকোপবশতঃ 
বন্বয় সঙ্কুচিত হইলে, তক্তন্ত রোগী দেখতে পায় না। 


(পক্ষ অর্থাৎ বর্ঘ-_লোমগ্রত রোগ ।) 


পক্ষমগতরোগের নাম ও মংখ্যা। পক্মগতরোগ দুই প্রকার; 
ঙ ্ঃ ্ 
যথা--পন্মকোপ ও পক্ষশাত। 


১১৫০ .. আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা। 


পক্মমকোপরোগের লক্ষণ । এই রোগে বায়ুর প্রকোপবশতঃ পদ্ম 
(ব্মলোম) সঞ্চাণিত এবং নেত্রাবরণ হইতে স্থলিত হইয়া চক্ষুর মধ্যে 
প্রবিষ্ট হয় ও তজ্ন্য পুনঃ পুনঃ চক্ষু ঘর্ষণে কৃষ্চমগুল ও শুর্ুমগুলে/শীথ জন্মে। 
পক্ষমশাতের লক্ষণ। পিত্ত প্রকুপিত হইয়া বন্ধে দাহযুক্ত কও, উৎ- 
পাদন করিয়া! পঙ্ষ-লোম স্থলিত করিলে, তাহাকে পদ্মশাত কহে। 
( নেত্রসর্বগতরোগ ) 
নেতরাভিষ্যন্দ। 
অভিষ্যন্দরোগের নাম ও সংখ্যা । অভিথ্যন্দরোগ চারি প্রকার, 
ঘথা--বাতিক, পৈতিক, গ্লৈগ্নিক ও রক্তজ। 
সর্বপ্রকার অভিষ্যন্দরোগের সাধারণ লক্ষণ । সর্বপ্রকার অভি- 
ষ্যন্দরোগে অত্যন্ত বেদনার সহিত জলআাব হয় এবং সর্বনেত্রগত অন্তান্ত উপ- 
সর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে। ূ্‌ 
বাতিক অভিষ্যন্দের লক্ষণ |. এই রোগে চক্ষুতে হুচিবিদ্ধবৎ 
বেদনা, চক্ষুর জড়তা চক্ষুর মধ্যে কর্‌ কর্‌ করা, চক্ষুর রুক্ষতা, মস্তক-বেদনা, 
রোমাঞ্চ প্রস্ভৃতি উপপূর্ণ উপস্থিত হয় এবং এবং চক্ষু হইতে শীতল অশ্রু নির্গত 
হইয়। থাকে, কিন্তু দৃষ্টির কোন প্রকার ব্যাঘাত জন্মে না। 
পৈতিক অভিষ্যন্দের লক্ষণ । এই রোগে চক্ষু অত্যন্ত জালা! করে, 
পীতবর্ণ হয় ও পাকে এবং চক্ষু হইতে ধুম নির্গতবৎ বোধ ও উষ্ণজলআ্াব 
হইয়া থাকে । পরস্ত চক্ষুতে শীতলক্রিয়৷ করিলে সুখবোধ হয়। 
শ্লৈগ্মিক অভিষ্যন্দের লক্ষণ । এই রোগে চচ্ষু ভার, শীতল ও ন্লি্ধ 
বোধ হয় এবং চক্ষুতে শোথ ও কণু উৎপন্ন হইয়া থাকে ও চক্ষু হইতে 
পিচ্ছিল অশ্রু নির্গত হয়। পর্ত চক্ষুতে উদ্তক্রিয়! করিলে স্খ-বোধ হয়। 
.. রক্ত অভিষ্যন্দের লক্ষণ । এই রোগে পৈত্তিক অভি্যন্দের সমস্ত 


“ লক্ষণ প্রকাশ পায়, অধিকন্ত চক্ষু তাত্রবর্ণ বা৷ রজ্বর্ণ হয় এবং চক্ষুর চতুষ্পারখ্থ 
শিরাসমুহ অত্যন্ত রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। 


নেত্ররোগ-চিকিৎসা। ১১৫১ 


অধিমন্থরোগের কারণ ও সংখা] | চতুর্ষিধ শভিষ্যন্দ চিক্রিৎস! 
না কৰিলে, ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়া তীব্রবেদনাবিশিষ্ট অধিমন্থরোগ উৎপাদন 
করে। অরিমসথ চারি প্রকার। 

চতুর্ব্িধ অধিমন্থারোগের সাধারণ লক্ষণ। সর্বপ্রকার অধি- 
মহ্রোগেই চক্ষু উৎপাটিত ও মথিত হওয়ার ভ্ভার বোধ হয় এবং মন্তকের 
অর্ধাংশে অর্ধাবভেদক শিরঃশুল জন্মে । 

চতুরিবিধ অধিমন্থের বিশেষ লক্ষণ | বাতিক অধিমগ্তে বাতিক 
অভিষ্যন্দের লক্ষণ, পৈত্তিক অর্িমস্থে পৈত্তিক অভিষ্যন্দের লক্ষণ, শ্রৈগ্মিক 
অধিমন্থে প্ৈশ্মিক অভিধ্যন্দের লক্ষণ এবং রক্তজ অধিমস্ছে রক্ত অভি- 
ধ্যন্দের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তদ্যতীত অধিমগ্ছের সামান্য লক্ষণ্ও প্রকাশ 


পহিয়া থাকে । 
অধিমন্থরেগের অরিব্ট লক্ষণ | অধিথগ্থরে|গক্রান্তব্যক্তি অহিতা- 


চরণ করিলে, বাতিক অধিমন্থরে।গে ছয় বাক্রির মধ্যে, পৈত্তিক অধিমন্থে তিন- 
রাত্রর মধ্যে, প্রৈম্মিক অধিমঞ্থে সাত রাত্রির মধ্যে ও বক্তাধিমণ্ে পাচ রাত্রির 
মধ্যে নৃষ্টি-নাশ হয়। 

শোথবিশিষ্ট অক্ষিপাকের লক্ষণ | সশোথ অক্ষিপ।কে চক্ষু পাকা- 
যঙ্তডুমুরের ন্টায় বক্তবর্ণ এবং প্রলিপ্ত ( নিপ্তব) অথচ কণ,) শোথ ও আব- 
বিশিষ্ট হয় ও পাকে। 

শোথশুন্য অক্ষিপাকের লক্ষণ । শোথ না হইয়া অক্ষি পকিলে, 
উক্ত সশোথ অক্ষিপাকের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

অক্ষির সামতা বা অপর লক্ষণ | সামাবন্থান্ন অণবা অপক্ষাবস্থায় 
চক্ষুতে অত্যন্ত বেদনা, ক্ুচিবিদ্ধবৎ বেদন। ও শুলবেদন। হয় এবং চক্ষু রক্তবর্ণ 
ও চক্ষু হইতে অস্রু নির্দত হইয়) থাকে । 

অক্ষির নিরাম ব। পর লক্ষণ | নিরাম বা পকাবস্থায় চক্ষুর বেদন1 
এবং শোথ ও জপআবের অল্পত” চক্ষুতে কুরে উৎপত্তি এবং চক্ষু পরিষ্কার 


দষ্ট হইয়া থাকে। 
৩২ 


১২৫২ আয়ুর্ববেদ-শিক্ষা 


হতাধিমন্থের লক্ষণ । বাতিক অধিমন্থ যথাসযয়ে চিকিৎসা না 
করিলে, সহসা চক্ষুকে শোষণ ও তীব্রবেদনায় ব্যধিত'করে। ইহাকে হতাধি, 
মন্থ কহে। এই রোগ অপাধ্য। 2 

বাতিপর্ধ্যায়ের লক্ষণ | প্রকুপিত বায়ু চক্ষু ও ভ্রবয়ক্কে পর্যায়ক্রমে 
পুনঃ পুনঃ সদ্ুচিত ও তাহাতে বেদনা! উৎপাদন করিলে, তাহ|কে বাত- 
পর্যায় কহে। 

শুক্কাঞ্ষিপাকের লক্ষণ । বে রোগে চক্ষু যুদদিত-ও দাহবিশিষ্ট হয়, 
অক্ষিপুট কঠিন ও রক্ষ হয় এবং রোগী চক্ষু মেলিতে কষ্টবোধ ও দৃশ্ববস্ত 
আবিলবর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহাব্র নাম শুষ্কাক্ষিপাক। 

অন্থতোবাতের লক্ষণ । মস্তক, ঘাঁড়, মন্তা (শ্রীবাঁর পশ্চাৎদিকেব- 
শিরাধ্বয়), কর্ণ, ও হন্থ কিন্বা অন্য অঙ্গস্থিত বায়ু প্রকুপিত হইয়া জর ও চক্ষুতে 
বেদনা উৎপাদন করিলে, তাঁহাকে অন্ঠতোবাত কহে। 

অস্ত্রাধ্যুষিতের লক্ষণ । অতিরিক্ষ অগ্নদ্রব্য ভক্ষণে চক্ষুর মধ্যতাগ 
কিঞ্চিৎ শীলবর্ণ ও চতুগ্গার্খ রক্তবর্ণ হইলে এবং চক্ষুতে দাহ, শোথ, পকতা ও 
রব থাকিলে, তাহাকে অগনাধ্যষিত কহে। 

শিরোৎপাতের লক্ষণ | চক্ষুর শিরাজাল কখনও তাম্রবর্ণ, কোন 
সময় রক্তহীন বা বিক্কৃতবর্ণ, কখনও বেদনাযুক্ত এবং কখনও বা বেদনাবিহীন 
হইলে ও চক্ষু হইতে অধিক শ্রাব নির্গত হইলে, তাহাকে শিরোৎ্পাঁত 
কছে। এই রোগে রোগীর দৃষ্টিশক্তি হাস হইয়া থাকে |, 

শিরাপ্রহর্য রোগের লক্ষণ । যে রোগে চক্ষু তাত ও গাড় আাব- 
বিশিষ্ট হয় এবং রোগীর দৃষ্টিশক্তি হাস পার, তাহাকে শিরাপ্রহর্য কছে। 

নেত্ররোগ-চিকিৎসা-বিধি | 
সর্বলমেত নেত্রমগুলের পরিমাণ স্বীয় স্বীয় বৃদ্ধাঙুলির ছুই অঙ্গুলি মাত্র। 

পক্ষ (চক্ষুর পাতার লোম), বয্র্র (চক্ষুর আবরণ বা পাত), মগ্ডলাকার 
শুরাংশ এবং দৃষ্টি এই কয়েকটি চক্ষুর অঙ্গ বা অবয়ব অর্থাৎ চক্ষু এ কয়েকটি 
“অঙ্গ স্বারা পূর্ণাবয়ব। চচ্ষুতে সর্বসমেত আট্ান্তর প্রকার রোগ জন্মেঃ 
দুষ্টিমগুলে চৌদ্দপ্রকার, কৃষ্ণম্ুলে চারিপ্রকার, শুরুমগ্ডলে এগারপ্রকার, 


নেত্ররোগ-চিকিৎস। ্‌ ১১৫৩. 


চক্ষুর বর্মণ একুশ" প্রকার," পদ্ষে ছুইপ্রকার, সন্ধিতে নয়প্রকাঁর এবং সমস্ত 
নেত্র ব্যাপিয়া সতর প্রকার। ৮ 

রৌদ্বাপ্রির উত্তাপে তাপিত ব্যক্তির শীতল জলে অবগাহন ( সর্ধাঙ্গ 
ডুবাইয়া স্নান"কর1), দূরের বস্ত দর্শন, নিদ্রা-বিপর্ধ্যর অর্ধাৎ দিবাভাগে নিষ্তা 
যাওয়া ও রাত্রিকালে জাগরণ, চক্ষুতে অগ্নি প্রভৃতির সন্তাপ লাগ! ও ধূলি বা 
পূম প্রবেশ, বমনের বেগধারণ, অতিরিক্ত বমন, শুক্ত, আবনাল, জল? কুর্থি- 
কলাই ও মাষধকলাই অধিক পরিমাণে তক্ষণ, মলমৃত্রের বেগধারণ, অতিশয় 
ক্রন্দন, শোকজন্ঠ সন্তাপ, মস্তকে আঘাত, দ্রুতগামী যানে লযণ, খহুবিপর্যযর, 
কামক্রোধাদি বশতঃ দৈহিক পীড়া, অধিক মৈথুন, অশ্র বেগধারণ এবং 
অতিশয় সুক্ষবস্ত দর্শন) এই সকল কারণে বায়ু; পিত্ত ও শ্রেন্সা নেত্রাশ্রিত 
উর্ধগামী শিরাসমূহকে আশ্রয় করির। চক্ষুর সর্দদ অবয়বে এ আটার প্রকার 
রোগ উৎপাদন করে । 

চক্ষুর কষ্ণমগুলের মধ্যস্থলে দৃষ্টি অবস্থিত; দৃষ্টির পরিযাণ অর্ধ বা দ্বিখণ্ডিত 
মন্থর দাইলের ন্যায় । উহা নিমেষে জোনাকী পোকার স্তায় এবং নিমেষরহিত 
অবস্থায় অগ্নিকণার ন্টায় দৃষ্ট হয়। উহ। ছিদ্রবিশিষ্ট ও বাহপটল (পর্দা) 
দ্বারা আচ্ছাদিত, পরন্ত শীতলক্রিযা রা দৃষ্টি প্রসন্ন থাকে। দৃষ্টি তেজোময় 
পদার্থ, সুতরাং পঞ্চভূতাস্বক ও অব্যয় অর্থাৎ অবিনাণা। 

পটল অর্থা পর্দা চারিপ্রকার ও চারিসুরে সাঞ্জান। দৃষ্টিশক্তির বাহা- 
পটলদ্বারা আচ্ছাদিত। বাহ্‌ অর্থাৎ প্রথম বা বহিভাগের পটল রসরক্তঃ 
দ্বিতীয় পটল মাংন, তৃতীয় পটল মেদ এবং চতুর্থ পটল কালকাস্থিকে আশ্রয় 


করিয়া অবস্থান করে। এই চাঁরিটি পটলের মিলিত সুলতা, দৃষ্টিমগুলের পাঁচ- 
ভাগের এক ভাগ। 


পদদ্বয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দুইটি স্থুল রক্তবাহিনী শির! সম্নিবিষ্ট রহিয়াছে, 
এবং এ শিরান্বয় হইতে আবার বনুসংখ্যক হু হুক্ম শিরা বহির্গত হইয়! নেত্রা- 
ভিমুখে গমন করিয়াছে। দোষ এ শিরাসমূহকে আশ্রয় করিয়া চক্ষুরোগ উৎপা- 
দন করে, এই জন্য চক্ষুতে ধূলি বা ধম প্রবেশ করিলে অথবা সন্তাপাদি লাগি- 
লেও যেমন চক্ষুরোগ উৎপন্ন হইতে,পারে, তদ্মপ আবার পদদ্ধারা ধুলি প্রস্ততি, 
ময়লা সংঘষ্টন ও পীড়ন বা ঘাটাপাটি ও মর্দন করিলে, কিন্বা পদদ্বয়ে অগ্নি 
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প্রভৃতির উত্তাপ লাগাইলেও চক্ষুরোগ হইতে পারে, একারণে চক্ষুদ্বপনকে 
এনীরোগ রাখিতে হইলে, পদন্ধয় ধৌত করা ও পরিষ্কার রাখা একান্ত কর্তব্য, 
পরন্ত পদঘ্য়ে উতভীপ প্রত্ৃতি ঘাহাতে লাগিতে না পারে, ততপ্রতি মনঃসংযোগ 
করা অত্যাবগ্তক । পরপ্রক্ষালন বা ধৌত করিলে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
রাখিলে, স্নানের পূর্বে ও রাত্রিতে শয়নকালে পারে তৈল মর্দন এবং সর্বদা 
পাছুকা অর্থাৎ জুতা প্রভৃতি ব্যবহার করিলে,সহস! চক্ষুরোগ উপস্থিত হয় না। 

চক্ষুরোগের চিকিৎসা নানাপ্রকার। পদদ্ধরে উষধসিদ্ধকাথজল-সেচন, 
উষধ্ত্রব্য মর্দন বা গ্রলেপ-প্রয়োগ এবং স্থানিক ওষধ প্রয়োগ। 

পদদ্বয় হইতে মন্তক ও নেত্রপর্য্ন্ত স্থল শিরাদ্বন ও কুদ্মু শিরাসমূহ 
ব্যাপ্ত থাকাতে পদঘ্বর়ে ওষধ প্রয়োগ করিলে, যন্তকে, চক্ষুদ্বয়ে এমন কি 
সব্ধাঙ্গে তাহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়, একারণে পদদ্ধয়ে ওষধ প্রয়োগ 
করিলে, অনেক রোগ আরোগ্য হয় । অত্যন্ত সর্দি বা নাসা-আাব ও 
তৎসঙ্গে মাথাব্যথ উপস্থিত হইলে, গরমঞ্জলে পদদ্ব় ডুবাইয়া রাখিলেঃ 
সমধিক উপকার হয়। চক্ষুদ্বয়ে অত্যধিক দাহ থাকিলে, গুলঞ্চ, পল্তা 
ও যষ্টিমধুর -কাণ প্রস্তত করিয়া শীতলাবস্থায় তন্মধ্যে পদদ্ধয় নিমগ্ন করিয়া 
রাখিলে, ততক্ষণাৎ দাহ প্রশমিত হয়।' মাথা গরম হইলে, পদদ্বয়ে তৈল 
অথবা তৈল ও জল মিশ্রিত করিয়া! যে ফেণ| উদগত হয়, তাহা কিন্ব। তৎসদ্ৃণ 
কোন বাঘু পিত্ত নাশক শৈত্যদ্রব্য মর্দন করিলে, ততক্ষণ মাথা ঠা হয়। 
পিত্তৃদ্ধি বশতঃ সর্বাঙ্গে কও, জন্মিলে ও তৎসহ প্রবল দাহ থাকিলে, গুড়,- 
চ্যাদিলৌহ প্রয়োগ করিয়াও যেস্ুলে কোন উপকার হয় নাই, সেইস্থলে কীচা 
পটোলপত্র ছেচিয়! পদদ্বয় দ্বার। রগবাইবার ব্যবস্থা করিয়া রোগের প্রতীকার 
হইতে দেখা গিয়াছে । বসন্ত রোগীর চক্ুদ্বয়ে অধিক প্রদাহ উপস্থিত হইলে, 
এইরূপ ওষধ প্রয়োগ করিলে, বেশ উপকার হয়। 

জবর এবং অতীসার, গ্রহণী, বিলঘ্বিকা, প্রবাহিকা, ব্রণ ও প্রতিশ্তায় ব। 
নাসাত্াব প্রভৃতি কতকগুলি রোগের যেরূপ সাম ও নিরাম দুইটি অবস্থা 
আছে এবং সামাবস্থায় কোন কোন ওবধ প্রয়োগ নিষিদ্ধ, চক্ষুরোগেরও তন্জরপ 
সাষ-ও নিরাম ছুইটি অবস্থা এবং নামাবস্থায় কোন কোন ওবধ প্রয়োজ্য 
নহে। "যাবৎ চচ্ুঘ্বয় রকতবর্ণ দৃষ্ট ও তাহা হইতে জক্র নির্গত হয় এবং তৎসঙ্গে 


নেত্ররোগ-চিকিৎসা ১১৫৫ 


নেত্রাত্য্রে কর্‌ কর্‌ করা ই ফুটান মত বেদন| এবং শূলবি দ্ধবৎ প্রসৃতি 
নানাপ্রকার বেদনা বর্তমান থাকে, তাবৎ নেত্ররোগের আমাবস্থা, এই অবস্থায় 
রোগীকে অঞ্লন, দ্বত ও কাথ পান, এবং গুরুভোজন ও স্নান ব্যবস্থা করিবে- 
না, সেক, আশ্চ্যোতন, প্রলেপ, এবং বা্প স্বেদ প্রভৃতি ও লঙ্ঘন বা অবস্থা- 
তেদে লঘু তোঙ্জনের ব্যবস্থা করিবে । এই অবস্থায় মধুর ও তিক্তরপবিশিষ্ট 
দ্রব্যের পথ্য অতি উপকারী। 

অপক্ অভিষ্যন্দ রোগের চিকিৎস|। 


প্রায়ই অগ্রে অভিষ্যন্দ প্রকাশ পায় ও তাহ! হইতে নানাপ্রকার চক্ষুরোগ 
জন্মে, স্থৃতরাং অভিষ্যন্দ প্রকাশ পাইবামাত্র নানাবিধ যোগ প্রয়োগ করিবে । 
অভিয্যন্দ বা চক্ষুরোগের আমাবস্থার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, নানাপ্রকার 
প্রলেপ, সেক বা সেচন, আশ্ট্যোতন, পিপ্ডী, বিড়ালক, তর্পণ ও পুটপাক 
প্রভৃতি প্রয়োগদ্বারা নেত্ররোগীর চিকিৎসা! করিবে । এই সকল চিকিৎসার 
পর কিনব! নেত্ররোগ আমাবস্থা' অতিক্রম করিয়া পকাবন্থ! ব! নিরামাবস্থা- 
প্রাপ্ত হইলে, অগ্রনাদি প্রয়োগ এবং ঘ্বত বাকাথ পানের ব্যবস্থা করিবে। 
পাঁচ ছয় দিন বা এক সপ্তাহ অভীত হইলে, পককাবন্থা উপস্থিত হয়। 

সেক, আশ্চ্যোতন, পিণী, বিড়ালক, তর্পণ ও 
পুটপাক-প্রয়োগ । 

অভিষ্যন্দের চলিত নাম চক্ষু উঠা, অভিষ্যন্দ নেত্রসর্গত রোগ। নেত্রের 
সর্ধ অবয়ব ব্যাপিঘ্বা এই রোগ উৎপন্ন হয়। অভিষ্যন্দ রোগের পূর্বরূপ বা 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে? কাচ! হলুদের, রসে পরিষ্কার কাপড়ের টুকরা সিক্ত 
করিয়। হস্তে রাথিবে এবং চক্ষু হইতে অগ্র নির্গত বা চক্ষু চুল্কাইতে ইচ্ছ! 
হইলে, তদ্দারা অশ্ব মুছিয়া ফেলিবে, পুনঃ পুনঃ অঙ্গুলি বা হস্তদ্বারা চক্ষুর 
পাতা ঘর্ষণ করা অপেক্ষা এই নিয়মটি ভাল । এই অবস্থায় দেবদরুূর্ণ, আতুষ- 
চূর্ণ ও লোধচুর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া তৎসহ অল্প সৈদ্ধবচর্ণ মিশ|ইয়া একটি 
কাপড়ের পোট্লায় করিয়া চক্ষু পাতার বহির্ভীগে পুনঃ পুনঃ ধীরে ধীরে ঘর্ষণ 
করিবে অর্থাৎ, বুলাইবে, এরূপভাবে বুলাইবে যেন চূর্ণের কিয়দংশ চক্ষুর 
পাতায় পতিত হয়। গরমর্তাতে গব্যদ্বত মিশ্রিত করিয়া! কাপড়ের পো্টলায় 
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বান্ধিয়া তাহার উষ্ণ স্বেদ পুনঃ পুনঃ চক্ষুতে লাগাইবে। কীচা আমলকীর- 
রস পিচ.কারীতে পুর্ণ করিয়া রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়। ২৩ বিন্দু 
চক্ষু অভ্যন্তরে প্রয়োগ করিবে । হৃরীতকী, আমলকী, বহেড়া, 'পোস্তদানা 
ও দ্বারুচিনি সমভাগে আফিংগে।লা জলে বাটিয়া পুটুলী বান্ধিয়া ৮ক্ষুর উপরে 
বুলাইবে, শুকাইয়া গেলে পুনর্ধার আফিংয়ের জলে ভিজাইয়া লইবে। আম- 
লকী শ্চীদ্ধারা বিদ্ধ করিলে, যে রস বাহির হর, সেই রস চক্ষুতে দেওয়া যায়। 
করবী ফুলের কচিপাতা ভাঙ্গিলে, যে রস বহির্গত হয়, তাহাও চক্ষু অভ্যন্তরে 
দেওয়া যায়। শঙ্জিনার ছালের রস চক্ষুর মধ্যে প্রয়োগ করিলে বেশ উপ- 
কার হয়। হাতী শু'ড়ার রস অতি উপকারী, ইহার রস ২৩ দিনের বেশী 
প্রায়শঃ প্রয়োগ করিতে হয় না। এইরূপ আপাঙ্গের মূল তামার পাত্রে দধির 
মাত দ্বার] ঘধিয়! তাহাতে কিঞ্চিৎ সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া চক্ষু অত্যন্তরে 
প্রয়োগ করা যায়, ইহাতে একটু জালা করে, কিন্তু সেই জালাটুকু সহিয়া 
থাকিলে, কিছুক্ষণ পরে বিলক্ষণ আরাযবোধ হয়। কোন কোন বধ আ্বভ্য- 
স্তরে দ্রিলে জাল! করে, কিন্তু উহাতে সঞ্চিত অশ্রু বহির্গত হইয়া যায় বলিয়া 
যথেষ্ট উপকার হয়। দারুহরিদ্রার ছাল, গেরিযাটী, হরীতকী ও রসাঞ্জন এই 
চারিটি দ্রব্য কিঞ্চিং সৈম্ধবলবণ ও জল সহ!য!গে বাটিয়া চক্ষুর পরিমাণমত 
একটুকর! কাপড়ে মাথাইবে, অনন্তর উহার অপর পৃষ্ঠ নিমীলিত বা মুদ্রিত 
চক্ষুর উপরে লেপের ন্যায় লাগাইর়া অন্ত কাপড়ের টুকরা দ্বার! বাদ্ধিয়া 
ঝাখিবে। লোৌধকাষ্ঠ অল্প ঘ্বৃতে আগুণের জালে মুত্তিকাপাত্রে ভাঙজিয়া জলদহ 
বাটিয়া লইবে, এই প্রলেপ চক্ষুর বহির্দেশে পাতার চতুর্দিকে পুনঃপুনঃ প্রয়োগ 
করিবে । গ্রেরিমাটী, রক্তচন্দন, শুঁঠ, খড়ী ওবচ সমতাগে জলসহ বাটিয়া 
কিম্বাভূই আমলা কাজিদ্বারা তামার পাত্রে ঘপিয়। কিঞ্চিৎ সৈন্ধব মিশাইয়] 
চক্ষু বহির্ভাগে পাতার উপর লেপ দেওয়া যায়। অত্যধিক দাহ থাকিলে 
দুক্তচন্দন ঘবিয়া এবং বেদনা থাকিলে আফিং গুলিয়া তদ্দারা পুনঃ পুনঃ 
পাতার উপর প্রলেপ দিবে । রাতকানা রোগে পানের রস চক্ষুর মধ্যে দিলে 
রোগ বিনষ্ট হয়। 

হভিব্যন্দের প্রথম অবস্থায় এ সকল ওঁধধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার 
না.হইলে, কিন্বা প্রথমাবস্থায় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বশত& বধ প্রয়োগ না করিলে, 


নেত্ররোগ-চিকিৎসা। ১১৫৭ 


প্রথম অবস্থার নাক্রমণ' হাঁস হইয়া দ্বিতীয় অবস্থা উপস্থিত হয়। প্রথম 
অবস্থাতে প্রবল প্রকোপ লক্ষিত হইলে, দ্বিতীয় অবস্থার এই সকল ওষধও 
প্রয়োগ কর যায়। কাহারও কাহারও ৫1৭ দ্দিবসেই রোগ আরোগ্য হয়, 
আবার কাহারও কাহারও বা ২।৩ মাসেও সারে না। দ্বিতীয় অবস্থায় নানা- 
প্রকার ওষধ প্রয়োগ করা যায়। গোলাপজলে কিটুকারী মিশাইয়া সেই জল 
চগ্ষুর অত্যন্তরে ফোটা ফোটা দেওয়া যায়। উৎকৃষ্ট মধু অথবা মধুর সহিত 
কপূর মিশাইয়া পক্ষীর পালকে করিয়া চক্ষু অভ্যন্তরে দেওয়া যায়। পদ্মমধূ 
সর্বাপেক্ষা উতকষ্ট, কিন্তু তাহা! ছৃপ্্াপ্য, তদভাবে অন্য মধু প্রয়োগ করিলেও 
উপকার হয়, কিন্তু যে কোন মধু হউক অকৃত্রিম হওয়া দরকার । কপূর বেখে 
দোকানে যাহ! পাওয়া যায়, তাহ! শোধন করিয়া প্রয়োগ করা উচিত। 

কপুরিশোধন প্রণালী । কপুরি স্ন্ষ চূর্ণ করিয়া একখানি কাসার 
পাতল| অথচ ছোট রেকাব বা৷ খালার উপর রাখিবে এবং তদুপরি একটি 
কাদার ছোট অথচ পাতলা বাটী উপুড় করিয়] স্থাপন করিবে, অনন্তর ময়দা 
ছানির! তন্থারা বাটা ও খাল! উভব্বের সন্ধিস্থান বন্ধ করিবে পরে নির্বাপিত 
কাঠের কয়লার অগ্নিতে এ থালা বসাইবে, এবং বাটার উপর পুনঃ পুনঃ 
শীতল জল দিবে, এইরূপে অগ্রির উত্তাপে বাটীর উর্ধা অর্থাৎ তলদেশে নির্মল 
কপূর সঞ্চিত হইবে, এই প্রক্রিয়া দ্বারা যে কপূর পাওয়া যাইবে, তাহা 
অতি নির্মল, চক্ষুতে তাহাই প্রয়োগ কর! কর্তব্য। 

সেক বা! সেচন। বাতিক, পৈত্তিক, খ্ৈচ্মিক ও রক্তজ এই চারি- 
প্রকার অভিধ্যন্দে সেক প্রয়োগ করা যায়। অগ্থে মৃত্তিকা! নিশ্মিত একটি 
ঘটের তলদেশে ১১২টি স্থক্্ ছিদ্র করিবে, পরে রোগীকে চিৎ করিয়া 
শয়ন করাইর৷ চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সমস্ত চক্ষুর পরিমাণমত কীচি দ্বারা 
কাপড়ের টুকরা কাটিয়া চক্ষুর উপর স্থাপন করিবে এবং এ ছিদ্রবিশিষ্ট 
ঘটের তল! অঙ্গুলিত্বার' চাঁপিয়| থে দ্রবদ্রব্য সেচন করিতে হইবে, তাহা! পূর্ণ 
করিবে, পরে রোগীর চক্ষুর ছুই অঙ্গুলি উর্ধে উক্ত ঘট ধরিয়। ছিদ্র হইতে অঙ্গুলি 
সবাইয় লইলেই সুক্ম ধারায় কাপড়ের উপর জল পতিত হইবে। এই নিয়মে 
তরল ৪ষধ অর্থাৎ ছুগ্ধসিদ্ধ কাঁথ, দুগ্ধ বা ওষধসিদ্ধ কাথ সেচন করাকে 'সেক 
কহে। শ্ান্ত্রোন্ত নিয়ষ এই, কিন্তু ইদানীং চক্ষুর উপরে কাপড়ের টুকরা 


১১৫৮ আয়ুর্ধেদ-শিক্ষা । 


বিছাইয়। এবং রোগীর চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সেচন করা হয় না, পরন্ত কেহ 
কেহ ঘটের পরিবর্তে পিচ কারী দ্বারা সেচন করেন। এ সন্বন্ধে বক্তব্য এই-- 
চক্ষু মুদিত বা নিমীলিত করিয়া সেচন করিলে ও চলে বা কাপড়ের টুকরা না 
বিছাইয়া কাপড়ঘ্বারা ছাকিয়৷ লইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু পিচকারী দ্বার! 
উদদেস্ঠাসদ্ধ হয় না, কারণ একপময়ে চক্ষুর সব্্ঘ অবয়বে উধধ পতিত হয় না, 
ঘটে কতকগুলি ছিদ্র করিয়া লইলে, & উদ্দেখ্য সিদ্ধ হয়। 
বাতিক অভিষ্যন্দে দশমূলের দ্বারা বা ভেরেগার পাতা ও মূলের ছালের 
দ্বারা ক্বাথ প্রস্তুত করিনা ছাকিয়া ঈষৎ উঞ্ণ থাকিতে সে5ন করিবে? পৈত্তিক 
ও রক্তজ অভিষ্যন্দে রক্তচন্দন, বষ্টিমধু ও গুললঞ্ দ্বারা প্রস্তুত কাথ শীতল 
করিয়। সেচন করিবে এবং শ্নৈশ্মিক অভিষ্যন্দে বেল, শোণা, গান্তারী, পারুল ও 
গরণিয়ারী ইহাদের ছালের কাথ সেচন করিবে। কিন্তু বাতপিস্তাপির প্রাবল্য 
স্থির করিতে ন! পারিলে, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ারদ্বারা কাথ করিয়া 
সেচন করিবে, ইহা সেচনে সর্বপ্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হর। বসন্ত রোগে 
চক্ষু অভ্যন্তরে গুটী উদগত হইলে, ত্রিফলার কাথ অথবা যষ্টিমধু, গুপঞ্চ ও 
রক্তচন্দনের কাথ সেচন করিলে, অসীম উপকার হয়, অচিরে, জালা যন্ত্রণা 
নিবারিত হইয়া থাকে। দিবাতাগেই সেক দেওয়া উচিত) তবে নিতান্ত 
প্রয়োজন হইলে, রাত্রিকালেও দেওয়া যাইতে পারে। 
আশ্চ্যোতন | রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া 'উন্মীলিত নেত্রের 
অভ্যন্তরে কাথজল বা! ছুগ্ধ প্রভৃতি তরল দ্রব্যের বিন্দুপাতনকে আশ্চ্যোতন 
কহে। রৌগীর নেত্র উন্মীলিত না রহিলে, যে কোন উপায়ে উন্নীলিত 
করিয়। লইবে। এই বিন্দুপাতন কার্ধ্য ক্ষুদ্র পিচকারী দ্বারা চলিতে পানে। 
দ্বিবাভাগেই আশ্চোতন প্রয়োগ করিবে, বাত্রিকালে কদাচ প্রয়োগ করিবে- 
না। আট হইতে বার বিন্দু পাতন করিবে, ইহাপেক্ষা! বেশী প্রযোজ্য নহে। 
সেচনের জন্ত যে সকল কাথ কখিত হইয়াছে, তাহা! আশ্্যোতনেও প্রয়োগ 
করাযায়। ফলতঃ বাতিক চক্ষুরোগে দ্গিপ্ধ অথচ তিক্তদ্রবে)র, পৈত্তিকে 
শীতল অথচ মধুর দ্রব্যের এবং গ্ৈম্মিকে রুক্ষ, তীক্ষু অথচ উষ্কবীর্য্য দ্রাব্যের 
দেক'ও আশ্চ্যেতন প্রয়োজ্য। ত্রিফলাঁর জল বা কাথের সেক ও আশ্ট্যোতন 
সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য, যেহেতু ব্রিফল! ত্রিদোষ-নাশকী। জীবিত বড় বড় শামুক 


নেত্ররোগ-চিকিৎসা। ১১৫৯ 


অথবা গুগ.লী সংগ্রহ করিয়া পাথরে কিছুক্ষণ রাখিয়! দিলে, যে জল বাছির হয়, 
তাহা আশ্চ্যোতনে প্রয়োগ করিলে, সত্বর প্রবল দাহ প্রশমিত হইয়া থাকে ।, 

পিী। একটি কিন্বা ছুই চারিটি বা তদধিক দ্রব্য সমভাগে বাটিয়া 
কাপড়ের পৌট্লায় বান্ধিয়া নেত্রের উপরে বুলাইলে, তাহাকে পিশ্তী কছে। 
পিশীর প্রয়োগপ্রণালী ইতঃপৃর্রবে কথিত হইয়াছে । 

বিড়ালক | নেত্রের বহির্দেশে পক্মলোম ব্যতীত অর্থাৎ কেবল 
পাতার উপর যে প্রলেপ দেওয়া যায়, তাহাকে বিড়ালক কহে। প্রলেপ ইতঃ- 
পূর্বে কথিত হইয়াছে । তর্পণ ও পুটপাক-চিকিৎসা এক্ষণে প্রচলিত নাই, 


তজ্ন্ত কথিত হইল না। 
পর্ক অভিষ্যন্দ রোগের চিকিৎসা! । 


এ সকল ক্রিষ্বাদ্ধার! চক্ষুর আমাবস্থা ঢূরীভূত হইয়া পর্বাবস্থা অর্থাৎ 
বেদনার অল্পতা, কক্ষু অর্থাৎ চুলকণার উদগমঃ শোথ ও অশ্ আবের অল্পত1 
এবং চক্ষু পরিষ্কার হওয়া, এই সক লক্ষণ উপস্থিত হইলে, অঞ্জন, কাথ ও ঘ্বত 
প্রয়োগ করিবে । আমাবস্থার অঞ্জনাদি প্রয়োজ্য নহে। 

অঞ্জন 1 শলাঁক1 বা তদভার্বে পানের বোট। অথবা অঙ্গুলি দ্বারা রুষ- 
মণ্ডলের অধোতগে ওষধের বটিকা, রস বাচুর্ণ প্রয়োগ করাকে অঞ্জন- 
দেওয়া! কহে। এইপনিয়মে বালকদিগকে কাজল দেওয়া হয়। পাখীর পাঁলক 
ঘারাও দেওয়া যায়। অঞ্জন প্রয়োগের জন্য স্বর্ণ, রৌপ্য, তাত্র, লৌহ বা 
প্রস্তর নির্শিতি শল৭ ব্যবহার করা কর্তব্য । প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে 
অগ্রন প্রয়োগ প্রশস্ত। শ্রান্ত, রোদনকারী, ভীত, মগ্তপানকারী, নবজর1- 
্রান্ত, অজীর্ঘগ্রস্ত এবং যাহার মলমৃত্রের বেগ উপস্থিত হইয়াছে, এই সকল-. 
ব্যক্তিকে অগ্জন দিবে না। 

আমলকী-বীজের শাস এক ভাগ, বহেড়ার শাস ছুই ভাগ ও হরীতকীর, 
শাস তিনভাগ একত্র জল দ্বার) পেষণ করিয়! মটর প্রমাণ বটিকা করিবে, ইহ! 
জলপহ ঘগিয়! অঞ্জনরপে প্রয়োগ কৰিলে, অশ্রত্রাব ও বেদনা প্রশমিত হয়। 
মনসাসীজের পাতায় দ্বত মাখাইয়াঃপ্রদীপের উপরে ধরিগে, যে কালী পড়ে, , 
তাহার কাজল অশ্রত্রাব ও বেঁনা প্রশমন করিতে অসাধারণ: শক্তিশালী । 

ও 
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রাত্র্যন্ধতা । রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিপ্রা, মালতীফুল ও কচি নিম- 
পাতা সমতাগে লইয়৷ গোময় রসে বাটিয় মটরপ্রমাণ বটিকা করিয়া তদ্ধারা 
চক্ষুতে অঞ্জন দিলে, রাত্র্যন্ধরোগ বিনষ্ট হয়। 

ছানি। চক্ষুতে ছানি পড়িলে, লৌহপাত্রে লেবুর রস দ্বারা কালো 


ঝাম। ঘদিয় প্রলেপ দিলে সমধিক উপকার হয়। জারিত লৌহচ্র্ণ 
পোট্লায় বান্ধিয়া লেবুর রসে ভিজাইয়া চক্ষে ছুই একবিন্দু দিবে। 
চক্ষুরোগ নানাপ্রকার, এবং তাহার ওষধও অনন্ত, তন্মধ্যে যে সকল গুধধ 
সমধিক উপকারী, তাহারই প্রয়োগপ্রণালী কথিত হইবে। প্রথমাবস্থায় যে 
সকল ওঁধধ উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই রোগ আরোগ্য হত, কিন্তু পুরাতন 
হইলে অথব! পকাবস্থায় পরিণত হইলে, বর্তি প্রন্থতি দ্বারা অঞ্জনপ্রয়োগ, 
ঘ্বতপান ও তৈলের নস্য ব্যবস্থা করিলেই চলিতে পারে । চক্দ্রোদয়। ও সুখা- 
বতী প্রভৃতি বন্তি, কজ্জল, ভূঙ্গরাজাছ্থতৈলের নস্য এবং ত্রিফলাছ্য বা মহা- 
ভ্রিফলাগ্তঘুত, বাসাদিকাথ ব1 বৃহৎ বাসাদি ক্কাথ, সপ্তানৃত লৌহ, নয়নানৃত- 
লৌহ ব৷ নেত্রাশনি রূস প্রভৃতি অবস্থা-তেদে প্রয়োগ করিবে । 
নেত্ররেগে-_ওষধ | 

চন্দনলেপ। চক্ষু উঠিলে বা উঠিবার উপক্রমে চক্ষুতে অত্যন্ত দাহ 
উপস্থিত হইলে ও তজ্জন্য অনবরত জলম্রাব হইলে, এই গ্রুলেপ চক্ষুর আবরক 
পাতার উপর লাগাইবে। 

চন্দনলেপ। রক্তচন্দন ঘন! ও শোধিত কপূর একত্র মিশাইয়া লেগ দিবে। 
নিম্বপত্রযোগ | চক্ষু উঠিলে যখন লালবর্ণ হয় ও কর্কর্‌ করিতে 


থাকে এবং চক্ষু হইতে অনবরত জপআব হয়, তখন এই ওধধ পরিষ্কার 
কাপড়ের পোটলায় বান্ধিয়া ও পোল! টিপিয়া তাহার রস তিন বেল এক- 


এক ফোট। চক্ষুর অত্যন্তরে দ্রিবে। 
নিম্বপত্রযোগ | কচি নিমপাতা বাটা চারি আনা, রক্তচন্দন ঘব] অর্ধ তোল] ও মধু 
পাঁচ ফোট! একত্র করিয়া কাপড়ের পোট-লায় বাদ্ধিয়! তাহার রস চক্ষুর মধ্যে দিবে। 


,. কপূরযোগ | চচ্ছতে ছানি পতিত হইলে, এই উষধ পক্ষীর পালক- 
দ্বারা টক্ষুর মধ্যে অঞ্জনের স্তায় লাগাইবে! 
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কপৃরযোগ। শৌধিত কপূরাও উৎকৃষ্ট মধু একত্র মিশ্রিত করিয়! লাগাইবে 
নীলযোগ । চচ্ষুর যণি বহির্গত হইয়া ঝুলিয়া পড়িল, এই ওষধ 
চক্র পাত্মর উপর লাগাইবে, কিন্তু তিতরে প্রয়োগ নিষিদ্ধ। 
নীলযোগ।* নীল 1* তোলা, পচা আঘের আটার শাম'১ তোল! ও জীয়লীর আঠ1 ২ 
তোলা জলসহ বাটিয়া লাগাইবে। 
চন্ট্রোদয়াবর্তি | অধিমাংস বামাংস-ৃদ্ধি, তিমির, কাচ, পটল, অর্বব দঃ 
রা্রযন্ধ ও পুষ্পরোগে এই বর্তি মধু বা জলসহ ঘপিয়। তদ্ধার! চক্ষুতে অঞ্জন 
প্রয়োগ করিবে। 
চক্দ্রোদয়াবর্তি। শখ্নাভি ভ্ম, বতেড়ীর শান, হরীত কী, ননঃশিলা, পিপুলঃ মরিচ) কু 
গু বচ সমভাগ, ছাগ ছুগ্ধে মর্দন করিয়া বাতির ন্যায় প্রস্তুত করিয়া শুষ্ক করিবে। 
বৃহৎ চন্দ্রোদয়াবর্তি। পিচ্ছ, তিথির ও কও, প্রতৃতি চক্ষুরোগে 
এই বর্তির অঞ্জন প্রয়োগ করিবে? ইহা প্রয়োগে ধ মক্গ রোগ বিনষ্ট এবং 
চক্ষু প্রসম্ন বা নির্মল হয়। 
বৃহৎ চক্দ&্রোদগাবর্তি। রসাঞ্রন, শিল।ঞতু' কুমকুম, যনংশিল।) শগ্বনাভি ভম্ম, শঞ্জিনাবীজ 
ও চিনি সমভাগে* জলসহ বাটিয়া বর্তি প্রস্তুত করিবে 
কুমারিকাবর্তি। দৃষ্টিষগুলে বা চক্ষু ঘণিতে ছানি পতিত হইবার 
উপক্রমে বা পতিত,হইলে এই ব্তি জল ঘসিঝা তদ্দ(র| রোগীর চক্ষু কৃষও- 
মগুলের নিয়ে অগ্জন দিবে। 
কুমারিকাবর্তি। ঢিতলফুল ৮* টা, পিপুলের দান! ৬৯ টা) জাহী বাখালঠী ফুল ৫*ট! 
ও মরিচ ১৬ট| একত্র মর্দন করিয়। বর্তি করিবে। 
দৃষ্টি প্রদাবর্তি। চঙ্ষর মণি বহির্ণত হইয়া ঝুলিয়। পড়িবে এই বর্তি 
দুগ্ধ ব1! জলঘ্বার! ঘসিয়া তন্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। 
ৃষ্টিপ্রদাবর্তি। হুরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুরগীর ডিমের খোসা, হীরাকস, মারিত 
লৌহ, নীলোৎপল, বিড়ঙ্গ ও সমুদ্রফেণ প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া তামার পাত্রে ছাগহ্ধঘারা! 
মন্দম করিবে ও সাতবার ভাবনা দিয়া ছাগছুগ্দ্বারা বর্তি প্রস্তুত করিবে। 
চন্দনাদ্যাবর্তি। তিথির রোগ অতি প্রবল হইলে, এই বর্তির অঞ্জন 


চচ্ষুতে প্রয়োগ করিবে। 
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চন্দনাদ্যাবর্তি। রক্তচন্দন, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, স্থুপারী বৃক্ষের আঠা ও পলাশ- 
গ্রাছের আঠা প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দন করিয়া শুষ্ক করিবে! 


চন্দ্রপ্রভাবর্তি । চক্ষুরোগে ইহা সর্বদা ব্যবহা্ধ্য । যে স্থলে অন্্- 


প্রশ্নোগ অনিবার্ধ্য, সেই স্থলে ইহা প্রয়োগে অন্ত্র প্রয়োগ করিতে হয় নাই, 
অথচ রোগ আরোগ্য হইতে দেখ। গ্রিয়াছে। অর্ব,দ, কাঁচ, পটল, তিমির, 
রক্তরাঞ্জিকা, অধিমাংস, অর্দ ও রাত্র্ন্ধতা প্রভৃতি নানা প্রকার চক্ষরোগে 
ইহার অঞ্জন অতি উপকারী । 
চন্দরপ্রভাবন্তি। রসাঞ্জন, শজিনা বীজ, পিপুল হষ্টিনধু, বহেড়ার শাস, শগ্বনাভি ভশ্ম ও 
যন:শিলা প্রতোকে সমভাগ, ছাগছুদ্গে মর্দন ও ছায়ায় শুষ্ক করিয়া বর্তি প্রস্তুত করিবে । 
পঞ্চশতিকাবর্তি। তিমির, কাচ, অশ্রতাব ও পটল প্রস্ৃতি রোগে 
এবং অন্তান্ঠ সর্বপ্রকার চক্ষুরোগে এই ওধধ মহোপকারী । ইহা উৎকুষ্ট মধু 
বা জল কিন্বা ছৃপ্ধদহ ঘসিয়। অঞ্জন দিবে। 
পঞ্চশতিকাবর্তি। নীলোৎগলের পাতা একশত, কীচা সোণামুগ ১০০ট1, খোসা ছাড়ান 
যব ১,০ট1, জাতী বা মালতীফুল ১০ টাও পিপুলের দানা ১০ টা একত্র বাটিয়া বর্তি 
প্রস্তুত করিবে । + 
কজ্জল। পর্ষপ্রকার চক্ষুরোগে বিশেষতঃ দৃষ্টিহানি ঘটিলে, এ 
কজ্জল চক্ষুতে প্রয়োগ করিবে। 
কজ্জম। কেঁচুয়া (কেচো) আল্তার জলে ৭ দিন ভিজাইরা রাররিবে, অনস্তর রৌত্রে 
শুষ্ক করিয়া চুর্ণ করিবে, পরে উহার সহিত সমভাগ ঘষ্টিঘধু চু মিশাইয়া আল.তার পাতার 
মধ্যে স্থাপন পূর্বক সুতা দ্বারা বান্ধয়! খর্তির ন্যায় প্রস্তুত করিবে; অনস্তর উহাতে ঘৃত 
মাথাইয়া প্রহ্মলিত অগ্নিশিখার উপরে রাখিয়া! তদুপরি একটি কাঁচের পাত্র ধরিবে, এ 
কাচের পাত্রে মে কঙ্জল পাওয়া যাইবে, ও।হাই গ্রহণ করিয়া চক্ষুতে কজ্জল দিবে । 
' ভূঙ্গরাজতৈল | চক্ষুরোগে জালামন্তরণা ও জলত্্াব প্রভৃতি যে কোন 
উপসর্থ থাকিলে, এই তৈলের নস্য প্রত্যহ প্রাতে গ্রহণ করিতে দ্বিবে। 
ভঙ্গরাজতৈল। ক্ৃষ্চতিলের তৈল অদ্ধ দের। যথাবিধি শুচ্ছণাপাক করিবে। ভৃঙ্গ- 
রাজের স্বরস /৪ সের ও কুট্টিত ও যষ্ইিমধু ৮ তোলা একত্র পাক করিয়া ছাকিয়৷ লইবে। 
এ “: ষড়বিন্দুতৈল | চক্ষুরোগের যে কোন অবস্থায় এই তৈলের নস্য 
গ্রয়োগ, করা যায়। । 
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বড়.বিল্দুতৈল। প্প্স্ততবিষ্নি ১১৩৯ পৃষ্ঠায় রষ্টব্য। 
অভিজিত তৈল । চক্ষুরোগের যে কোন অবস্থায়, এই তৈলের নম্ত 


প্রয়োগ করা যায়। 
অভিজিততৈল। কৃষ্ণ তিলের তৈল অন্ধ সের। মুচ্ছণপাঁক করিয়া আমলকীর রস বা 
ক্লাথ চারি সের, ছুগ্ধ চারি সের ও কুটিত মষ্টিমধু ৮তোল! একত্র পাক করিয়া ছকিয়া লইবে। 
বাসকাদি কাথ। চক্ষরোগের আমাবস্থা অতীত হইলে এবং চক্ষু- 
হইতে জল বা বক্তত্রাব হইলে এই কাথ পান করিতে দ্িবে। ইহা চক্ষুতে 
সেচন করা যায়। পানের গন্ঠ ব্যবস্থা করিতে হইলে শোধিত গুগগগুলু চূর্ণ 
অর্ধ তোল] বা চারিআন! প্রক্ষেপ দিবে । 


বাসাদি কাথ। বাসকছাল, হরীতকী, ণিথ্ছাল, আমলকী, মুখ, বন্ধেড়া ও পল্তা; 
সমভাগে মিলিত ২ তোল!, জল ৩২ তোল।, শে ৮ তোলা । 


বৃহ বাসাদি কাথ | চঙ্ষুরোগের আমাবস্থা অতীত হইলে, এই 
কাথ পান করিতে দিবে। ইহা পানে তিমির, কাচ, পটল ও অর্ক প্রভৃতি 
সব্ধপ্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়। 
বৃহৎ বাসাদি কাখ। বাসক ছাল, মুখাঁ, নিমছাল, পল্তা, কটুকী, গুলধ, রক্তচন্দন, 
কুড়চা, ইন্্রযব, দারুহরিদ্রা, চিতামুল, শু ঠ, চিরতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শ্তামালতা 
ও খোস! ছাড়ান যব, 'প্রিতেযেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেয ৮ তোল! । 
ছাকিয়া পান করিতে দিবে । 


নেত্রাশনি 'রল | চক্ষুরোগের ঘে কোন অবস্থান যেকোন লক্ষণ প্রকাণ 


পাইলে, এই ওষধ সেবন করিতে দেওয়া বায় । চক্ষু হইতে রক্তত্রাব এবং রক্ত 
ও বাতজ, পিত্ত ব। শ্লেম্মজ অ তিষ্যন্ন, রাত্রযন্ধত। ( রাতকানা ), তিমির, কাচ, 
নীলিকা, পটল প্রভৃতি সর্ধপ্রকার চক্ষুরোগে ইহ। নির্বিচারে প্রয়োগ করা 
যায়। অন্্পান--উষ্জজল । 

নেত্রীশনিরস। মারিত অভ্র, তাত্র, লৌহ, দ্বর্ণমাক্ষিক, রসাঞ্জন ও শোধিত আমলা সা- 
গন্ধক প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা লইয়া ভ্রিফলার কাথ ও ভূ্গরাজের রস দ্বার! পৃথক্‌,পুথক্‌ 


সাতটি করিয়া ভাবনা দিবে, অনন্তর শু্,হইলে, চুণ করিয়া তাহার সহিত পিপুল মূল, বষ্টি, 
মধু, এলাচি, পুনর্ণবা, দেবদারু, জাঁকান্নীলতা, ভীমরাজ, শঠী, বচ, নীলোৎপল ও র্তচনা 


১১৬৪ আয়ুর্বেবদ-শিক্ষা । 


ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া লৌহপাত্রে রাখিয়া €লীহদণড স্বারা মধুও 
গ্বৃতসহ মর্দন করিবে। বটী৩ রতি। 
নয়নাযৃত লৌহ । ইহা নেত্রাশনি রসের ন্যায় সর্বপ্রকার চক্ষুরোগের 
সব্বাবস্থায় প্রয়োজ্য। অন্ুুপণন--ভৃঙ্গরাজের রস ও মধু। 
নয়নামৃত লৌহ। শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কীকড়াশৃ্সী, শঠা, 
রাস্তা, শুঠ, কিসৃমিস্‌, নীলোৎপল, কাকোলী, বষ্টিমধুং বেড়েলা, কে শষ্য, কণ্টকা রী, বৃত্ত 
(ব্যাকুড় ), লৌহ ও অভ্র ইহাদের এত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা। ভীমরাঞ ও ত্রিফলার ক্বাথগ্ধারা 
পৃথক্‌ পৃথক সাতবার ভাবন! দিবে । শাত্রা--কুলবীজের ন্যায়। 
তিমিরহর লৌহ । তিমির রোগের যে কোন অবস্থায় ইহা প্রয়োগ 
করা যাঁয়। অন্ান্ত চক্ছুরোগেও সমধিক উপকারী । অনুপান--দ্বত ও মধু। 
তিমির হরলৌহ | হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পদ্মকাষ্ঠ ও বষ্টিঘধু প্রত্যেকে এক তোলা 
এবং লৌহ পাঁচ তোলা, জলে মর্দন, বটা ৩ রতি | 
ম ত খাৎ ক্ষতশুর এবং ব্রগ- 
ক্ষতশু-্লহরগুগৃগুলু। নেশুরুগত রোগে অর্থাৎ ক্ষতশুরু এবং ব্রণ 
শুরু ও অব্রণশুর্ রোগে কিন্বা কাচরোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়। অনুপাণ- 
স্বত, মধু ও গরম দুগ্ধ 
ক্ষততুরুহর গুগগুলু। তৌহ, ঘষ্টিমধু$ হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও পুল ইহারা 
প্রত্যেকে এক তোলা ও বিশুদ্ধ গুগ-গুলু ৬ তোলা। গুগগুলুর সহিত সমস্ত চর্ণ ক্রমশঃ মশ্রিত 
করিবে । মাত্রা দুই আনা । 
সপ্তামৃত লৌহ । সর্বপ্রকার চক্ষু রোগে এবং উর্ধজব্রগত রোগে 
ইহা অমৃতের ন্তায় উপকারী । অস্ুপান-মধু ও দ্বৃত। * 
সন্তাৃত লৌহ । হরীতকী, আমলকী, বহেড়াঃ যষ্টিমধু ও লৌহভ্ম প্রতেকে সমভাগ, 
জল বা ভ্রিফলার ক্কাথসহ মদ্দঈন। বটী৩রতি। 
,  ত্রিফলাগ্ ঘ্ৃত। তিমির নামক চক্ষুরোগে ইহা পরমোপকারী। 


সন্ধ্যাকালে সেব্য। অন্ুপান--উঞ্চ দুগ্ধ। 

জ্রিফলাগ্ দ্বৃত। গব্যঘ্বত /৪ সের । যখাবিধি মুক্ছাপাক করিবে। ক্কাথ্যত্্ব্য--হরী" 
তকীঃ আমলকী ও বেড়া সমভাগে মিলিত /” সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গব্য- 
: ছু /৪ সের। কক্বত্রব্য--হরীতকী, আমলকা ও কছেড়া সমভাগে মিলিত এক দের । 
 যখাবিধি পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে | মাত্র! -অর্ধ তোল হইতে এক তোলা | 


নত্ররোগ-চিকিৎসা। ১১৬৫ 


দ্বিতীয় প্রিফলাছা ঘৃতি। ত্রিদোষজ্জ তিমির এবং পৈত্তিক অভিষ্যন্দ ও 

পিত্ত প্রধান ব্যক্তির চক্ছুরোগে এই ঘ্বত মহোপকারী । অন্ুপান--উফ জল। 

দ্বিতীরুক্জিফলাছা ঘৃত। গব্য ঘৃত /8 সের | ঘথাবিধি মৃচ্ছণপাক করিবে। ভ্রিফলার* 

কাথ ১৬ সেরধ শতমুলীর রস ১৬ সের। কন্দ্রব্য--কুটিত যষ্টিমধু এক সের। যথাবিধি 
পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা-অদ্ধ তোল হইতে এক তোলা । 


বৃহৎ ভ্রিফলাদ্য ঘৃত। সর্ধ প্রকার নেত্ররোগের আমাবন্থা! গত হইলে, 


ইহা প্রয়োগ করা বায়। তিমির, চক্ষু হইতে রক্ত, পুষ বা জলআাব, কাচ ও 
অর্বদ প্রভৃতি সর্বপ্রকার নেরোগে এবং বিসর্প, প্রদ্র, কণড, বাত- 
পিভাধিক শোথ, কেশের থালিত্য ও পকতাঃ বিষমজর এবং নেত্রবত্মগত 
রোগে ইহা প্রয়োগ করা যার়। অন্ুপান--.উঞ্চ ছুগ্ধ | 

বৃহৎ ভ্রিফলাদ্াঘৃত। গব্য ঘুত /8 সের, বথাবিধি মুদ্ছোপাক কৃরিবে। ক্কাথ্য্রব্য-_ 
হরীতকী, আমলকী ও বহেডা1 সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ৪৮ ঘের, শেষ ১২সের। 
গব্যছুষ্ধ/৪ মেরে! কক্ষতরব্য-_হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শ্ুঠ, পিপুল, মরিচ, কিসমিস, 
বষ্টিযপুং কট.কী, পুুরিয়া কাঠ, ছোট এলাচি, বিডঙ্গ। নাগেগর। নীলোতপল। অনস্তমূল, 
ম্থামালতা, রভ্তচন্দন, হরিত্র| ও দ্রারুহরিদ্রা প্রত্তোকে ২ তোলা । বখানিয়মে ঘ্বৃতপাক* 
করিয়া ছাকিয়া ল্টবে। মাজার ভোলা হইতে এক তোল! । 

- মহ্ত্রিফলাদ্য ঘ্বৃত | নেত্ররোগে যে সকল দ্বত আছে, তন্মধ্যে ইহাই 
সর্বোতকষ্ট। বাতজ, পিত্তজ্জ ও শ্লেম্ষজ সর্বপ্রকার নেত্ররোগে ইহ! গ্রয়োগ 
করা যায়। বাতজাদি চারি প্রকার অভিষ্যন্দ; চক্ষু হইতে অনবরত বা অধিক 
পরিমাণে অশ্রু বা*রক্তত্রীব, রক্তহুষ্টি ও তজ্জনিত চক্ষুরোগ, রাত্র্যন্ধতা তিমির) 
কাচ, পটলাশ্রিত চক্ষুরোগ, নীপিকা, চ্গুর্ধাস্থ অর্ব,দ, অধিমন্থ পক্মকোপ, 
ৃষ্টিহানি বা ছানি পড়া অথবা অন্ননৃষ্টি, কও, ও দুরবৃষ্টি, এই সকল অবস্থায় 
প্রয়োগ করিলে, রোগদুরীভূত হইয়া! শীত চক্ষু প্রসন্ন এবং যি 
বল ও পুষ্টি বৃদ্ধি হয়। অন্ুপান--উঞ্চ ছুগ্ধ 

মহাত্রিফলীগ্ভ ঘৃত। গব্য ঘৃত /॥ পের । ক্কাথ্যদ্রব্য_-হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া 
প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ১৬ সের, শেষ /২ সের, ভূঙ্গরাজের স্বরস /8 
সের, বাদক পাতার রস /৪ সের, শতমুন্তীর রস /৪ সের, ছাগছুগ্ধ /8 দের, গুলঝেয রুস 
/৪ সের, আমলকীর রস /8 সের'। কক্ষত্রব্য--পিপুল, চিনি, কিস্মিস্‌, হরীতক্ষী, আম- 


১১৬৬ আয়ুর্ক্বদ-শিক্ষা | 


লকী, বহেড়া, নীলোৎপল, যষ্টিমধূং ্গীরকাকোলী, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী'প্রত্যেকে সমভাগে 
যিলিত এক সের। মাত্রা_ দ্ধ তোলা হইতে এক তোল!। 


নেত্ররোগে- পথ্যাপথ্য | 

শালি বা রক্ত শালিতওুঁলের অন্ন, যুগের দাইল, খোড়, মোঁচা, বে গুণ, 
উচ্ছে, করলা, পল্তা, বেতাগ্র, কাচকলা, পটোল, আনু, বিগ্গে ও মূলা 
প্রভৃতির স্বতসন্তলিত তরকারী, পুনর্ণবাঁশাক, শালিধ্াশাক, ও কাকমাচীশাক, 
মম, বন্ত কুকুট, ফিন্গে ও লাবপক্ষীর মাংস, গুগলী বা শামুকের মাংস, মধু 
ও দুগ্ধ এবং ঘ্বৃত প্রন্থৃতি স্ুপথ্য। জ্বর থাকিলে, জরোক্ত পথ্য বাবস্থা করিবে। 

এই রোগে ক্রোধ, শোক ও মৈথুন নিষেধ । অশ্রু বায়ু, মল, মূত্র, নিদ্রা ও 
বমির বেগ ধারণ, ক্ষুত্র বা সক বস্ত দর্শন, দস্তমার্জন। স্নান, ব্রাজ্রিকালে ভোজন, 
রৌদ্রের উত্তাপ সেবন, তরল দ্রব্য পান, ধুলা ও ধৃম সেবন, বিরুদ্ধভোজন, 
অধিক কথা বলা; বমন, অধিক জলপান, শৌয়া, দধি, পত্রশাক, তরমুজ, 
তিলবাটা, যৎস্ত; মগ্, জাঙ্গলমাংস ব্যতীত অন্ত মাংস, তাদ্দুল, অগ্নর্ূস ও লবণ- 
রসবিশিষ্ট দ্রব্য, পিত্তবৃদ্ধিকর দ্রব্য তীক্ষ্রব্, কটুদ্রব্য, উক্চদ্রব্য এবং গুরুপাক 
অন্ন ও পানীয় পরিত্যাজা। 


কর্ণরোগ-চিকিৎলা । 


কর্ণশুলের লক্ষণ। কর্ণরদ্ষ,গত বায়ু নানাকারণে কুপিত এবং ক, 
পিত্ত ও রক্ত দ্বার! অবরুদ্ধ হইয়া প্রতিলোমতাঁবে কর্ণবিবরে বিচরণ করিলে, 
অত্যন্ত যন্ত্রণাদীয়ক বেদন! জন্মে, ইহাকে কর্ণশূল কহে। 

কর্ণশূলের অসাধ্যলক্ষণ | কর্ণশূলে মুচ্ছ, দাহ, অর, কাস, শ্বাস ও 
বমি এই সক উপদ্রব উপস্থিত হইলে, রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। . 

কর্ণনাদের লক্ষণ। কর্ণবিবরে বামুত্ প্রকোপ বশতঃ রোগী ভেরীঃ 
মৃদঙ্গ ও শখ্খের শের স্তায় নানাপ্রকার শব্দ শ্রবণ করিলে, তাহাকে কর্ণনাদ 
কহে। ু 

বাঁধির্ষ্যের লক্ষণ। কর্ণবিবরগত শব্দবহবাু্বযং কিনব! প্লেশার সহিত 


কর্ণরোগ-চিকিৎসা । ১৯৬৭ 


মিলিত হইয়া কর্ণ ধিবকে 'অবরুদ্ধ কল্পিলে শ্রবণশক্তি বিনষ্ট হয়, এই রোগের 
নাম বাধির্ঘ্য। 

বাঞ্ধধ্যের অসাপা লক্ষণ | বালকের, বৃদ্ধের এবং দীর্ঘকালের বধি- 
রতা অসাধ্য 1 

কর্ণক্ষেড় রোগের লক্ষণ। পিশ্ত ও শ্লেম্সার সহিত বায়ু মিলিত 
হইয়া কর্ণছিদ্রকে অবরুদ্ধ করিলে, কাণের মধ্যে বংশীধ্বনির ন্টায় শব্দ হয়, 
এই রোগের নাম কর্ণক্ষেড়। 

কর্ণআবের লক্ষণ। মস্তকে আঘাত লাগ জলে নিমগ্ন হওয়া কিন্া 
কর্ণবিদ্রধি পাকিলে, কর্ণরদ্ধ গত বায়ু প্রকুপিত হইয়। তথা হইতে পৃঘ, রস ও 
জলআব করাষ ইহাকে কর্ণমাব কহে | 

কর্ণকণ্ডর লক্ষণ । কর্ণরন্ধ,গত কৃপিত বায় গেক্সার সহিত মিলিত 
হইয়া] কর্ণে কও উত্পাদন করিলে, তাহাকে. কর্ণকণ্ড, কহে। 

কর্মগুখরোগের লক্ষণ ।কর্ণরদ্ব,গত পিত্তের উদ্মাপ্থার! কফ শুষ্ক হইলে 
কর্ণমধ্যে যে ষলা উৎ্পন্ন হয়, তাহাকে কর্ণগুথ কহে। 

প্রতিনাহ রোগের লক্ষণ।, কর্ণরদ্ব,গত ময়লা তরল হইয়া মুখবিবর 
ও নাসারন্ধ, হইতে নির্গত হইলে, তাহাকে কর্ণ প্রতিনাহ বলে। ইহাতে 
অর্ধাবতেদক শিরো রোগ জন্মে । 

ক্রিমিকর্ণের লক্ষণ | কর্ণেক্রিমি উৎপন্ন হইলে কিন্বা মক্ষিক]গণ 
ডিন্ব প্রসব করিলে; তাহাকে ক্রিমিকর্ণরোগ কহে। 

কর্ণরন্ধ মধ্যে পতঙ্গাদি প্রবেশ করিলে, তাহার লক্ষণ। কর্ণ- 
বিবরে পতঙ্গ কিন্বা শতপদী প্রবেশ করিলে কর্ণে অত্যন্ত বেদন হয় ও তজ্জন্ 
রোগী অত্যন্ত ব্যাকুল এবং অস্থির হয়, অধিকন্ত প্রবিষ্ট কীট কর্ণ বিবরে বিচরণ 
করিলে অত্যন্ত বেদন। হয় এবং এ কাট স্থির থাকিলে বেদনা প্রশমিত থাকে । 

দ্বিবিধকর্ণবিদ্রুধির লক্ষণ | কর্ণে ক্ষত কিম্বা আঘাতাদিবশতঃ অথবা 
দৌষের প্রকোপ হইতে বিদ্রধি উৎপন্ন হইলে, তাহাতে সচিবিদ্ধবৎ বেদনা, 
দাহ এবং তাপ বিদ্যমান থাকে, অধিকন্ত রক্তমিশ্রিত পীতধর্ণ বা রক্তবর্ণ, 
হাব নির্ণত হয়, ইহাকে কর্ণ খিদ্রধি'কহে। কর্ণ-বিদ্রধি ছুই প্রকার। * ক্ষত, 


৩৪ 


১১৬৮, আয়ুবেবেদ-শিক্ষা | 


[কিম্বা আঘাতবশতঃ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে আগন্তজ কহে এবং দোষের 
প্রকোপবশতঃ হইলে তাহাকে দৌষজ কহে। 
কর্ণপাকের লক্ষণ | পিত্তের প্রকৌপবণতঃ কর্ণ-বিবর ছুর্নন্ধ ও করেদ- 
বিশিষ্ট হইলে, তাহাকে কর্ণপাক বলা যায়। 
*  পুতিকর্ণের লক্ষণ । কর্ণ-বিদ্রধি পাঁকিলে কিন্বা কর্ণে জল প্রবেশ 
করিলে কর্ণরন্ধ, হইতে যে দুর্গন্ধযুক্ত পৃ'্য ও রস নির্গত হয্স, তাহাকে পুতি- 
কর্ণ কহে। 
কর্ণশোথের লক্ষণ | কর্ণে চারিপ্রকার শোথ উৎপন্ন হয়ঃ বাতিক, 
পৈত্তিক, শ্ৈগ্বিক ও 'বক্তজ। ইহাদের লক্ষণ বাতিক, পৈত্তিক, গ্নৈম্মিক ও 
বক্তজ শোথের শ্ায়। 
কর্ণার্ব [দের লক্ষণ। কর্ণে বাতিক, পৈত্তিক) গ্লৈশ্সিক, রক্তজ,মাংসজ) 
মেদোঞ্জ ও শিরাজ এই সাত প্রকার অর্ধ,দ জন্মে, ইহাদের লক্ষণ বাতিক, 
পৈত্তিক, শলৈষ্মিকঃ রক্তজ, মাংসজ, মেদেজ ও শিরা অর্ক,দের স্তায়। 
কর্ণার্শের লক্ষণ । কর্ণে বাতিক, পৈত্তিক, প্রৈষ্মিক ও রঞ্তজ। এই 
চারিপ্রকার অর্শোরোগ জন্মে । ইহাদের লক্ষণ বাতিক, পৈত্তিক, গ্লৈশ্মিক ও 
বক্তজ অর্শের ন্টায়। 
সুত্রতোক্ত আটাশ প্রকার কর্ণরৌগ কথিত হইল; এক্ষণে চরকোক্ত 
চতুর্বিধ অর্থাৎ বাতিক, পৈত্তিক, গ্নৈন্মিক ও সার্লিপাতিক কর্ণরোগ বিত 
হইতেছে। 
বাতিক কর্ণরোগের লক্ষণ | বাতিক কাত কর্ণ-বিবরে নানা- 
প্রকার শব ও অত্যন্ত বেদন! হয় এবং কর্ণমল শুল্ক ও শ্রবণশক্তি হাস হয়। 
পরস্ত কর্ণ-রদ্ধ, হইতে তরল শ্রাব নির্গত হইয়া! থাকে। ৃ 
পৈত্তিক কর্ণরোগের লক্ষণ । এই রোগে কর্ণ রক্তবর্ণ এবং 
তাহাতে শোথ, দাহ ও বিদীর্পবৎ বেদনা হয়। পরক্ত কর্ণ হইতে ছুর্মন্ধ অথচ 
পীত্ববর্ণ আ্াব নির্গত হইয়া থাকে। 
". ক্লৈষ্মিক কর্ণরোগের লক্ষণ | এই রোগে কর্ণে কঃ শোথ ও অলপ" 


কর্ণরে।গ-চিকিৎুসা ১৯৬৯ 


বেদনা জন্মে এবং কর্ণরন্ধ,* হইতে শুরুবর্ণ ও শিষ্চআ্রাব নির্গত হয় ও রোগী 
বাক্যাদির শব্ধ অন্য প্রকার শ্রবণ করে। 

সান্সিপাতিক কর্ণরোগের লক্ষণ | এই রোগে বাতাদি ্রিদোষের 
লক্ষণ মিলিত'্ভাবে প্রকাশ পায় এবং থে দোঁধের' প্রবলতা! থাকে, সেই দোষ- 
জনিত বর্ণের আব নির্গত হয়। 

পরিপোউকের লক্ষণ | কর্ণপালি ক্রমশঃ বৃদ্ধি না করিয়া শীন্র বৃদ্ধি 
করিবার চেষ্টা করিলে, কর্ণের কোমলতাবশতঃ কর্ণে শোখ, বেদনা, কৃষ্ণ ও 
রক্তবর্ণতা এবং স্তব্ধতা উপস্থিত হয় ও কর্ণের চর্ম অল্প বিদীর্ণ হইয়া থাকে। 
এই রোগের নাম পরিপোটক। 

কর্ণেৎপাতের লক্ষণ | গুরু (ভারী) আবরণ-ধারণ কিনব! অত্যন্ত 
তাড়ন বা ঘর্ষণাদিদ্বার কর্ণপালিতে দাহ, বেদন1 ও পাঁকবিশিষ্ট অথচ শ্ঠাম বা 
রক্তবর্ণ শোথ উৎপন্ন হইলে তাহাকে কর্ণোৎগাত কহে। 

উন্মন্থকের লক্ষণ । বলপুর্ক কর্ণপালি বৃদ্ধি করিলে; কফের সহিত 
বাছু গ্রকৃপিত হইর। কর্ণে কণ্ত, ও অল্প লেদনাযুক্ত স্তব্ধ শোথ উৎপাদন করেঃ 
এই রোগকে উন্মন্থক কহে। 

ছুঃখবর্ধনের লক্ষণ । কর্ণপালি বানিয়ে বিদ্ধ ন! হইলে কর্ণে কপ 
দাহ ও বেদনামক্ত* শৌথ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই রোগ জমার 
ইহাকে ছুঃখবর্ধন কহে। 

পরিলেহীর,.লক্ষণ । এই রোগে কফ, রক্ত ও ক্রিমি প্রৰৃদ্ধ হইয়া 
কর্ণপালিতে সর্ষপ আকৃতি, বিসর্পবান্‌ অথচ কও, ও দাহযুক্ত শোথ উৎপাদন 
করে। এই রোগ প্রসর্পিত হইয়। সমস্ত কর্ণকে আচ্ছাদন করত ক্রমে 
শফুলী ও পালীকে মাংসহীন করিয়৷ থাকে । 


কর্ণরোগ-চিকিৎসা-বিধি। 


সুক্রতে কর্ণরোগ আটাশ প্রকার কথিত হইয়াছে। কর্ণ-শুল, কর্ণনাদ, 
বাধিরধা কর্ণক্ষে ড় কর্ণজাব, কর্ণকণ, কর্ণগৃ, প্রতিনাহ, ক্রিমিকর্ণ দ্বিবিধ- , 
কর্ণ-বিভ্ধ, কর্ণপাক, পৃতিকর্ণ চারিগ্রকার কর্ণার্শ, সাত প্রকার কর্ণ" 


১১৭৬ আয়ুর্বেবেদ-শিক্ষ 


এবং চারি প্রকার কর্ণশোথ। এতদ্যতীত চরকে চারি প্রকার কর্ণরোগ কথিত 
হইয়াছে, যথা--বাঁতিক, পৈস্তিক, গ্রৈম্মিক ও সান্নিপাতিক। 

আযুর্ষেদ-মতে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেক্সার প্রকোপই যাবতীয় রোগ্রোৎপত্তির 
মূলীভূত কারণ এবং চিকিতসা কালে রোগটা বাতজ, পিতজ কিন্বা শ্লেপ্রজ, 
বাঘু, পিত্ত ও কফের মধ্যে একটি ছুইটি বা দোমত্রয় এককালীন প্রকাপত 
হইয়াছে, কোন্দোষ প্রকৃপিত হইয়। রেগ উৎপাদন করিয়াছে, ইত্যাদি 
বিচাব্রপুর্বক তশ২ রোগ-প্রশমক ওষধ নিন্সাচন করিতে হয় । 

বাবতীয়রোগের ওবধ নিব্নাচন-প্রণালা একই প্রকার। কর্ণরন্ব,গত বায়ু 
নানাকারণে প্রকুপিত এবং প্রেন্া, পিত্ত ও রক্তদ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া প্রতিলোম- 
তাবে কর্ণবিবরে বিচরণ করিলে, কর্ণশূল জন্মে । এক্ষণে দেখিতে হইবে, 
বামু, পিজ্ত, শ্রেন্সা ও রক্ত এই চারিটীর প্রকোপবশতঃ কর্ণশল উৎপন্ন হইলেও 
উহাদের মধ্যে একটির প্রকোপ অধিক কিন্বা ছুইটির প্রকোপ অধিক-বাদুর 
প্রবলতা অধিক কিন্বা প্নেম্মার প্রবলতা অধিক। ফলতঃ কোন্‌ দোষের 
প্রকোপ অধিক, কোন্‌ দোষের প্রকোপ কম অথবা ছুইটি বা দোধত্রয়ের 
প্রকোপ অধিক, তাহা স্থির করিতে না পারিলে, ওধধ নিব্বাচন বা 
রোগোপশম অসম্ভব । | ' ঃ 

কর্ণশুল অত্যন্ত যন্ত্রণাদাস্নক হইলেও মারাত্মক নহে, তবে দীর্ঘকালজাত এবং 
উপপর্গবিশিষ্ট হইলে, অসাধ্য হইয়। থাকে, কিন্তু প্রথমাবস্থায় এই রোগ কঠিন 
নহে, অথচ এই রোগেও যথাযোগ্য ওধধ নির্বাচন করিতে না পারিলে শীন্র 
ফললাভের আশা ছুরাশামাএ। কর্ণশুলে বায়ুর প্রকোপ, অধিক থাকিলে 
বাযুনাশক মাষতৈল বা মহামাষতৈল প্রয়োগ অর্থাৎ কণরন্ধে, পুরণ ও নস্য- 
রূপে গ্রহণ করিলে সহর এ শুল প্রশমিত হয়। এইরূপ গ্নেম্সার কিন্বা বাঠু ও 
গ্রেশ্পা উভয়েরই প্রকোপ সমধিক থাকিপে, শিরেরোগোন্র ধশমুল বা মহা- 
দঘশমূলতৈলের নস্য ও কর্ণাববরে পয়োগ হিতকর। বায়ুও পিশু উভয়ের 
প্রবল প্রকোপ থাকিলে, মাষবলাদ্দিতৈলের বা যড়বিন্দু তৈলের নস্ত ও কর্ণরন্ধে 
প্রয়োগ উপকারী । প্রথম অবস্থায় প্রারশঃ বায়ু ও শ্লেম্মার সমধিক প্রকোপ 
থাকে? সথৃতরাং শিরোরোগোক্ত বাতগ্লেন্ননাশক লন্মীবিলাস, স্বল্পলক্মী বিলাস 
ও.মহালগ্দীবিলাস প্রভৃতি কিম্বা কফরোগোজ কফকেতু। কষচিন্তামণি, 
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মহা শ্রেপ্রকালানন ও বৃহৎ কফকেতু প্রস্ৃতি ওষধ প্রয়োগ করা যায়, কিন্ত 
দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে অথবা বৃদ্ধ ব্যক্তির হইলে, বায়ুনাশক চিন্তামণি প্রতৃতি 
ওষধও প্রয্চোগ করা যায়। বাতাদিতেদে এই সকল তৈল ও ওঁধধ কর্ণনাদ, 
কর্ণক্ষে ড় ও,বধিরতায় প্রযোজ্য । 


মু্িযোগ । 


প্রথম অবস্থায় মুষ্টিযোগ প্রয়োগেই প্রায়শঃ রোগ বিনষ্ট হয়। আদার- 
রস চারি আনা, মধু ছুই আনা, সৈম্ধবলবণ সিকি রতি ও তিলতৈল ছুই আন! 
একত্র করিত্ধা একটি বিন্ুকে বাখিয়। গরম করিবে ও ঈষদুষ্ণ অবস্থায় কর্ণরদ্ধে, 
দিবে। এইরূপ কলার বাগুড়া আদা অথবা! শজিনার ছাল এই তিনটির মধ্যে 
কোন একটির রস কিপ্গিৎ উন্ণ করিয়া কর্ণবিবরে দেওয়া যায়।' আকন্দের 
পাকাক্ষপাতায় কিঞ্চিৎ গব্যদ্বত মাথাইর়া! অ।গুণে উত্তপ্ত করিয়া মোচড় দিলে, 
যে রস বাহির হইবে, তাহা কর্ণবিবরে দিলে, শীত্র বেদনার লাঘব হয়। 
বাতশ্নেম্াধিক শুলে এই সকল ওঁষধ প্রশত্ত। কর্ণে নানাপ্রকায় শব অনুতব 
হইলে এবং তৎসঙ্গে শুলবেদনা ও ক্লেদত্রাব থাকিলে, ছাগমূত্র গরম করিয়া 
কিঞ্চিৎ সৈন্ধব সহযোগে কর্ণরদ্ধে, দিবে । ব্রিদৌধজ কর্ণশূলে, ইহা মহৌধধ। 
এতত্বতীত আকন্দের মূলের ছাঙদ্বার| অথবা শুঠ, হিং ও সৈষ্ধব সহযোগে 
সর্পতৈল সিদ্ধ করিয়া কর্ণে পুরণ করিলে ক্রিদৌষঞ্জ কর্ণশূল বিনষ্ট হয়। 
কর্ণনাদ, বাধির্ধ্য ( বধিরতা ) এবং কর্ণক্ষেঙ রোগেও এই সকল ওষধ প্রয়োগ 
করিলে রোগ বি্ষ্ট হইয়া থাকে । বাতশ্রেম্াধিক কর্ণশূলে ব্যবস্থিত ওবধ- 
সকল, বাতশ্রেপ্মাধিক কর্ণনাঁদ, বধিরতা ও কর্ণক্ষেড় রোগে এবং ত্রিদোধজ- 
কর্ণশূলে ব্যবস্থিত ওষধ ব্রিদোবপ্রবল কর্ণনাদ প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করিবে। 
পর্ণনাদ ও কর্ণক্ষেড় রোগে কটুতৈল উষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলেও বেদনা 
কমে। বধির ও কর্ণনাঁদে শুঠের কাথে কিঞ্চিৎ গুড় মিশ্রিত করিয়া নস্য 
লইবে। কর্ণে ক্ষত ও তজ্জন্ত পৃষ বা রসম্রাব হইলে? জাতী বা! মালতী পাতার 
কাথ অথবা বটছাল, অশ্বথছাল, যজ্জডুমুর ছাঁল, পাকুড় ছাল ও অল্নবেতসের 
ছাল এই পঞ্চদ্রব্যের বাথ পিচকারী পূর্ণ করিয়া তদ্বারা ছুইবার কর্ণ ধৌত, 
করিবে। ইহা পৃতিকর্ণ অর্থাৎকাঁণ পচারোগে ও মহোৌপকারী। পুতিকর্ণ ও কর্ণ: 
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শ্রাব প্রভৃতি রোগে ঈষৎ উপ্ণ গোষুত্র দ্বারা কর্ণরঙ্ধ ধোঁত 'করিলেও উপকার 
হয়। কর্ণে গৃথ অর্থাৎ ময়লা সঞ্চিত হইলে, কটু তৈল উষ্ণ করিয়া কর্ণে প্রয়োগ 
করিয়া কিছুক্ষণ কর্ণরন্ধ, তুলাদ্বারা আন্বত করিয়! রাখিবে, পরে শলা*বা শোস্না 
দ্বারা আস্তে আস্তে ময়লা টানিয়া আনিবে। কর্ণে ক্রিমি বা কীট উধপন্ন হইলে, 
সরিষার তৈল কর্ণরন্ধে, পূরণ করিলে? তৈলের ঝাজে কীটসকল বহির্গত হয়, 
যদি এই প্রক্রিয়ায় কীট বাহির না হয়, তাহ! হইলে ধৃতুর| পাতার রস ও 
কপূর মিশ|ইয়া তাহা অথবা ক্রিমিরোগোজ ধুত্ত,রতৈল কিন্বা বিড়ঙ্গতৈল কর্ণে 
প্রয়োগ করিবে । শঠ, পিপুল ও মব্রিচ দ্বারা কাথ করিয়া সেই কাথজল 
ছাকিয়৷ কর্ণরন্ধে প্রয়োগ করিলেও ক্রিমি বিনষ্ট হয়। যেকোন কাথ বা 
তৈল কর্ণে প্রয়োগ করিয়া কর্ণরন্ধ, ধৌত কর! এবং তুলিদ্বারা মুছিয়া৷ ফেল! 
উচিত। শলাকায় কার্পাপের তুলা জড়াইয়া তুনি প্রস্তুত করিয়া লইবে। 
মালরতীপাতার রস দ্বারা পৰ্ক সরিষার তৈল কিন্বা স্তনদৃপ্দ্বারা ঘষা রঙ্সীঞ্জন 
, কাগপচা ও কর্ণন্রাবের মহৌষধ। কর্ণ পাকিলে, ক্ষতজ বিসর্পের স্তায় তাহার 
চিকিৎসা করিবে । কর্ণে বিদ্রধি হইলে, বিদ্রধি রোগোক্ত অন্তর্কিদ্রধি রোগের 
চিকিৎসাক্রম অবলম্বন করিবে অর্থাৎ শজিনার ছালের রস সহ মহালক্মী- 
বিলাস প্রসূতি বটিক! সেবন ও শজিনার ছালের শ্বেদ ব্যবস্থা করিবে । 
কোন রস বা তৈল কর্ণবিবরে প্রয়োগ করিয়া কাপাসের গেঁজা তুলাদ্বার! 
কর্ণছিপ্র আবৃত করিয়া রাখিবে, যেন তৈল বা রস প্রয়োগ করিবামাত্র 
বহির্গত হইয়া! না যায়, কিছুক্ষণ কর্ণরন্ধে, থাকে। 
কর্ণে ক উত্পন্ন হইলে, দশমূল বা মহাদশমূল তৈল প্রয়োগ করিবে। 
কর্ণপ্রতিনাহরোৌগে অর্ধাবতেদক অর্থাৎ আধকগালে মাথা ব্যথ। প্রকাশ 
পায়, সুতরাং এ অবস্থায় মহাদশমূল তৈল নস্য ও মর্দনে প্রয়োগ করিবে । 
কর্ণে পতঙ্গার্দি প্রবেশ করিলে, তাহা বাহির করিবে। কর্ণে অর্ক প্রকাশ 
পাইলে, অর্ধ,দ রোগোক্ত ওবধ এবং অর্শ জন্মিলে অর্শোরোগের স্ায় তাহার 
চিকিৎসা করিবে। সান্লিপাতজ্রে কর্ণমূলে মারাত্মক শোথ উৎপন্ন হইতে 
পারে, এ অবস্থায় ব্রণশোথের চিকিৎসা করিবে। 
, কর্ণরোগের প্রথম অবস্থায় লক্ীবিলাস প্রস্ৃতির শ্তায় তৈরবরস প্রয়োগ 
করা যায় এবং লক্গীবিলাসে উপকার না হইলে; ধেরূপ মহ] লক্ষমীবিলাস ও 
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বৃহৎ কফকেতু প্রভৃতি প্রয়োগ কর! যায়, তন্রূপ ইন্দুবটা ও সারিবাদি বটী 
প্রয়োগ করা যায়। বাতগ্মৈত্মিক কর্ণনাদ, বধিরতা, কর্ণক্ষেড় ও কর্ণশুলে 
যেরূপ দৃশমূল বা মহা দশযূল তৈল প্রয়োগ করা যায়, তক্রপ বিশ্বতৈল প্রয়োগ 
করাযায়।* কর্ণে নালীঘা! হইলে, মরিচাদি, 'বৃহত মরিচা্দি, সোমরাজী ব| 
বৃহৎ সোমবাঁজী তৈল কর্ণে দিবে। কর্ণনালীতে শন্বকাদিতৈল মহোপকারী, 
অনেকস্থলে ইহার মহোপকারিতা উপলব্ধি হইয়াছে। দার্ক্যাদিতৈল নান! 
প্রকার কর্ণরোগে প্রয়োগ করা যায়। কর্ণরোগে এরূপ উৎকৃষ্ট তৈল আর 
নাই বলিলেও চলে। কর্ণআব, কর্ণশুল, কর্ণনাদ, বাির্ঘ্য পৃতিকর্ণ, কর্ণ- 
ক্ষেড়, ক্রিমিকর্ণ, কর্ণপাঁক, কর্ণকণু+ কর্ণপ্রতীনাহ ও সর্বপ্রকার কর্ণশোথ 
এই তৈল প্রয়োগে আরোগ্য হয়, কিন্তু ষধ যত বড়ই হউক না কেন, 
রোগোৎপত্তির মূলীভূত কারণ অগ্রে নির্ণর করা কর্তব্য, ইহা প্রত্যেক 
চিকিৎসকেরই প্রতিমুহূর্তে স্মরণ রাখ! উচিত। যেহেতু অনেকস্থলে ফিরঙ্গ- 
প্রভৃতি রৌগে রক্তছুষ্টি বশতঃ কিন্বা জরাদি নান! প্রকার ব্যাণি দীর্ঘকাল 
স্থায়ী হওর়ায় রক্ত নিস্তেগ ও দূষিত হইলেঃ কর্ণরোগ উপস্থিত হয়, এবং 
তাহাতে মুগরোগের ওষধ প্রয়ে।গ না করিলে, কর্ণরোগ বিনষ্ট হয় না, সুতরাং 
& অবস্থায় লৌহস্বর্ণাদিঘটিত রক্তশোধক ও বলকারক ওধধ ব্যবস্থা করা! 
আবশ্তক। ফিরঙ্গরৌগের পরিণামে কর্ণের পশ্চাদ্স্তা মস্তকাস্থি আক্রান্ত 
হওয়ায় কর্ণরদ্ধ, হইতে অনবরত পৃয আ্রাব হইতে দেখা গিয়াছে। আমুর্ষেদীয় 
ওউষধ সাধারণতঃ মিশ্র ও যোগবাহী, বিশেষতঃ এক একটী ওধধ অনেক 
গুণযুক্ত বহুসংখ]ক ওধধের সমনয়ে প্রস্থত, অথচ রক্তশোধক ও বলকারক 
্বর্ণলৌহাদি সংযুক্ত; সুতরাং সাদারণতঃ সারিবাদি বটা প্রভৃতি প্রয়োগ 
করিলেই চলে, তবে অত্যধিক রক্তহৃষ্টি থাকিলে, ফিরঙ্গরোগোক্ত পৃথক্‌ ওষধ 
অর্থাৎ পঞ্চতিক্ত ঘ্বত গুগ গুলু বা মশল্লার জল প্রত্ৃতি প্রয়োগ করা কর্তব্য । 
কর্ণরোগে আনুষঙ্গিক জরাদি উপসর্গ থাকিলে সেই সকল উপসর্গ বিনষ্ট 
অথচ কর্ণরৌগ প্রশমিত হয়, এরূপ যোগবাহী ওষধ ব্যবস্থা করিবে। 
কর্ণরৌগে তরুণ জ্বর থাকিলে বা গ্রেম্মার প্রবলতা থাকিলে, জররোগোক্ত 


কন্ত,বীভূষণ প্রয়োগ করিবে। 


১১৭৪ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা । 


ূ কর্ণরোগে--উধধ। 
ভৈরবরস। কর্ণরোগে কর্ণবিবরে ক্ষত ও তাহা হইতে শ্রাব নির্গত 


হইলে এবং বেদনা থাকিলে, এই গুষধ প্রয়োগ করিবে। তৎসঙ্গে জর, 
অগ্রিমান্দ্য, গ্রহণী ব৷ শ্লেশ্নার প্রবলতা থাকিলে এই উধধে তাহাঁরও বিশেষ 
উপকার হয়। অন্পান-_নিসিন্দাপাতা ও আদার রস এবং ষধু। 

ভৈরবরস। শারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খৈ, কড়িভম্ম ও অরিচ এই সকল জ্রবোর 
চূর্ণ সমভাগ, আদার রমে ভাবন! সাতবার । বটী৩রতি। 

ইন্দুবটা। কর্ণনাদ, কর্ণশল, কর্ণক্ষে ড়, কর্ণআাব, বধিরতা, কর্ণবিদ্রুধি, 

কর্ণ প্রতীনাহ, কর্ণার্শ ও কর্ণশোথ প্রভৃতি রোগে কিম্বা এ সকল কর্ণনোগ 
রক্রদুষ্টি প্রমেহ অথব| বিষাঁক্তমেহ হইতে উৎপন্ন হইলে, কিন্া কর্ণরোগে 
বাতিক বা পৈত্তিক শিরঃপীড়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই উদধ প্রয়োগ 
করিবে। সাধারণ অন্ুপান--আমলকীর রস বা কাথ, কর্ণবিদ্রধিতে শজিনার 
ছালের রস ও কর্ণশোথে পুনর্ণবার রস। 

ইন্দুবটী। শোধিত শিলাঞ্জতু, অভ্র ও লৌহ প্রত্যেকে ১ তোল! এবং স্বর্ণভদ্ম * আনা 
একত্র করিয়া কাকমাচীররস, শতমুলীররস, আমলকীররস বা রাখ এবং পছপুষ্পেররসদারা 
সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী২ রতি। 

সারিবাদি বটী । কর্ণনাদ, কর্ণশুল, কর্ণআব, বধিরতা, কর্ণক্ষে ডু, কর্ণ- 

বিদ্রধি, কর্ণশোথ, কর্ণপাক ও কর্ণীর্শ প্রভৃতি রোগে ইন্টুবটী ও মহাঁলগ্মী- 
বিলাস প্রভৃতি উধধ প্রয়োগে উপকার ন! হইলে অথবা এ সকল রোগ রক্ত- 
ৃষ্টি প্রমেহ, শিরঃপীড়া ও মন্পিস্ত প্রভৃতি রোগ হইতে উৎপন্ন হইলে, বিশে- 
যতঃ ফিরঙ্গবিষ ও বিষাক্ত মেহরোগ বিদ্যযান থাকিলে, এই ওধধ নির্বিচারে 
গ্রয়োগ করিবে। সাধারণ অন্গপান-চন্দবনের কাথ। ইন্দুবটীর স্তায় 
অন্তান্ত রোগের অন্ুপান কল্পনা করিবে 

সারিবাদি বগী। অনপ্তসুল, যষ্টিমধুং কুড়, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাচি, নাগেশ্বর, 
প্রিয়, নীলোৎপলমূল, গুলধ, লরঙ্গ, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের 
চূর্ণ মমভাগ, সর্ববচূর্ণের সমান অভ্র এবং অভের সমান লৌহ সমন্ত একত্র করিয়া কেশুযষ্যের- 
রস, অজুনছালের কাধ, যবের ক্কাথ এবং কাকমাচীররস ও কু'চমূলের কাথে সাতবার করিয়া 


ভাষন! দিয়] বটিক] করিবে। মাত্রা--৬ রতি । 


কর্ণরোগ-চিকিৎসা. ১১৭৫ 


বিল্বতৈল।' বধির কর্ণআ্রাব, পৃতিকর্ণ, কর্ণশূল ও কর্ণনাদ রোগে, 
এই তৈল কর্ণবিবরে প্রয়োগ করিবে । 


বিন্তৈল।* তিলতৈল /১ সের। যথাবিধি যুচ্ছণপাক করিবে। কব্য__কুটটিত- 
বেলশু'ঠ ৮ তোলা! ছাগছুগ্ধ /৪ সের ও গোমুত্র /৪ সের | যথাবিধি তৈলপাক করিয়া 
ছাকিয়া লইবে। 
শন্বুকাদিতৈল | ইহা সর্বদা ব্যবহাধ্য উষধ। কর্ণন।লী ঘায়ে- 
প্রশস্ত, নালীবশতঃ কর্ণরন্ধ, হইতে স্রাব হইলে, ইহা প্রয়োগ করিবে। 


শহ্বকাদি তৈল। কটুতৈল /১ পের | যথাবিধি মূচ্ছ1 পাক করিবে। যুচ্ছ| পাক করিয় 
শামুকের টাটকা মাংস একপোয়া তৈলে নিঃক্ষেগ করিবে এবং চট পট. শের বিরাম হইলে, 
নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। ইদানীং শশ্বকাদি তৈল ব| কিঞুম্ব,ক প্রভৃতি তৈপের মুচ্ছণপাক 
প্রচলিত নাই। কিন্তু যুচ্ছ1 গাক করা কর্তব্য, বুচ্ছণপাকে তৈলের প্রভাব বদ্ধিত হয়। 


দার্বব্যাদিতৈল | কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বধিরতা, পৃতিকর্ণ, কর্ণক্ষেড়, 
ক্রিমিকর্ণ, কর্ণপাক, কর্ণকওু)কর্ণপ্রতিনাহ, কর্ণশোথ ও কর্ণ আব প্রস্থৃতিরোগে 
এই তৈলদ্বারা কর্ণপূরণ করিবে। 
দা্ব]দিতৈল। তিলটৈল /3 সের। *যথাশিয়মে শুচ্ছাপাক করিবে। কাথ্যনরব্য_ 
দারুহরিড্রা ১২॥* সের? জল ৬৪ সের, শেষ ১৬সের | দশমুল সমভাগে মিলিত ১২1 সের, 
জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের হষ্টিমধু ১২1* সের, জল ৬৪ দের, শেব ১৬ সের কদলী- 
মূলের রস ১৬ সের। কক্ষদ্রব্য-_কুড়, বচ, শজিনারবীজ, শুল্ফা, রদাগ্জন, দেবদারূ, যবক্ষার, 
সাচিক্ষার, বিট লবণ ও সৈদ্ধব; ইহারা সমভাগে মিলিত এক সের। যথানিধি তৈল পাক 
করিয়া ছাকিয়া লইবে 1 


কর্ণরোগে- পথ্যাপথ্য | 


কর্ণরোগে ময়দা ও যবের দ্বারা প্রস্তত খাদ্ এবং পুরাতন শালি তওুলের 

অন্ন, বেতাগ্র, পল্তাঃ কচি নিমপাত।, উচ্ছে, করলা, শিয্পলীফ্ুলের পাতা ও 

হিঞ্চ প্রস্তুতি তিক্ত দ্রব্যের শুক্ত, পটোল, কচি বেগুণ, শঙজিনার খাড়া, 

থোড়, (মাচা, কুমড়া, আলুঃ মান, কাচকলা, ডুমুর প্রভৃতির তরকারী, 

মাগুর, কই, খলিসা প্রভৃতি ক্ষুদ্র টাটকা মতগ্তের ঝোল এবং তিতির, 

ও লাব পক্ষী, কুক্ড়া, ময়ূর; হরিণ ও ছাগলের মাংস পথ্য দ্িবে। *এই-' 
৩৫ 


১১৭৬ . আযুর্ষেবদ-শিক্ষা। | 


রোগে বিরুদ্ধ অন্ন পানীয়, মলযুত্জাদির বেগ ধারপ, অধিক্ক কথা বলা, দত. 


মার্জন, শ্লেম্ববর্ধক দ্রব্য, তরুন দ্রব্য, ব্যায়াষ বা শারীরিক পরিশ্রম প্রভৃতি 
এককালে পরিত্যাঙ্জা | 


নানারোগ-চিকিৎনা । 


গীনগরোগের লক্ষণ । এইরোগে নাসিক গাঢ় শ্্েম্াদ্বারা আর্র- 
ভাবাপন্ন ব। শুষ্ক শ্লেশ্স! বারা অবরুদ্ধ ও সম্তাপবিশিষ্ট হয়, পরস্ত আত্রাণশক্তি ও 
মধুরাদিরসজ্ঞন বিনুণ্ড হয়, ইহাকে পীনস বা অপীনসরোগ কহে। এই রোগে 
বাতশ্শৈম্সিক গ্রতিগ্ায় রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

গীনসের অপৰু লক্ষণ | পীনসরোগের অপকাবস্থায় রোগীর মন্ত- 
কের গুরুতা, অরুচি, নাসিক হইতে তরল আ্রাব, শ্বরভঙ্গ ও পুনঃ পুনঃ নিষ্ঠীবন 
€ থুথু) নির্গত হইয়া! থাকে । 

গীনসের পক্ষ লক্ষণ । প'নসের পক্াবস্থায় অপক্কাবস্থার লক্ষণ 
অর্থাৎ মস্তকের গুরুতা, অরুচি ও নাসিক হইতে তরলত্রাব' প্রভৃতি লোপ 
পায় এবং নাপান্থিত কফ গাঢ় হইয়। নাসারন্ধে. সংলগ্ হয় এবং রোগীর স্বর 
পরিষ্কার ও শ্লেম্মার বর্ণ স্বাভাবিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

পুতিনস্তের লক্ষণ। গ্রছ্ষ্রক্ত, পি ও শ্লশ্বাঘারা গল ও তালু- 
মূলস্থ বায়ু পতিভাবাপন্ন হইলে, মুখ ও নাসারন্ধ, হইতে, দুর্গন্ধ নির্গত হয়, 
ইহার নাম পুত্ভিনসা। 

মাসা-পাকের লক্ষণ । যে রোগে নাপাস্থিত পিত্ত বলবান্‌ হইয়া 
নাসিকাতে বহুলংখণক ব্রণ উতৎ্পার্দন করে এবং এঁপকল ব্রণ পাকিয়া দুর্গন্ধ ও 
ক্লেদ নির্গত হয়) তাহাকে নাদাপাক কহে। 

পুয়রক্ের লক্ষণ । রক্ত ও পিতের আধিক্য কিন্বা ললাটে আঘাতা দি- 


বশতঃ নাসিকা হুইতে বকতমিশ্রিত পুহু নির্গত হুইলে, তাহাকে পুয়- 
রূস্ধ কছে। 
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ক্ষবথুর লক্ষণ । নাসিকাস্থিত শৃঙ্গাটক নামক মর্শ দুষিত হইলে; বায়ু 
কফের সহিত প্রবল শব্দসহ নাসারদ্ধ, দিয়া নির্গত হয়, তাহাকে ক্ষবধু 
কহে। বাক্্রালায় ইহাকে হাচি বলে। 

আগস্তজ ক্ষবথুর লক্ষণ। সর্ধপাদি তীক্ষদ্রব্য অধিক ভক্ষণ বা 
তাহার ত্রাণ লইলে কিন্বা সূর্য্য নিরীক্ষণ অধব। সুত্রোদিদ্বার! নাসিকাস্থিত 
তরুণাস্থিনামক মর্ম স্ালিত করিলে, অকন্মাৎ ক্ষবধু অর্থাৎ হাচি হয়। 

ভ্রংশথুর লক্ষণ । যে রোগে মন্তকের পূর্বসঞ্চিত গাঢ় ও লবণরসাসত্মক 
কফ, পিত্তদ্বারা বিদগ্ধ ও সন্তপ্ত হইয়! নাসারন্ধ, হইতে নির্গত হয়, তাহাকে 
্রংশখু কহে। 

দীপ্তিরোগের লক্ষণ । যে রোগে নাসিকাতে অত্যন্ত জাল হয় বা 
নাসারন্ধ, জলন্ত অগ্রিদ্বারা জলিয়া যাইতেছে, এইরূপ বোধ হয় এবং নাসিকা- 
হইতে ধৃযবধ বামু নির্গত হয়, তাহাকে দীপ্তিরৌগ কহে। 

প্রতিনাহের লক্ষণ। বায়ুর সহিত কফ মিলিত হইয়। নাসারন্ধ,কে 
কুদ্ধ করিলে তাহাকে প্রতিনাহ কহে। 

নাসা-আ্রাবের লক্ষণ । নাসারন্ধ, হইতে পীত ব। শ্েতবর্ণ গাঢ় 
অথবা তরল কফ নির্গত হইপে, তাহাকে নাসাআ্াব কহে। 

নাপা-শোষের লক্ষণ । নাসারন্ধ গত কফ বামু.ও পিত্তদ্বারা শোধিত 
হইয়া গাঢ় হইলে, রোগী অতিকষ্টে শ্বস-প্রশ্থীস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে, এই 
রোগের নাম নাসাশোষ | 

বাতিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ। এই রোগে নাদারনধ, বন্ধ, নাসিকা 
হইতে জলঙ্ঞাব, গলা, তালু ও ওষ্ঠশোধ, ললাটের ছুইপার্খে বেদনা, পুনঃ পুনঃ 
হাচি এবং মুখের বিরসতা ও স্বরতঙ্গ হয়। 

পৈত্তিক প্রতিশ্ায়ের লক্ষণ । এই রোগে নাসারম্ধ, হইতে উষ্ণ 
ও পীতবর্ণ কফ নির্গত হয় এবং রোগী কৃশ, পাওুবর্ণ ও সন্ত হয় পরন্ত নাসা” 
রঙ্ধ, হইতে ধৃষবৎ নির্গত হইয়া খকে। 

শ্লৈদ্মিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ । এই রোগে নাপারদ্ধ, হইসে স্বেত- 
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বর্ণ অথচ শীতল কফ বহুপরিমাণে শ্রাব হয় এবং রোগীর শরীর পাও্বর্ণ, 
অক্ষিপল্পবে শোথ, মণ্তকে গুরুতা এবং গলা, তালুং ওষ্ঠ ও মস্তকে কণ, উৎপন্ন 
হইয়া থাকে। 

সান্নিপাতিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ । এই রোগ পুনঃ পুনঃ প্রকাশ 
পায় ও হঠাৎ আবার প্রশমিত হয় এবং কখন পক কখনবা অপর কফকআ্াব 
হইয়া থাকে । 

রক্তজ প্রতিশ্যায়ের লক্ষণ। এই রোগে নাপিকা হইতে রক্তজ্াব, 
রোগীর চক্ষু তাত্রবর্ণ এবং নিশ্বাসে ও মুখে হুর্ন্ধ হয় এবং পৈত্তিক প্রতিশ্তায়ের 
লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, পরন্ত রোগী গন্ধ-গ্রহণে অসমর্থ ও বক্ষঃস্থলে 
বেদনা, জর এবং কাপ প্রভৃতি রোগে পীড়িত হইয়া! থাকে। 

প্রতিশ্ঠায়ের কৃষ্ছুসাধ্য লক্ষণ। যে প্রতিায়রোগে নাসার, 
কখনও আর্ত, কখনও শুষ্ক, কখনও নাসারন্ধ, অবরুদ্ধ ও কখনও পরিষ্কার হর 
এবং রোগীর ম্রাণশক্তি বিনষ্ট ও নিঃশ্বাসের সহিত দুর্গন্ধ বাহির হয়, তাহা 
কষ্টসাধ্য। 

প্রতিশ্যায়ের অসাধ্য লক্ষণ | বথানময়ে চিকিৎসা ন1 করিলে, সর্ব- 
প্রকার প্রতিষ্ঠায় রোগই অপাধ্য হইয়া থাকে। 
_ বদ্ধিত প্রতিশ্ঠায়ের ক্রিমির লক্ষণ | প্রতিশ্ায়রোগ বদ্ধিত বা 
পুরাতন হইলে, কফ হইতে হুপ্ম সুক্ষ ক্রিমি উত্পন্ন হয়, ক্রিমি উৎপন্ন হইলে, 
ক্রিমিজন্ত শিরোরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

বন্ধিত প্রতিশ্যায়ের অপর লক্ষণ | প্রতিশ্ায় বর্ধিত বা পুরাতন 
হইলে, বধিরতা, অন্ধতা, প্রাণশক্তির অল্পতা, প্রবল চক্ষুরোগ, শোধ, অগ্নিমান্দ্য 
এবং কাস প্রভৃতি রোগও তৎসঙ্গে উপস্থিত হইতে পারে। 


নাসা-রোগ-চিকিৎসা-বিধি 1 
নাসারদ্ধে যেরোগ জন্মে, তাহাকে নাসারোগ কহে। নাসারোগ সর্ক- 
সমেত চৌন্রিশ প্রকার। পীনস, পৃতিনাসা, নাসাপাক, পুয়রক্ত, ক্ষবধুঃ 
জংশখু, "দীপ্তি, প্রতিনাহ, পরিজ্রাব, নাসা-শোষ, . পাঁচপ্রকার গ্রতিত্তায়, 
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সাত প্রকার অব্ধদ; চারি প্রকার অর্শ, চারি প্রকার শোথ এবং চারি প্রকার 
রক্তপিস্ত। 

নাঙক্োগ নানাকারণে উৎপন্ন হয়। পীনস ও প্রতিশ্ঠায় প্রায় একপ্রকার 
লক্ষণান্বিতবঠাধি, যেহেতু পানসরোগেও প্রতিশ্তায়ের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া 
থাকে । আবার প্রতিষ্ঠায় যেকল কারণে জন্মে, পীনস হইতে প্রতিষ্ঠায়- 
পর্য্যস্ত রোগগুলিও সেইসকল কারণেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরন্ত অধি- 
কাংশস্থলে অগ্রে পীনস ব৷ প্রতিগ্ঠায়ের লক্ষণ প্রকাশ পায়, পশ্চাৎ নানাকারণে 
পরিস্রাব প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয় । 

অর্ব,দ, অর্শ, শোথ ও উর্ধগত রক্তপিত্ত যেসকল কারণে জন্মে, নাসাব্বুদ) 
নাপার্শ, নাসাশোথ ও নাসাগত রক্তপিত্ত সেই সকল কারণে জন্মে । 

প্রতিষ্তায়রোগ সগ্ভোজনক ও চয়াদিক্রমজনক এই ছুই প্রকারে উৎ- 
পন্ন হয়। রোগোৎ্পত্তির কারণের প্রবলতাবশতঃ অবিলম্বে দোষ প্রকৃপিত 
ও সঞ্চিত হইয়া রোগ উৎপাদন করে অথব| ধীরে ধীরে সঞ্চয়াদিক্রম 
অনুসারে রোগ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ রোগের কারণ হইতে দোষের সঞ্চয়, 
সঞ্চয় হইতে দোষের প্রকোপ, প্রকোপ হইতে প্রসার বা বিস্তার, প্রসার হইতে 
্থানাশ্রয়, আশ্রয় হইতে ব্যক্ততা ৫ প্রকাশমানতা ) এবং ব্যক্তত1 হইতে তেদ 
হইয়া. থাকে ।, 

মলমৃত্রার্দির বৈগধারণ, অজীর্ণ, নাসারন্ধে, ধুলি প্রবেশ, অধিক বাক্য 
লাপ, ক্রোধ, খতু-চরধ্যার বিপরীত আচরণ, মণ্তকে বৌদ্রাদির সম্তাপলাগান, 
দিবানিপ্রা, রাঞ্িঞাগরণ, শীতলজল ও হিমনিষেবন, মৈথুন, ক্রন্দন এবং 
মস্তকে কক সঞ্চয়) এই সকলকারণে সগ্ঃপ্রতিশ্তায় জন্মে। 

দৌবপ্রকোপজনক নানাপ্রকার আহারবিহারত্বারা বাতাদিদৌষ ও শোণিত 
পৃথক বা মিলিতভাবে সঞ্চিত ও প্রকুপিত হইয়া মস্তক আশ্রয়পুর্বক চয়াদি- 
ক্রমজনক প্রতিশ্তায় উত্পাদন করে। | 

প্রতিপ্তায় উৎপন্ন হইবার পূর্বে হাচি, মন্তকভার, শরীরের স্তব্ধতা, গাত্র- 
বেদনা, রোমাঞ্চ, নাসারদ্ধ, হইতে ধুম নির্গমবৎবোধ, তালু:প্রদাহ, নাসাজাব 
ও মুখ-আব প্রত্ৃৃতি উপসর্গ সকল, উপস্থিত হয়। 

প্রতিগ্তায় বা পীনসরোগের চলিত নাম ল্দি। এই রোগ সকলেরই 
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পরিচিত। সকলেরই জানা আছে যে, সর্দি সাধারণতঃ সহজসাধ্য ব্যাধি, 
কিন্তু তাহাও অনেক সময়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্যবশতঃ বা মিথ্যা আহারবিহারাদি- 
দ্বার নানাবিধ কঠিন বা অসাধ্যরোগে পরিণত হইয়। থাকে। বনাবাহুলা, 
্বস্থ্য-পালন সম্বপ্ধে অনতিজ্উতাই ইহার কারণ। শরীর সুস্থ মা থাকিলে 
যে ধর্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বিধ সম্পত্তি লাভ অপভ্তব, তাহ। অনে- 
কেরই বুঝিবার শক্তি নাই, আর কেহ কেহ বা বুঝিয়াও তুচ্ছতাচ্ছিল্য 
বা অগ্রাহ্‌ করে অথব। লোৌভবশতঃ কুপথ্যার্দি গ্রহণ করে, ফলে কুকর্মের ফলও 
সঙ্গে সঙ্গে ফলিয়া থাকে। যেস্বাস্থ্ের সহিত শরীরের নিত্যসন্বদ্ধ, যে শরীর 
একটু বিকল বা অসুস্থ হইলে, চতুর্বর্গ সম্পত্তিও নগণ্য বোধ হয়, সেই শরীর 
বা স্বাস্থ্য কিসে ভাল থাকে, সেবিবয়ে অন্ততঃ সাধারণ জ্ঞানটুকু না থাকা 
নিতান্তই পরিতাপের বিষর। পক্ষান্তরে অভিজ্ঞত! বা জ্ঞান না থাকিলেও 
উপদেষ্টার উচ্চ আসন গ্রহণ করিতে কেহই সন্কৃচিত হয় না, তাই দেখা যায় 
সদ্দি হইলে, কেহ বলে গরম গৰম কয়েকখান! জিলেপী খাও, কেহ বলে 
গরমে সর্দি হইয়াছে, এক গ্রাস মিশ্রীর সরব খাও, আবার কেহ বলে, 
বেশ করিয়া তেল মাখিয়। অবগাহন ন্লান কর, গরম কাটিবে ও.সদ্দি সারিয়া 
যাইবে, এইরূপ নানাজনে নানাপ্রকার পরামর্শ দেয়, কিন্তু যে বিষয়ের অতি- 
জ্ঞতা নাই, সেবিষয়ে এইরূপ মতামত পরিব্যক্ত কর! যে কতদূর দোষের,করিলে 
তাহা হইতে যে পরিণামে কিরূপ বিষময় ফলের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা 
কেহ ভ্রমেও একব|র চিন্তা করেন না। শৈত্যক্রিয়াদ্বার। বির্গমনোন্ুখ প্লেম্স। 
বহির্গত হইতে ন! পারিয়। বসিয়া! যায় ও নানা প্রকার গ্সৈথ্মিকবিকার অর্থাৎ 
মারাত্মক বাতশ্রেন্মজর, নিউমেোনির। অর্থাৎ ফুস্‌ ফুস্‌ বিকৃতি কিন্বা কাল ও 
কাস হইতে বকা বা শোষ পর্য্স্ত উৎপাদন করে। জর্দির পরিণাম ফল 
এতাতশ শোচনীয়ঃ তাহা জান থাকিলে বোধ হয়, কেহই শৈত্যক্রিয়া করিতে 
পরামর্শ দিতেন ন|। 

প্রতিষ্তায়ের পূর্বরূপ বা রূপ প্রকাশ পাইলে, কিঞ্চিৎ উক্কক্রিয়া করা 
কর্তব্য। স্বান ও পানে উষ্ণজল ব্যবহার এবং দাস্ত বন্ধ হইলে বা কোষ্ঠকাঠিগ্ 
প্রকাশ পাইলে, একটি মুছবিরেচন লওয়৷ আবশ্তক। এই অবস্থায় গারে ঠাণ্ডা 
লাগান উচিত নহে, একটী জামা সর্বদা যেন গায়ে থাকে, কারণ কুপথ্যপ্ারাও 
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যেমন অনিষ্ট হয়ঃ ঠাণ্ডা লাগিলেও তদ্রপ অনিষ্ট হইতে পারে, সর্দির অবস্থায় 
অধিকাংশস্থলে গায়ে ঠা লাগিয়া প্রবল নিউযোনিয়! রোগে আক্রান্ত হইতে 
দেখা গ্রিয়ছে। 

প্রতিশ্্রয়ের পুর্বলক্ষণ প্রকাশ পাইলেই বায়ুশন্ত গৃহে অবস্থান এবং মোটা 
কাপড়দ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া রাখা কর্তব্য। পীনস এবং প্রতিগ্তায়রোগে 
লক্মীবিলাস, স্বশ্পলক্ীবিলাস, কফকেতু প্রন্ুতি প্রয়োগ, নস্তগ্রহণ এবং আহার 
বিহারে একটু সতর্কতা অবলম্বন করিলে,অনায়াসেই সর্দি সারিয়া যায়। প্রথম 
অবস্থায় এ সকল উষধের কোন একটি প্রয়োগ করিবে, অনন্তর শ্লেম্ার পক্ক- 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে,শিরোরোগোক্ত বিধান মত কৃষ্ণজীরার নম্ত, কপ রচূর্ণের 
নন্ত, শোভাঞ্জন নস্ত, বড় চোত,.রা পাতার নস্ত কিন্বা মহাদশমূল বা ড় বিন্দু- 
তৈলের নস্য ব্যবস্থা করিবে। প্রাতঃকালে আদার কুচি সৈন্ধবলবণ সহ তক্ষণ 
করিলে, সর্দি সারে । কৃষ্ণজীর! বাটা গব্যদ্বতপহ মিশ্রিত করিয়া গরম ভাতের 
সহিত মাধিয়া খাইলে উপকার হয়। একটি গামলায় অথব! বালতীতে গরম 
জল রাখিয়া তাহাতে ১০।১৫ মিনিট পদদ্বয় ডুবাইয়া রাখিলেঃ বিশেষ উপ- 
কার হয়। জল হইতে পদদয় উঠাইয়! কাপড়দ্বার] আবৃত করিয়া রাথিবেঃ 
যেন ঠা] লাগিতে না পারে। ক্ষিঞিৎ আদার রস মধুসহ পান করিলে 
উপকার হয় | এতত্্যতীত কাসরোগোক্ত তালীশাদি চূর্ণ প্রয়োগ করা যায়। 
কট ফলাদি চূর্ণ ও ব্যোষাদি চূর্ণ অথবা বাসাকাথ পীনসাদি রোগে অথবা পীনস 
বা৷ প্রতিশ্তায় হইতে কাস, বুকে ব্যথা, জরভাব ও স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইলে, 
অত্যন্ত উপকারী,। ক্রিমিরোগোজ্ ত্রিকটুকাগ্ নম্ত প্রয়োগ করা যায়। 
দ্বৃত, গুগ গুলু ও মোম সমভাগে লইয়া তদ্দারা ধূম প্রয়োগ করিলে, উপকার 
হয়। মন্তকে দশমূল বা মহাদশমূল তৈল মর্দন করিয়া কাপড়ের পোল! 
গরম করিয়। স্েদ দেওয়া যায়। এই সকল ওধধ ও পথ্যাদি প্রয়োগে পীনস, 
সর্বপ্রকার প্রতিশ্তায়, পুতিনাসা, নাসাআব, ত্রংশখু, ক্ষবখু (হাচি) ও দীপ্তি 
নামক নাসারোগ বিনষ্ট হইয়া! থাকে । গৃহধূমান্ তৈল প্রয়োগে নাসার্শ 
বিনষ্ট হয়। নাসারম্ধ, হইতে রক্তত্রাব হইলে, রক্তপিত্তরোগোক্ত উর্ধগত 
রক্তপিত্তের চিকিৎসা করিবে । ফিরঙ-বিষ শরীরে অবস্থান করিলে, অথবা 
অর্শোরোগীর রক্তত্রাব অকম্মাৎ'বন্ধ করিলে, নাসা হইতে রক্তআাতর হইতে 
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পারে, এই অবস্থায় উর্ধগত রক্তপিত্বরোগোক্জ দ্বর্ণলৌহাদি ঘটিত উধধ 
প্রশস্ত । ফিরঙ্গ বিষের লক্ষণ সমধিক প্রকাশ পাইলে, ফিরঙ্গরোগোক্ত মশ- 
ল্লার জল ব্যবস্থা করিবে । নাসিকায় আঘাত লাগিয়া রক্তআাব হইলে, কচি- 
দ্বার রসের নন্ত প্রয়োগ করিবে । শুষ্ক আমলকী বাটিয়া ঘবতসহফোগে নাপি- 
কার বহির্দেশে বা উপরে প্রলেপ দিলেও রুক্তআব বন্ধ হয়। ক্রিমিনাসারোগে 
ক্রিমিরোগোক্ত ত্রিকটুকাগ্ নস্য বা অপামার্গ তৈলের নস্য প্রয়োগ করিবে। 
নাসার্শরোগকে চলিত কথায় নাসা কহে। নাসা ভাঙ্গিয়া৷ দিলে, রক্তজাব 
হইয়। প্রশমিত হয়, কিন্ত আবার হয়, এইরূপ পুনঃ পুনঃ তাগ্গিয়া দিলে, কিছু- 
দ্বিনের জন্য প্রশমিত হয়, কিন্তু আবার দেখ। দেয়। 

শলেন্ব-প্রধান শরীরে প্রতিশ্তায় রোগ এরূপভাবে আক্রমণ করে যে, 
রোগীর তৈলমর্দীন বা শীতল জলে ন্নান পর্য্স্তও সহ হয় না,& অবস্থায় শ্রেম্স- 
শৈলেন্্ররস সেবন ও মহাদশমূলটৈতল মাখিতে দিবে, যদি উক্ত তৈল মর্দান সহা 
না হয়, তবে তৈল মাখা একেবারে বন্ধ কৰিবে। 

নাসাপাকে বট, অশ্বথ, যজ্জডুমুর, পাকুড় ও অগ্নবেতসের কাথ সেবন 
করিতে দ্রিবে। পুযরজরোগে উর্ধগত রক্তপিত্তনাশক ওষধ ও দুর্বাগ্ত নস্য 
প্রযোজ্য । দীপ্তিরোগে আমলকীর কাথঞ্জলের নস্/ গ্রহণ এবং আমলকী- 
বাট। ব! চন্দন ঘষার প্রলেপ নাসিকার বহির্ভাগে প্রয়োগ করিবে। 

গীনস ও প্রতিশ্ঠায় রোগে শ্লেম্মার পক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, নস্য এবং 
তৈল প্রয়োগ করিবে। প্রথম অর্থাৎ অপৰ অবস্থায় অন্যান্ত গধধ প্রয়োগ 
করা উচিত। তেঁতুলপাতার কাথ করিয়া হিং ও মরিচচুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান 
করিতে দিবে । পঞ্চামৃত রস, কফরোগোক্ত কফকেতু; কফচিস্তামণি ও 
লক্ীবিলাস রস প্রভৃতি এই রোগের প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করিবে । রোগ 
পুরাতন ব! কঠিন হইলে, শিরোরোগোক্ত মহালক্গীবিলাস, শ্লেন্সশৈলেন্্ররস 
বা গ্লেম্সকালানলরস প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। চিত্রকহরীতকী সর্বপ্রকার 
নাসারোগে প্রয়োগ করা যায়। 


নাসারোগে-ওষধ। 
বাসা-কাথ | পীনস, প্রতিশ্থায়, পৃয়রক্ত, .নাসাপাক। নাপাপ্রতীনাহ, 
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নাসাত্রাব ও ক্ষবখু প্রভৃতি নাসারোগে এই কাঁধ প্রশ্নোগ করা যায়। হঠাছ 
ঠাণ্ডা লাগিয়া বা শৈত্যসংযোগে বুকে হ্রেস্া সঞ্চিত হইলে, ইহা প্রয়োগে 
অদাধারণ উপকার হয়। ইহ! সেবনে শ্রেন্া তরল ও কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় এবং 
উদ্ররাখান হাস পায়। বাতশ্নৈশ্সিকজর, সান্লিপাতিক জ্বর, নিউমোনিয়া 
বা ফুস্দুস্‌ বিকৃতি অথবা! কাসরোগে বক্ষঃস্থল শ্রেশ্সাদারা আবৃত হইলে, 
ইহা ব্যবস্থা কর] যায়। 

বাসা কাথ। বাসকছাল, ঘষ্টিমধু, কিস্গিস্‌ ও পিপুল প্রতোকে অদ্দীতোলা, জল- 
৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা। 

কট.ফলাদি চুর্ণ। পীনস ও প্রতিগ্তায় প্রভৃতি রোগে এবং এ সকল 

রোগের সহিত স্বরতঙ্গ তমকশ্াস; শ্লেম্সিক ও সান্নিপাতিক কাসু, জরতাব ও 
শ্বাসকষ্ট প্রস্থতি উপসর্গ থাকিলে, এই উষধ সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান-__ 
আদার রস ও মধু। 

কট ফলাদি চুর্ণ। কট.ফল, কুড়' কীকড়।শৃঙ্গী, *ঠ, পিসুল, মরিচ, ছুরালভা ও কৃষঃ, 
জীরা; ইহাদের চূর্ণ সমভাগ, একআ করিবে। 

ব্যোষাদি চূর্ণ । পীনদ ও,প্রতিগ্ঠায় রোগে এই উধধ লেহন করিতে 

দিবে। এ সকল রোগের সহিত শ্বাস, কা বা অরুচি প্রন্তুতি উপপর্ 
থাকিলে, তাহাও ইহা সেবনে বিনষ্ট হইয়া] থাকে । 

ব্যোষাদি চূর্ণ ৩, গিপুল, মরিচ, চিতানূল, তালীশপত্র, ডেঁতুল, অশ্নবেতস (খৈকল ), 
ঢই ও কৃষ্ণজীরা, ইহাদের প্রত্যেকের চুণ ১ তোলা, এলাচিচুণ বার আনা, দারুচিনি চুর্ণ 
বার আনা ও তেজপা তাচূর্ বার আনা। সমস্ত চর্ণের থিগুণ পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া 
বট্টিকা করিবে। পুরাতন গুড়ের অভাবে নৃতন ইক্ষুগুড় রৌদে চারিপ্রহর শফ করিয়! লইবে। 


মাত্তা-ছুই আন! 
শোভাঞ্জন নম্ত | পীনস ও প্রতিশ্ায় রোগে শ্লেশ্সার পক লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে, এই নন্ প্রয়োগ করিবে। 
শোভাঞ্জন নস্য | শজিনাবীজ, পিপুল, বিড়ঙ্গ ও মরিচ প্রত্যেকের চুর্ণ সমনাগ। একত্র 
করিয়া প্রয়োগ করিবে । 
পঞ্চামৃত রস | পীনশ ও প্রতিশ্তায় রোগ হইলে কিন্বা এসকল রোগে, 


০১ 


১১৮৪ আয়ুর্ষরবেদ-শিক্ষা | 


জবর, গাত্রগুরুতা, আলস্য, মাথাঁধর্া কাণ কামড়ামি, চক্ষু ধসে ছল ছল কর! 
এবং যুখ রসে টর্‌ টন্‌ করা গ্রন্থতি প্রেশ্সপ্রধান উপসর্গ থাকিলে, এই ওষধ 
প্রয়োগ করিবে। অন্ুপান-_মাদার রস.ও মধু। 

পঞ্গামৃতরস | পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, সোহাগার খৈ ৩ ভাগঙনিষ ৪ ভাগ ও 
ময়িচ ৫ ভাগ একত্র করিবে । আদাররসে মর্দন । বটী ৩ রতি। 


নাপারোগে পথ্যাপথ্য | 


পীনপ ও প্রতিষ্ঠায় রোগের প্রথঘে অবস্থাতেদে লঙ্ঘন দিতে হয়। উঞ্চ 
জল পান, উঞ্ণ লে নান, যবের ছাতু, অ।টার রুটি, শালিত$ুলের অন্্র, যুগ 
বা মন্র দাইল, পাঠা, ভেড়া ও মুরগীর মাংস, পল্তা, বেতাগ্র, উচ্ছে, করঙ্গা, 
কচি নিমপাত] ও শরিয়লীপাতার শুক্ত; বেগুণ, কাঁচকলা, ডুমুর, থোড়, মোচ 
ও যূলার ঘণ্ট বা ঝোল এবং স্সিগ্ধ অথচ উষ্ণবীর্যাদ্রব্য €ভূৃতি ভোজন করিতে 
দ্িবে। বিরুদ্ধ ভোছন, দিবানিদ্র! শ্্রেম্মবদ্দক দ্রব্য ভোজন ও তরল দ্রব্য 
গান এবং ভূমিতে শম্গন পরিত্যাজ্য । 


ওষ্ঠরোগ-চিকিৎসা। 


বাতিক ওষ্ঠরোগের লক্ষণ ৷ বাতিক ওঠ্ঠরোগে ওষ্ঠ কর্কশ, রুক্ষ, 
গন্ধ ও হুচীবিদ্ধবং বেদনাযুক্ত হয় এবং ওক্ঠ কিঞ্চিৎ বিদীর্ণ হইরা থাকে। 

পৈত্তিক ওষ্ঠরোগের লঙ্ষণণ। পৈত্তিক ওষরোগে" ওষ্ঠ পাকে, ওঠে 
জ্বাল হয় এবং পীতবর্ণ পিড়ক্ক। উৎপন্ন ও পৈত্তিক বেদন! হইয়! থাকে । 

শ্লৈষ্মিক ওঠঠরোগের লক্ষণ। গ্নৈষ্মিক ওঠরোগে ওষ্ঠের উপরে 
শরীরের বর্ণবিশিষ্ট ও কগু,যুক্ত অধচ বেদনাবিহীন পিড়কা উৎপন্ন হর এবং 
পীড়িত ওষ্ঠ পিচ্ছিল, শীতল ও গুরু বোধ হয়। 

সান্নিপাতিক ওষ্ঠরোগের লক্ষণ | ত্রিদোষের প্রকোপে ওষ্ঠের 
উপর কখনও কুষ্ণপর্ণ কখনও পীতবর্ণ এবং কখনও বা শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট বহু 
পিড়ক1'উৎপন্ন হয়। 


ওষ্ঠরোগ-চিকিৎসা ১১৮৫ 


রক্তজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ । রক্তজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠ রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়, 
ওষ্ঠের উপরে খেজুরের বর্ণবিশিষ্ট পিড়ক। উৎপন্ন হয় এবং তাহ! হইতে বক্ত- 
শ্রাব হইম্াথাকে। 
মাংপজ ওষ্টরোগের লক্ষণ । মাংসঞ্জ ওষ্ঠরেগে ওষ্ঠদ্ব় যাংসপিণ্ডের 
স্ঠার গুরু, স্কুপ ও উন্নত হয় এবং তাহাতে ক্রিমি জন্মে। 
মেদোজ ওষ্ঠরোগের লক্ষণ । মেদোজনিত ওষ্ঠরোগে ওয়ে 
স্বতের স্ায় আভাবিশিষ্ট অথচ গুরু কণ্ড, উৎপন্ন হয় এবং এ কও, হইতে 
স্কটিকের গ্ঠায় স্বস্ছ আব বহুপরিমাণে নির্গত হই থাকে । 
অভিঘাতজ ওঠ্ঠরো,গর লক্ষণ । কোনপ্রকার আঘাত লাগিয়া 
ওষ্ঠ বিদীর্ণ হইলে, ওষ্ঠ রক্তবর্ণ এবং কগু,ুক্ত হয, এই রোগক্কে অতিঘাতজ 
ওষ্ঠরোগ কহে। 
গঠরোগের অপাব্য লক্ষণ | মাংপঞ্জ, রক্তপ্র ও সমসিপাত্জ ওষ্ঠ- 
রোগ অসাধ্য । 
ওষ্ঠরোগ-চিকিৎসা-বিধি | 
মুখ-গহ্বরে যে রোগ জনে, ভাহাকে মুখরোগ বল। যাক । দয, দণ্ড, 
দস্ত যূল, জিহ্বা, তশু ও কঠদেশ এই সপ্ত অঙ্গ মুখ গহ্বরের অগ্তর্গত, সুতরাং 
উহার যে কোন* অঙ্গে রোগ উৎপন্ন হইলে? তাহাই মুখরোগনামে অভিহিত 
হইয়া থাকে। 
মুখরোগ সঞ্সমেত ৬৭ সাতধটি প্রকার। ওঠে ৮ আট প্রকার, দক্তে 
আট প্রকার, দন্ত-মূলে ১৬ যোল প্রকার, পিহ্বাতে পাঁচ প্রকার, তালুতে ৯ 
নয়প্রকার, কণ্ঠে আঠার প্রকার এবং মুখের সপ্তাঙ্গ অর্থাৎ ওষ্ঠাদ কপর্যা্ত 
সব্বমুখ ব্যাপিয়া ৩ তিন প্রকার। এ সপ্তাঙ্গের মধ্যে ওষ্দ্ধয়ে রোগ জন্সিলে, 
তাহাকে ওষ্ঠরোগ, দক্তে হইলে দন্তরোগ, দন্ত মূলে হইলে দপ্ত-বেষ্টরোগ, 
ঞ্রিহবাতে হইলে ক্িহ্বারোগ, তানুতে হইলে তালুরোগ, কণ্ঠে বা গলদেশে 
হইলে ক বা গল-রোগ এবং ওষ্ঠাদি কঠপর্য্ত্ত সপ্তাগ এক সমর রোগাক্রাপ্ত 
হইলে, তাহাকে সর্ধলররোগ বলা যায়। 
সঙ্গলভূমিঞ্াত প্রাণীর মাংস, দুষ্ধ, দধ এবং যাষকলায় ও অর প্রন্থৃতি 


১১৮৬ আয়ুর্ষবেদ-শিক্ষা | 


বেশ্-বর্ধক দ্রব্য ভক্ষণ করিলে, শ্লেশ্া গ্রকৃুপিত ও বর্ধিত হইয়া! বাু ও পিতের 
সহায়তায় মুখ-গহ্বরে উক্ত ৬৭ প্রকার রোগ উত্পাদন করে। এস্থলে 
কেবলমাত্র আট প্রকার ওষ্ঠরোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা বর্ণিতু হুইতেছে, 
দন্তরোগ ও দন্ত-বে্রোগ প্রভৃতির লক্ষণ ও চিকিৎস! ক্রমশঃ 'ম্বতন্্ স্বতন্ত্র 
বর্ণিত হইবে। 
মুখ-গহ্বরের রোগমাত্রেই গ্রেন্সার প্রাধান্ত থাকে; সুতরাং মুখরোগ নানা- 
প্রকার এবং স্বতন্ত্র স্বতন্থ চিকি২সাঁর অশ্তুভূক্ত হইলেও, শ্রেক্স-নাশক ওবধ- 
মাত্রেই উপকারী। ওষ্ঠরোগ বাতপিত্তাদি দোব-ভেদে আট প্রকার । 
বাতিক ওঠরোগে ওষ্ঠ রুকু ও কর্কণবোধ হয় এবং ফাটিয়। যায়, পরস্ত 
স্চীবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত হয়। খ্বেতধুন। চূর্ণ ও মোম সমতাগে লইয়া স্বতের 
সহিত মিশ্রিশত করিয়া আগুণে ফুটাইয়। পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলে, বাতিক 
ওষ্ঠরোগ প্রশমিত হয়। 
পৈত্বিক ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠের উপরে পীতবর্ণ ক্ষুণ্ন ক্ষুদ্র পীড়ক! উৎপন্ন হয়, 
এবং সেগুপি পাকে ও তাহাতে বেদনা থাকে। জাতী বা! মালতী ফুলের 
পাতা বাটিরা ঘ্বত ও মধু সংযুক্ত করিয়া পুনঃ পুনঃ ল।গাইলে পৈত্তিক ওষ্ঠরোগ 
প্রশমিত হয়। জাতীফুল বাটিয়। লগ।ইন্বেও রোগ আরোগ্য হয়। জাতী- 
ফুলকে মালতীঞুল বা চামেলীফুল কহে। 
শ্লৈন্িক ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠ শিচ্ছিল ও তারবোধ হয় এবং ওষ্ঠের' উপর কও, 
বেষ্টিত পিড়কা উৎপন হয়ঃ কিন্তু তাহাতে বেদনা থাকে না। এই রোগে 
শু'ঠ, পিপুল ও মরিচ চর্ণ সঘতাগে মিলিত ও মধুলংঘুক্ত করিয়া প্রলেপ দিবে। 
আদাররস উষ্ণ করিয়। কুপি করিলে বিশেষ উপকার হয়। 
.মেদোজনিত ওষ্ঠরোগে, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার চুর্ণ সমতাগে 
লইয়! মধুসহ মিলিত করিয়া প্রলেপ দিবে। 
ওঠে ক্ষত হইলে, খ্বেতধুন।, গেরিমাটী, পৈদ্ধবলবণ ও মোম ঘ্বৃতপহ ফুটাইর। 
পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে, ইহাতে ক্ষত শুষ্কহয়। ঘায়ের উপরে পচগা 
সঞ্চিত হইলে, ঈষহষ্ণ জলদ্বারা ধৌত করিয়া সোহাগার ধৈ চূর্ণ করিয়া মধুসহ- 
যোগে লাগইবে। ইহাতে ক্ষত পরিষ্কার হয়। গাধার দুধ কিন্ব। ভেড়ার 
ছুধ লাগরইলে ঘা অতিণীনবশুপ্ক হইয়া থাকে।' 


দম্তরোগ-চিকিৎসা। | ১১৮৭ 


ত্রিদোবজ ওষ্ঠরোগে ৫য দোষের প্রবলত। দৃষ্ট হইবে, মেই দৌষনাশক 
চিকিৎসা করিবে। 

পিত্ত্কু, রক্তজ ও অভিঘাতঙ্জ ওষ্রোগে রক্তচন্দন ঘসিয়! ঘতপহযোগে 
পুনঃ পুনঃ গুলেপ দিবে । রক্তজ বা অভিঘাতজ্ ওষ্ঠরোগে রক্তত্রাব হইলে 
কচি দূর্বব।ঘাপবাটা, রক্তচন্দন ঘসা ও বষ্টিমধু বাটা] একত্র করিয়' ঘ্বৃতসহযোগে 
পুনঃ পুনঃ লেপ দিবে । 


দন্তরোগ-চিকিংসা | 


দ্রালনের লক্ষণ । বায়ুর প্রকোৌপবশতঃ দক্তে বিদীর্ণবৎ বেদন৷ হইলে, 
তাহাকে দালন কহে। 

ক্রিমিদন্তের লক্ষণ । বায়ু প্রকোপবশতঃ দণ্ডে কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্র, দন্তমূলে 
শোধ ও তাহ! হইতে আব হইলে এবং মাঘাতাদ্দি কারণ ব্যতীত তাহাতে 
অত্যন্ত বেদনা হইপে, পরন্ত এ দন্ত চাপিত হইলে ( নড়িলে ), তাহাকে 
ক্রিমিদ্বস্ত কহে। 

ভঞ্জনকের লক্ষণ। কক বাঘুর প্রকোপবশতঃ দস্ততগ্ন ও মুখবত্র 
হহলে, তাহাকে ভগ্তরনক কহে। 

দৃত্ত-হর্ষ | বায়ু ও পিকের প্রকোপবশতঃ দত্তে শীতল ( বরফ, শিল বা 
ঠাণ্ডা জল), রুক্ষ; অযদ্রব্য ও বায়ু লাগিপে রোগী চমকাইয়! উঠে; তাহাকে 
দস্ত-হর্ষ কহে। 

দন্ত-শর্কর] | দস্তে মল! সংলগ্ন এবং কফ ও বাযুদ্ধার! সেই দস্তা শ্রিত 
যল শুষ্ক হইয়া! শর্করার স্তায় খরম্পর্ণ হইলে, তাহাকে দন্ত-শর্করা কহে। 

কপালিকা | দস্তে মন়্লা সংলগ্ ও তাহ! হইতে শর্করা! উৎপন হইয়া 
ক্রমশঃ কঠিন ও মৃত্তিক৷ নিশ্মিত খাপরার ন্যায় আকার হইলে, তাহাকে 
কপালিক? কহে। 

শ্যাবদত্ত | রক্ত ও পিত্তের প্রকোপবশতঃ দক্ত অগ্নিদগ্ধবৎ এবং "্ঠাম 
বা নীলবর্ণ দৃষ্ট হইলে, তাহাকে শ্তাব দত্ত কছে। 


১১৮৮2, আযুর্েেদ-শিক্ষা | 


করাল-দত্ত | দস্তা রত খায়ুদ্ারা, দক্-সমূহ ক্রমশঃ (বকটাকার দৃষ্ট 
হইলে, তাহাকে করাল-দস্ত কহে। 

ফিরঙ্গদন্ত | আজন্ম ফিরঙ্গরোগগ্রপ্ত ব্যক্তিএ দস্ত স্বাদবিক দন্ত- 
অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও সরু, দণ্তের অগ্রভাগ গর্ভীবিশিষ্ট ব। খাচকাটা, দণ্ঠ গুলি মাঢ়ীর 
সহিত ঘন ঘন সন্লিবিষ্ট নহে,_-ফাক ফাক করিয়া গ্রথিত। 


অাধ্য লক্ষণ । গ্তাবদন্ত, দালন ও ভঞ্জনকরোগ অসাধ্য। 


দন্তরোগ-চিকিৎসা-বিধি। 

কারণ। দন্তরোগ, মুখ-গহ্বরের রোগ, স্থতরাং মুখরোগ-মধ্যে পরি- 
গণিত। দস্তরোগ আট প্রকার। দালন, ক্রিমিদন্ত, তঞ্রনক, দ্তহর্ষ, দস্ত- 
শর্করা কপালিকা, গ্াবদন্ত ও করালদন্ত। দধি, হুগ্ধ, মাধকলায় ও অগ্নাদি 
গ্রে বর্ধক দ্রব্য সেবনে প্লে ৫্িপ্রাপ্ত হইয়। পিস ও খারুকে দূষিত করির! 
দস্তরোগ উৎপাদন করে। এতত্যতীত জপাভূমিতে বাপ, শ্লেম্স প্রধান শরীর 
অধিক শৈত্যক্রিয়া ব! দস্তে বরক প্রস্ততি অধিক শৈত্য দ্রব্যের সংযোগ, কঠিন- 
দ্রব্য চর্বণ ও পারদ ভক্ষণ প্রভৃতি কারণেও দণ্তরোগ জন্মে। , যেস্থলে শরীর 
সৃষ্ট) পুষ্ট, বলিষ্ঠ ও নীরেগ অথচ অকালে দও্ শিথিল বা পতিত হর, সেস্থলে 
্নেম্সপ্রধান শবীর দন্ত শিথিল ও পতিত হওয়া কারণ নুঝিতে হইবে। 
পারদ যেরূপ যকৃতের উপর সমধিক ক্রিয়। করে, দাতের মাঁটীর উপরেও তদ্রপ 
সমধিক ক্রিগ্না করে, এইঞজগ্ত পারর্দ সেবন করিলে, দাতের গোড়া শিথিল 
ও স্ফীত হয়। ফিরুগরোগে আক্রান্ত হইলে, শ্সেম্। দৃবিত হয়; এবং নুচিকিৎ্সার 
অভাবে ক্রমশঃ তাহ। সঞ্চিত ও বর্ধিত হইতে থাকে । এরোগে পীড়িত 
ব্যক্তিকে পারদ সেবন করাইলে, লাগা নির্গত হয়, উক্ত লালার মধ্যে ফিরঙ্গ- 
বিষ অবস্থান করে; সুতরাং লাল! যত বেশী নিঃহ্ত হন্ন, তত অধিক উপকার 
হয়। যেকারণে হউক লালা সম্যক্রূপে নিঃস্থত না৷ হইলে শব্ীর তারও 
আদ্রবন্ত্রাচ্ছাদিতবৎবোধ কিন্বা আমবাত প্রস্তুতি গ্লেম্সধিকরোগসকল উপস্থিত 
হয় যকত ক্রিয়া বিহীন হয়, পরিপাক শক্তি কমিয়া যায়, ঠা বা শৈত্য 
মোটেই সহ হয় না। এইরূপ অবস্থাপন্ন রোগীর শরীর স্বতঃই শ্লেশ্ম-প্রধান, এই 
অবস্থায় দত্ত শিথিল ও দন্তমূল স্বীত হয়। এতন্ব্যতীত মতের দোষ বা পাক" 


দস্তরোগ-চিকিংসা। ১১৮৯ 


স্থলীর পরিপাক করিবার শক্তি হাপ হইলে কিন্বা উদরাময় বা মন্নরোগগ্রস্ত 
ব্যক্তির দন্ত শিথিল হয়। গর্ভাবস্থায় দা্লন (দস্তশূল) ও ক্রিমিদন্তের লক্ষণ 
প্রকাশ পয়।। এীদস্তশ্ল আবার প্র্খঃ ৪ :৫ মাসের পর স্বয়ংই প্রশ- 
মিত হইয়া থাকে। 

দন্তোগ্দম-কাঁল | জন্মের পর প্রথম দন্তোদগমকে দাত উঠ] ব1 ছুধে 


দাত কহে। প্রথম দত্তোদগমে" সময় ছয় মাস হইতে আড়াই বৎসর পর্য্যন্ত, 
যেহেতু দেশ, জলবাঘুং বংশানুক্রণিক্ষ দেছ এবং অন্তান্ত নানাবিধকারণে 
দক্তোদগম-সময়ের ব্যতিক্রম ঘটিয়! থাকে। অতি কোষল অস্থিবিশিষ্ট শিশুর 
বিলম্বে দন্ত উদগত হয়। এই ছুদে দাত আনার সাতবৎসর বয়সে পতিত 
হইতে ম্বরস্ত করে। 

প্রথম দস্তোদগমকালে শিশুদিগের নানা উপদর্গ উপস্থিত হয়, তাহাদের 
লক্ষণ ও চিকিৎসা বালরোগে বর্ণিত হইবে | 


চিকিৎপ1 | দন্থযূলে ক্ষত ব| স্ফীতি নাথাকিলেও দন্তে বিদীর্ঘবৎ 


বেদনা হর, ইহাকে দ[লন বা দন্তশূল বলা যায়৷ এইরোগে কর্প রহূর্ণ জলে 
মিশ্রিত করিয্ী তন্দারা কুলি করিলে মহোপকার হয়। ত্রিফলার উঞ্ণ কাগ 
বা দশমূলের ক্কাথঘ্বারা কুলি করিলেও উপকার হয়। 

ক্রিমিদন্তরোগেহিং আ গুণে গরম কবির। দাতের ছিদ্রমধ্যে টিপিয়া টিপিয়া 
লাগাইয়া রাখিবে। কপুরি, ছাতিষ গাছের আঠা ব। বটের আঠা লাগাইলে 
ক্রিমি পতিত ও বেদনার লাঘব হয়। মধু ও তৈপ সমতাগে মিশ্রিত ও গরম 
করিয়! তন্বার! কুলি করিলেও মন্ত্রণ/র লাঘব হয়। এই রোগে কখনও কখনও 
দাতে এমন বেদনা উপস্থিত হয় থে, রোগী যন্ত্রণায় অস্থির হয়। এই অবস্থায় 
অনেক স্থলে দন্ত উৎপাটন করিলে সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণার লাঘব হইয়া থাকে 


তঞ্জনকরোগে ন্লোগীর দত্ত ভগ্ন ও মুখ বক্র হইলে, আদার রসের এবং 
পৃর্বোজ শিরোরোগের মহাদশযূল তৈলের কুলি অতি উপকারী । এতদ্বযতীত 
আদা ও শ্জিনার ছাল কলার পাতায় রাবিয্া মাগুণে গরম করিয়া পুনঃ পুনঃ 
মুখের বক্রস্থানের উপরে স্বেদ দ্রিবে। মাধকলায় পিদ্ধ করিয়! শ্বেদ দিলৈও 


পরম উপকার হয়। 


১১৯০ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা 


দস্ত-হর্ধরোগে আদ(ররদ এবং তৈল মমভাগে মিশ্রিতও গরম করিয়া তদ্দার] 
কুলি করিলে, হন্ত্রণার লাঘব হয়। দস্তশর্করারোগে দন্তমূলে আঘাত ন! লাগে 
এরূপভাবে আস্তে আস্তে শর্কর৷ তুলিয়! লাক্ষ! বা গালার চর্ণে মধু 'ষিশাইয়া 
তন্বারা দস্ত আস্তে আন্তে ঘর্ষণ করিবে । ইহাতে পুনর্বার শর্করা জন্মিবার 
আশঙ্কা থাকে না। কপালিকারোগে দস্তশর্করার গ্ায় শর্করা! তুলিয় মধু- 
সংযুক্ত লাক্ষাচূর্ণ ঘর্ষণ করিবে ও প্রত্যহ প্রাতে আদাররস মিশ্রিত তৈল গরম 
করিয়। কুলি করিতে দিবে । শ্যাবদন্তরোগে শুষ্ক আমলকীর ক্বাথদ্বারা এবং 
করালদন্তরোগে ত্রিফলার কাথদ্বার! প্রত্যহ কুলি করিতে দিবে । দন্ত নড়িলে 
বকুলবৃক্ষের ছাল বা অপন্ক ফপ ছেচিয়া মুখে রাখিলে চলদস্ত অর্থাৎ নড়াদীত 
শক্ত হয়। বকুলাগ্ততৈল এই রোগে অতি প্রশপ্ত। সর্বপ্রকার দস্তরোগে স্থায়ী 
ফললাভের জন্য দস্তরোগাশনিচুর্ণ বা দশন-সংস্কারচর্ণ প্রয়োগ করা উচিত। 

পারদ সেবনে দন্তশিথিল হইলে, ফিরঙ্গরোগোক্ত আট-কবায়ের জলদ্বারা 
কুলির ব্যবস্থা করিবে। 


দন্তরোগে-উষধ । 


দস্তরোগাশনি চূর্ণ । ক্রিমিদন্ত ও'ন্তখলরোগে এই চ্ণ প্রত্যহ প্রাতে 
মুখে. ধারণ করিতে দিবে। অন্যান্য দক্তরোগে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া 
যায়। ইহা দন্তরোগে স্থায়ী ফললান্তের উৎকৃষ্ট ও ব্যবহার্য উবধ। 
দস্তরোগাশনি চূর্ণ | জাতী বা যালতীগত্র, পুনর্ণবা, তিল, পিপুল, ঝিন্টিপত্র, মুখা, বচ, 
শু, যমানী ও হরীতকী প্রত্যেকের চূর্ণ সয্ভাগে মিশ্রিত ডি । মৃত মিশ্রিত করিয়া 
মুখে ধারণ করিবে । 
দ্রশনসংস্কারচূর্ণ | এই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে দাত নড়া, ক্রিমিদস্ত ও 
দস্তশূল বিনষ্ট হয়, পরস্ত স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যহ ব্যবহার করিলে দন্তরোগা- 
ক্রাস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। 
দশনসংস্কার চূর্ণ। শুঠ, হরীতকী, মুখা, খয়ের, কর্পর, চিপিহ্পারি-ভগ্ম, মরিচ, লবঙ্গ 
ও দারুচিনি ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ ও সর্ববচূর্ণের সমান খড়ীচূর্ণ একত্র করিবে । 


বকুলাদ্য তৈল। এই তৈল চলদন্তদুঢ় করিতে অত্যন্ত শক্তিশালী । 
তৈল মুখে ধারণ করিয়া কুলি করিতে হয়। 


দন্ত-বেষ্টরোগ-চিকিৎসা। ১১৯১ 


বনুলাদ্যতৈল। তিল তৈল /৪ সের। যথারীতি মুচ্ছর্ণপাঁক করিবে | কক্ষত্রব্য--বনু- 
লের কীচাফল, লোধ, হাঁড়জোড়া, নীলবিন্টস, সোন্দালপাঁতা, বাবুইতুলসী, শালবঙ্ষের 
ছাল, গুয়ে বাবলার ছাল ও পীতশাল সমভাগে মিলিত একসের। খাদ্রন্রব্য--বকুলফলাদি 
নয়টিতব্য ঈর্মভাগে মিলিত সাড়ে বার সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। যথারীতি তৈল 
পাক করিয়া হীকিয়া লইবে। 


দন্ত-বেষ্টরোগ-চিকিৎসা 


শাতাদ রোগের লক্ষণ । যে রোগে আঘাতাদি কারণ ব্যতীত 
দাতের মাট়ী হইতে অকন্মাৎ রক্তআঁব হর এবং দাতের গোড়ার মাংস কষ্ণবর্ণ, 
ক্রেদযুক্ত ও কোমল হইয়া খসিয়৷ পড়িতে থাকে, তাহাকে শ্টরতাদ কহে। 
কফ ও রক্ত দূষিত হইলে, এই রোগ উৎপন্ন হয়। 

দত্তপুঞ্পুটরোগের লক্ষণ । একসময়ে ছুইটি দাতের গোড়ায় বৃহৎ 
শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে দন্তপুপ্ন,ট কহে। কফ ও রক্ত দূষিত হইলে 
এই রোগ উৎপন্ন হয়। 

দন্ত-বেষ্ট রোগের লক্ষণ । আঘাত ব্যতীত অকম্মাৎ দত্ত চাঁিত 
হইলে (নড়িলে ) এবং দাতের গোড়া হইতে রক্ত ও পুয আব হইলে, 
তাহাকে দস্তবেষ্ট কহে। রক্ত দূষিত হইলে, এই রোগ জন্মে 

শৈষিররোগের লক্ষণ । দন্তমূলে বেদনাধুক্ত শোথ উৎপন্ন এবং 
তাহা হইতে লাল নিঃস্থত হইলে, তাহাকে শৈধির কহে। 

মহাশৈষিররোগের লক্ষণ । যে রোগে রোগীর দস্তপমূহ চালিত 
এবং তালু ও দত্তমূলে বিদীর্ঘবৎ বেদনা হয়, পরন্ত দাতের মাঢ়ী ও মুখ পচে 
তাহাকে মহাশৈষির কহে। এই রোগ বাহু পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের 


প্রকোপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
পরিদররোগের লক্ষণ | যে রোগে রোগীর দাতের মাট়ী গলিত 


ও তাহা হইতে বক্তআ্রাব হয়, তাহাকে পরিদর কহে। কফ, পিস্ত ও রক্ত 


দুষিত হইলে এই রোগ জন্মে । 
চে 


১১৯২ আয়ুর্ব্বদ-শিক্ষা | 


উপকুশরোগের লক্ষণ । যে রোগে দস্তষুসগ পাকে, দাত নড়ে, দত্ত- 
যূলে দাহ জন্মে এবং অঙ্গুলি বা দাতনকাটি দ্বারা দশ্তমূল ঘর্ষণ করিলে রক্তআব 
হয় বা রক্তত্রাব না হইলে, দত্তযূলে অল্পবেদনাবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন ও মুখে 
দুর্মন্ধ হয়, তাঁহাকে উপকুশ কহে। পিত্ত ও রক্ত দূষিত হইন্সে এই রোগ 
উত্পপন্ন হয়। 

বৈদর্ভরোগের লক্ষণ । যে রোগে দাতনাদি কারণবশতঃ বর্ষণ 
লাগিয়া! দন্তমূলে শোথ জন্মে এবং দ্তপমূহ চালিত হয়, তাহাকে বৈদর্ভ কহে।, 
দস্তমূলে আঘাত লাগিয়া! এই রোগ জন্মে, এ কারণ ইহাকে অতিঘা'তজ 
বল। যায়। 

খলিবদ্ধনরোগের লক্ষণ । যে রোগে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ অত্য- 
ধিক বেদনার সহিত অতিরিক্ত দত্ত উৎপন্ন হয় এবং দন্ত সম্যক উিত হইলে 
বেদনা! প্রশমিত হয়, তাহাকে খলিবর্ধন কহে। 

_.. অধিমাংসরোগের লক্ষণ | কফের প্রকে।(পবশতঃ হন্ুর পশ্চাৎ- 
ভাগস্থ দন্তযূলে অত্যন্ত শোথ ও বেদনা হইলে এবং দক্তমূল হইতে লাল! নির্গত 
হইলে, তাহাকে অধিমাংস কহে। 

দস্তনালী | নাড়ীব্রণে ষে প্রকার বাতিক, পৈত্তিক, প্ৈশ্মিক, সাহ্রি- 
পাতিক এবং আগন্তক এই পাঁচ প্রকার নাড়ীব্রণ ( নালী ঘ1) বর্ণিত হইয়াছে, 
দন্তমূলেও তদ্রপ লক্ষণবিশিষ্ট পাচ প্রকার নালী হয়। 

দন্তবিদ্রধি | দন্ত মাংসগতদেষ ও দূষিত বক্তদ্বার! 'দস্তমূলের বহি- 
ভাগে দ্বাহ ও বেদনাবিশিষ্ট বৃহৎ শোথ উৎপন্ন হইলে এবং তাহা বিদীর্ণ হইয়া! 
রুক্ত ও পুয নির্গত হইলে, তাহাকে দন্ত-বিদ্রধি কহে। 

অসাধ্য লক্ষণ | সান্লিপাতিক নালী ও শৈধিররোগ অসাধ্য । 


দন্তবেষউরোগ-চিকিৎসা-বিধি | 


দস্তমূলে বা দাতের মাট়ীতে ঘে রোগ জন্মে, তাহাকে দত্ত-বেষ্ট রোগ 
কছে'- দস্ত-বেষ্টরোগও যুখগহবরে উৎপন্ন হয়, একারণ মুখরোগ নামে 
অভিহিত হই থাকে। দ্তবেষ্টরোগ ১৬ প্রকারণ। শীতাদ। দত্তপুপ্ন,ট, দন্ব- 


দত্ত-বেউরোগ-চিকিৎসা। ১১৯৩ 


বেষ্ট, শৈষির, মহাঁশৈষির+ পরিদর, উপকুণ, বৈদর্, খলিবর্ধন, অধিমাংস, 
পীঁচপ্রকার দন্তনালী ও দন্তবিদ্রধি। দম্তরোগও যে যে কারণে উৎপন্ন হয়, 
দস্তবেষ্টরোগ্ও সেই সেই কারণে জন্মে। দি ছুগ্ধাদি নানাগ্রকার শ্লেশ্সবর্ধক- 
দ্রব্য সেবনে কফ বৃদ্ধিপ্রাণ্ত হইয়া! বাছু ও পিশ্তকে দুষিত করিয়া দ্তবেষ্ট- 
রোগ উৎপাদন করে। পারদ ভক্ষণ করিলে দাতের গোড়া বা মাট়ী স্ফীত 
ও সময় সময় তাহা হইতে রক্ত নির্গত হয়, স্থচিকিৎসার অভাবে ফিরক্গরোগেও 
অনুরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া! থাকে। মালতী ব! চাঁমেলী পাতা বাটিয়া 
লাগাইলে মা়ীর ঘা অতি সত্বর নষ্ট হয়। পারদতক্ষণে মুখরোগ উপস্থিত 
হইলে, ফিরঙ্গরোগোক্ত আটকধায়ের জলদ্বার! কুলি করিতে দিবে এবং পার- 
দের দোষনাশের জন্য লৌহ ও স্বর্ণঘটিত উষধ সেবন করাইবে। প্রথম দত্ত! 
দগমকালে শিশুদিগের মাট়ী স্ফীত হয় ও তজ্জন্য নানাবিধ উপসর্গ উপস্থিত 
হইয়া থাকে, পরন্ত দত্তোদগম না হওয়া পর্য্যস্ত এ সকল উপদর্গ প্রশমিত হয় না। 
একারণ অনেক বিজ্ঞচিকিৎসক বলেন, মাট়ী ঈষৎ চিরিয় দিলে, সহজে 
দস্তোদগম হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল উপদ্রব হ্রাস পায়, কিন্ত আবার কোন 
কোন বিজ্ঞ চিকিৎসকও মাট়ীকর্ভনের বিরোধী, অথচ মাীকর্তন দ্বারা যে 
অসাধারণ উপকার হয়, তাহা সর্ব প্রত্যক্ষ করা যায়। যদি দত্তোদগম-কালে 
মা়ী সটান ও উচ্চ দুষ্ট হয় এবং তন্িযে দত্ত রহিয়াছে, অথচ মাট়ীর কাঠিম্তত। 
বশতঃ মাট়ী তেদ করিয়া দত্ত উথ্থিত হইতে পারিতেছে না, এরূপ অন্ুতব কর! 
যায়, পরন্ত শিশুর প্রবল জর ও তৎসঙ্গে দ্রত আক্ষেপ জন্মিবার আশঙ্কা থাকে; 
তাহ! হইলে মাট়ীরুর্ভন দ্বার এ সকল উপসর্গ অবিলম্বে প্রশমিত হয়, সুতরাং 
মাটীকর্তনসম্বন্ধে সকল চিকিৎসক একমতাঁবলম্বী না হইলেও এ অবস্থায়. 
মাটী-কর্তন নিতান্ত আবশ্যক, বক্ষ্যমাণ শিশুরোগে এ সব্বন্ধে বিস্ত/রিত 
বর্ণিত হইবে। কোন কোন রোগের পরিণামে দপ্ত-মূলে শোখ ও ক্ষত 
উৎপন্ন এবং দত্তমূল হইতে রক্তজাব হয়। পরস্ত এই অবস্থা হইতে দত্তমূলে 
নালী হুইয়! হন্ুদেশের অস্থি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে, রোগীর মৃত্যু অনিবার্ধ)। 
শ্লীহা যক্কৎ ও শোথসংযুক্ত জরের পরিণামে এইরূপ অবস্থা হইতে পারে। 
স্বার্ব্বিরোগের লক্ষণ |, আমুর্ষেদে যাহাকে শীতাদ রোগ 'রুহেঃ 
তাহার সহিত ইংরাজী স্বার্বিরোগের অনেক সামপ্রস্ত আছে। বার্মিরোগে 


১১৯৪ আয়ুর্ধেদ-শিক্ষা। 


শরীরের বর্ণ-মালিস্ত; সার্বাঙ্গিক ও মানসিক-দৌর্ধল্য, শ্বাসকষ্ট, চরের 
শ্লৈন্মিক-বিল্লির নিয়ে রক্ত সঞ্চিত হওয়া, রক্তসঞ্চিত স্থানের নীলিমা, মাট়ীর 
স্ফীত ও তাহা হইতে রুক্তআাব এবং সন্ধিস্থানের বিশেষতঃ উরুদেশের- 
স্ফীততা ও দৃঢ়তা দৃষ্ট হয়।' অধিকাংশস্থলে মাঢ়ী স্ফীত ও কোধল হয় এবং 
মাট়ী হইতে রক্তআব হইয়া থাকে। মা়ী ঘোর রক্তবর্ণ হয় ও যেন দন্ত হইতে 
ঠেলিয়া বাহির হয়, এরূপ দৃষ্ট হয়। কখন কখন মাঢ়ী এত স্ফীত হয় যে, 
দন্ত-পংক্তি এককালে আবৃত হয়, এমনকি সময় সময় ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্যদিয়া 
বাহির হইয়াও পড়ে। মুখে ও নিঃশ্বাসে অত্যন্ত ছুর্গন্ধ হয়, কোন কোন 
স্থলে দাত খসিয়৷ পড়ে । মাঁ়ী হইতে রক্তআব ব্যতীত কখন কখন নাসারন্ব 
ও অন্ঠান্ত শ্লৈশ্বিক বিল্লি হইতে রুক্তত্রাব হইতে পারে। স্কার্বিরোগে 
রোগীকে লৌহঘটিত ধধ এবং নানাবিধ সুপক্ককল বিশেষতঃ লেবু ও উত্তিজ্ঞ- 
দ্রব্য আহারের ব্যবস্থা করা উচিত। 

্কার্রিরোগ যুবক নাবিকদিগের হয়, ইহাই ভাক্তারী মত, কিন্তু এতদদেশে 
বালকবালিকাদিগেরও হইতে দেখা গিয়াছে। 

শীতাদ, দত্তপুপ্পট, দস্তবেষ্ট, শৈষির ও পরিদর রোগে রক্তমোক্ষণ করিলে 
প্রতৃত উপকার দর্শে। দত্তযূলে শোথ ও ক্ষত থাকিলে এবং তাহা হইতে 
র্জপুযাদি নিঃস্থত হইলে হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পলৃতা ও নিমছালের 
প্রস্তত ক্কাথ দ্বার কুলি করিতে দিবে। দত্তবিদ্রধি ও দণ্তনালী রোগে বট, 
অশ্বথ, পাকুড়, যজ্জডুমুর ও বেতসের ছালের ক্কাথ করিয়া তন্বারা কুলি 
করিতে দ্রিবে। শিশু ও বালকের পক্ষে এ অবস্থায় জাতী"ব!1 মালতীফুলের 
পাতা বাটিয়৷ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া দস্তমূলে লাগাইবে কিম্বা মালতী- 
পাতার কাথ করিয়া! তদ্দারা মাঢ়ী ধৌত করিবে। এতত্তিন্ন কালকচুর্ণ বা 
স্বল্প খদিরবটিক1 যুখে ধারণ করিলে মহোপকার সাধিত হয় ;_-মাঁট়ীর ফুল, 
বেদনা ও মা়ী হইতে রক্ত বা পৃযাদি নির্গত হওয়া বন্ধ হয়ঃ পরস্ত দত্তমুূলে 
ক্ষত থাকিলে, তাহাও ক্রমশঃ শুষ্ক হয়। দস্তরোগোক্ত স্বল্লপখদিরবটিকা 
মুখে রাখিলেও অনুরূপ উপকার হয়। দস্তমুল পাকিবার উপক্রম হইলে বা 
পঃকিলে অথবা তাহা৷ হইতে রক্ত পুাদি নির্গত হইলে, সপ্তচ্ছদাদি কাঁথ বা 
পটোলাদি কাথ এক বেলা পান করিতে দিবে এবং রসেন্জবটী একবেলা 


দত্ত-বেষ্টরোগ-চিকিৎস। । ১১৯৫ 


সেবন করিতে দিষে । এই'সকল ওষধ শিশু ও বালকের পক্ষেও মহোপকারী। 
মুখে ধারণ করিবার ওষধ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। রসেন্দ্রবটা 
ঝ্রিফলারপ্ক$থ ও যধুর সহিত একবেলা সেবন করিতে দিবে ও অন্তবেল! 
পটোলাদি কথ পান করিতে দিবে । হঠাৎ ঠা "লাগিয়া মাট়ীতে শোথ এবং 
বেদনা হইলে, আদার “দ গরম করিয়! তদ্দারা কুলি করিতে দিবে । ২1৩ বার 
কুলি করিলেই বেদনা ও ফুল! কষে। সরিষার তৈল উষ্ণ করিয় তন্বারা 
কুলি করিলেও অনুরূপ উপকার হয়। কাচ] বকুল ফল চর্বণ করিলে মাঢ়ী 
.শক্ত হয়। সাধারণতঃ মাঢ়ীর ফুল! ও বেদনায় লক্মীবিলাস বা মহা লক্ী- 
বিলাস প্রয়োগ করিলেও চলে, কিন্তু শীতাদ প্রভৃতি রোগে রসেন্দ্রবটী প্রয়োগ. 
একান্ত কর্তব্য। 


দন্ত-বেউরোগে-উষধ | 
কালকচূর্ণ। দন্তনালী, জিহ্বারোগ, গলরোগ, সব্বপ্রকার মুখরোগেও 


প্রয়োগ করা যায়। 
কালকচুর্ণ। গৃহধূম (ঝুল), ববক্ষার, আকনাপি, শু, পিপুল, মরিচ, রসাঞ্জন, চৈ, 
হ্রীতকী, আমলফী, বহেড়া, লৌহ ও চিত্তামূল প্রত্যেকের চুর্ণ একত্র কিয়! সধুসহ মুখে 
ধারণ করিতে দিবে । - 
স্বল্প খদির বটিকা। ইহা সর্বপ্রকার মুখরোগের প্রসিদ্ধ উষধ। মুখে 
ধারণ করিলে, ঈীতের মাট়ী হইতে রক্তত্রাব, দত্তযূলের নালী এবং ওষ্ঠ, জিহ্বা, 
ক ও তানুরোগ *বিনষ্ট হয়। 
স্বর থদির ব্টিক! ॥ থয়ের ১২) সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এই কাথজল 
ছাকিয়া পুনর্ববার পাক করিবে এবং গাট হইলে, জয়িত্রী, কপুর, স্ুপারী, কাঁকলা ও 
জায়ফল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা করিয়া উহাতে প্রঙ্গেপ দিয়। বটিকা করিবে 
সণ্ুচ্ছদাদিকাঁথ | দত্তমূল হইতে রক্তপৃযা্দি আব হইলে এবং দ্ত- 
বুলে শোথ ও বেদনা থাকিলে কি! দস্তবিদ্রধি ও দস্ত-নালীরোগে এই কাথ 
প্রত্যহ সকালে পান করিতে দিবে। 


সপ্তচ্ছদাদিকাথ। ছাতিম ছাল, বেগধর মূল, পল্তা, মুখা, হরীতকী, কট.কী, যষটিমধু$ 
সোন্দাল-ছাল ও রক্তচন্দন সনভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা 14 


১১৯৬ আয়ুর্বেবদ-শিক্ষা। 


পটোলাদিকাথ | দস্তমূলে শোথ ও বেদনা থাকিলে কিছ্বা দত্তমূল- 
হইতে পৃযরক্ত আজাব হইলে অথবা দত্তবিদ্রধি ও দস্তনালীরোগে সপ্তচ্ছদাদি- 
কাথের পৰিবর্ডে ইহা পান করিতে দেওয়া যায় । ৃ 
পটোলাদিকাথ । পল্তা, শঁঠ, হরীতকী, আলবী, বহেড়া, রাখালশর্শার মূল, বলা, 
ডুমুরের ছাল, কট.কী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গুলধ্চ সমতাগে জিত ২ তোলা, জল 
৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। 
রসেন্দ্রবটী | শীতাদ, পরিদর, মহাশৈধির, দস্তনালী ও দস্তবিদ্রধি- 
রোগে এই ওধধ প্রয়োগ একান্ত আবশ্তক। ইহা প্রয়োগে বায়ু, পিত্ত ও কফের 
প্রবল প্রকোপ শীঘ্র হাস হয় এবং রক্তত্রাব, ক্ষত, নালীঘ! ও বিদ্রধি প্রশমিত 
হইয়া থাকে! অন্থপান-_দন্তবিদ্রধিতে শজিনার ছালের রস। লীতাদরোগে 


ভ্রিফলার কাথ ও অন্যান্ত অবস্থায় আদার রস। 

রসেম্্রবটী। কজ্জলী ২ তোল! এবং শিলালতু, প্রবাল ও লৌহ প্রত্যেকে ১ তোল! 
ও ন্বর্ণভন্ম |* চারি আন! একত্র করিয়া নিমছাল, আসন বৃক্ষের ছাল ও চিতামূল ইহাদের 
প্রত্যেকের রসে যথাক্রমে মর্দন করিবে। বটী২ রতি। 


জিহ্বারোগ-চিকিৎসা। 


বাতিক জিহ্বারোগের লক্ষণ । বাতিক জিহ্বারোগে বায়ুর প্রকোপ- 
বশতঃ জিহ্বা অল্প বিদীর্ণ, রসজ্ঞানশৃল্ত ও কণ্টকাকীর্ণ হয়। , 

পৈত্তিক জিহ্বারোগের লক্ষণ । পৈত্তিক জিহ্বারোগে পিত্তের 
প্রকোপবশতঃ জিহ্বা দাহবিশিষ্ট, দীর্ঘ ও রক্তবর্ণ হয় এবং জিহ্বাতে কণ্টকের 
ন্যায় মাংসাস্কুর সঞ্চিত হয়। 

শ্ঈৈত্মিক জিহ্বারোগের লক্ষণ | শ্নেম্মিকজিহ্বারোগে শ্লেম্সার 
প্রকোপবশতঃ জিহ্বা গুরু ও স্থুল হয় এবং জিহ্বার উপরে শিমূল বৃক্ষের 
কাটার ন্যায় মাংসাস্কুর উদগত হয় । 

' অলাসরোগের ল্‌ক্ষণ। শ্নেম্মা প্রকুপিত ও রক্ত দুষিত নে অলাস- 
দা ছিহ্বারোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে জিহ্বার তলদেশে অত্যন্ত শোঁথ 


জিহ্ব।রোগ-চিকিৎসা। ১১৯৭ 


জন্মে এবং জিহ্বা স্তস্তিত হক ও পাকে । জিহ্বার ভ্তস্তিত তাব বায়ুর কার্ধ্য 
এবং পাক পিভ্ের কার্ধ্য, পরন্ত শ্রেম্সার প্রকোপ বশতঃ এই রোগ জন্মে, 
সুতরাং অল$স ত্রিদোষজ ব্যাধি, একারণ অসাধ্য । 

উপজিহ্বিক1। উপজিহ্বিকারোগে শ্রেপ্না ও রক্ত প্রছৃষ্ট হইয়। জিহ্ব- 
মূলে জিহ্বার অগ্রভাগের গায় অথচ আজাব, ক ও দাহবিশিষ্ট৫য শোথ উৎ- 
পাদন করে, তাহাকে উপজিহ্বিকা কহে। 

অসাধ্য লক্ষণ । অলাসবোগ অসাধ্য । 


জিহ্বারোগ-চিকিৎসা-বিধি | 


জিহ্বারোগ মুখ-গহ্বরের রোগ, স্থৃতরাং মুখ-রোগ নামে অভিহিত হইয়া 
থাকে। জিহ্বারোগ পাচ প্রকার, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈম্মিক, অলাস ও 
উপজিহ্বিকা। দি, ছুগ্ধ, অশ্নদ্রব্য ও মাষকলায় প্রভৃতি শ্রেশ্মবর্ধক দ্রব্য- 
তক্ষণে গ্লেম্স। বর্ধিত হইয়| বায়ু ও পিত্তকে দূষিত করিয়া জিহ্বারোগ উৎপাদন 
করে। এতত্ব্যতীত জিহ্বা পরিষ্কার না করিলেও কও ও ক্ষত উৎপন্ন হইতে 
পারে। প্রত্যহ জিবছোলা দিয়া জিহ্ব। পরিষ্কার করিবে। বাতিক, পৈত্তিক, 
ধৈয্িক ও অলাস নামক জিহ্বারোগে গুলঞ্চ, পিপুল, নিমছাল ও কট্‌কীর 
কাথ করিয়া সেই জলদ্বারা কুলি করিতে দিবে। দিবসে ৩।৪বার ক্‌লি 
করা কর্তব্য। বলাঁডুমুর পাতা বা ডুমুরপাতা দ্বারা আস্তে আস্তে জিহ্ব! ঘর্ষণ 
করিয়া ধধ প্রয়োগ করিলে অধিকতর উপকার হয়। শিশু ও বালকগণের 
এই রোগ হইলে ৫কবলমাত্র জাতী বা চামেলীফুলের পাতা ব! চামেলীফুল 
বাটিয়া যধুসহ পুনঃ পুনঃ লাগাইবে। শিশু ও বালকগণের পক্ষে কুলি কর! 
সম্ভবপর নহে, তবে কাথজলে মধু মিশ্রিত করিয়া কাপড়ের পলিতা তাহাতে 
ভিজাইয়া পুনঃ পুনঃ জিহ্বায় লাগাইবে। তিক্ততা বশতঃ শিশু ও বালকগণ 
ওষধ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ বা ক্রন্দন করিলে, বেশী মধু মিশাইয়া প্রয়োগ 
করিবে। শিশু ও বালকগণের পীড়ায় সর্বত্র এই নিয়মে উধধ প্রয়োগ করা . 
কর্তব্য । উক্ত কাথ জলদ্বার! কুলি করিয়া দস্তবেষ্টরোগোক স্বশ্নথদিরবটিকা! মুখে 
রাখিতে দিবে। রোগ প্রবল হইলে বা এই উবধ প্রয়োগে রোগ প্রশমিত না* 
হইলে, দগ্তবেক্ট'রোগোক্ত রসেক্্বটা প্রয়োগ নিতান্ত আবণ্ঠক, কিন্তু তদতাবে 


১১৯৮ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা । 


মহালক্ষীবিলাসও নিশিন্দাপাতা বা আদার রসসহ প্রয়োগ “করা যায়। উপ- 
জিহ্বিকারোগে আদার রস গরম করিয়! তদ্দার] কুলি করিতে দিবে এবং 
কুলি করার পর যবক্ষার চূর্ণ কাপড়ের পুটলীতে মাথাইয়! তন্বার] রোগস্থান 
ঘর্ষণ করিবে। জিহ্বা ও দন্তবেষ্টনে হঠাৎ ফুল ও বেদন! প্রকাশ পাইলে উষ্ণ 
আদার রসের কুলি ও শুঠচুর্ণ রোগস্থানে ঘর্ষণ করিলে মহৌপকার সাধন 
হয়। জিছবাতে ঘা এবং তজ্বন্ত পচল! সঞ্চিত হইলে সোহাগারটৈ মধু ও ঘ্বত 
সহ মিশ্রিত করিয়। পুনঃ পুনঃ লাগাইবে, অনন্তর মালতী বা চাষেলীপাতার 
রসদ্বারা কুলি করিতে দ্রিবে। চুণে জিহ্ব! দগ্ধ হইলে, ততক্ষণাৎ্য মাধন বা 
তিল তৈল কিন্ব। তদভাবে সরিষার তৈল দগ্ধস্থানে লাগাইবে। 

ডাক্তারীমতে নানাপ্রকার ফ্যাসিড আছে, তন্মধ্যে কোন কোন ফ্ল্যাসিড 
কোন অঙ্গে 'লাগিলে, তৎক্ষণাৎ সেই অঙ্গ দগ্ধ হয়, উহা অসাবধানে রাখিলে 
সময় সময় শিশু ও বালকগণ অঙ্গুলিতে সিক্ত করিয়া সেই অঙ্গুলি নাকে, 
মুখে এবং জিহ্বায় প্রদান করে ও তজ্জন্য অঙ্গুলিঃ নাক, ঘুখ ও জিহ্বা 
প্রভৃতি দগ্ধ হয়, এরূপ দেখা গিরাছে, এই অবস্থার মাখন অত্যন্ত উপকারী । 
ততক্ষণাৎ মাখন লাগাইবে ) মাখন অভাবে তিলতৈল, সরিষার তৈল বা 
নারিকেল তৈল লাগাইবে। গ্িহ্বার 'গাধারণ ঘায়ে ভেড়ার ছুপ্ধ অতি 
উপকারী, ২৪ দিনের বেশী লাগাইতে হয় না। ভেড়ারু ছুধ অপেক্ষা 
গাধার ছধ আরও অধিক উপকারী, গাধার দুধ উপয্যুপপব্ি ২৩ বার প্রয়োগ 
করিলেই ঘা! সারিয়া যায়। জিহ্বায় কও উৎপন্ন হইলে বা তাহা পাকিলে 
মালতী বা চামেলী পাতা কিন্বা। ফুল বাটিয়া লাগাইবে, অথব! এ পাতা সিদ্ধ 
করিয়া তন্বারা মুখ প্রক্ষালন করিতে দিবে । 


তালুরোগ-চিকিৎমা । 
গলশুঠণীর লক্ষণ। শ্্েন্সার প্রকোপ ও রক্তদোষবশতঃ তানুমুলে 
দীর্ঘাক্ৃতি অথচ বাঘুপুর্ণ চামড়ার পুট্‌পীর ন্যায় বৃহৎ শোথ উৎপন্ন হইলে, 
তাহাকে গলশুষ্টী কহে। এই রোগে পিপাসা, কাস ও শ্বাস প্রকাশ পায়। 
ভুঁণ্ডিকেরীর লক্ষণ । খ্েকসার প্রকোপ ও র্তদোববশতঃ বনকার্পাসের 


ফলের ন্যায় যেস্থুল শোথ' জন্মে, তাহাকে তুগ্ডীকেরী কহে। এই রোগে 
শোথে সচিবিদ্ধবৎ বেদন! হয় ও শোথ পাকে । 

অঞ্রুষধ রোগের লক্ষণ | রক্তদোষ বশতঃ তালুমূলে অত্যন্ত বেদনা- 
বিশিষ্ট রক্তবর্ণ অথচ স্তব্ধ শোথ জন্মিলে, তাহাকে 'অঞ্রষ কহে। এই রোগে 


রোগীর জর হয়। 
কচ্ছপ রোগের লক্ষণ । শ্লেশ্সার প্রকোপ বশতঃ ভালুযুলে বেদনা- 


বিহীন, কচ্ছপের মক্ুতিবিশিষ্ট অথচ মধ্যে উচ্চ ও প্রান্তে নত শোথ দীর্ঘ- 
কালে (আস্তে আস্তে ) উৎপন্ন হইলে, তাহাকে কচ্ছপ রোগ কহে। 

তান্বর্বৰ বৰ রোগের লক্ষণ ॥ তালুমূলে পদ্মের কেশরের ন্ায় এবং 
পূর্বোক্ত রক্তার্ধ,দের লক্ষণ বিশিষ্ট শোথ উৎপর হইলেঃ তাহারে তাবর্বদ 
কহে। 

মাংসলজ্ঘাতের লক্ষণ । শ্রেম্ার প্রকোপ বশতঃ তালুংমুলে বেদনা- 
বিহীন মাঁংস সঞ্চিত হইলে, তাহাকে মাংসসজ্ঘাত কহে। 

তালু পু্ুট রোগের লক্ষণ । শ্্রেম্স। এবং মেদ বর্ধিত হইয়া তালু- 
মূলে কুলের শ্তায় 'আক্তিবিশিক্ট বেধনাহীন অথচ স্থায়ী যে শোথ উৎপাদন 


করে, তাহাকে তালুপুপ্লুট কহে। 
তালু শে।যের লক্ষণ । বায়ুর প্রকোপ বশতঃ তানুুলে শোষ 


(শুষ্কত1) ও বিদীর্ণবৎ্থ বেদনা এবং রোগীর শ্বাস উপস্থিত হইলে, তাহাকে 


তাদু-শোষ কহে। * 

তালু-পাক । কে এরকোপ বশতঃ তালু পাকিলে, তাহাকে তালু: 
পাক কহে। 

অসাধ্য লক্ষণ। তান্র্ব,দরোগ অসাধ্য। 

তালুরোগ-চিকিৎসা-বিধি । 
সর্বপ্রকার তানুরোগে বচ, আতইব, আকনাদি, বালা, কটুকী ও নিম- 

ছালেরত্বারা কথ প্রস্তত করিয়া সেই জল দ্বার! কুলি করিতে দিবে। কুলি- 
করার পর দ্তবেষ্টরোগোক্ত ব্নখদিরবটিকা মুখে রাখিতে দিবে এবং দন্থাবেসট- 


রঃ 


১২০০ আয়ুর্ধব্দ-শিক্ষা | 


রোগোক্ত পটোল।দি কাধ প্রত্যহ প্রাতে পান করিতে দিবে। এ সকল. 
তানুরোগে কাথজলের কুলি ও স্বল্পধদিরবটিক। প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে দত্তবেষ্ট 
রোগোক্ত সপ্ছদাদি কাথ পান এবং ৬.৯ পৃষ্ঠোক্ত চিন্তামণিচতুন্মু রস 
সেবন করিতে দিবে । তালুশোষরোগে দশমূলকাথ (৭৫ পৃষ্ঠায় উক্ত ) এবং 
চতুর্মথ (৫৯ পৃষ্ঠোক্ত ) সেবন করাইবে এবং ত্রিফলার জলঘ্বারা রোগীকে 
কবল করিতে দিবে । রোগ প্রবল হইলে কিন্বা উষধ প্রয়োগে রোগের উপশম 
না হইলে, দত্তবেষ্টরোগোক্ত রসেন্্রবটী প্রয়োগ কর! একান্ত আবশ্বক। পিতা 
মাতার ফিরঙ্গ-বিষ সন্তানে সংক্রামিত হইলে, গলশুষ্ঠীর লক্ষণ প্রকাশ পায়; 
সন্তানের তালু অত্যন্ত কোমল হয়; তালু টিপিলে তুল্‌ তুল্‌ করে, এই অবস্থায় 
রসেন্দ্রবটী মহোপকারী। অবস্থাতেদে ফিরঙ্গরোগোক্ত স্বর্ণলৌহাদি ঘটিত 
উঁষধ ব্যবহীর্য্য। 


গলরোগ-চিকিৎসা। 


বাতিকরোহিণীর লক্ষণ। অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট অথচ কণ্ঠনলী রোধ- 
কারী মাংসা্ুর জিহ্বার চতুর্দিকে উৎপন্ন হইলে এবং তজ্জন্ত রোগীর 
বায়ুজনিত উপসর্গ (স্তব্ধতা৷ প্রভৃতি) উপস্থিত হইলে, তাহাকে বাতিক- 
রোহিণী কহে। 

পৈভিকরোহিণার লক্ষণ | পৈত্তিকরোহিণীরোগে জিহ্বামূলে শী 
মাংসাক্কুর উদগত হয় ও পাকে এবং তাহাতে অত্যন্ত দাহ ও রোগীর তীব্র জর 
হইয়া থাকে । 

শ্লৈথ্বিকরোহিণীর লক্ষণ । শ্লেগ্মিক রোহিণীরোগে ছিহ্বামূলে গুরু 
ও স্থির মাংসাস্কুর উৎপন্ন হয় এবং অন্ন পাকে ও তদ্দারা ক্নলী অবরোধ 
হইয়া! থাকে। 

সান্নিপাতিকরোহিণীর লক্ষণ । সাল্লিপাতিক রোহিণীরোগে 
বাতিক, পৈত্তিক ও শ্সৈগ্মিক এই ত্রিবিধ রোহিণীরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় 
* এবং মাংসাস্কুরের মূলভাগ পাঁকে। ইহা অসাধ্য। 


গলরোগ-চিকিৎসা। ১২৬১ 


রক্তজরোহিণীর লক্ষণ । এই রোগে জিহ্বামুল স্ফোটক দ্বারা আবৃত 
হয় এবং পৈত্তিকরোহিণীর লক্ষণ প্রকাশ পাইয়। থাকে। ইহা সাধ্য । 


রোহিহীরোগের দাধ্যাদাধ্য লক্ষণ । রক্তজরোহিণী সাধ)। পলৈশমিক- 
রোহিণীরোগে তিন দ্রিনের মধ্যে, পৈত্িক রোহিশীতে পাচ দিনের মধ্যে 


বাতিক রোহিণীতে সাত দিনের মধ্যে এবং সাম্নিপাতিক রোহিণীরোগে 
রোগীর জীবন সগ্ভ বিনষ্ট হয়। 


কণ্ঠশালুকের লক্ষণ । কফের প্রকোপ বশতঃ গল-নলী-মধ্যে কুলের 
আঠীর নায় আকারবিশিষ্ট এবং কাচা ও শুয়ার স্তায় খবম্পর্শ অথচ বেদনা- 
জনক অচল গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে, তাহাকে কণ্ঠশানুক কহে, এই রোগ অন্তর 
প্রয়োগ-ব্যতীত আরোগ্য হয় না। 

অধিজিহ্বকরোগের লক্ষণ | ককের প্রকোপ ও রক্তদ্দোষবশতঃ 
জিহ্বার উপরে জিহ্বার অগ্রভাগের স্তায় আকারবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হইলে, 
তাহাকে অধিজিহ্ব কহে। ইহা পাঁকিলে আরোগ্য হয় না। 

বলয়রোের লক্ষণ। বলয়রোগে কফের প্রকোপ বশতঃ কণ্ঠনলীতে 


বিস্বৃভ ও উচ্চ শোথ উৎপন্ন হয় এবং তন্ারা অন্নবহানলী অবরুদ্ধ হইয়] 
থাকে । এই ম্োগ অনাধ্য। 


বলাসরোগের লক্ষণ । বায়ু ও কফের প্রকোপবণতঃ গল-নগীতে 
বেদনাবিশিষ্ট শোথ উপ হইলে এবং রোগীর হৃদয়ে ছেদনবৎ বেদনা ও 
শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইলে, তাহাকে বলাপ কহে। এইরোগ অসাধ্য। 

একরুন্দরোগের লক্ষণ । কফের প্রকোপ ও রক্তদৌষবশতঃ গল- 
নলীর অত্যস্তরে উপ্নত অথচ গোলাকার অথচ দাহ ও কণুবিশিষ্ট, অপাকী, 
গুরু এবং*কঠিন শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে একবন্দ কহে। 

বুন্দরোগের লক্ষণ | বন্দরোগে পিত্তের প্রকোপ ও রক্তদে(যবশতঃ 


উন্নত, গোলাকার এবং অত্যন্ত দাহবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হয় ও তজ্জন্ত 
রোগীর অর প্রকাশ পাইয়া থাকে 
শতব্বীরোগের লক্ষণ”। বাং পিত্ত ও কফ এই ভ্রিদোষের প্রকোপ- 


১২০২ আয়ুর্ধেদ-শিক্ষা | 


বশতঃ গল-নলী-মধ্যে বাতির স্তায় আক্ৃতিবিশিষ্টঃ কঠিন অথচ কঠরোধকারী 
শোথ উৎপন্ন হইলে এবং তাহাতে বাতজাদি নানাবিধ বেদন! থাকিলে ও 
ই শোথ মাংসাক্কুর দ্বারা আবৃত হইলে, তাহাকে শতগ্রীরোগ কহ্ে। এই 
শোথ কণ্টকাৰৃত শতদ্রী নাঁয়ী শিলার ন্তায় হর বলিয়! উহা! *শতদ্ী নামে 
"অভিহিত হয়। এই রোগ প্রাণ-নাশক। 
শিলায়ুরোগের লক্ষণ । এই রোগে কফের প্রকোপ ও রক্তদৌধ- 
বশতঃ গল-নলী-মধ্যে আমলকীর আঠির স্তায় আক্ৃতিবিশিষ্ট, অচল ও অল্প- 
বেদনাবিশিষ্ট গ্রন্থি উৎপন্ন হয় এবং তক্ষিতদ্রব্য যেন কণ্ঠনলীতে সংলগ্ন 
রহিয়াছে, এইরূপ বোধ হয়। এই রোগ, অস্ত্র প্রয়োগ ব্যতীত আরোগ্য 
হয় না। 
গলবিদ্রধির লক্ষণ | বাতাদি ভ্রিদোষের প্রকোপবশতঃ সমস্ত গলদেশ- 
ব্যাপিয়া শোথ উৎপন্ন হইলে এবং তাহাতে বাতঞ্জাদি নানাবিধ বেদন! 
থাকিলে, তাহাকে গলবিদ্রধি কহে। 
গলৌঘরোগের লক্ষণ। শ্লেম্মার প্রকোপ ও রক্তদোষবশতঃ গলদেশে 
কণ্ঠরোধকারী ও শ্বাস প্রশ্বাসের বাধাদায়ক, বৃহৎ শোথ উৎপন্ন হইলে এবং 
তজ্জন্ত রোগীর জর প্রকাশ পাইলে, তাহাকে গলৌঘ কহে। 
স্বরত্মরোগের লক্ষণ | বামুর প্রকোপ বশতঃ রোগীর অন্ধকারে 
' প্রবিষ্টের তায় বোধ, সর্বদা শ্বাস ত্যাগ, কণশ্ুঞ্ক ও স্বরভগ্গ হয় এবং আহার্য) 
গিলিবার ক্ষমতা থাকে না, পরক্ত বাযুবহা আোতঃসমৃহ শ্রেকসা্থারা৷ অবরুদ্ধ হয়, 
ইহাকে স্বরস্থ কহে। 
মাংসতানরোগের লক্ষণ | বাতাদি ত্রিদোষের প্রকোপ বশতঃ গল- 
দেশে বিস্তৃত লত্বমান ও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শোথ উৎপন্ন হইয়া কঠরোধ 
করিলে তাহাকে মাংসতানকোগ কহে। এইরোগে রোগীর জীবন নষ্ট হয়। 
বিদাবীরোগের লক্ষণ | পিত্তের প্রকোপবশতঃ গলায় ও মুখে তাত্র- 
বর্ণ এবং দাহ ও স্থচিবিদ্ধবৎ বেদনাবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হইলে ও তাহা 
হইভে দুর্গন্ধ পচ। মাংস খপিয়া পড়িলে, তাহাকে বিদারী কহে। রোগী সর্ব] 
ফেপার্থে শ্বন করে, সেই পার্থে এইরোগ জন্মে ।" 


গলরোগ-চিকিৎসা। ১২০৩ 


অসাধ্য লক্ষণ । " শ্বরদ্ন, বলয়; বৃন্দ, বলাঁস, বিদারী, গলৌঘ, মাংস- 

তান, শতম্্রী ও সান্নিপাঁতিক রোহিণী অসাধ্য। 

গলরোগ-চিকিৎসা-বিধি | 

গল-নলী বা কণ্ঠন্লীর রোগ মুখ-গহ্বরে উৎপন্ন হয়, একারণ & রোগ 
মুখরোগ-মধ্যে পরিগণিত। গল-রোগ সর্বসমেত অষ্টাদশ প্রকার? যথা-_ 
পাচপ্রকার রোহিণী, কণ্ঠশালুক, অধিজিহ্ব, বলয়, বলাস, একবৃন্দ, বৃন্দ, শতদ্রী, 
শিলামু, গলবিদ্রধিঃ গলৌঘ, ন্বরদ্ন, মাংসতান ও বিদারী। এই অষ্টাদশপ্রকার 
ক্ঠরোগের মধ্যে রোহিণীনামক পাচপ্রকার কঠরোগ প্রকুপিত বাম; পিত্ত ও 
কফ গলদেশস্থ রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া উৎপাদন করে। ওয্ঠাদি মুখ- 
রোগ যে কারণে উৎপন্ন হয়, অষ্টাদশগ্রকার গলরোগও সেই কারণে উৎপন্ন 
হয়। তদ্রপ পাঁচপ্রকার রোহিণী ও ত্রয়োদশ প্রকার অন্ান্ত গলরোগের 
উৎপত্তির নিদান একই, কিন্তু রোহিণী ও অন্তান্ত কগরোগের সম্প্রাপ্তি পৃথক্‌। 
সজলভূমিজাত প্রাণীর মাংস, দি, দুগ্ধ ও মাঁষকলায় প্রভৃতি শ্ল্রেম্সবর্ধক দ্রব্য- 
সেবনে শ্রেম্সা অতিশয় প্রকুপিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বায় ও পিত্ের সহযোগে 
ত্রয়োদশ প্রকার ক্ঠরোগ উৎপাদন করে। ত্রয়োদশ প্রকার করোগে দোষ- 
ত্রয় গলদেশস্থ রক্ত ও মাংসকে আশ্রয় ও দুষিত করিয়া রোগোৎপাদন করে- 
না, কিন্তু পাচপ্রকার রোহিণীরোগে দোষব্রয় গলদেশস্থ রক্ত ও মাংসকে আশ্রয় 
ও দূষিত করিয়া রোগোৎ্পাদন করে, একারণ পাচপ্রকার রোহিণীরোগ 
অপাধ্য। রোহিণীরোগে দৌধত্রয় রক্ত ও মাংসকে আশ্রয় করিয়া যে মাংসথণ্ড 
উৎপাদন করে ন্তন্বারা কণ্ঠনালী অবরুদ্ধ হইলে, রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য। 
এতত্যতীত ব্রয়োদশপ্রকার ক্রোগের মধ্যে কষ্বেকপ্রকার অসাধ্য । অধি- 
জিহ্বরোগ পাঁকিলে অসাধ্য হয়, বলয়রোগে অন্নবহা নলী অবরুদ্ধ হয়। এজন্য 
উহা! অসাধ্য, এইরূপ বলাস, শতপ্পী ও মাংসতান রোগ অসাধ্য। অপর 
কয়েকটি রোগ শক্তক্রিয়া-সাধা, অর্থাৎ অস্্প্রয়োগ ব্যতীত আরোগ্য হয় না। 
যেমন--কণ্ঠশাল,ক, শিলায়ু ও গলবিদ্রধি। বিদ্রধি অনেকপ্রকার, তাহার লক্ষণ 
ও চিকিৎসা বিদ্রধিরোগে উক্ত হইয়াছে, তথ্যতীত দন্তবিদ্রধি দস্তরোগে 
বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত সান্লিপতিক বিদ্রধির লক্ষণবিশিষ্ট রোগ গলায় উত- 
পন্ন হইলে, তাহাকে গলবিদ্রাধ কহে। কঠরোগে গলনলী অবরুদ্ধ হইসে রোগী 


১২০৪ আয়ুর্ব্বে-শিক্ষা। 
আহার্ধ্য গিলিতে পারে না ও তাহার শ্বাসপ্রশ্থাপ অবরুদ্ধ হয়, সুতরাং 
শীন্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

রোহিণীরোগ অসাধ্য হইলেও প্রথমাবস্থায় চিকিৎসা করিল কোন 
কোনটি আরোগ্যও হয়, সুতরাং রোগ উৎপন্ন হইবামাব্রই চিকিৎসায় প্রবৃত্ত 
হইবে। সর্ধপ্রকার রোহিণীরোগেই রক্তযোক্ষণ ও কবলগ্রহণ উপকারী । 
রক্তমোক্ষণের পর বাতিক রোহিণীরোগে সৈম্ধবচুর্ণ ঘর্ষণ করিবে ও ঈষৎ উষ্ণ 
তিলতৈলের দ্বারা কুলি করিতে দিবে । পৈত্তিক রোহিণীতে রক্তমোক্ষণের 
পর রোগস্থানে রক্তচন্দনচূর্ণ চিনি ও মধু সহযোগে ঘর্ষণ করিবে এবং কিসূমিস্‌ 
ও পরূহফলদ্বার কাথ করিয়! কুলি করিতে দিবে। প্রৈপ্মিক রোহিণীতে, 
রক্তমোক্ষণের পর গৃহধূম (ঝুল) এবং শু'ঠ, পিপুল ও মরিচচুর্ণ সমতাগে 
মিশ্রিত করিয়া তদ্থারা ঘর্ষণ করিবে এবং শ্বেত অপরাজিতার শোধিত মূল, 
বিডৃঙ্গ, দত্তীমূল ও সৈম্ধবলবণ দ্বার! কাথ করিয়! সেই কাথঙ্জলে কুলি করিতে 
দিবে। বাতিক, পৈত্তিক, রক্তঙ্জ ও সান্নিপাতিক রোহিণীরোগে কটুকাস্- 
কাখ, কটুকাদ্ূর্ণ ও রসেম্্রবটী সেবন করিতে দিবে । রোহিনীরোগে 
দরশমূলকাথ ও নহালক্ষী বিলাস প্রয়োগ করিলেও বেশ উপকার হয়। 

কণ্ঠশালুক রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া 'বচ, আতইফ, আকনাদি, রানা, 
কটুকী ও নিমছালের কাথ দ্বার কবল এবং দশমূলকাথ, কটুকাদ্যকাথ, 
কটুকাদ্য চূর্ণ ও রসেন্দ্রবটী এই সকল ওষধ বিবেচন! পুর্ধক মেবন করিতে 
দিবে। অন্যান্ত গলরোগেরও এইপ্রকার চিকিৎসা করিবে । গল-বিদ্রধি 
প্রস্তুতি পাকিলে পক্ক-ব্রণের গ্ায় ছেদতেদা্দি করিবে ও «এই পকল উধধ 
ব্যবস্থা করিবে। অবস্থাবিশেষে বসন্তরোগোক্ত সি খদিরাদি বা 
নিম্বািকাথও প্রয়োগ করা যায়। 

ক্নলীর সাধারণ প্রদাহ উপস্থিত হইলে উষ্ণ আদার রসে কুলি প্রশস্ত। 
ক্ষত হইলে বসন্ত রোগোক্ত নিম্বাদিকাথ ব৷ খদিরাষ্টকক্াথ দ্বার! কুলি ও এ 
কাথ পানের ব্যবস্থা করিবে । জাতী বা মালতীপাতা৷ পিদ্ধ করিয় সেই জলগ্ার! 
কুলি করিলেও উপকার হয়। যবক্ষার, চই, অকনাদি, রসাঞ্জন, দারুহরিদ্রা ও 
পিপুল 'এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া ভুল বা গোমূত্র সহ- 
যোঁগে বটিকা করিয়া তাহা মুখে ধারণ করিলেও উপকার দর্শে। 


সর্বসররোগ-চিকিৎসা। ৯২০৫ 


ফিরঙ্গ রোগে ক্ঠনলীতে বা টাকরায় ঘা হইতে পাবে। এই অবস্থায় উক্ত 
কবল ও ক্কাথ প্রস্ৃতি প্রয়োগ দ্বারা সাময়িক উপকার হইলেও ফিরঙ্গ-বিষ 
এককালে* বিনষ্ট হয় না, সুতরাং এ অবস্থায় ফিরঙ্গরোগোক্ মশল্লার জল 
প্রপ্োগ একান্ত আবশ্যক । 
গল-রোগে-_ওঁষধ। 
কটুকান্য ককাথ | গল'রোগে বা কঠরোগের যে কোন অবস্থায় এই 
কাথ পান করিতে দিবে। এক বেল! এই কাথ ও অপর বেল! অমৃতাদ্ি বা 
খদ্দিরাষ্টক কাথ পান করাইবে। 
কটুকাদ্য কাথ। কট.কী, আতইষ, দেবদারু, আকনাদি, মুখ ও ইন্দ্রধব সমভাগে 
মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । ছাকিয়া পান করিতেধ্দবে। 
কটুকাদি চুর্ণ। গলরোগ ব) কণঠরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই 
ওধধ মধ্যাহে প্রয়োগ করিবে । অনুপান--নিমছালের রস বাকাথ। 


কটুকাদি চূর্ণ। কট-কী, কিস্মিস্‌, শুঠ' পিপুল, মরিচ, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, হরী- 
তকী, আললকী, বছেড়া, মুখা, আকনাপিঃ রসাঞ্জন, দৃর্বা ও চই প্রত্যেকের চূর্ণ মমভাগে 
মিশ্রিত করিবে*। 


রসেন্দ্র বটা। গলরোগের যে কোন অবস্থায় এই ওধধ প্রয়োগ 
করা যায়। 
রসেন্ত্ বটা। প্রস্ততবিধি ১১৯৬ পৃষ্ঠায় ভষ্টব্য। 
সর্বসর-রোগ-চিকিৎস|। 


বাতিক সর্ববসররোগের লক্ষণ । এই রোগে রোগীর মুখের সপ্ত 
অবয়ব ব্যাপিয়! স্থচিবিদ্ধবৎ বেদনাধুক্ত স্ফোটক উৎপন্ন হয়। | 

পৈত্তিক সর্ববলররোগের লক্ষণ । এই রোগে মুখের সপ্তাবয়ব 
ব্যাপিয্ন৷ রক্ত ব৷ পীতবর্ণ এবং দাহবিশিষ্ট অল্প স্ফোটক জন্মে। 

শ্লৈগ্মিক সর্ববদররোগের লক্ষণ। এই রোগে রোগীর মুখের 
সপ্তাঙ্গ ব্যাপিয়৷ শরীরের সমান্ত বর্ণ ও অল্প বেদনাবিশিষ্ট অথচ ক,যুক্ত 
ক্ফোটক জন্মে । 


১২৭৬ আয়ুর্রেদ-শিক্ষা | 
সর্বনররোগ-চিকিৎসা-বাধি। 


অন্তান্ত মুখরোগ যে যে কারণে জন্মে, সর্বসররোগও সেই সেই কারণে 
জন্মে । দধি, ছুষ্ধ, অশ্রব্যাদি সেবনে সর্ববসররোগ উৎপন্ন হয়। 

ওয়, দত্ত, দত্তমূল, জিহ্বা, তালু ও গলনলী এই সপ্তাঙ্গের রোগকে মুখ- 
রোগ বলা যায়। ওয্ঠাদি সপ্ত অবয্বের লক্ষণ ও চিকিৎস! পৃথক্‌ পুথক্‌ বর্ণিত 
হুইয়াছে। উক্ত ওষ্ঠাদি সঞ্চালন এক সময়ে রোগাক্রান্ত হইলে, তাহাকে 
সর্বসররোগ কহে। সব্ধসররোগ তিন প্রকার, বাতিক, পৈত্তিক ও শ্মৈপ্িক। 

সর্বলররোগে দাস্ত পরিষ্কার রাখ! অতীব প্রয়োজন। এই জন্ত নিমছালের 
ক্কাথ সহ তেউড়ীচুর্ণ প্রয়োগ করা কর্তব্য। জিহ্ব! ও গলদেশ ব্যাপিয়া স্কোটক 
উৎপন্ন হইন্বে, কচি পল্ত! ও নিম, জামঃ আম এবং মালতীর (চামেলীর ) 
কচি পাত সিদ্ধ করিয়া সেই জল দ্বার! মুখ ধৌত করিতে দ্রিবে। ইহাতে 
ক্ফোটক পাকিবার আশঙ্ক। থাকে না, পরন্ত পাকিলেও তাহা সংশোধিত হইয়া 
শুষ্ক হয়। মুখাত্যন্তরে নালী বা ক্ষত হইলে, দারুহরিদ্রার কাথ দ্বারা মুখপ্রক্ষা 
লন করিবে; এবং দত্তবেষ্টরোগোজ সপ্তচ্ছদাদিকাথ পান ও রসেন্দ্রবটী সেবন 
করিতে দিবে। খদিবাষ্টককাথ প্রয়োগেও অসাধারণ উপকার দর্শে। জাতীবা 
মালতী পাতা বাঁটিয়। লাগাইলে বা চর্ধণ করিলে মুখের পাক বা ঘা! নষ্ট হয়। 


মুখরোগে-_পথ্যাপথ্য | * 


পথ্য। বাপি, যবের ছাতু, যুগের ও কুরধি কলায়ের দাইল, জঙ্গণ্জাত- 
প্রাণীর মাংসের যুষ, পাঠার ও মুর্গার মাংস, সরপুটিমাছ, মাঁগুরমাছ, করলা, 
উচ্ছে, বেতাগ্র, কচি নিমপাতা বা হিঞ্চার শুক্ত, পটোল, আলুঃ থোড়, মোচা) . 
কাচকলা। ঝি, বরবটী, শিম, মূল! এবং অন্যান্ত কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্যের 
ব্যপ্তন এবং পুরাতন আমনধান্তের তঙুলের অন্ন এইরোগে নুপথ্য। ব্যঞ্রন 
স্বতে সাতলান হইলেই ভাল হয় । মুখরোগে দুগ্ধ সুপথ্য নহে, কিন্তু সময় সময় 
মুখরোগ অর্থাৎ কনলীর ক্ষত এবং জিহ্বার ক্ষত প্রস্ভৃতি এত প্রবল হয় যে, 
তজ্জন্ত রোগীর অন্লাহার করিবার বা আহারধ্য চর্বণ করিবার ও গিলিবার 
ক্ষমতা পর্য্যন্ত থাকে না, সুতরাং তখন নিরুপায় হইয়া একমাত্র ছৃগ্তপানের 
ব্যবস্থা করিতে হয়। অল্লাহারের শক্তি নুগ্ড হইলে, দুধ বা দুধ-বালি ভক্ষণ 


সত্রীরোগ-চিকিৎসা ১২০৭ 


করিতে দিবে । 'জর থাঁকলে নবজরের স্যার পথ্য দিবে । দাত নড়িলে 
কিন্বা দন্তরোগ বা দস্তবেষ্টরোগে গরমজল পান করিতে দিবে, অন্তান্য মুখ- 
রোগে ঠাগু! জলে কপূর মিশ্রিত করিয়া তাহ! পানের ব্যবস্থা করিবে। 
অপখ্য । অক্রদ্রব্য, মাগুর ব্যতীত অন্য মৎস্য, সজলভূমিঞজাত প্রাণীর 
মাংস, দি? ছুগ্ধ, গুড়, মাঘকলাহি, রুক্ষ; কঠিন এবং শ্লেম্স-বর্ধক দ্রব্য ভোজন 
ও দিবানিদ্রা প্রভৃতি কারণে মুখরোগ উৎপন্ন হয়, সুতরাং রোগোৎপাদক এই 
সকল কারণ পরিবজনন কর! অবপ্ঠই কর্তব্য, নচেৎ রোগোপশমের আশ! করা 
বথা। মুখ-রোগে ন্লান এবং দন্ত ও দস্তবেষ্টরোগে দাতনকাঠী দ্বার! দস্ত-মার্জন। 
করা এবং মাংসের যুষ ব্যতীত মাংসাহার ও কঠিন দ্রব্য চর্কাণ কর্তব্য নহে। 


১০ 


স্্রীরোগ-চিকিৎস। | 


(স্ত্রীজননেক্ড্রিয় |) 
কাযাদ্রি, তগ, ভগদ্বার, ভগাস্কুর, তগৌষ্ঠ, যোনি, যোনিমুখ, মৃত্র-মলী, 
জরাস্ু ও ডিম্বাশত্ব, এই কয়েকটিত্ত সমষ্টিতে স্ত্রীঞগননেক্দ্রিয়ের অবয়ব গঠিত। 
সত্রীজননেন্দ্িয়ের অবস্থান, আকৃতি ও ক্রিয়। প্রতি বুঝাইবার নিমিত্ত উহাকে 
বই অংশে বিভক্ত ও ছুই নামে অভিহিত কর! হয় ;_.বহির্ভাগ বাহুজননেপ্ররিয় 
ও অন্তর্ভাগ অন্তর্জননেক্দ্রিয়। ৃ 
বাহজনলেক্ড্রিয় | কামাদ্রি, তগ, ভগাঙ্কুর, বৃহৎ ওষ্ঠদয়, মৃত্র-নগী, 
সতীচ্ছদ্র ও যোনি ইহার] বাহ-জননেক্ত্িয় নামে অভিহিত। 
_.. অন্তর্জননেক্ড্রিয় । ডিম্বাশয়, জরাঘু এবং জরাঘুর উর্াংশে অবস্থিত 
নালীঘ্বয় অন্তর্্জননেত্ট্িয় নামে অভিহিত । 
কামান । তগঘারের উর্ধাংশব কামাদ্রি নামে অভিহিত। ইহা 
পশ্চাৎ দিকে বিস্তৃত, এইস্থানে যৌবনকালে লোম উদ্দত হয়। 
যোনি । বাহ স্ত্র-চিহ্ন বা ভগ হইতে জরায়ু পর্য্যন্ত ক্রমপ্রসরণশীল- 
ছিদ্র যোনি নামে অভিহিত। এই ছিজ্বের বহিত্ররকে ভগত্ার বা োনি- 
দ্বার কহে। 


৩ 


১২০৮ আযুর্ববেদ-শিক্ষা | 


বৃহৎ ওণ্ঠদ্ধয় । ইহ! ভগ্বারের ছুই পার্খে অবস্থিত। ভগের ছুই ধার 
দিয়! যে দুইটি চর্ম্ের তাজ গিয়াছে তাহাই বৃহৎ ওষ্ঠদ্বয় নামে অভিহিত । 
ইহার উপরে অল্প লোম উঠে। সুস্থকায়া যুবতীদিগের বৃহৎ ওক বৃ কিন্ত 
বৃদ্ধ! ও জীণা! স্ত্রীদিগের শিথিল । 

ক্ষুদ্র ও্ঠদয়। ক্ষুদ্র ওয় প্নৈস্মিক বিল্লীর ভাজ দ্বারা নির্ষিত ও বৃহৎ 
ওষঠদ্য়ের অত্যন্তর ভাগে অবস্থিত। ছুইপ্দিকের ক্ষুদ্র ওষঠদ্বয় যোনিলিগ্গ অর্থাৎ 
ভগাস্কুরের সম্মুখে আসিয়া! মিলিত হইয়াছে। বাল্যকালে ক্ষুদ্র ওষ্ঠদ্য় বৃহৎ 
ওষ্ঠদ্বয় অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। 


ভগাঙ্কুর | সম্মুখে বৃহৎ ওষ্ঠদয় যেস্থলে মিলিত হইয়াছে, তাহার সন্নি- 
কটে ভগাক্ষুর,বা যোনিলিঙ্গ অবস্থিত। ইহা! দেখিতে কিরদংশে পুংজননে- 
ন্ড্িয়ের স্থায়। 

মুত্র-নলী। যোনিযুখের কিঞ্চিৎ উর্ধে একটি রজ্জুর স্টায় মুরনালী 
অবস্থিত। মৃত্রণালীর নিয়ে যোনিদ্বার বা যোনিমুখ। 


যোনিপটহ বা সতীচ্ছদ | বাল)কালে যোনিমুখ একটি পাতলা 
আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে, ইহাকে যোনিপটহ বা সতীচ্ছদ কহে। সচরাচর 
পুরুষ-সংসর্গ ছারা ইহ] ছিন্ন হয় এবং প্রসবের পর ধ্বংস হইয়া যায়, 
কিন্তু কাহারও কাহারও উহু। কাটিয়া দিতে হয়, নচেৎ পুরুষ সহবাস করিতে 
পারে না। 

জরায়ু। ইহাই গর্ভাশয়। ইহা পেয়ারা বা পেপের ন্তায় আক্ৃতি- 
বিশিষ্ট এবং বপ্ডিদেশে মৃত্রাশয় অর্থাৎ ব্রার ও সরপাস্ত্রের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ' 
পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীলোকের আর্ডবমংঘোগে এই যন্ত্রের মধ্যে ভ্রণের উৎপত্তি 
ও বৃদ্ধি হয়। 

ডিম্বাশয় ব। অপ্ডাঁশয় | জরাঘুর ছুই পার্খে ছুইটি অগডাশয় অবস্থিত, 
ইহার! দেখিতে ডিম্বের ন্যায়। খতুকালে ইহার আকার বর্ধিত হয়, পরন্ত 
গর্ভাবস্থায় প্রায় দ্বিগুণ বাড়ে। 
" (যোনি ও ভগ। যোনিপটহ বা 'সভীচ্ছুদ' যে স্থানে. অবস্থিতঃ 


সত্রীরোগ-চিকিৎসা ১২০৯ 


তাহাই যোনিমুখ” উহার উর্ধাংশ যোনিদ্বার বা ভগন্ধার নামে অভিহিত। 
যোনিপটহ বা! সতীচ্ছদ ছিন্ন হইলে, যোনিযুখ, ও ভগন্বার বা! যোনিঘার 
মিলিত হইব! যার। 
স্ত্রীজননেক্দিয়ের রোগ । 

উদ্াবর্তীর লক্ষণ । যোনি হইতে ফেনাবিশিষ্ট রক্ত অতিশয় কষ্টের 
সহিত নির্গত হইলে, তাহাকে উদ্বাবর্ভী কহে। ১। 

বন্ধ্যার লক্ষণ। আর্তব নষ্ট হইলে, সন্তান উৎপন্ন হয় না, ইহার 
নাম বন্ধ্যা। ২। 

বিপ্লতার লক্ষণ । যোনিতে সর্ধদ| বেদনা থাকিলে, তাহাকে 
বিপ্লুতা কহে।৩। 

পরিপ্নুতার লক্ষণ । মৈথুন-কালে যোনিতে বেদন! হইলে, তাহাকে 
পরিপ্লুতা কহে। ;। 

বাতলার লক্ষণ । এই রোগে যোনি কর্কশ, স্তব্ধ এবং যোনিতে শুল 
ও স্ুচিবিদ্ধবৎ €বদন! হয়। উক্ত চারি প্রকার যোনিরোগেও যে|নিতে বেদনা 
হয়, কিন্ত এই রোগে বেদনা বেশী হইয়া থাকে । ৫। 

লো হতক্ষয়ূুর লক্ষণ । এই রোগে যোনি হইতে আলার সহিত 
রক্ত নির্গত হয় । ও । 

প্রত্রংসিনীর লক্ষণ। এই রোগে যোনি স্বস্থান ভ্রষ্ট হইয়া পতিত ও 
সঞ্চাণিত হয় বিয়া রোগিণী অতি কষ্টে সন্ত।ন প্রসব করে। ৭। 

বামিনীর লক্ষণ । এই রোগে যোনি হইতে বাঘুর সহিত রক্ত মিশ্রিত 
শুক্র নির্গত হয়' ৮। 

ুত্রস্থীর লক্ষণ । এই রোগে গর্ভগঞ্চার হয়, কিন্তু রক্ততাব হা 
ভাহা পাত হয়। 

পিভুলার লক্ষণ । এই যোনিতে অত্যন্ত দাহ হয় ও যোনি 
পাকে এবং রোগিণীর অত্যন্ত অর,হইয়া থাকে। উক্ত লোহিতক্ষয়াদি চাবি; 
প্রকার যোনিরোগও পৈত্তিক' লক্ষণ যুক্ত । 


১২১৬ .. আয়ুর্বেবদ-শিক্ষ। | 


অত্যানন্দার লক্ষণ । এই রোগে আক্রান্ত রমণী মৈথুনে সন্তোষ- 
লাভ করে না। 

কর্ণিনীর লক্ষণ। খ্েঘার কোপ ও রক্তদৌষ বশতঃ যোনি মাংস- 
গ্রন্থি জন্মিলে, তাহাকে কর্ণিনী কহে। 

অচরণার লক্ষণ । মৈথুনের সময়ে পুরুষের শুক্র পতনের পূর্বে স্ত্রী 
রজো নির্গত হইলে, তাহাকে অচরণা যোনি হহে। এই যোনি বীজ বা শুক্র 
গ্রহণে অসমর্থা। 

অতিচরণার লক্ষণ । এই রোগে যোনিতে গরেম্মজনিত কণড, উৎপন্ন 


হয় বলিয়া শ্রী অতিশয় মৈথুনপ্রিয়। হইয়া! থাকে। 
শ্লেক্সলার লক্ষণ। এই রোগে যোনি পিচ্ছিল, কণু,যুক্ত ও শীতল হয়। 
অত্যানন্দা হইতে অতিচরণা পর্ধ্যস্ত চারি প্রকার যোনিরোগেও শ্লেন্সার 


প্রকোপ বর্তমান থাকে। 
যণ্ডীর লক্ষণ । এই রোগে আক্রান্ত! স্ত্রীর খতু হয় না, স্তন অল্প উদগত 


হয়ঃ এবং মৈথুন-কালে যোনি কর্কশ বোধ হয়। 
অণ্ডিনীর লক্ষণ । বালিকার সুদ্মছিদ্র যোনির মধে) অপেক্ষাকৃত 


স্ুলশিশ্ন প্রবিষ্ট করাইলে, এই রোগ জন্মে। এই রোগে যোনি অও্ডর ন্যায় 
লম্বমান! হয় বলিয়! ইহাকে অগ্ডিনী কহে। 


বিরৃতার লক্ষণ । বৃহৎ ছিপ্রবিশিষ্ট ধোনিকে বিৰৃতা কহে। 
সৃচিবক্তণর লক্ষণ । স্থগ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট যোনিকে সচিবক্ত কহে। 


সান্নিপাতিক যোনিরোগের লক্ষণ! এই যোনিরোগ ব্রিদোষের 
প্রকোপ হইতে উদ্ভৃত ও ত্রিদোধের লক্ষণ বিশিষ্ট হয়। 
ষণ্তী হইতে স্থচিবক্তু। ঈরপর্ধ্যস্ত চারি প্রকার যোনিরোগেও ভ্রিদোষের 
প্রকোপ-লক্ষণ প্রকাশ পায়। 
' যোনিরোগের অসাধ্য লক্ষণ । বণ্তী হইতে সারিপাতিক পর্যন্ত 
পাঁচ প্রকার যোনিরোগ অসাধ্য। 


স্ত্রীরোগ-চিকিৎুস। | ১২১১ 


যোনিকন্দ। 


বাতিক যোনিকন্দের লক্ষণ । বাশিক যোনিকন্দ রুক্ষ, বিবর্ণ এবং 
ফাটা ফাটা? দৃষ্ট হয়। 

পৈস্ভিক যোনিকন্দের লক্ষণ | পৈর্তিক যোনিকন্দ রক্তবর্ণ ও দাহ- 
বিশিষ্ট হয় ও রোগিণীর জর হইয়া থাকে। 

শ্লৈষ্মিক যোনিকন্দের লক্ষণ । শ্শৈপ্সিক যোনিকন্দ তিল বা অতসী- 
পু্পের স্থায় দৃষ্ট হয় এবং উহাতে কও উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

সান্নিপাতিক যোনিকন্দের লক্ষণ । ত্রিদোধোপন্ন যোনিকন্দে ত্রি- 
দোষের লক্ষণ মিপিততাবে প্রকাশ পায়। 

প্রদর। 

প্রদনরের সামান্য লক্ষণ । সব্দপ্রকার প্রদররোগেই শরীরে ব্যথা হয় 
এবং বেদনার সহিত ধোনি-দ্বার হইতে রক্তআব হইয়া থাকে। 

বাতিকপ্রদরের লক্ষণ। বাতিকপ্রদরে সুচিবিদ্ধবৎ বেদনার সহিত 
রুক্ষ, লোহিতবর্ণ এবং মাংসধৌত জলের ন্যায় অথচ অল্প ফেণযুক্ত রক্ত" 
আব হয়। 

পৈত্তিক প্রদরের লক্ষণ । পৈত্তিক প্রদরে পীতবর্ণ, নীলবর্ণ ও 
কৃঝ.বর্ণবিশিষ্ট উষ্ণ রক্ত, দাহ প্রতি উপসর্গ ও পৈত্তিক বেদনার সহিত 
পুনঃ পুনঃ আরাব হয়। 

শ্রৈম্মিক প্রদরের লক্ষণ। এ্নৈন্মিক প্রদরে পিচ্ছিল, ঈধৎ পাণুবর্ণ 
ও ধান্ত-ধৌত জলের স্ায় অথচ অপক্ৃরসযুক্ত রক্ত ত্রাব হয়। 

সান্নিপাতিক প্রদরের লক্ষণ | সান্রিপাতিক প্রদ্দরে মধুঃ দ্বত, হরি- 
তাল অথবা মজ্জার নায় বর্ণ বিশিষ্ট অর্থাৎ নানাবর্ণের অথচ শবগদ্ধি ও ন্পেহ- 
যুক্ত রক্ত আজাব হয়। এই রোগ অসাধ্য ! 

প্রদরের অসাধ্য লক্ষণ। প্রদর রোগাক্রান্তা স্ত্রীর সর্বদা রক্তজাব 
হইলে এবং তৎ্সঙ্গে পিপাসা, দাহ; মৃচ্ছ , জর, দুর্বলতা ও রক্ত-হীনতা, প্রভৃতি 
উপসর্গ থাকিলে, তাহার রোগ"অসাধ্য। 


১২১২ আধুর্বেদ-শিক্ষা। 
শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিয়া । 


শ্বেতপ্রদর স্বতন্ত্র রোগ নহে, রক্তপ্রদর দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, এন্ত্রীজননে- 
্রিয়ের যন্ত্র সকলের শ্নৈ্মিক বিল্লী বা আবরণের কোন অংশ হইতে শ্মেম্সা, রস 
বা পুযসংযুক্ত ক্লেদ যোনিদার হইতে বহির্গত হয়, শ্বেত বা শুরুবর্ণ আব নির্গত 
হয় বলিয় ইহাকে শ্বেতপ্রদর কহে। ইহ! যোনিরোগমধ্যে পরিগণিত, অর্থাৎ 
ভগ, যোনি, জরায়ু ও ডিম্বাশয়ের পড়ার লক্ষণরূপে প্রকাশ পায়, ত্র সকল 
যন্ত্রের শ্নেম্সিক ঝিল্লী বা আবরক পর্দায় ক্ষত হইলে, তাহা হইতে এই রোগের 
উৎপত্তি হয়। নান! কারণে শ্বেতপ্রদর উৎপন্ন হইতে পারে ;--রজঃ দূষিত 
হইলে যেমন রক্তপ্রদর জন্মে, ইহাও তদ্রপ রজোহুষ্টি হইতে উৎপন্ন হইতে 
পারে, আবার 'রজোছুষ্টির কারণ হইতে এই রোগ প্রকাশ পায়, তদ্বযতীত 
গর্ভপাত, জননেন্দ্রিয় ধৌত বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না করা, খহৃকালে সঙ্গম, 
সাধ্যাতীত সঙ্গম, রক্তদোধ, গনোরিয়া, বিরুদ্ধ আহার বিহার বা স্বাস্থযতঙ্গ 
প্রভৃতি নানাকারণে এই রোগ জন্মে। কাহারও বা প্রথমতঃ রক্তপ্রদর হইয়া 
এসকল যন্ত্রে ক্ষত হয় এবং তাহা হইতে পৃযের ন্যায় আব হয়, আবার 
কাহারও ব স্বাস্্য-ভঙ্গ হেতু এরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু রোগ নান। 
কারণে উৎপন্ন হইলেও হুইটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিলেই চিকিৎদ! চলিতে 
পারে; স্থানিক অর্থাৎ ক্ষতস্থানের চিকিৎসা ও রজোহ্ষ্টির “চিকিৎসা । রজঃ 
দুষিত হইয়া ক্ষত হইলে, আর্ভব-শুদ্ধিকর ওষধ ও যোনিরঞ্ধে, পিচ.কারী 
প্রয়োগ করিলেই রোগ প্রশমিত হয়। স্বাস্থাতঙ্গহেতু বা পিত্বামাতার গনো- 
রিয়া সস্তানে সংক্রামিত হইলে, বালিকার্দিগেরও কখন কখন এই রোগ জন্মিয়া 
থাকে। শ্লৈষ্মিক প্রদ্দরও শ্বেতগ্রদর নামে অভিহিত হয়, কারণ শ্বেতবর্ণ আব 
শ্লৈম্সিকগ্রদরেও হইয়া থাকে। 


বাধক। 


রক্তমাদ্রী বাধকের লক্ষণ । এই রোগাক্রান্ত স্বীর কোমরে, নাতির 
নিয়ে ও সুনঘ্বয়ে বেদনা হয় এবং একমাস ব1 ছুইমাস অন্তর খতু হইয়া থাকে 
পরস্তু এ বমনীর গর্ভ-সঞ্চার হয় না। 


স্্রীরোগ-চিকিৎসা। ১২১৩ 


ষষ্ঠী বাধকের লক্ষণ | এই রোগে আক্রান্ত! রমগীর চক্ষু ও হাত পা 
বিশেষতঃ যোনিতে জালা উপস্থিত হরর এবং মাসে ছুইবার করিয়া খতু হয়, 
পরস্ত আধ লালামিশ্রিত অথচ মলিন দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

অন্থুর বাঁধকের লক্ষণ | এই রোগে আক্রান্ত! রমণীর দেহের গুরুতা 


অর্থাৎ তারবোধ, অধিক রক্তত্রাব ও তজ্জন্ত গ্লানি বোধ, নাভির নিয়ে বেদনা 
এবং হাতে পায়ে জাল! ও শরীর রুশ হয়, পরস্ত তিন চারি মাস পর্য্যন্ত খতু 
বন্ধ থাকে। 

জলকুমারক বাঁধকের লক্ষণ। এই রোগাক্রান্তা রমণীর গর্ভ সঞ্চার 
হয় কিন্তু গর্ভাবস্থায় উদরে বেদনা, দেহ শীর্ণ ও রক্ত হীন হয় এবং গর্ভপাত হয়, 
পরন্ত রৌগিণীর ক্বশ শরীর ও স্তনদ্বয় স্থুল, তারবিশিষ্ট ও বহুকাল পরে খতু 
হয় এবং খতুকালে অন্প আব হইয়া থাকে। 

বাধকের কারণ ও সামান্য লক্ষণ | গর্ভপাত এবং ধাতুক্ষয়াদি 
নানাকাঁরণে বাঁধক জন্মে, বাধক রোগাক্রানস্তা রমণীর গর্ভসঞ্চার হয় না অথবা 
কচিৎ হইলেও গর্ভপাত হইয়া থাকে, বাধকের ইহাই প্রধান লক্ষণ। 


স্ত্রীরোণ-চিকিতসা-বিধি। 


স্ত্রী পুরুষ উতয়জাতির আকারগত অনেক সৌপাতৃগ্ঠ সত্বেও কোন কোন 
বিষয়ে প্রতেদ বিদ্যমান, তক্জন্ত এমন কতকগুলি রোগ আছে, যাহ! কেবল- 
মাত্র পুরুষেরই হয় স্ত্রীলোকের হয় না এবং যাহা কেবল স্ত্রীলোকেরই হয়, 
পুরুষের হয় না। স্ত্রীজননেন্দ্িয়ের রোগ স্ত্রীদিগেরই হয়, পুরুষের হয় না) 
আবার পুংজননেন্র্রিয়ের রোগ পুরুষেরই হয়, স্ত্রীদিগের হয় না। স্ত্রী পুরুষ 
উভয়েরই স্তন আছে, কিন্তু পুরুষের স্তনরোগ হয় না। স্ত্রীদিগের প্রত্যেক 
মাসে খতুজ্াব হয় বলিয়া মেহ হয় না, তৎসহধর্সী শ্বেতপ্রদর হয় কিন্তু 
বিষাক্তমেহ স্ত্রীথুরুষ উভয়েরই হইয়! থাকে । স্ত্রী ও পুরুষের এই প্রকার 
প্রতেদ বশতঃ স্ত্রীরোগ ও তাহার চিকিৎসা স্বতন্্র। 
আর্তব। শুক্র পুরুষের বীজ এবং আর্তব স্ত্রীলোকের বীজ, এই উভয়? 
বীজ মিলিত হুইলে, সন্তান জন্মৈ। পুরুষের শ্ক্রে যেমন জীবাণু কর্তমান 
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থাকে, স্ত্রীলোকের আর্ডবেও তদ্রুপ জীবাণু থাকে | ' শুক্র এবং আর্তব দুষিত 
না হইলে, তন্মধ্যস্থ জীবাণু স্বাভাবিক ও বলিষ্ঠ থাকে, সুতরাং তদ্দারা বলবান্‌ 
ও সুস্থ সন্তান জন্মে, কিন্ত কোন একটি অসুস্থ, পীড়িত বা নিস্তে্ট হইলে, 
তদ্দার। জাত সন্তানও পীড়িত বা নিস্তেজ হয়, এই জন্তই কুষ্ঠ, ফিরঙ্গ ও 
বিষাক্ত মেহ প্রভৃতি কতকগুলি রোগ পিতা মাতার বীঞ্জদোষ হইতে সন্তানে 
সংক্রামিত হইয়া! থাকে। বীঞ্জের জন্য যেমন ধান্তাদি শস্যসমূহ উৎকৃষ্ট ও 
সতেজ হওয়া] আবশ্তক, অন্তথা ভাল ফসল পাওয়৷ যায় না, গর্ভধানের জন্যও 
তদ্রপ সর্ধোৎকষ্ট বীজের আবশ্তক, বীজ উৎকুষ্ট ও সতেজ না হইলে, বলিষ্ঠ 
ও সুস্থ সন্তান জন্মে না, পরস্ত শুক্র ও আর্তব একবারে জীবনীশবক্তিহীন হইলে, 
তদ্বার! গর্ভস্থার পর্ধ্যস্তও হয় না, এই জন্ত শুক্র ও রূজঃ দূষিত হইলে, তাহা 
সংশোধিত এবং তন্মধ্যস্থ জীবাণুগুলি অসুস্থ বা মৃত হইলে, তাহা সুস্থ বা পুন- 
জাবিত করা প্রয়োজন । বন্ধ্যা প্রভৃতি বিংশতি প্রকার যোনিরোগ, রক্ত প্রদর, 
শবেতপ্রদর, রজোহল্লতা, কষ্টরজঃ ও রজোইধিকরোগ এবং বাধক প্রস্তুতি 
স্ত্রীজননেক্ট্রিয়ের সমস্ত রোগ এই আর্তবহুষ্টিবশতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
স্তীজননেন্টিয়ের ধ সকল রোগ; যে যে কারণে জগ্ে, সেই সেই কারণেই 
আর্তব দুষিত হয়। প্রথমতঃ আর্তব দূষিত হইয়া! পশ্চাৎ সকল রোগ জনে, 
সুতরাং কেবলমাত্র আর্তবহুষ্টির চিকিৎস! দ্বারা &ঁ সমস্ত রোগই আরোগ্য 
হইতে পারে। পক্ষান্তননে আর্তব দূষিত হইলেই যোনিরোগ, প্রদর অথব! 
বাধকের লক্ষণ প্রকাশ পায়, স্ৃতরাং & সকল রোগের চিকিৎসা! করিলে 
আর্ডবছৃষ্টির চিকিৎসা না করিলেও চলিতে পারে। আহার বিহারাদির 
অনিয়মে স্বাস্থ্যতগ্র হইলেও দোষ প্রকুপিত হইয়া আর্তব দূষিত করে এবং 
পিতামাতার বীজদোধ অর্থাৎ বিষাক্তমেহ ও ফিরঞ্গাদি নানাপ্রকার রক্তদোধ- 
জনিত রোগ হইতেও আর্তব দুষিত হয়। প্রথমপ্রকারের আর্তবদোষ, আহার- 
বিহারাদির সুব্যবস্থাঘারা অনায়াসে আরোগ্য হইতে পারে, কিন্তু রক্তদোষ 
প্রভৃতি কারণে সঞ্জাত আর্তবহৃষ্টি সহজে আরোগ্য হয় না।' আর্তব, পুষ্প, 
রজঃ ও খতু প্রভৃতি শব্দ একার্থবোধক। 

* যেমন বায়ু; পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া ন্যান্থ রোগ উৎপাদন করে, 
তত্র উিহারা প্রকুপিত হইয়া আবর্তবকে দুষিত করে! 
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রজোছুষ্টির লক্ষণ । বাছুর প্রকোপে আরব দুধিত. হইলে, তাহা 
পাকা জামের ষ্ঠায় নীলবর্ণ বা কৃষ্বর্ণ দৃষ্ট হয় এবং শ্রাবকালে যোনি ও 
কোমরে 'জ্দেন হইয়া থাকে । পিত্ের প্রকোপবশতঃ পুষ্প দৃবিত হইলে; তাহ! 
জবাফুল বাপ্কুস্ুম ফুলের স্তায় রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় 'এবং আর্তভব নির্গমনকালে 
জননেন্দ্রিয়ে দাহ ও পুনঃ পুনঃ মৃত্রত্যাগ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া 
থাকে । শ্রেম্সার প্রকোপে আর্তব দূষিত হইলে, গাঢ় অখচ পিচ্ছিল শ্রাব 
অধিক পরিমাণে নির্গত হয় এবং রোগিণীর দেহের জড়ত] মুক্ররৌধ, আলম্তঃ 
তন্দ্রা ও নিদ্রালুতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

শুদ্ধ রজঃ বা আর্তবের লক্ষণ | মাসাস্তে একবার খতু বা রক্ত- 
আব হইয়া ক্রমাগত পাচ দিন পর্য্যন্ত বর্তমান থাকিলে, রক্তত্রাবে জ্বাল! যন্ত্রণা 
না থাকিলে, রক্ত অত্যধিক বা অত্যন্প শ্রাব না হইয়া যথাসস্ভব আ্াব হইলে 
এবং এ রক্ত পিচ্ছিল ও বিবর্ণ না হইয়া অপিচ্ছিল ও শশকের রক্ত বা লাক্ষার 
বর্ণের ন্যায় দৃষ্ট হইলে, তাহাকে বিশুদ্ধার্ভব বলা যায়। পঞ্চ রাত্রি পর্য্যন্ত খতু- 
আব হওয়। সাধারণ নিয়ম, কিন্তু কাহারও কাহারও যোলদিন যাবৎ অর অল্প 
আব হয়। যে আর্তব এরূপ লক্ষণযুক্ত হয় এবং কাপড়ে লাগিলে, সেই কাপড় 
জলে ধৌত করিলে, সহজে দাগ উঠে ও জল নির্ধল রক্তবর্ণ হয়, তাহাই বিশুদ্ধ 
আর্তব। আর্তবদুষ্টির চিকিৎসা করিতে হইলে, বায়ু; পিত্ত ও শ্লেগ্সা ইহাদের 
মধ্যে কোন্‌ দোষ প্রকৃপিত হইয়া আর্তব দৃধিত করিয়াছে, অগ্রে তাহাই নিরূ- 
পণ করিবে । আর্তব-পরীক্ষার বিধান শাস্ত্রে থাকিলেও পরীক্ষা করিবার নিয়ম 
আজ কাল প্রচলিত নাই, সুতরাং অধিকাংশস্থলেই অন্য উপায়ে বাতাদ্দি- 
দোষ নির্ণয় করিয়া! চিকিৎসা! করিতে হয়। বেদনা বাযুব্র প্রকোপে হয় এবং 
পিত্তের প্রকোপেও হয়, কিন্ত উভয়ের লক্ষণ স্বতন্ত্র। বায়ুর প্রকোপে শুলানি, 
দপদরপানি, কন্কনানি, অঙ্গ মোচড়ানি বা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার মত ব্যথা হয়। 
আর্তবছুষ্ঠির প্রথম অবস্থায় রূপ বেদনা যোনি ও কটিতে উপস্থিত হয়, কিন্ত 
রোগ যতই পুরাতন হইতে থাকে, ততই ক্রমশঃ সর্বাঙ্গে বিস্তৃত হইতে থাকে, 
পরস্ত অতি পুরাতন হইলে, এ অবস্থাতে বাতজনিত নানাপ্রকার ব্যাধি অর্থাৎ 
বাতব্যাধি উপস্থিত হয়। এই, জন্যই প্রদররোগ সাধারণতঃ বাতাধিক ও 
বাতব্যাধি পরিণামী। ফলত! বায়ুঙ্গন্স আর্তবহুষ্টিতে এরূপ বেদনা! এবংবজাবের 
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অল্পত]' ও কৃষ্ণবর্ণতা বা নীলবর্ণতা, এই সকল লক্ষর্ণ প্রায়শঃ বর্তমান থাকে। 
আর্তব পিত্তহ্ষ্ট হইলে, শোষ ও প্রদ্দাহ এই ছুইটি লক্ষণ থাকিবেই; 
ইহাতে বাতদুষ্ট আর্তব অপেক্ষা শ্রাব কিঞিত বেশী হয়, কিন্তু তাহা। জবা- 
ফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়। প্রথম অবস্থায় প্রদাহ প্রায়ই, যোনিতে 
থাকে, কিন্তু ক্রমশঃ সর্বাঙ্গে বিস্ৃত হয়। আবার ্রেন্সহুষ্ট আর্তবে আব 
সর্বাপেক্ষা বেশী হয় এবং এ শ্রাব গাঢ় ও পিচ্ছিল হয়, পরন্ত রোগি- 
ণীর তন্দ্রা, দেহের গুরুত। ও নিদ্রাধিক্য প্রকাশ পায়। এই নিয়মে 
বায়, পিত্ত ও শ্লেশ্সা এই দৌষত্রয়ের কোন্টির প্রকোপে আর্তব দূষিত 
হইয়াছে, তাহ নির্ণয় করিরা যোনিরোগ, প্রদর ও বাধকের চিকিৎসান়্ 
প্রবৃত্ত হইবে । 

আর্তবছুষ্টি বোগে স্বতন্ব ওষধ প্রয্বোগ না করিলেও চলে, কারণ আর্ততব- 
দুষিত হইলে যোনি ও প্রদরাদি রোগ উৎপন্ন হয়, সুতরাং আর্ততব দূষিত হইলে, 
যোনি ও প্রদর রোগোক্ত ওঁষধধ অবস্থাতেদে প্রয়োগ করিবে । বাতিক, 
পৈত্তিক ও প্নৈম্মিক আর্তবছুষ্টি রোগে নষ্টপুষ্পান্তক রস এবং বৃহৎ শতাবরী- 
দ্বৃত বা ফলকল্যাণদ্বত প্রয়োগ করিবে । উদরাময় না থাকিলে, ফলকল্যাণ- 
স্বত অশোকত্বত বা কুমারক্পদ্রমদ্বত বাঁত, পিত্ত ও কফ যে কোন দোষ- 
জন্য আর্তবহুষ্টিতে প্রয়োগ করাযায়। এতদ্যতীত প্রদর ও যোনিরোগোক্ত 
নানাবিধ যোগ ব্যবস্থা করা বাইতে পারে। প্রদররেগে যে সকল যোগ 
ব্যবস্থ। কর! হইয়াছে, তাহ! আর্ভবহুৃষ্টিতে প্রয়োগ করা যায়। রক্তস্রাব বেশী 
হইলে, তাহা বন্ধ করিবার জন্য রক্তাতীসার, রক্তপ্রবাহিকা॥ রক্তার্শ ও অধো- 
গত রক্তপিত্রোক্ত যে কোন ওষধ প্রয়োগ কর! যায়, এ সকল ওষধ কেবল 
রক্তত্রাবরোধক নহে, পরন্ত বক্তশোধক। 

যোনিরোগ। স্ত্রীক্গননেন্দ্িয়ের রোগ বিংশতিপ্রকার | উদাবর্তী, 

বন্ধ্যা, বিপ্লতা, পরিপ্ল,তা, বাতলা, লোহিত্ষয়া, প্রত্রংসিনী, বামিনী, পুত্র, 
পিস্তল, অত্যানন্দা, কর্ণিনী, অচরণা, অতিচরণ।» শ্লেপ্সল1, যণ্ডী, অগ্ডিনী, 
মহতী, সুচিবক্ত1 ও ত্রিদোধিণী । 

, ইহাদের মধ্যে উদাবর্ত। হইতে বাতলা পর্য্যন্ত পাঁচটি বাতজা, লোহিতক্ষয়া 
হইতে পিত্তলা পর্য্যন্ত পাচটি পিশ্তজ, অত্যানন্দা'হইতে প্রেম পর্যন্ত পাচটি 


সত্রীরোগ-চিকিৎসা। ১২১৭ 


কফজ এবং যণ্ডী*হইতেখব্রিদোধিণী পর্য্যন্ত পাঁচটি জ্রিদোষজ। বাতাদিদোব- 
তেদে ইহাদের চিকিৎস। করিবে । 

আহার বিহারাদির অনিয়মে বায়ু; পিত্ত ও শ্ররেম্সা প্রকুপিত হইয়া 
আর্ভবকে *্দুষিত কৰিলে অথবা পিতামাতার নবীজদোষ বা রক্তদোষ হইতে 
আর্তব দুষিত হইলে,যোনিরোগ জন্মে। ফলতঃ যেকারণেই হউকঃআর্তব দূষিত 
হইলে; এই রোগ উৎপন্ন হয়, তবে আহারাদর অনিয়মে রোগ জন্মিলে, তাঘৃশ 
কঠিন হয় না। পরক্ত নিয়মিত আহারবিহারাদির কল্পন। বা সুব্যবস্থা করিলে, 
অনায়াসে এই রোগ সারে । আহারাদির অনিয়মে রোগ জন্মিলে, কোন কোন- 
স্থলে আর্তবছুষ্টির লক্ষণ সম্যক্‌ প্রকাশ না পাইতেও পারে ? কিন্তু পিতামাতার 
বীজর্দোষ বা রক্তদোৌষবশতঃ অথবা বিষাক্তমেহ ও ফিরঙ্গাদিরোগ হইতে যে 
যোনিরোগ জন্মে, তাহা অত্যন্ত কঠিন, যাবৎ রক্তদুষ্টি নিবারিত এবং আর্তব 
সংশোধিত না হম্বঃ তাবৎ রোগ সারে না? পরস্ত পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করে। 
যোনিরোগে সাধারণতঃ সুপথ্যের ও ব্ক্তসংশোধক উধধের ব্যবস্থা করিবে। 
আহারের অনিয়মে রোগ উৎপন্ন হইলে, পুষ্টি ও বলকারক আহারের ব্যবস্থা 
করিবে। বিষাক্তমেহ বা ফিরঙ্গরোগবশতঃ এ রোগ উৎপন্ন হইলে, এবং 
তাহাদের লক্ষণ সম্যক্রূপে প্রবধাশ পাইলে, সেই সেই রোগনাশক ওবধ 
বাবস্থা করিবে, কিন্তু উহাদের বিষের লক্ষণ সম্যক প্রকাশ ন| পাইলে, 
অথচ পরীক্ষারদ্বার আর্তব-দোব প্রমাণিত হইলে, যোনিরোগের বধ প্রয়োগ 
করিবে। যোনিরোগ সাধারণতঃ বাতাধিক, সুতরাং বারু'নাশক ওষধ 
প্রয়োগ করা উচিত। বায়ু-শাস্তিকারক ওষথ অর্থা দ্বত, ককাথ ও বটিকা- 
সেবন, যোনিতে প্রলেপ, কাথ সেচন ও তৈলসিক্ত বস্ত্রথণ্ড বা তুলাধারণ 
প্রভৃতি নানাপ্রকার উধধ প্ররোগ করা যায়; কিন্ত আজকাল যোনিতে 
প্রলেপ, ক্বাথ সেচন ও তৈতলসিক্ত তুলা প্রভৃতি প্রয়োগ কর] হয় না, কেবল- 
মাত্র সেবনের জন্ত কাথ, বটিকা ও দ্বৃত ব্যবস্থা এবং কচিৎ বস্তি-প্রয়োগ 
করা হয়। মেহরোগোক্ত বন্তিযোগের প্রণালীমত ভ্রিফলার কাথঘ্বারা বন্তি- 
প্রয়োগ করিবে। বাতব্যাধিরোগোজ ছাগাদিদ্বৃত, বৃহৎ ছাগাদিত্বত, অমৃত- 
গ্রাশ ঘ্বত এবং বাতনাশক নানাবিধ বটিকা এই রোগে উপকারী । '*এত- 
তীত নষটপৃষপান্তকরস, ফলন্বত' ফলকল্যাণদ্বত বা কুমারকল্রমন্, ব্যবসা. 
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করা যাইতে পারে । প্রয়োজন হইলে, যোনিশুল ধিবারণের জন্য বাতগ্নেম্স- 
নাশক দশমূলকাথ ও যোনিপ্রদাহ বিনাশের জন্ঠ দ্াহরোগোক্ত কোন কাথ 
দ্বারা যোনিপ্রক্ষালনের ব্যবস্থা এবং সেবনের জন্ত প্রদররোগের ম্নিত্তকল্যাণ- 
দ্বত বা বৃহৎ শতাবরীদ্বত ও বটিক প্রভৃতি অবস্থাতেদে প্রয়োগ*করা যায়। 
যোনি স্থানচ্যুত বা বহির্গত হইলে, করলারমূল বাটিয়া যোনিতে প্রলেপ দিবে 
অথবা! দ্বৃত, চর্বি কিন্বা ইন্দুরের বসা মদ্দন করিয়া স্বস্থানে আস্তে আপ্তে 
প্রবেশ করাইবে। 
বন্ধ্যা । গত্তগ্রহণে অক্ষমতাকে বন্ধ্যা কহে। 


নানাকারণে ভ্ত্রীলৌকেরা বন্ধ্যা হইয়! থাকে পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীর আগ্ব 
মিলিত হইলে, গর্তস্শর হয়, যে কোন কারণে তাহার ব্যাথাত ঘটিলে, 
গত্তসঞ্চার হয় না, পুরুষের শুক্রে জীবন্ত কীটাণু বিদ্যমান না থাকিলে এবং 
পুংজননেক্্রিয় যোনিমধ্যে সম্যক্‌ প্রবিষ্ট না হইলে অথবা স্ত্রীদিগের নানা- 
প্রকার পীঁড়াবশতঃ আর্তব দৃবিত হইলে গত্তপঞ্চার হয় না। ইদানীং বিলাস- 
বাসন! পরিতৃপ্তির জন্ত কেহ কেহ যোনিরস্ধে, তুল বা বন্ত্রখণ্ড স্থাপন করিয়। 
মৈথুনে প্রবৃত হয়, সুতরাং তাহাও গন্তপঞ্চার না হওয়ার একটি কারণ। 
চিকিৎসা ৷ অর্তব দূষিত হইয়া 'বন্ধ্যা হইলে, আর্ভবশোধক নষ্ট- 
পুষ্পান্তক রস, ফলদ্বত, ফলকল্যাণদ্বত বা কুমারকল্পদ্রমদ্বত প্রয্মোগ করিবে । 
শ্বেতবেড়েলা, যষ্টিমধু রক্তবেড়েলা, কাকড়াশৃঙ্গী ও নাগেশ্বর, ইহাদের চূর্ণ 
সমভাগে লইয়৷ মিশ্রিত করিবে, এই চূর্ণ ছুগ্ধ, মধু ও ঘ্বতসহ খাইলে, গর্তৃ- 
সঞ্চার হয়। ধাতুক্ষীণা ও দূর্বল! স্ত্রীদিগের পক্ষে এই যোগটি প্রশন্ত। 
আর্তবের জীবাণু দূষিত বা বিনষ্ট হইলে, ইহাদ্বার৷ পুনব্বার তাহারা সুস্থ ও 
বলবান হয়। 


রজোইল্লতা, রজোলোপ, কষ্টরজঃ ও রজোইধিকরোগ | 
মাসে মাসে স্ত্রীদিগের যে রজঃ প্রবর্তিত হয়, তাহা যথোপযুক্ত পরিমাণে 
শ্রাব না হইয়া অল্পপরিমাণে আাব হইলে, তাহাকে অল্পরজঃ কহে, এবং এ 


রজোত্রাব বন্ধ হইলে, তাহাকে রজোলোপ কহে। খতুকালে বা খতুর পূর্বে 
বা'পরে-ক্মত্যন্ত বেদনা বা কষ্টের সহিত রজঃ নির্গত হইলে তাহাকে কষ্টরজঃ 
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কহে। খতুকালে* বা ছুইটি খতুর মধ্যবস্তা সময়ে অধিক পরিমাণে রক্তআব 
হইলে, তাহাকে রজোহধিকরোগ কহে । রজোইল্লতা বা রজোলোপ নানা- 
কারণে হস্স,যোনিমার্গের ও জরায়ুর অবরোধ, জরামুর নানাবিধ পীড়া এবং 
নানারোগে জ্ীদিগের রক্তহীনতা বশতঃ অল্প রজঃ' নির্গত বা রজোলোপ হয়, 
কিন্তু গ্তাবস্থায় যে রজঃ বিলুপ্ত হয়, তাহা রোগ নহে। অত্যধিক পরিশ্রম, 
তলপেটে আঘাত, মলত্যাগকালে সজোরে কুম্ছন, শরীরে বা পদদয়ে ঠাণ্ডা- 
লাগান বা অধিক শৈত্যক্রিরা) গ্নেশ্সিক বিল্লীর ক্ষত এবং রক্তাধিক্য প্রস্ৃতি 
নানা-কারণে অধিক রক্তআব হয়। রক্ত(ধিক্যবশতঃ রজোআব হইবার পূর্বে 
মন্তকে ও কোমরে বেদনা, উত্তাপবোধ, তলপেট ভার, দপদপানি, দাহ, 
শোথ এবং মুখমগলের আরক্তিমভাব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় ) দুর্বলতা - 
বশতঃ অধিক রক্তসাঘ হইলে, নাড়ীক্ষীণ, মুখমশ্ুল রক্তহীন, শ্বাসপ্রশ্বাস 
ক্ষণস্থায়ী অথচ দ্রতবেগে প্রবাহিত হয়, এবং পৃষ্ঠ ও কোমরে বেদনা প্রভৃতি 
লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । বাতপ্রক্কৃতি স্ত্রীর্দিগের রজঃকৃচ্ছুতা হয়ঃ অর্থাৎ 
বাঘু প্রতিলোম বা উন্মার্গগামী হইয়! আর্তবকে আকর্ষণ করিয়া রাখিলে, 
যথোচিত শ্রাব হয় না, তদ্বযতীত সহসা মানসিক উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা, জরা 
মধ্যে রক্তসঞ্চয়, খতুর প্রাক্কালে পুক্টব-সহবাস, কোষ্ঠ-কাঠিন্ত, গাত্রে অধিক 
ঠাগডালাগান ও অধিক শৈত্যক্রিয়৷ প্রভৃতি বিবিধ কারণে রজঃকচ্দ্ুত। বা 
কষ্টরজঃ প্রকাশ পায়”। বূজঃ যথোচিত পরিমাণে নির্গত না হইলে, কটি ও 
বস্তিতে বেদনা! ও গ-ব্যধা প্রভৃতি নান। প্রকার উপসর্গ উপস্থিত হয়, কিন্ত 
রজঃ নির্গত হইতে আরস্ত করিলে এ সকল উপসর্গ কমিতে থাকে। 
রজোইল্পতা, রজোলোপ, ক্উরজঃও রজোইধিক রোগ চিকিৎসা । 
এই সকল পৃথক রোগ নৃহে। প্রদদর, বাধক বা৷ যোনিরোগেও এইরূপ লক্ষণ 
প্রকাশ পায়। রজোহরপতা, রজোলোপ ও কষ্টরজঃ এই তিন অবস্থায় একই 
প্রকার ওষধ প্রয়োগ করিলেই চলে । সাধারণতঃ যোনিরোগোজ্ নষ্টপুষ্পান্তক 
রসকিন্বা। বাতব্যাধি রোগোক্ত চিন্তামণি চতুর্্,খ, যোগেন্দ্ররস, বৃহৎ বাতচিস্তা- 
মণি ও মহাবাতচিস্তাযণি প্রভৃতি বাঁছুনাশক ওষধ জবাফুলের কলি রগড়াইয়। 
তৎসহ কিম্বা কাজি সহ লতাফটক্বীর পাতা ঘ্বতে ভাজিয়া বা ছুর্বাঘাস ৪ 
আতপ সমভাগে বাঁটিয়া খাইলে রজঃভ্রাব হয়। রজঃপ্রবন্তিনী বটী প্রয়োগেও 
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উদদেস্সিদ্ধ হইয়া থাকে । রজোহধিকরোগে প্রদররো গোক্ত পুষ্যাহগণুর্ণ 
চন্দনাদিচুর্ণ, প্রদরারিলৌহ, প্রদরান্তকলৌহ ও অশোকত্বৃত প্রস্ৃতি অবস্থা- 
ভেদে ব্যবস্থা করিবে। . 

যোনিকন্দ । দিবাঁনিদ্রা, অত্যন্ত ক্রোধ, অতিশয় পরিঞ্রম ও অধিক 
মৈথুন করিলে এবং নখ বা দস্তের আধাতাদি লাগিয়া যোনিতে ক্ষত হইলে, 
বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়৷ এই রোগ উত্পাদন করে। ইহা দেখিতে 
ডহুয় বা মাদার ফলের আকুতি ও মিশ্রিত পৃযরক্তের বর্ণেরন্তায় আভাবিশিষ্ট। 
এই রোগে গেরিযাটী, আমের আঠির শাস, বিড্‌ঙ্গ, হরিদ্রা, রসাঞ্জন ও কটুফল 
এই সকলের চূর্ণ সমভাগে মিলিত করিবে; অনস্তর ব্রিফলা অর্থাৎ হরীতকী, 
আমলকী ও.বহেড়াদ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়! সেই ক্কাথজলের সহিত এঁচর্ণ 
অর্ধ তোল! মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা যোনিপ্রক্ষালন করিবে । রক্ত বা আর্তব- 
শোধক যোনিরোগোক্ত একটি দ্বৃত ব্যবস্থা করিলে আরও ভাল হয়। 

প্রদর | মিথ্যা আহার বিহার যেমন অনান্য রোগের কারণ, প্রদ্দর- 
রোগের কারণও তাহাই । বিরুদ্ধ আহার অর্থাৎ মৎস্য, মাংস ও ছুপ্ধাদি একত্র 
তোজন, আহার বিহারাদির অনিয়ম, মগ্তপান, ভুক্্রব্য জীর্ণ, না হইতেই 
পুনর্ধার ভোজন, অজীর্ণ, গর্ভপাত বা গভজ্রাব, অতিরিক্ত পুরুষসংসর্গ- 
সাধ্যাতীত মৈথ,ন, অশ্বাদি যান বহনে বা পদব্রজ্ষে অধিকস্ত্রমণ, . শোক, 
উপবাস প্রভৃতি কারণে ধাতৃক্ষয় এবং তারবহন, আঘাতপ্রপ্তি ও দিবানিস্্র, 
এই সকল কারণে প্রদর রোগ উৎপন্ন হয়। প্রদররোগ চারিগরকার, বাতিক, 
পৈত্তিক, শ্রৈম্সিক ও সান্লিপাতিক। সর্ধপ্রকার প্রদররোগেই অঙ্গ-বেদনার 
সহিত সাব হইয়া থাকে । 

' যেমন প্রমেহার্দি কতকগুলি রোগ পুরুষের শরীরে উৎপন্ন হয়, তদ্রপ 
প্রদ্রাদি কতকগুলি রোগ কেবলমাত্র স্ত্রীিগের শরীবেই উৎপন্ন হুইয়! 
থাকে। প্রন্দর স্ত্রীদিগের একটি কঠিন ও মারাত্মক ব্যাধি। প্রথমাবস্থায় 
অবন্তই এ রোগ ছুশ্চিকিৎস্ত বা মারাত্মক নহে, কিন্তু অধিকাংশস্থলে রমণীগণ 
প্রথম. অবস্থায় লঙ্জ! বশতঃ বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া রোগের বিষয় গোপনকরে 
হুতরাং রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া ক্রমশঃ বন্ধমূল ও মারাত্মক হইয়া পড়ে। 
প্রি রোগে অতিশয় রক্তসীব হইলে? রোদ অত্যন্ত দুর্বলতা, ভ্রম, 
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ৃচ্ছ। ( ইন্দ্রিয়মোহ ), মোহ (মনোমোহ ), তন্তরা, প্রলাপ, পিপাপা, সর্ধাঙ্গে 
দাহ, রক্তহীনতা ও শরীরের পাতা এবং বাতব্যাধির লক্ষণ সকল 
প্রকাশ গাই। 

যোনিষ্বোগ, রঞ্জোহল্পতা ও কষ্টরজঃ প্রভৃতি রোগ যেমন আর্ভব দুষিত 
হইলে, উৎপন্ন হয়, প্রদবরোগও তদ্রপ আর্ততব দোষ হইতে জন্মে, সুতরাং 
যাবৎ প্রদররোগের লক্ষণ ও উপদ্রব সমুহ বিনষ্ট না হয় এবং শুদ্ধার্ভবের লক্ষণ 
প্রকাশ না পাষ, তাবৎ চিকিৎসা কর! কর্তব্য । কারণ রোগ একবার শরীরে 
বদ্ধমূল হইতে পারিলে, অসাধ্য হইয়৷ পড়ে। প্রদররোগের সমস্ত উবধই আর্তভব- 
শোধক, সুতরাং আর্তবশুদ্ধির জন্য স্বতন্ত্র ওষধ প্রয়োগ না করিলেও চলে, 
তবে নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, বক্ষামান আর্তবদৃষ্টিরোগের ইধধ প্রয়োগ 
করিবে । লাল গ্যাদা ফুল ও অশোক ফুল একত্র বাটিয়! সেবন করাইলে 
কিম্বা অশোকছালের রস পান করাইলে, রক্তপ্রদর বিনষ্ট হয়। অত্যধিক 
রক্তআাব হইলে, নিয়ের যোগগুলি অতি ফলপ্রদ। আমলকী, শোধিত- 
রসাগ্রন ও হরীতকীচুর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে এবং আতপচাউলের জলসহ 
গ্রয়োগ করিবে? তত্তিন্ন রসাঞ্জনচুর্ণ_-লাল নটের মূলের রস বা আতপ 
চাউলের জল সহ, যষ্টিমধু ও রসাঞ্জনচর্ণ-_-আতপ চাউলের জলসহ, যজ্ঞডুমুরের 
রূস মধুসহ, বাকছালের রস - মধুসহ এবং কুশমূল-_-আতগচাউলের জলসহ বা 
কেবল মাত্র কুড়চীর'ছালের রস, ইহার ষে কোন একটি বা ছুইটি ছুইবেলা 
সেবন করিতে দিবে । বেদনা ও রক্তআব বন্ধ করিবার জন্য কাঠালগাছের 
শিকড় ভাতের জঙ্গী বা কীজিদ্বারা বাটিয়া খাইতে দিবে। এতত্থযতীত প্রদরের 
রক্তত্রাব বন্ধ করিবার জন্য রক্তাতীসার, রক্তার্শ, রক্তামাশয় ও অধোগত 
রক্তপিত্ত রোগের সমস্ত গধধ প্রয়োগ করা যায়। কুটজাষ্টক ও কুটজাবলেহ 
রক্তপ্রদ্বরে প্রয়োগ করিলে অতিশীঘ্র রক্তত্রাব বন্ধ হয়। এই রোগে পুষ্যান্থগ- 
চর্ণ ও চন্দনাদদিচুর্ণ উৎকৃষ্ট উষধ | ইহা রক্তপ্রদর, শ্বেতপ্রদর, যোনি বা স্ত্রী- 
জননেক্দ্িয়ের ক্ষত এবং ক্লেদযুক্ত ও বেদনাধুক্ত আব নিবারণে অত্যন্ত শক্তি- 
শালী এবং রক্তপিত্ত, রক্তামাশয়, রক্তাতীসার ও রক্তার্শে বিশেষ উপকারী । 
রক্তপ্রদরে বা কলেপযুক্তশ্রাবে ,কিধ্বা বোনিতে জালা ও শ্রাবকালীন অধিক 
বেদনা থাকিলে অথবা 'খতুকালে অধিক বেদনার সহিত বেশী রক্তত্রাব 
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হইলে, দার্ক্যাদি কা, প্রদরান্তকচুর্ণ, অশোককাথ, প্রদরাির লৌহ এবং জর 
না থাকিলে, অশোকদ্বত ব্যবস্থা করিবে। বেশী রক্জজ্রাব না থাকিলে, 
প্রদরাস্তক /লীহ, প্রদরাস্তক রস, পুষ্করলেহ, সিতকল্যাণত্বত বা বৃহ শতাবরী- 
্বত প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়। যোনিরোগোক্ নষটপুষ্পান্তক রস ফলঘ্বত, 
ফলকল্যাণত্বৃত ও কুমারকল্যাণত্বত এ অবস্থায় মহোৌপকারী। 


প্রদরের বর্ধিতাবস্থায় বাতব্যাধির লক্ষণ বা বাতরোগ অর্থাৎ মুচ্ছণ ও 
আক্ষেপ প্রসৃতি উপস্থিত হইতে পারে, এই অবস্থায় বাতরোগোক্ত যুচ্ছণ ও 
আক্ষেপের স্তায় চিকিৎসা করিবে । মুচ্ছণতঙ্গের জন্য নম্য, মর্দনের জন্য তৈল 
এবং সেবনের জন্য বৃহৎ বাতচিস্তামণি প্রত্ৃতি প্রয্োগ করিবে । গ্রৈশ্মিক- 
প্রদরে সাধার”তঃ অত্যধিক রক্তআাব হয়, বেশী রক্তত্রাব হইলে তাহা হইতে 
ক্রমশঃ রুক্তহীনতা, পাও এবং শোথ প্রকাশ পায়, তখন সাধারণ ওঁষধে ক্রিয়া 
করে না,কাজেই লবণ জল বন্ধ করিয়া পর্পটী বা স্বর্ণপর্পটা অবস্থা! ভেদে ব্যবস্থা 
করিবে। শোথ ব্যতীত কেবল পাও বা কামলার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে 
পা ও কাষল। রোগের নায় চিকিৎসা করিবে । দাহ প্রকাশ পাইলে, দাহ- 
রোগোক্ত নানাবিধ যোগ ও মৃচ্ছণ প্রকাশ পাইলে, মৃচ্ছণকোগোক্ত তৈল 
মর্দনের ব্যবস্থা করিবে। 


গিলাবাট। চারি আন! ও গব্যঘ্বত চারি আন একত্র ঘাওয়াইলে, 'বাঁধক- 
বেদনা ও রক্তত্রাব কমে। 


শ্বেতপ্রদর । এই রোগে আর্ডবশুদ্ধিকর উধধ এবং'জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত 


থাকিলে অথবা পৃযমিশ্রিত আ্রাব হইলে, মেহরোগোক্ত বস্তিযোগ প্রয়োগ 
করিবে । ক্ষত থাকিলে, উক্ত বস্তিযোগ প্রয়োগ নিতান্ত কর্তব্য। কিন্তু 
ক্ষত ন৷ থাকিলে অথচ যোনিতে প্রদাহ থাকিলে তক্নিবারণার্থ ভ্রিফলার 
কাথের পিচকারী প্রয়োগ করিলে, প্রদ্দাহ অতিশীঘ্ব প্রশমিত হয়। নিয়ের 
কয়েকটি যোগ শ্বেতগ্রদরে অত্যন্ত উপকারী । রয়নাবৃক্ষের মূলের ছাল চুর্ণ 
করিজ়া! বা জলে বাটিয়া মধুসহ, আমলকীবীজের শীসবাটা ও মধু$ ধাইফুলবাটা 
ও মধু, আমলকীবাটাও মধু এবং কার্পাসরক্ষের মূলবাটা ও মধু? ইহাদের 
একটী বা ছুইটি দুইবেল! সেবন করিতে দিলে শ্বেতগ্রদর বিনষ্ট হয়। এত- 


স্্রীরোগ-চিকিৎসা। ২২২৩ 


দ্যতীত রক্তপ্রদরৌক্ দাঁধ্যাদি কাথ, চন্দনা দিচুর্ণ, পুষ্করলেহ, মধুকাগ্ভবলেহ, 
প্রদরারি লৌহ, প্রদরাস্তক লৌহ, রত্রপ্রভা বটিকা, অশোকত্বত এবং যোনি- 
রোগোক্ত লষ্টপুষ্পান্তক বস, ফললকল্যাণদ্বত ও কুমারকল্দ্রমত্বত প্রভৃতি 
অবস্থাভেকে প্রয়োগ করা যায়। 

বাধক। বাধকরোগাক্রান্তা রমণীর গর্ভসধশর বা সন্তানোৎপত্তি হয় 
না। যোনিরোগ, প্রদর ও বাধক প্রত্থৃতি রোগের কারণ আর্তবহৃষ্টি। আর্তব 
সংশোধিত হইলেই রোগও সারে, শরীরও সুস্থ হয়। বাধক চারিপ্রকার, 
র্তমাত্রী, বনী, অঙ্কুর ও জকুমারক। যে সকল কারণে আর্তব দূষিত হয় এবং 
প্রদরাদি আর্তবছৃষ্টিজনিত রোগ জন্মে, সেই সকল কারণেই আর্তব দৃষিত 
হইয়া! বাধক জন্মে, সন্তানোত্পাদনে বাধা জন্মায় বলিয়া ইহাকে, বাধক বল! 
যায়। আর্ভবছুষ্টির লক্ষণান্থায়ী চারিপ্রকার বাধকের মধ্যে কোন্টি কোন্‌ 
দোষোচুত, তাহা স্থির করিয়! চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে। রক্তমাদ্রী বাধক 
বাতিক লক্ষণান্বিত, ষষ্ঠী বাধক পৈত্তিক লক্ষণমুক্ত, অদ্গুরবাঁপক গ্নৈম্সিক লক্ষণ- 
বিশিষ্ট এবং জলকুমারক বাধক বাতশ্ৈপ্মিক লক্ষণান্বিত। এইরূপ বাতিক ও 
খৈম্মিক বাধকে যোনিরোগোক্ত নষ্টপুপ্পাস্তক রস, পৈত্তিক্ক বাধকে ও শ্নৈম্মিক 
বাধকে প্রদরন্নোগোক্ত প্রদরারি লৌহ এবং বাতিক, পৈত্বিক ও গ্নৈম্মিক 
ত্রিবিধ দোষের প্রকোপ থাকিলে, প্রদররোগোক্ত রতরপ্রতাবটিকা প্রয়োগ 
করিবে । অশোকদ্বত ও কুমারকল্পদ্রমদ্ৃত, সর্বাবস্থায় প্রয়োন্য। কল্যাণ” 
প্ুত ও বৃহৎ শতাবরীদ্বত পৈত্তিক বাধকে অতি উপকারী । 


স্তনরোগ । 

দৃষিত বায়ু, পিত্ত ও শ্নেগ্মা দুগ্ধহীন বা ছুগ্ধবিশিষ্ট স্তনের মাংস ও বুক্তকে 
আশ্রয় করিয়া যে রোগ উত্পাদন করে, তাহাকে স্তনরোগ কহে। স্তনরোগ 
কেবলমাত্র গর্ভিণী ও প্রন্ছতানারীরই হর, বালিকাদিগের হয় না, কারণ 
গর্তিনী ও প্রন্তানারীর স্তনাশ্রিত ধমনীপযূহের মুখ স্বত।বতই বিস্তৃত থাকে 
বলিয়া দৌষসঞ্চরণ করিয়া! রোগ উঠপাদন করে, কিন্তু বালিকাগণের স্তনী-, 
শ্রিত ধমনীর মুখ সদ্ুডিত থাকে বখিয়া দোধ সঞ্চরণ করিয়াও রোগ উৎপাদন" 

৪২ 


১২২৪ আয়ুর্বেদ-শিক্ষা | 


করিতে পারে না, স্ুতর।ং দুগ্ধহীন স্তনশব্দে গর্তির্ীর স্তন এবং ছুষ্ধবিশিষ্ট 
স্তনশবদে প্রন্থতির স্তন বুঝায়। 

স্তনরোগ পাচ প্রকার, বাতিক, পৈত্তিক, শ্রৈগ্মিক, সাহ্িপাতিক ও 
আগন্তজ। এই স্তনরোগকৈ স্তন-বিদ্রধি কহে। ইহাদের লক্ষণ বিদ্রধি- 
রোগোক্ত বাতিক। টপত্িক, শ্শৈপ্সিক, সান্লিপাতিক ও আগন্তজ বিদ্র- 
ধির ন্ায়। 


স্তনরোগ-চিকিৎস। | 


স্তনে স্তন-বিদ্রধি ও নানাবিধ অর্ধ,দ জন্মে, অর্ধদ জন্মিলে, অর্ধা,দ- 
রোগের স্ায় চিকিৎসা করিবে। স্তন-বিদ্রধিনামক স্তনরোগ সচরাচর 
শিশুর স্তন্পানহেতু প্রহ্থতির জন্মিয়া থাকে, ইহার সংস্কৃত নাম স্তন-বিদ্রধি 
এবং চলিতনাম ঠুনকো । এই রোগে স্তন স্ফীত, আরক্তিম, বেদনাবিশিষ্ট, 
উত্তপ্ত ও কঠিন হয়। হহাও ব্রনশোথমধ্যে পরিগণিত। ইংরাঞ্জিতে ইহাকে 
মিক্ধ র্যাব সেস্‌ বলা হয়। শোথ প্রকাশ পাইবাষাত্র যবচুর্ণ, কাচামুগেরচূর্ণ 
ও ময়দা সমভাগে মিশ্রিত করিয়া শোথের উপরে প্রলেপ দ্রিবে। দিবসে 
২৩ বার প্রলেপ দিলেই ৩।৪ দিবগের' মধ্যে শোথ বপিয়। যায়। পাকি- 
বার উপক্রম হইলে, পাকাইবে এবং পাকিলে ফাটিবার ওনধ লাগাইবে, 
অনন্তর ক্ষত প্রকাশ পাইলে, ব্রণরোগের ন্তায় চিকিংসা" করিবে। বিদ্রধি- 
রোগোক্ত কজ্জলীযোগ, শঙঞ্জিনার ছালের বস ও মধুসহ এবং পুনর্ণবাদি ক্কাথ 
প্রয়োগ কন্পা! যায়। স্তনে বেদনা হইলে ধূতুরাপাতা ও আদা সমভাগে 
বাটিরা প্রলেপ দিবে, কিন্বা] রাখালশশার মূল বাটিয়! প্রলেপ দিবে। 
স্তনরোগ হইলে, সময়ে সময়ে ছৃগ্ধ দোহন করিয়! ফেলিবে, নচেৎ রোগিণীর 
অত্যন্ত কষ্ট হয়। 


স্তনরোগে- পথ্যাপখ্য | 


স্তন-বিদ্রধিতে বিদ্রধিরোগের ব| ব্রণশোথের স্ায় এবং স্তনার্ব,দে অর্বদ- 
কোগের ন্যায় পথ্যাপথ্য কল্পনা করিবে । " 


স্্ীরোগ-চিকিৎস|। ১২২৫ 


স্তন্য-দুকি 

তনু দূষিত হইলে, তাহাকে স্তন্ত-ছুষ্টিরোগ কহে। গুরুপাকদ্রব্য ভক্ষণে 
বাঃ পিততও কফ প্রকুপিত হইয়া স্তনছুগ্ধ দূষিত করে। এ দুদিত স্নদগ্ধ 
পান করিলে শিশুদিগের নানা প্রকার রোগ জন্মে। 

বাযুদ্ধারা স্তনছৃগ্ধ দৃধিত হইলে, এ্রদুপ্ধ কষায়রসবিশিষ্ট হয় এবং জলে 
নিঃক্ষেল করিলে লবুহ্প্রযুক্ত ভাপমান থাকে। পিন্তদ্থারা স্তনহ্গ্ধ দূষিত 
হইলে, উহ! কটু ও অক্পরসবিশিষ্ট এবং পীতবর্শ রেখা ুক্ত দৃষ্ট হয়, পরুন্ত জলে 
নিঃক্ষেপ করিলেও পীতবর্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে । 

গ্রশ্সাদ্থার] দূষিত স্তনদৃন্ধ গা ও পাচ্ছল নৃষ্ট হয়, এবং গলে নিঃক্ষেপ 
করিলে, ডুবিয়া বার। 

ছ্িদোবদ্বারা স্তগ্ত দূষিত হইলে, মিলিত ছইটি দোষের প্রকোপ-লক্ষণ 
এবং ভ্রিদোধদ্বার। দৃবিত হইলে, মিলিত তিনটিদোষের প্রকোপ-লক্ষণ মিপি ত- 
তাবে প্রকাশ পায়। 

স্তন্-পরীক্ষা | স্তনহুগ্ধ বিশুদ্ধ কিন। তাহার পবীক্ষ। করিতে হইলে, 
কিঞ্চিৎ দুধ" স্তন হইতে গাপিঘু। পরিষ্কার জলে ফেলিয়া দিবে যদি ছৃগ্ধ 
অবিলম্বে জঙের সহিত মিশ্রিত হয় এবং তত্র মত না! হইরা শুক্ুবর্ণ অথচ 
তরল নৃষ্ট হর, তাহ! হইলে উহ! বিশ্ুন্ধ বণিঘ্। জানিতে পারিবে। এইরূপ 
বিশুদ্ধ স্তপ্ত-পানে শিশুদিগের কোন ঝোগ জন্মে না; সুতরাং শিশুসস্তানের 
কোন রোগ হইলে এবং তাহ! ওষধাদি সেবনে আরোগ্য হইতে বিলম্ব ঘটিলে 
স্তন-দুগ্ধ পরীক্ষা করা সর্বতোতাবে কর্ভব্য। 
্তনাুষ্টি-চিকিৎসা। 

স্তনহগ্ধ শিশুর জীবন-স্বরূপ, সুতরাং তাহা দুষিত হইলে, পান করিয়া 
শিশু অবিলম্বে পীড়িত হয়; তঙ্জন্ত স্তনহুদ্ধ শোধন কর! প্রয়োঙ্গন। স্তনহগ্ধ 
দুষিত হইয়াছে কিনা, মধ্যে মধ্যে তাহা পরীক্ষা করা কর্তব্য। কিন্তু এই- 
সকল অবপ্ত করণীগ্ কার্ষ্ের প্রতি আঞ্কাল কাহারও দৃষ্টি নাই, মানব 
সতত আত্ম-স্থখে রত, তাই শিশুর মৃত্যুসংখ্য! দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 
পুর্বোজ প্রণালী অনুসারে" স্তনছুগ্ধ জলে কেলিয়া পরীক্ষা করিবে বাঁযুর 


১২২৬ আয়ুর্ধেদ-শিক্ষা। 


প্রকোপে দূষিত হইলে, জঅররোগোক্ত দশমূলকাথ; পিত্তের'প্রকোপে দুষিত 
হইলে, গুড়,চ্যাদি কাথ এবং শ্লেশ্মার প্রকোপে দূষিত হইলে, ভার্দযার্দিকাথ 
শিশুর মাতাকে ব| স্তন্তদায়িনী ধাত্রীকে সেবন করিতে দিবে । এইন্অবস্থায় 
তগ্ঠধায়িনীর পথ্যের প্রতি জক্ষতৃষ্টি রাখিবে, কারণ স্তগ্ঠদায়িনী কুখখ্য দেবন 
করিল্সে, শিশুর রোগ কখনই আরোগ্য হয় না। ছূর্বলতা ও ক্ষীণত বশঙঃ 
ব। অন্ত কোন কারণে প্রশ্থুতির স্তনহূগ্ধ হাস পাইলে, শিশুও দিন দিন ছৃব্বল 
ও ক্ষীণ হইতে থাকে, এ অবস্থায় অবিল্বে স্তপ্ত-বর্ধক নানাবিধ মুষ্টিঘোগ 
প্রয়োগ করিবে । 


্তনুষ্টিরোগে--ষব | 
দশমূলকাথ | বাযুদ্বারা স্তনছুগ্ধ দুষিত হওরার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, 


এই কথ প্রন্থতিকে সেবন করাইবে। উহার কিঞ্চিৎ ক্লাথ মপুপহ শিশুকেও 
পান করান ঘার়। বিশ্বকে করিয়। অথব! পরিষ্কার নেকড়ার পলিতা 
কাথে ভিজাইয়। শিশুকে পান করাইবে। বাযুঃ পিত্ত বা প্েম্সা কোন্‌ দোষের 
প্রকোপে স্তন-ছুগ্ধ দুষিত হইয়াছে, তাহা স্থির করিতে না পারিলেও ক্ষতি 
নাই, কারণ দশযূল ত্রিদোষ-নাশক | পক্ষান্তরে স্বন্পপঞ্চমূল বাঘু ও পিশ্তনাশক 
এবং বৃহৎ পঞ্চমূল বারু ও শ্রেক্সানাশক; সুতরাং বায়ু ও পিস্তের প্রকোপে 
দৃধিত হইলে, স্বপ্প-পঞ্চমূলকাথ এবং বাতশ্নেম্মার প্রকোর্রে ছুষিত হইলেঃ 
বৃহ পঞ্চমূল কাথ প্রয়োগ করা বায়। বিশ্বাদি আগ্গ পাঁচটি বৃহৎ ও শালপাণী 
হইতে পীচটি স্বপ্প-পঞ্চমূল। 
দশমূল কাথ। প্রস্ততবিধি ৬৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 
গুড় চ্যাদি কাথ। পিতদ্বারা স্তনদুগ্ধ দুষিত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে, এই ক্াথ প্রস্থতি ও শিশুকে পান করিতে দিবে। 
গুড়ুচ্যারদিকাথ। গুলধ, শতমূল, পল্তা, নিষছাল ও রক্তন্দন; প্রত্যেকে মমভাগে 
« মিলিত ২ তোলা, জল ৬২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। 
ভার্গ্যাদিকাথ। খ্রেন্াছারা স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে, এই ক্াথ শিশু ও 


তাহার স্তন্তদায়িনীকে পান করিতে দ্িবে। 
তাগ্যাপি কাথ। বামনহাঁটী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়, মুখা, চিরতা, কট্‌কী, দেব- 


স্রারোগ-চিকিৎস|। ৯২২৭ 


গারু, বচ, আকনাদি ও আগুইম, প্রত্যেকে সমভাগে যিলিত ২ ভোলা, জল ৩২ ভোলা, 
শেষ ৮ তোলা । 

স্ঁন্যাঘদ্ধক বোৌগ । কার্পাসের ঘূল ও ইচ্ষুমূল সমভাগে লইয়া কীঞ্জির 
বারা বাটিরী ভক্ষণ করিলে, অথবা ভূ'ইকুমড়ার চূর্ণ দগ্ধ ও ইচ্ষুচিনি সহ খাইলে, 
্তগ্দায়িনীর স্তনছুগ্ধ বৃদ্ধি পায়। সহ্‌ হইলে কেবলমাত্র ছুগ্ধ বেশী পরিমাণে 
পান করিলেও চলে। সাধারণতঃ ভূমিকুগ্মাওচুর্ণ ও দুগ্ধ এই যোগটি সর্বদা! 
ব্যবহাধ্য ও অতি উপকারী । ইহা! প্রয়োগ কৰিলে, অন্য যৌগ প্রয়োগের 
গরয়োজন হয় না। 


আর্ভবদুষ্টি, যোনিরোগ, রক্তপ্রদর, শ্বেতপ্রদর ও 
বাধকরোগে-_ওষধ। 


রজোরোধক যোগ । ইহা আর্তবছুষ্টি,। বাধক ও প্রদরে অত্যধিক 
পক্তআ্রাব হইলে, প্রয়েগ করিবে, কিন্ত রক্তবন্ধ হইলে ইহ! আর প্রয়োগ 
করিবে না, েহেতু ইহ! বেশীদিন প্রয়োগ করিলে, রজোলোপ হয়, স্থতরাং 
গভসঞ্চার হইতে পারে না। অন্ুগান-__আতপ চাউলের জল। 

রজোরোধকযোগ। হরীতকী, আমলকী ও ঃসাগ্জন। ইহাদের চু সথভাগে মিলিত 

করিবে ।' মাত্রা-_এক *শানা হউতে ছুই আনা । 

রজঃপ্রবর্তিনী বটী। স্বপ্পরজঃ, রজোলোপ, কষ্টরজঃ এবং বাঁতিক- 
আত্বছুষ্টি ও বাণ্িক রক্তপ্রদরে অল্প রক্তত্রাব হইলে এবং তজ্জন্য যোনিদেশে 
ও তলপেটে বেদনা থাকিলে, এই বটিকা সেবন করিতে দিবে। কিন্তু গ্ভা- 
বস্থায় প্রয়োগ করিবে না। গভাবস্থায়ও খতুবন্ধ হয়, সুতরাং রোগ কিন্বা 
গর্ভসঞ্চারহেতু রজোজ্াব বন্ধ হইয়াছে, অগ্রে তাহা পরীক্ষা করিবে । ইহা 
জরায়ুর উপর ক্রিয়| করে, সুতরাং গর্ভাবস্থায় প্রয়োগ করিলে গর্ভআ্রাব হইতে 
পারে। প্রসববেদনা হইলে অথচ প্রসবে বিলম্ব হইলে, ইহা' প্রয়োগে শী্ব 
সন্তান প্রস্থত হয়। অন্ুপান--লাল জবাফুলের কলিবাটা ও মধু। জলসহ 
গিলিয়াও খাওয়া যায়। |] 


রজঃপ্রবর্তিনী বটা। বিশ্ু্ধ হিং) মুছব্নর ও শুঠচুর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ | বটী১ রতি 


১২২৮ আয়ুর্ববেদ-শিক্ষী । 

বন্তিযেগ। শেতপ্রদরে জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত "ও জ'লাযন্ত্রণা থাকিলে 
এবং এ ক্ষত হইতে পৃথমিশ্রিত স্রাব কিন্বা কেবলমাত্র পু নির্গত হইলে, এই 
বন্তিযোগদ্ধারা জননেন্দ্রিয়ে পিচ.কারী দিবে। ইহাতে ক্ষত ও আন্বাযনত্রণা সগ্যঃ 
প্রশমিত হয়। ক্ষত ও পুত্রাব না থাকিলে, যোনি ও প্রদররোগে প্রদাহ ও 
যোনিশোধনার্থ কেবলমাত্র ত্রিফলার কাথদ্বার] পিচ.কারী দিবে। 

বন্তিযোগ। প্রস্ততবিধি ৯২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব)। 
দার্বব্যাদি কাথ। প্রেম্সিক আর্তবহ্ষ্টি ও প্র্ররোগে এবং অস্থুর- 


বাধকে অধিক রক্তত্রাব হইলে, এই ক্াথ পোগিণীকে প্রত্যহ প্রাতে সেবন 
করিতে দিবে । ইহ। অধিক রক্তরোধক, পরন্ত আত্তবশোধক ও শ্বেতপ্রদরের 
ক্ষত বিনাশক। অন্তান্ত বাধক, আগ্তবহুষ্টি এবং প্রদররোগেও ইহ প্রয়োগ 
করাযাক়। এই ওধধটি বহুপরীক্ষিত ও সব্বদ| ব্যবহার্ধয। অধিক বক্তত্াব 
হইলে, প্রথমতঃ অশোককাথ প্রয়েগ করিবে এবং তাহাতে রক্ত বন্ধ না হইলে, 
ইহ। প্রয়োগ করিবে । 

দার্বব্াপি কাথ। দারুংরিগ্রা, শিশুন্ধ রসাজন, বাসক, মুখা, চিরতা। বেলশু ১ ও রক্ত" 
চন্দন, সমভাগে মিলিত ২ তোল, জল ৩২ তোল, শেব ৮ তোল] । আগ্রেঅন্ান্ত দ্রব্যঘার] 
ক্কাথ করিয়া পশ্চাৎ রসাঞ্জনচ্ণ প্রক্ষেপ দিবে । " 

অশোককাথ | এ্নেশ্সিক আত্তবহুষ্টি ও রক্তপ্রদররোগে' এবং. অন্ুর- 

বাধকে অত্যধিক ব্রক্ত আব হইলে, ইহ! প্রয়োগ করা বায়। ইহ। বক্তরোধক 
স্থতরাং সকল রোগে অধিক রক্তত্রাব হইলে, সন্বাগ্রে ইহা প্রয়োগ্জয। ইহা 
প্রয়োগে রক্তত্রাব বন্ধ ন! হইলে, দার্কযাদি কাথ প্রয়োগ করিবে । 

অশোকক্কাথ। অশোকগাল ২ তোল।, জল ৬৪ ক্কোলা, ছুদ্ধ ১৬ তোল।, একত্র জ্বাল দিয়া 
হুপ্ধীবশেষ থাকিতে নামাইনা ছাকিয়! লইবে | অত্যবিক রক্তস্বাবে কেহ কেহ ছাগছুষ্ধদারা 
ছাল দিয়া রসাপ্রনচূর্ণ প্রক্ষেণ দিয়া থাকেন। আধার কেহ কেহছুপ্ধ৮ তোলা ও জল 
২৪ ভোলা দিয়! আল দেওয়ার ব্যবস্থাও পিন] খাকেন। এই পিয়মে কাখ করিতে হইলে, 


৮ তোলা থাকিতে নামাইতে হয়। 
অনন্তাদি কাথ। বাতিক ও পৈত্তিক আর্তবছুষ্টি এবং প্রদররোগে 


ও রক্তমাত্রী এবং বীবাঁধকে অল্প আজাব হইলে, আর্তবশুদ্ধির জন্ত। বিশেবতঃ 
৩ গু ০ 
বাতিক, পৈত্তিক ও গ্সৈশ্মিক যোনিরোগে বোনি ও,রঙ্গোশুদ্ধির নিমিত্ত ইহা 


স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা । ১২২৯ 


প্রয়োগ করিবে।" বেশী রক্তআাব না হইলে অথচ যোনিরোগ ও আর্ডবদৃষ্টি 
থাকিলে, বিশেষতঃ শ্বেতপ্রদরে ইহা অত্যন্ত উপকারী । স্বর্গীয় গঙ্গা প্রসাদ পেন 
& অবস্থয়ঃ ইহা প্রয়োগ করিতেন। আর্তবশুদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, 
কাথ লেবনবন্ধ করিবে । 
অনস্তাদি কাথ। অনন্মূল, শ্যাথালতা, দষ্টিমপু ও বামনহাটা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, 
জল ৩২ তোল।, শেষ ৮ তোল!। 
চন্দনা চর্ণ | বাতিক, পৈত্তিক ও সান্লিপাতিক প্রদরে বিশেষতঃ 


শ্ৈশ্মিকপ্রদরে, রজোহধিকরোগে ও জলকুমারক বাধকে অত্যধিক আব নিবা- 
রণার্থ ইহা প্রয়োগ করিবে । ইহা বেষন আ্রীবরোধক, তেমনি গাত্রদাহ এবং 
যোনি-প্রদাহ নিবারক ও আর্ডভবশোধক | ইহা! শ্বেতপ্রদরে খেনিক্ষত এবং 
ক্লেদ ও পৃযরক্ত শ্রাবে প্রয়োগ করা যায়। রক্তাতীদারে, রক্তপিত্তে ও রক্তার্শে 
অত্যধিক রক্তআবনিবারণে ইহার শক্তি অসাধারণ । অশোকক্কাথ ও দার্ব্যাদি- 
কাথে রক্তস্রাব বন্ধ না হইলে, ইহ] প্রবোজ্য। অবস্থাতেদে অনুপান কল্পন! 
করিবে। রুক্তত্রাব নিবারণের জন্ত ডালিমপাতার রস, কুকৃশিম বা কুকুর- 
শৌকার রস»কুড়চী ছালের বস বু] রুক্তনটের মূলের ব্লসসহ প্ররোজ্য। সাধা- 
বণ অন্ুপান--আতপত'গুলের জল বা শীতল জল। 

চন্দনাদিচূর্ণ। রক্তচন্দন, জটামাংসী, লোধ, বেণারমূল, পন্মকেশর, নাগেশ্বর, বেলশু ঠ, 
নাগরমুখা, চিনি, বালা, আকনদি, ইদ্্রষব, কুড়টীরছাল, শু ঠ, আতইব, ধাইফুল, রসাঞ্জন, 
আমের আঠীর শা, জামের আঠার শাস, মৌচরস, নীলোৎপল, বরাহক্রান্ত|। ছোটএলাচি ও 
দাড়িমের খোসা ; ইহাদের প্রতোকের চূর্ণ মমভাগ | নাত্রা- চারি আনা। 

পুষ্যানুগচূর্ণ ॥ ইহাঁও চন্দনাদি চু্ণের ন্যায় প্রবল রক্তরোধক। 

চন্দনাদি চুর্ণ যে যে অবস্থায় প্রয্মোগ করা যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় 
প্রয়োজ্য, বিশেষতঃ অত্যধিক রক্তত্রাবহেতু হৃদ্রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, 
ইহ! সমধিক উপকারী। শ্বেতপ্রদরে যোনিতে ক্ষত হইলে এবং সেই ক্ষত 
হইতে পৃয বা ক্লেদযুক্ত আাব হইলে, প্রয়োগ করিবে। ইহা আর্তভবশোধক। 
অন্থপান__চন্দনাদিমুর্ণের ন্যায় । 


পুব্যান্ুগচূর্ণ। আকনাদি। জামে আঠীর শা, আমের আঠীর শাল, পাথরকুচি, 
রগাঞ্জন, অন্ষ্ঠা ( ইহার -শরভাবে আকনাদি বা অশোকছাল প্রয়োগ করা যায়), মোচেস। 


১২৩০ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা | 


বরাহক্রান্তা, পদ্পকেশর, কুুষ, আতইব, মুখা? বেলশ্ট ঠ লো; গেরিরাঁটী, কট্ফল, মরিচ, 
শুঠ, কিস্মিস্‌, রক্তচন্দন, শোণাছাল, উন্্রমব, অনভ্তযূল, ধাইফুল, যষ্টমধু ও অঙ্গু নছাল, 
প্রতোকে সমভাগ। মাত্রা-_চারি আনা। 
পুক্করলেহ। রক্তপ্রদর, বাধক ও আর্ডবছুষ্টিরোগে অলোক কাখ, 
দার্বযার্দিকাথ, চন্দনাদিচুর্ণ বা পুব্যান্গগণূর্ণ প্রয়োগদ্ধারা প্রবল রক্তআব বন্ধ 
হইলে এবং & অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্ত থাকিলে, বিশেষতঃ ধাতুক্ষযের লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে, ইহ! অমুতের ন্যায় উপকারী । অন্তান্ত অবস্থার ও আর্তব- 
শুদ্ধির জন্ প্রয়োগ কর! যার | অন্ুপান-_ছুগ্ধ ও মধু। 
পুষ্করলেহ। রসাগ্রন, বংশলেচন, কাকড়া শৃঙ্গী, চিতানূল, ঘষ্টিমধু; ধনে, তালীশপঞ্র, 
খয়ের,জীরা, কৃঝ্ণজীরা, তেউডী, বেড়েলা, দস্তীমূল ও "ঠ, পিপুল, মরিচ ইহাদের প্রত্যেকে 
৪ তোলা, উৎকৃষ্ট মধু ৩২ তোলা এবং মরিত্রী, লবঙ্জ, কাকলা, কিস্নিস্‌, দারুচিনি, তেজ- 
পত্র, এলাচি, নাগেশ্বর, পিগুথেধুর, ইঠদের প্রহোকের ২ ভোলা; সমগ্ত একত্র করিয়া খুত- 
ভাণ্ডে রাখিবে। মধু উৎকৃষ্ট না হলে, কিছুদিন পরে গচিরা যার। 
প্রদরান্তক লৌহ । ইহা রক্তপ্রদর, শ্বেত প্রদ, নীলবর্ণ আব, পীঁত- 


বর্ণ আব, ক্লেদ ব! পৃযরক্ত শ্রাব, যোনি প্রদাহ, তুকালীন বেদন।,ও কুক্ষিশূল 
প্রভৃতি থাকিলে, প্রয়োগ করা বায়। সাধারণতঃ বাতিক, পৈত্তিক ও প্নৈশ্মিক 
সর্ধাবস্থায়ই উপকারী । পরন্ধ ইহা অত্যন্ত পুষ্টি ও বলকারক। ' অন্কুপান_ 
চন্দনাদি চুর্ণেরস্তায়। 

প্রদরান্তক লৌহ। লৌ$ তা়ভশ্ব, বিশ্বন্ধ হরিতাল, নঙ্গ, অদ্র, কড়িভম্ব। শাঠ, 
পিপুল, মরিচ, চিতামুল, বিড়ঙ্গ* বিট, পৈদ্ধব, করকচ, সাগ্ার। সচ্ললবণ, চৈ, পিপুল, 
শঙ্বভন্ম, বচ, ধনে, কুদ্ু, শঠী,মাকনাদি, দেবদারূ, এল[চি ও বিস্তারক বী; ইহাদের প্রতো- 
কের চূর্ণ সমভাগ, জলে নর্দন। বটী৬ রতি । 


প্রদরারি লৌহ। ইহার প্রয়োগপ্রণালী চন্দনাদি চর্ণের স্তায়। চন্দ- 

নাদি চূর্ণ বা পুষ্যান্ুগ চূর্ণ প্রয়োগে উপকার না হইলে, ইহা প্রযোজ্য | ইহাতে 

লৌহ ও অন্ধ আছে বলিম্না কাথ ও চূর্ণ অপেক্ষা সমধিক উপকারী । 

প্রবল রক্তআাব বন্ধ করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয় । অন্রপান _চন্দনাদি- 
রবের স্টায়। ৮. 

'শ্ররারি লৌহ | কুডুচীর ছাল ১২/* সের, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ, করিরা ১৬ সের থাফিতে 


স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা। ১২৩১ 


নানাইবে। এই কাঞ্চছাকিয়ী গাক করিতে থাকিবে এবং গাঢ় হইয়া আদিলে, পাত্র 
নামাইরা উহ্থাতে বরাহক্রান্তা, মোচরপ, আকনাি, বেলশু ঠ, মুখ|, ধাইফুল, আতইষ 
এবং অভ্রও লৌহ প্রত্যেকের চরণ ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত করিবে | মাত্রা 
অদ্গতোলা | ॥ 

নষটপুষ্পান্তক রস । বাতিক ও শ্সৈম্মিক আত্বছু্টি, বাধক ও প্রদর 
রোগে ইহা মহোঁপকারী। পৈত্তিক রজোছুষ্টি, বাধক এবং প্রদরে বিশেষতঃ 
সার্লিপাতিক প্রদরে উপকারী । যেকোন কারণে আর্তব দুষিত হইলে ইহ। 
প্রয়োগ কর! যান । সর্বপ্রকার ঘোনিরোগে বিশেষতঃ যোনিশ্র, খতুকালে- 
শল এবং যোনি হইতে নানাবিধ ক্রেদ নির্গত হইলে, ইহ! প্রয়োগে শীন্র রোগ 
বিনষ্ট হয়। অন্ুপান-আতপচাউলের জল । 

নষ্টপুষ্পাপ্তকরস। পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকের ৮ তোলা লইয়া কজ্জ্লী করিবে, অনন্তর 

শৌহ, বঙ্গ, সোহাগার খৈ, রৌপা, অভ্র ও তামভস্ম, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা উহার 
সহিত মিশঅিত করিয়। গুলপ, জিফলা, পস্তীমূল, শেফালিকাপাতা, কণ্টকারী, দেবদার। 
মৈদ্ধবলবণ, কুড, বৃহতী, ফাকমাচী, তগরপাছুকা, তালীশপত্র, বেতাগ্র, গোক্ষুর, বাঁসক- 
ছাল ও বেড়েলা । উহাদের রম বা ক্কাথদ্বারা পৃথক পৃন্থ তিনবার করিয়! ভাবনা দিবে! 
তৎপর জীবস্তীঃ ব্টমপুং দণ্তামুল, লবঙ্গ, বংশলোচন, রাস্তা  গোক্ষুর ; উঠাদের প্রতোকের 
চণ এক্ঠীতোলা কির] উহার সহিত মিএিত কারয়া পুনব্বার জমস্তীগাতার £সগ্গারা মর্দন 
করিয়া লইবে। বটী ৩রতি। 

প্রদরাস্তক রন । বাতিক, পৈত্তিক, শ্নেম্মিক ওসান্লিপাতিক প্রদরে 
এই উঁষধধ প্রয়োগ করা যায়। প্রদরের সহিত ঘৃস্থুসে জর ও দাহ 
গ্রস্থৃতি উপসর্গ থাকিলে, ইহাতে বেশ উপকার হয়। অন্থপান-_বঞ্জডুযুরের 
বস মধু । 

প্রদরাস্তকরস। পারদ, গন্ধক। বঙ্গ। রূপ।। ব্পর গু কড়িভম্ম প্রত্যেকে অদ্ধতোল! এবং 

লৌহ তিন তোলা, ঘ্বতক্মারীরসে একপিন মর্দন করিবে) বটী২রতি। 

চক্দ্রাংশুরস 1 যেকোন প্রকার জরাঘু দোষঃ বাধক, যোনিরোগঃ 
যোনিশুল, যোনিকটু, খোনিবিক্ষেপ, শ্বেতপ্রদর ও রুক্তপ্রদ্নরে ইহ প্রয়োগ 
করা যায়। ইহ! লাল জবাফুল অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিলে কষ্টরজঃ ও 
বল্পরজঃ প্রভৃতি রোগে রক্ততরাব হয়। সাধারণ অনুপান--জীরার 'কাথ। 
কৃতিকারোগেও ইহা প্রয়োগে উপকার হয়। 

৪২ 


১২৩২ আতু্বদ-শিক্ষা। 

চন্্রাংশ্ঠরম। পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ ও বঙ্গ প্রতোকে সমন্ভাগ, খৃতকুষারীর রসে 
মর্দন। বটা ২ রতি। 

অশোকঘুত । ইহা রক্তপ্রদরে সমধিক উপকারী। অত্যধিক*রক্তজব 

হইলে, ইহ প্রয়োগে প্রবল রক্তঅব বন্ধ হয়, তবে আাবের প্রথম অবস্থায় 
অশো কক্কাথ, পুষ্যান্তগচর্ণ ব! প্রদরারিলৌহ প্রস্থতি প্রয়োগ করিয়। রোগ একটু 
পুরাতন হইলে, প্রয়োগ করা উচিত। দ্বৃ প্রথম অবস্থার ওউষধ নহে এবং 
জ্বর বা উদরাময়ন্বক্েও প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। ইহাই দ্বৃত প্রয়োগের 
সাধারণ নিয়ম, তবে অশোকঘ্বত মন্দাগ্রিতেও প্রয়োগ কর। চলে । রক্তস্রাব বন্ধ 
করিয়। রোগিণীর দেহ সুস্থ করিতে ইহার শক্তি অসাধারণ । শ্বেত নীলঃ 
কষ ও পীতবর্ের আব হইলে, তাহাতেও উপকারী । শ্রাবকালীন বেদনা, 
কুক্ষিবেদনা, যোনিশল, কুশতা, পাগ্তা, রক্তহানতা, মন্দাগ্ি, অরুচি ও 
কামল! প্রভৃতি প্রদরের বিবিধ উপসর্গ ইহা প্রয়োগে বিনষ্ট হয়। ফলতঃ 
অতিশয় আব, দূবিত আব ও বেদনামুক্ত নানাপ্রকার আ্রাবে ইহা উপকারী। 
কেহ কেহ খতুবন্ধ হইলে খতুআাবের জন্য ইহা ব্যবস্থা করেন, কিন্তু রজো- 
নিংপারণ করিবার শক্তি অশোক ঘ্বতের নাই। ইহা' পুষ্টি ও ব্লকর। 

অশোকখুত। গবাধুত /8 সের | বখাবধি মুচ্ছাপাক করিবে কাখাজজব্য-অশোক- 
যুলর ছাল /২ তের, জল ১৬ সের, শেন /৪ পেরী। জীর। /২ সের, জল ১৬ সের, শেম /৪ 
সের। ৩গুল জল /৪ সেঃ ( একসেব্র গা শুপচ।উল ঝুঁটিয়া চারি সেক্ জলে তিজাইরা রাখিলে 
তওুল জল প্রস্তুত হয়) ছা।গহ্গ/8 সের ও কেওুযোর রস /৪ সের। কৃষ্কদ্রখ্য--জীরকঃ 
ধষভক, যেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, ঝি, বুদ্ধি, মুগাণী যানাণী, জীবন্তী, 
যষ্টিঘধু, পিয়ালবীজ, পরূবফল, রসাগ্ীন, বঈনদুং ণোকধুলের ছল, কিস্খিস্‌, শওযুলী ও 
লাল নটের শিকড়, ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা । পাকান্তে শীতল হইলে, ইচ্গুচিনি এক 
পের মিশাইবে | চিনি মিশ্রিত না করিলেও কোন ক্ষতি নাই। ভ্রক্ষণ করিবার সময় চিংশ 
মিশ্রিত করিলেই চলে । 

ফলকল্যাণঘ্বত | বন্ধ্যা ও মুওবৎসা, সন্দপ্রক্কার জরাঘুবিকৃতি, আগ 

ছষ্টি, বাধক, প্রদর, গভত্রীব, গর্ভপাত ও যোনিরোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়। 
যোনি হইতে অতি শ্রাব বা ক্লেদযুক্ত শ্রাব, বোনিশুল্ল, কটিশুল ও রক্তহীনতা 
প্রভৃতি অবস্থায় ইহা মহোপকারী। যে সকল নারীর গর্ভআাব বা গর্তপাত হয় 
বকিম্বামৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় বাসস্থান ভূমিষ্ঠ হইবামান্রই প্রাণত্যাগ করে অথবা 


স্ীরোগ-চিকিৎসা । ১২৩৩ 


বেশী দিন পাচে ন। সকিন্ব। ফর ও ছুর্দল সন্তান গন্মে, তাহাদের পক্ষে এই 
দ্বৃত অমৃতবৎ উপকারী । ইহা যথারীতি সেবন করিলে, কণ্ঠার পরিবর্তে 
পৃত্রসস্তানক্জূন্ম। অন্থুপান--উব্ দুগ্ধ । 


ফলকল্যাপম্ৃত। গব্যছৃনত /8 সের | যথাবিধি মুচ্ছণপাক করিবে । জীবিতবৎসা 
অথচ একবরা গাভীর দুগ্ধ হইতে প্রস্তত ঘৃত লগ্ুয়ার বিধান। শতমুলীররদ ১৬ সের, হুপ্ধ- 
১ সের। ককত্রব্য-_মঞ্জিষ্ঠা, ঘষ্টিমধু, কুড়। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিনি, বেড়েলার 
মূল মেদ, ক্গীরবিদারী, ক্ষীরকাকোলী, অশ্বগন্ধীমুল, যমানী, হবিজ, দারুহরিজা, হিং, 
কট.কী, নীলোত্পল, কুমুদ, ত্রাঙ্গা, কাকোলী, চন্দন ও রক্তচন্দন; উহাদের প্রতোকের 
২ভোল! গ্রহণপূর্ধন বথাবিপি ঘ্বৃত পক করিয়া ছাকিয়া লইবে।__মাজা অদ্দতোলা 
হষ্টতে এক তোলা । 


বৃহৎ শত।বরীপ্রত | বাতিক ও পৈতিক আর্ভবছুষ্টি, প্রদর, বাধক ও 


যোনিরোগে ইহা প্রয়োগ করিবে । অন্থপান -গরমতুধ । 


পুহৎ শতাবরীপুত | গব্যধূত / পের । দথাবিশি মুচ্ছ1পাক করিবে। শতমুলী রস 
/৪ সের, দুগ্ধ /৮ মের । কক্কদ্রবা_জীবক্ক, পণভক, মের, যহাগেদ, কাঁকোলী, ক্ষীর- 
কাকোলী, মুগাণী, মাবাণী, ঘষ্টমধু, পদক, রক্তচন্দন, গোক্ষুর, শৃকশিক্ষীঃ বেডেলা, 
গ্োরক্ষচাকুলে, শনলপাণী, চাকুলে? ভূইকুনড়া, অনস্তযুল” শ্টামালতা, চিনি ও গান্তারীফল 
ইহাদের প্রতোকের ২ ভালা। বথাবিপি পাক করিয়া ছাকিয়া লইবে | মারা-মদ্রতোলা 
হইতে ১ তোল! : 


সিতকল্যাণঘত | বৃহৎ শতাববীদ্বত ঘে যে অবস্থায় প্রয়ো্জা, উহাও 


সেই সেই অবস্থাক প্রযোজ্য । উহ! প্রয়োগে বন্ধ] ন্ী গর্কুবতী হম্ব এবং ঘোনি- 
রোগ, প্রদর ও বাধক প্রত্ৃতি আরোগ্য হইয়া থাকে । মস্থপান -উদ্চ দুগ্ধ । 


সিতকল্যাণঘৃত 1 গব্যঘৃত /8 তের। মুচ্ছাপক করিবে । গবাদদ্ধ ১৬ সের | কল্ক- 
জব্য-_কুমুদপুষ্প, পদ্ক্ধা্ঠ, বেণারমূল। গম শালিতগুলঃ € দাঁদখানি বা আমন ত$ুল) 
মুগাণী, মাধাণী, ক্ষীরকাকোলী, গান্বারীফল, যষ্টিমধুং বেড়েলার মূল, গোরক্ষচাকুলের মূল, 
নীলোৎপল বা নীলশু দি, তালের মাথী, ভূইকুমড়া, শতমূলী, শালপাণী. জীরা, হ্রীত কী, 
আমলকী, বহেড়া, কাকুড়বীজ ও কীচাকলা , ইহাদের প্রতোকের ৪ তোলা এবং পাকার্থ 
জল ১৬ মের। বথাবিধি ঘ্ৃতপাক করিয়া ছাকিয়া লইবে | মাত্রা__অদ্দতোলা, হইতে 
১ এক তোলা । 


কৃমারকল্পদ্রমদ্ুত | ইহা সর্ধপ্রকার স্্রীরোগের মহৌষধ “রী 


১২৩৪ আয়ুর্বেবদ-শিক্ষা | 


বোগোক্ত দ্বতের মধ্যে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ । আর্ভবছৃষ্টিজনিত বন্ধ্যা, জন্মবন্ধণা, 
বাতিক, পৈত্তিক ও শ্রৈম্মিক প্রভৃতি সর্বপ্রকার আর্তবহুষ্টি, যোনিরোগ, প্রদর 
ও বাধক একটু পুরাতন হইলে উহা প্ররোগ করা যায়। যে সকন্জ স্ত্রীলোকের 
খতু-্রাব বন্ধ থাকে বা 'অল্প পরিমাণে আব হয়, কিন্বা বেদম বা কষ্টের 
সহিত আঁব হয়, তাহাদের পক্ষে মহোপকারী। বেশী আব হইলে, যেষন 
অশোক ঘ্বত প্রয়োজ্য, তব্রপ অল্প শ্রাবে ইহা প্রয়োজা ' বাহাদের গবুপাত 
বা আব হয় অথব। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই মারা ঘা কিন্বা দীর্ঘগীবী হয় ন| 
অথবা অন্যান্ত উধধ প্রয়োগেও যাহাঁদের এসকল অবস্থার প্রতীকার হয় না, 
তাহাদ্দিগের পক্ষে ইহা অমুতের শ্ঠায় উপকারী। ইহা গশ্ঠাবস্থার়ও প্রয়োগ 
করা যায় ।, অন্ুপান--উষ্ণ ছাগছুপ্ধ ব1 গব্যছুগ্ধ। 


কুমারকল্পদ্রমঘবত | গবাত্বত /৮ সের। যথাবিধি মুচ্ছর্পাক করিবে। কাথ্যপ্ববা-_ 
ছাগমাংস /৬* সের ও দশমূল সমভাগে মিলিত /৬'* সের, জল একশত সের, শেস- 
পঁচিশ সের । গোদ্প্ধ /৮ সের, শতমুলীররস /৮ পের | কক্তদ্রব্য-কুডঢ় শী, মেদ, মহা- 
মেদ, জীবক, খাফাভক, প্রিয়ঙ্গু, হরীভকী, আমলকী, বহেড1, দেবদারু, তেজপাতা, এলাচি, 
শতমুলী, গাস্তারীফল, যষ্টিমধু,ক্ষারকাঁকোলী, মুখ।, নীলম দি, জীবন্তী, রক্তচন্দন, কাকলী, 
শ্টামালতা, অনস্তমূল, শ্বেতবেড়েলা, শরপুত্থা, ভঁমিকুদ্মাণ্ড ও কৃষ্ণবর্ণ ভূষিকুন্বা্ড, মগ্ঠিঠা, 
চাকুলে, শালপাণী, নীগেশর, দাকহরিভা? রেএক, লতাঁফট কী, শখপুষ্পী; নীলবৃক্ষের মূল, 
বচ, অগুরু, দারুচিনি, লবঙ্গ ও কুদ্কুম ঃ উভাদের প্রতোকের ২ তোলা; পাকান্তে ছাকিবে 
এবং শীতল হইলে, কজ্জলী ৪ তোলা ও অন্রং তোল! প্রঙ্ষেপ দিবে। মাত্রা-অর্দতোলা 
হইতে এক তোল!। 


প্রদর, বাধক ও যোনিরোগে_ পথ্যাপথ্য । 


প্রদরে বেশী রক্তত্রাব হইলে, পদব্রজে বা যানবাহনে ভ্রমণ একবারে 
পরিত্যাজ্য । রোগিনীকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিতে দিবে । পুরাতন শালিতগুলের 
অন্র, যর, মুগ, ছোলা ও অড়হর দাঁইল, মাগুর, ছোট রুই, চেঙ্গ ও বেলে- 
মাছের ঝোল, ত্বতে সণতলান পটোল, মান, কাঁচকলা, বেগুণ, খোড়, মোচা, 
চালুকুমড়া ও মূল! প্রভৃতির ব্যপ্তন, মেষ, ছাগল ও কুক্‌ড়। প্রভাতর মাংস, 
.উচ্ছে। করলা॥ বেতাগ্র, হিঞ্চে ও পল্ত।গ্রত্ৃতির শুক্ত উপকারী । হুপ্ধ সহমত 
দ্রিবে। জর থাকিলে খৈর মণ্ড ও ছুগ্ধ বা ছুধবা্ি পথ্য দিবে। ম্বান সহ- 


জ্রীরোগ-চিকিৎসা। ১২৩৫ 


মত। ভ্রমণ, মৈথুন, রৌদ্র বা অগ্নির তাপ, এবং মাষকলাই, তিল, দধি, সর্প, 
বসোন, অগ্দ্রব্য ও বেশী লবণ তক্ষণ ; এই সকল সর্বাথা পরিত্যাজা। 


গর্ভিণীরোগ-চিকিৎসা । 


স্্ীপুরুষের মিলনেই স্থষ্টি_শ্বী-পুরুষ লইয়াই জীবজগত্। ভ্ত্রীপুরুষ- 

বাভীত হৃষ্টিকার্্য চলিতে বা] বিশ্বব্ক্গাণ্ড থাকিতে পারে না। জীবজন্তর তে! 
কথাই নাই, উদ্ভিদের উত্গণ্ডিও দ্্ী-পুরুধ-মিলন সাপেক্ষ। স্থজন-কার্ষ্ে 
পুরুঘ জনক ও ন্ত্রী জননী। 

যৌবন | যৌবনে মানবের অক্সপ্রত্যঙ্গ সাধারণতঃ *হষ্টপুষ্ট, বন্ধিত 
এবং মানসিক বৃত্তিসণুহ প্্তিপ্রাপ্ত ও তৎসঙ্গে কামেচ্ছা স্বভাবতই বলবতী 
হইরা থাকে । পুরুষের নানাস্তীনে লোম উদগত হয়, কিন্তু স্ত্রীলোকের 
স্তনোদগম, যোনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং ধোনি ও বস্তিদেশে লোম উদগত হয়, পরক্ত 
গুন ক্রমশঃ গীনোন্নত হইতে থাকে । বালিকা যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, 
বালিকা-নুলতম্বতাব এবং পুরুধের সংস্রব ত্যাগ করে ও লঙ্জাশীলা হয়। 

খাতু বা স্্রীধন্মী। প্রথম রজোআাবকে, খহুদর্শন ৰা পুষ্পদর্শন কহে। 
রজঃ, আর্তব, পুপ্ণ ও খতু একার্বোধক | এই রূজগঃ জরায়কোধ হইতে 
নির্গত হর়। 

প্রথম খাতুদর্শনের কাল । দেশ, কাল ও শরীরাবয়বের তারতম্য- 
বশতঃ খতুদর্শনের সময়ের তারতম্য ঘটিয়া থাকে । শীত প্রধান দেশ অপেক্ষা 
শ্রীন্মপ্রধান দেশের ভ্্রীদিগের অল্প বয়সে প্রথম খডুদর্শন হয়। এতদেশের 
বালিকাগণের প্রায় ১১ হইতে ১৪ বৎসরের মধ্যে খু প্রকাশ পায়। তোগ- 
বিলাসিনী বালিকাদিগের কিন্বা বলিষ্ঠা ও স্থুলকায়াগণের ইহা! অপেক্ষাও 
অল্প বয়সে খতুপ্রকাশ পায়। এতদপেক্ষা গ্রীক্মপ্রধান দেশে আরও অল্প বয়সে 
এবং শীতপ্রধান দেশে অধিক বিলম্বে খতুপ্রকাশ পাইয়া থাকে । প্রথম রজঃ 
প্রবন্তিত হইবার পর প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিমাসে একবার 
করিয়া আব হয় ও,তাহার পর বন্ধ হইয়া যায়। মাসিক খতুর* প্রারস্তে 


১২৩৬ আয়ুর্ধেদ-শিক্ষা | 


বস্তিদেশে ভারবে।ধ ও রতিসন্তোগেচ্ছা বলবতী হয়।' কিন্তু কাহারও বা 
খতুর সময় কোন প্রকার অস্থখই বোধ হয় না এবং কাহারও বা কমবেশী 
যন্ত্রণা হইয়া থাকে । সাধারণতঃ ২০। ২১ দিন হইতে ২৭। ২৮ দিনপ্অস্তর 
খতুত্রাব হয়। এই আর্তব ওৎশুক্রদ্বার! গর্ভসঞ্চার হয়। গর্ভাবস্থায় তাৰ হয়- 
না, কারণ আর্ভববাহিনী নাড়া গর্বুহ্থারা আবৃত থাকে। খতুদর্শনের দিন 
হইতে ক্রমাগত যোলদিল পর্যন্ত জরায় বা গর্ভাশয়ের মুখ বিস্তৃত থাকে এবং 
এ সময়ের মধ্যেই গর্তৃপরধশার হয়, কিন্তু যোল দিন পরে জরায়ুর মুখ সঙ্কুচিত 
হইয়া যায় বলির তৎ্কাঁলে মৈথুন করিলেও গর্ভুসঞ্চার হয় না। 

গর্ভস্ার ও তজ্জনিত উপসর্গ । যেমন দিবাভাগে পর্ন প্রশ্ষুটিত 
হয় এবং দিবা অবসানে অর্থাৎ সন্ধ্যা হইলে, আবার মুদিত হয়, তদ্রুপ খাতু- 
দর্শনের প্রথম দিবস হইতে সোলদিবস পর্যান্ত জরায় অর্থাৎ গর্ভাশয়ের মুখ 
বিস্তৃত থাকে ও তত্পরে আবার সঙ্কুচিত হয়। সুতরাং & যোলদিবস পর্য্যন্ত 
গর্ডাধানের সময় ৷ পুরুষেরও শুক্র স্মলিত হইয়া! গর্ভাশয়ের মুখে পতিত হইলে, 
আর্তবের সহিত মিলিত হইয়া গন্তসগ্গার হয়। গন্ঠপ্শর হইলে খতুজাব- 
বন্ধ, বিনাশ্রমে শাস্তিবোদঃ উরুদেশের অবসন্নতা, পিপাপা এবং শরীরের 
প্রানি ও যোনিক্ফুরিত হওয়া, এই সকল লক্ষন প্রকাশ পাইয়। থাকে। অনন্তর 
ক্রমশঃ স্তনাগ্রতাগের রঝ্ুবর্ণতা, অক্ষিপল্লবপ্ধয়ের নিমীলন, স্ুখাপ্ত তক্ষণেও 
বমনভাব বা বষন, স্ুগন্ধগ্রহণে উদ্বেগ, মুখ হইছে জল উঠা ও শরীরের অব- 
সন্ত এই লকল লক্ষণ প্রকাশ পার । 

স্ত্রীজননেক্রিয়ের আকুতি, শঙ্খনাভির 'আরুতির গ্তায়, 'তিনটি আবর্ত 


(প্যাচ ) বিশিষ্ট, ইহার শেষ অর্থাৎ তৃতীয় আবর্ডে জরায়ু ব গন্ুণৃশয় অবস্থিত। 
গত্তণশয়ের আকৃতি রোহিতমত্ম্তের মুখের ন্যায় । রোহিত মৎস্য যেরূপ জলে 
অবস্থান করে, তদ্রপ পিক্তাশয় ও পকাশয়ের মধ্যে জরায়ু অর্থাৎ গর্ভকোষ 
অবস্থিতি করে এবং রোহিতমতস্যের মুখের বহির্ভাগ যেমন অল্প ছিত্রবিশিষ্ট 
অথচ মুখের অত্যন্তর অধিক বিস্তৃত, তদ্জপ গর্তাশয়ের মুখ ক্ষুদ্র, কিন্তু মধ্যের 
বিস্তৃতি অধিক। 

শুক্র ও আর্তব গর্তাশয়ে যেরূপ তরলভাবে,পতিত হয়, প্রথম মাসে সেই- 
বূপই থাঁকে কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না। 


স্বীরোগ-চিকিৎসা। ৯২৩৭ 


দ্বিতীয় মাপে সেই শুরু ও পোণিত বাঘুঃ পিস্ত ও প্রেস্সাদার| পচ্যমান হইয়। 
গাঢ় অর্থাৎ ঘন হয়। 

তৃতীর মাসে হস্তঘ্বয়, পদদ্য় ও মস্তক এই পাচটি অবয়বে পাঁচটি স্থুল পিও 
জন্মে এবং তাহাতে অঙ্গের অবয়বসকল স্ক্মভাঁবে অবস্থান করে। 

চতুর্থমাসে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিস্কুট হয় এবং হৃদয় জন্মে ও চেতনা- 
সঞ্চার হয় । 

পঞ্চমমাসে মন ও বষ্ঠমাসে বুদ্ধি জন্মে । সপ্তমমাসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুহ স্পষ্ট 
রূপে প্রকাশ পায়। অষ্টমমাসে ভ্রণ-দেহে ওজ্োধাতু জন্মে। অষ্টযমাসের 
পর অর্থাৎ নবমমাস হইতে প্রসবের কাল। 

গার্তণীর রসবাহিনী নাড়ী গর্তস্থ সন্তানের নাভিনাড়ীব সহিশু সংলগ্ন থাকে, 
একারণ গর্তিণী মাতার আহারাদি অর্থাৎ ভোগন, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, ভ্রমণ ও 
নিদ্রা প্রভৃতি দ্বারা গর্তৃস্থ সন্তানের আহারাদি কার্য সম্পন্ন হয় ও তাহাতেই 
সন্তান জীবন ধারণ করে এবং হবষটপুষ্ট, বলিষ্ঠ ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 

সতকত|। 

গভাবস্থার সতকভাবে পরিশ্রম ব৷ লমণাদি নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু অসতর্ক 
ভাবে ভ্রমণ 'খবং ভারবহন প্রভৃতি নিষিদ্ধ। এমণ, শয়ন বা! উপবেশনকালে 
যাহাতে পদখখলন প্রভৃতি না হয় এবং তঙ্জন্ত গণ্ঠাশয়ে আঘাতাদি না লাগে, 
সে বিষয়ে খুব সতর্ক হওয়া উচিত। স্ব রাখ! উচিত যে কি স্ত্রী, কি পুরুষ 
অন্-চালন! বা*পরিশ্ম না করিলে। শারীরিক ঘন্ত্রাদি ক্রমশঃ শিথিল ও 
অকন্মণ্য হইয়। পড়ে, ভূক্তত্রব্য সুচারুরূপে জীর্ণ হয় না ও তজ্জন্য নানাবিধ 
ব্যাধি উপস্থিত হয়। | 

শরীর, মন ও পরিশ্রম | গভাবস্থায় গহণীর শরীর সুস্থ এবং মন 

যাহাতে প্রনুষ্প থাকে, ততপ্রতি এখং আহার বিহাণ।দধিপ প্রতি তার দৃষ্টি 
কাথা উচিতু। মিষ্ট অথচ প্রি প্রীতিপ্রদ, তরল, লপুপাক ও অগ্িবদ্ধক 
পানভোঞজন গর্তিণীর পক্ষে উপকারী । অধিক শয্জনক কন করা..কিধা 
এককালে বসিয়! থাকা উতূয় দোষের। একবারে পরিশ্রম না করিলে, 
যন প্র থাকে না, পরস্থ নানাপ্রকার কুচিন্তা উপস্থিত হয়। তবে বাহাতে 


১২৩৮ আযুর্ষেবেদ-শিক্ষা। , 


পদস্বলন না হয় এবং গর্তে আঘাত না লাগে, তন্রপভাবে গর্তিণীর কাষকর্ম 
ও ভ্রমণ করা কর্তব্য। বাহার! গর্তিণীকে একেবারে বপিয়! থাকিতে পরামর্শ 
দেন, তাহারা নিশ্চয়ই মিত্ররূপী শক্র। অলসতাবে বসিয়া থাকি, “প্রসব. 
বেদনায় গর্তিণীকে অভিভূতা] 'হইতে হয়। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্ত বেশী 
প্রয়াস পাইতে হইবে না, যে সকল গন্তিণী যত অধিক বিলাপিতায় কাঁলহরণ 
করেন, তাহারাই প্রসবে তত অধিক কষ্ট পাইয়া থাকেন, পক্ষান্তরে শ্রম- 
জীবি-সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকের আদব্নপ্রসব অবস্থারও যথারীতি দৈনিক করে 
লিপ্ত হইয়া থাকে । এমনও অনেক দেখা যায়, হয়ত ছুই চারিক্রোশ ব্যব- 
ধানে কর্মস্থল, কর্মস্থলে যাওয়ার পূর্ধে প্রঘবের কোনও লক্ষণ উপস্থিত হয়- 
নাই, গন্তিণী যথারীতি কন্মস্থলে গিয়া স্বীয়কার্ধ্য পুব্ববৎ করিতেছে, কিন্ত 
দেখিতে দেখিতে প্রসব-বেদন। উপস্থিত ও সঙ্গে সঙ্গে প্রপব করিয়াছে । এই 
সকল ঘটন! দেখিয় গর্ভাবস্থায় বসিয়া থাকা উচিত কিনা বেশ বুঝা যায়। 
অকরণীয় । গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত বা অদতর্কভাবে পরি শ্রম, উপবাস, 
পুরুষ-সহবাপ, রাত্রি-জাগরণ, শোক, হস্তী ও অশ্বাদি যানে আরোহণ, মল- 
মত্রাদ্দির বেগ-ধারণ, বিপরীততাবে শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ এবং উচ্চঃদ্বরে 
কথা বলা বা চীৎকার করা, অধিক তৈল মদ্দন, কঠিন শয্যায় কিন্বা উচ্চগ্থানে 


শয়ন প্রভৃতি পরিত্যাগ কর! সব্বতোভাবে কর্তব্য । ঃ 
গীড়া। গস্তাবস্থায় নান প্রকার রোগ উপাস্থিত হয়। সময় সময় এ 


সকল রোগ এতই প্রবল হয় ধে, গন্ঠুমীর জীবন-নাশের আশঙ্ক। উপস্থিত বা 
মৃত্যু হইয়া! থাকে । বমন, গন্তখল, দপ্তশূল, দ্তক্ষত, লাল। নিঃসরণ, জর 
উদদরাময়, শ্বাসকষ্ট, শিরঃপীড়া) এরহণী, অতীসার, রক্জাতীসার, অগ্রিষান্দ, 
আলস্য, ছুব্দলতা, আমাশয় ও রক্তামাশয়, শেখ, আক্ষেপ, দাহ, সুত্রকগ্জ, 
কোষ্ঠকাঠিগ্ণ, ঘোনিশুল, থোনি প্রদাহ, যোনিকণ্ড,, পিপ।সা গ সাব বা গর্তুপাত 
প্রভৃতি কতকগুলি রে!গ আহারবিহারার্দির অনিয়মে প্রকাশ পাইয়া থাকে; 
শ্বতীবতঃ বমনাদি যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়,তাহা গন্ুসঞ্চর বশতঃ শরীর ও 
মনের অবস্ঠস্তাবী পরিবর্তনের ফল অর্থাৎ এসকল উপসর্গ “গন্তপঞ্চারের 
লক্ষণরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্বভাবতঃ স্ত্রীলোকের মাসে মাসে খতু আব 
হয়, কিন্ত গ্ত-সদশর হইলে, আব বন্ধ হয় এবং ত্রীব বন্ধ হইলে, বিনা পরি- 
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শ্রমে শ্রমবোধ, উঠ ও শরীরের অবসন্রতা, পিপাসা, শরীরের গানিঃ যোনি- 
শ্ুরণ, মুখ হইতে জল বা লালা-নিঃসরণ, সুখাদ্য বা সুগন্ধ গ্রহণেও বমনভাব 
বা বমন* এবং অত্যধিক অলসতা প্রসৃতি লক্ষণগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ পায়, 
কিন্তু তাহ'হইলেও এই সকল লক্ষণ প্রবলভাবে প্রকাশ পাইলে, যথারীতি 
চিকিৎসা করিতে হয়, না করিলে, গর্ভশ্রাব হইতে পারে । বমনের আধিক্য 
বশতঃ গর্ভআ্রাব হওয়া সমধিক সম্ভাবনা । এতত্বতীত অতিরিক্ত মৈথুন ও 
অধিক পরিশ্রম, অসতর্কভাবে ব' দ্রতবেগে ভ্রমণ এবং আহারাদির অনিয়মেও 


নানাপ্রকার লক্ষণ উপস্থিত বা গর্ভআব হইতে পারে। 
গর্ভপাতের কারণ | গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত মৈথুন, ভ্রমণ, দ্রুতগামী- 


যানে বিচরণ পরিশ্রম, পীড়ন (টেপাটিপি ), জর, উপবাস, উচ্চস্থান হইতে 
পতন, আঘাত, অজীর্ণ, দ্রুতবেগে গমন, বমন, বিরেচন, কুস্থন (কৌথ- 
দেওয়া), যাহাতে গর্ভআব হইতে পারে এরূপ দ্রব্য তক্ষণ বা যোনিরদ্ধে, 
প্রবেশ করান, মল যৃত্রাদির বেগ ধারণ, উত্কট বা বিষমতাবে উপবেশন বা 
শয়ন এবং তীক্ষু ও রুক্ষগুণবিশিষ্ট বা উক্চবীর্ধ্য এবং কটু ও তিক্তরসযুক্ত 
দ্রব্য অধিক ভোজন; এই সকল ক্লারণে গর্পাত বা গর্ভআাব হয়। এতদ্য- 
তীত ফিরঙ্গ বা বিষাক্ত মেহ থাকিলেও গর্ভআাব হয়। ,পরস্ত আজকাল যেন 
অধিকাংশ স্থলে এ দুই কারণেই গর্ভজাব হইয়া থাকে । 

গর্ভপাতের পুর্ববলক্ষণ। গর্ভপাত হইবার পূর্বে যোনিধার হইতে 


বেদনার সহিত ব্বক্ত নির্গত হয়। 

গর্ভআাবের কাল । গর্ভসঞ্চারের সময় হইতে চারি মাস অবধি 
(পর্য্যন্ত) রক্ত তরল অবস্থায় থাকে, সুতরাং চাত্ি মাসের মধ্যে আব ছুইলে, 
রক্তই আব হয়, এজন উহাকে গর্ভত্রাব কহে, কিন্তু চতুর্থ মাপের পর গর্ভ 
স্থিরভাব্াপন্ন ও অশ্গপ্রত্যঙগ দি বিশিষ্ট হয় বলিয়া! পঞ্চম, বষ্ঠব] তদধিক মাসে 
পতিত হইলে, তাহাকে গর্ভপাত বলে। 

গর্ভপাতের উদ্দাহরণ | যেমন পাকাফল আঘাতাদিপ্রাণ্ড হইলে, 
ৃন্তচযুত হইয়। বৃষ হইতে পতিভ হয়, তদূরূপ তলপেটে কোন প্রকার আঁঘাত, 
বিধমভাবে উপবেশন অথবা শীড়নাদি দ্বারা গর্ভপাত হইয়া থাকে | 

ঠ৩ 
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গর্ভপাতের উপদ্রেব। গর্ভপাত হইলে, রোগিণীর দাহ, পার্ল, পৃষঠ- 
বেদনা, প্রদর, আনাহ এবং মুত্র-রোধ প্রভৃতি উপপর্গ প্রকাশ পায়। গন্ত 
কোন কারণে স্বস্থানত্রষ্ট হইয়া স্থানান্তরিত হইলে, আমাশয় ও £পকাশয়ের 
কুন্ধতা এবং উক্ত পার্শুলাদি উপসর্গ প্রকাশ পায়। 

অকাল প্রসবের লক্ষণ । সপ্তম মাসে গন্তুস্থ ভ্বণ চেতনাশক্ি প্রাপ্ত 
হয়, তৎকালে গর্্তনী কোন প্রকার আঘাত বা ভয়প্রাপ্ত হইয়। সন্তান প্রদব 
করিলে, তাহাকে অকাল প্রসব কহে। 

নাগোদর গর্তের লক্ষণ । বায়ুর অত্যধিক প্রকোপবশতঃ গর্ভ।শয়স্থ 
ভ্রূণ ক্রমশঃ শুকাইয়! কঠিন হইলে, তাহাকে নাগোদর গর্ত কহে। এই রোগে 
গর্তিণীন্ন আখ্মান প্রকাশ পায়। 
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গর্ভিণীর বমনেচ্ছ! বা! বমন প্রকাশ পাইলে, প্রথমতঃ নানাবিধ মুষ্টিযোগ 
প্রয়োগ করা কর্তব্য। প্রথম অবস্থায় প্রাণবল্পতরস অতি উপকারী। ইহা! 
কেবল বমনের উধধ নহে, বাতপিত্তাধিক সমস্ত রোগে অন্ুপানতেদে প্রয়োগ 
করাযায়। ইহাতে উপকার ন1 হইলে জবররোগোক্ত চন্দ্রকান্তিরস প্রয়োগ 
করিবে । এই সকল ওষধ গন্তিনীর জ্বর সত্বে বমন হইলেও প্রয়োণ কর! যায় । 
তৃষ্ণায় ধনে ও মৌরী তিজান জলসহ দিবে | বমনের সহিত কোষ্ঠকাঠিন্ত, 
জর, কাস, শ্বাস ও হিক্! থাকিলে, বাসাকাথ এক বেল! দিবে । এই ছুই 
প্রকার উষধে ব্মনেচ্ছ। ব। বমন প্রশমিত না হইলে, বযনরোগো।ক্ত পির্যাদ্- 
লৌহ ব্যবস্থা করিবে। জর, শ্বাস, কাস, অরুচি, দাহ, কোষ্ঠকাঠিস্ত প্রতিও 
ইহাতে বিনষ্ট হইয়া! থাকে। 
গর্তিণীকে ওধধ প্রয়োগ করিতে কয়েকটি বিবয় স্মরণ রাখ! কর্তব্য। 
উধধটি উৎকট তিক্ত বা বিস্বাদ না হয়, কারণ এরূপ ওধধ প্রয়োগে গর্তসাব 
হইতে পারে। গর্তিণীর যে কোন রোগে শ্বাস ও হিক প্রকাশ পাইলে 
শৃ্গ্যা দিচূর্ণ ও অষ্টা্াবলেহ প্রয়োগ করিবে। 
, উকষ্ট স্বর্ণ সিন্দুর একরতি বা ছুইরতি মাত্রায় অন্থপান-ভেদে প্রন্থতির যে- 
কোনুরোগের প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ কর! যায়। বমিতে পটোলের রস, বেদা- 
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নার রস কিনব ডালিমের রস ও মধু বা শশার বীচির শাস বাটা ও স্তনছুগ্ধপহ, 
বমি ও কোষ্ঠকাঠিন্যে ডাবের জলে 'খৈ ভিজা ইয়া সেই জল সহ, তৃষ্ায় বেদানার 
রস বাসন মৌরীর জলসহ, যাথা থুরিলে, আমলকী ভিজান জলপহ বা শতমূলীর 
রস সহ, গ্রাত্রদাহ ও যোনিপ্রদাহে গুলঞ্চের রস'বা নালিতা৷ অথবা পাটপাতা- 
ভিজান জলসহ কিম্বা পল্তার রসসহ দিবে । কোষ্ঠকাঠিন্যে তীব্র বিরেচন 
কদাপি প্রযোজ্য নহে। প্রথমে গোলাপফুল ও কিস্মিস্‌ বাটা! প্রয়োগ করা 
উচিত, তদভাবে বা তাহাতে উপকার না হইলে, ক্যাষ্টরঅয়েল প্রয়োগ 
করা যায়। জবররোগোক্ত বিরেচনযোগ প্রয়োগ করিলেও চলে । মন্দাগ্সি 
বা! বাতাজীর্পে বৃহৎ অগ্রিকুমীর বা ভূবনেশ্বর উষ্ণ জলসহ দ্রিবে। অতীসার 
বা প্রবাহিকায় অতীসারোক্ত লবঙ্গাদি বা বৃহৎ লবঙ্গাদি; জাতীফলরস অথবা 
অরচিকিৎসোক্ত সর্বাঙ্গনুন্বর বা মহাগন্ধক মুখার বস ও"মধুসহ অথবা 
লবঙ্গাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে। জব্রাতীসারে অরাভীসারোক্ত অমৃতার্ণব মুখার 
রস ও পিপুলচুর্ণসহ দিবে । রক্তাতীসার ও রক্তপ্রবাহিকায় অতিসারোক্ত 
কুটজাবলেহ বা কুটজাষ্টক ছাগছুপ্ধ সহ দিবে। অতীসার ব৷ আমাশয়ে অল্প 
রক্ত নির্গত হইলে, সর্বাঙ্গ সুন্দর বা মহাগম্ধক লালনটের মূল বা কুড়চীর 
ছালের রস 'সহ প্রয়োগ করিলেও চলে। প্রবল অভীসার বা! গ্রহণীতে 
জীরকাদি মোদক, বৃহৎ জীরকাদি মোদক বা মুস্তকাদিমোদক ব্যবহার কর! 
যাঁয়। এতত্বতীভ অবস্থা-ভেদে এ সকল রোগোক্ত নানাবিধ কাথও প্রয়োগ 
করা যায় । «প্রবল অরুচি হইলেও অন্যন্য অন্ন খাইতে দিবে না। অতি 
পুরাতন তেঁতুল ও আমরুল শাকের টক্‌ দিবে । জ্বররোগোক্ত আমলাদ্য- 
যোগ ব্যবস্থা কর! যায়। অন্পপিতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অল্নারি 
বা শ্বেতচুর্ণ প্রয়োগ করিবে। জর এবং তৎসঙ্গে কাস, শ্বাস ও বক্ষঃ- 
স্থলে বেদনা প্রকাশ পাইলে, জররোগোক্ত দশমূলকাথ দিবে। অরে ব৷ 
ঠা লাগিয়া বক্ষঃস্থলে শ্লেম্স। আবদ্ধ অথবা বক্ষঃস্থল শ্লেম্াদ্বারা আবৃত 
হইলে, মধু ও সৈম্ধব লবণ একত্র করিয়া তাহা অঙ্গুলিতে মাথাইয়া সেই 
অঙ্গুলি দ্বায়ী রোগিণীর জিহ্বা আস্তে আস্তে ঘর্ষণ করিবে, ইহাতে শেম্মা 
বাহির হইবে এবং দশবৎসরেরু পুরাতন দ্বত পানে মাথাইয়া সেই পান গরম 
করিয়! বঙ্ষঃস্থলে পুনঃ পুন? স্বেদ দিবে ও তিসি বা মিনার পুল্টিস্‌ প্রশ্থোগ 
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করিবে কিন্তু কখনও বমন করাইবে না, গর্ভাবস্থায় 'বমনের ষধ প্রয়োগ 
করিলে, গর্তজ্াব হইতে পারে । শিরংপীড়া, মুখ হইতে লালা নিঃসরণ বা 
সর্ব থুখু ফেলা, দস্তশূল; দাঁতের মাঢ়ীর স্ফীতি ও দস্তক্ষত প্রভৃতি 'প্রকাশ 
পাইলে, কফরোগোক্ত কষচিস্তামণি, জর্চিকিৎসোজ্ স্বপ্ললক্মীদিলাস বা 
বাতব্যাধিরোগোক্ত নারদীয় মহালদ্দীবিলাস, বৃহৎ নারদীয় লক্মীবিলাস ব! 
লক্মীবিলাস ব্যবস্থা করিবে। শিরোরোগের সহিত জ্বর এবং অন্ান্ত বাত- 
প্লৈম্মিক উপসর্গ কিত্ব1! জরের সহিত শিরঃপীড়া থাকিলে, তাহাও &ঁ সকল 
উষধে দুরীভূত হয়। দত্তপূল ও দত্তক্ফীতিতে আদার রসের কুলি প্রশস্ত । 
গর্ভাবস্থায় শোথ একটি প্রধান উপসর্গ, শোথের জন্ত শোথরোগোক্ত 
পুনর্ণবাষ্টক কাথ ও পুনর্ণবাদিচুর্ণ ব্যবস্থা করিবে। শোথের সহিত জর, পা, 
এবং কোষ্ঠকাঠ্ঠিন্ত থাকিলে, তাহাও উহাতে বিনষ্ট হয়। শোথের সহিত 
পাও ও কামলার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, দার্ক্যাদিলৌহ প্রয়োগ করিবে । 
এই অবস্থায় নবায়সলৌহ অতি উপকারী, কিন্তু উহা রক্তচিতা সংযুক্ত বলিয়া 
সকলে ব্যবস্থা করেন না। রক্তচিত1 জরাঘুর উপর ক্রিয়] করে, সুতরাং উহা 
প্রয়োগে যদ্দিই বা গর্ব হয়, ইহাই তাহাদের আশঙ্কা । আবার কেহ 
কেহ প্রয়োগও করেন, তাঁহারা খলেন ফেবলমাত্র রক্তচিতার প্রয়োগই 
অনিষ্টকর, কিন্তু এতগুলি ঁবধসংযুক্ত রক্তচিতা কোনও অনিষ্ট করিতে পারে- 
না, বাস্তবিক প্রয়োগ করিয়া কুবাপি অনিষ্ট সংঘটিত হইতে দেখ! যায় নাই। 
শোথ প্রবল হইলে এবং তৎসঙ্গে জর, পাও, কামলা ও উদরাময় থাকিলে 
এবং অন্তান্ত ওধধে উপকার না হইলে, পর্ণটা প্রয়োগ করিবে। পা, 
কামলা, শোধ ও উদরাময়ে পাও ও কামলারোগ্রোক্ত লৌহপর্পটা বা পঞ্চা- 
মৃত পর্পটা কিন্বা এ সকল লক্ষণের সহিত উদরী থাকিলে উদররোগোক্ত দবর্ণ- 
পর্পটা প্রয়োজ্য। জরবিকারে অবররোগোক্ত কন্ত,রীতূষণ, কন্ত,রীতৈরব বা 
বৃহৎ কন্ত,রীতৈরব প্রভৃতি অবস্থাতেদে ব্যবস্থা করিবে। 
*  যকৎ থাকিলে, য্কদরিলৌহ এবং ল্লীহা থাকিলে গুড়পিপ্ললী ব্যবস্থা 
করিবে। রক্তপিভের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রক্তপিতরোগোক্ত এলাঁদি গুড়িকা 
ও অন্তান্ত যোগ প্রয়োগ করিবে। 


. গর্ডশুল ও রক্তস্রাব । গর্তশূল গ্তাবস্থার একটি প্রধান উপসর্ম। 
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গর্ভাবস্থায় গর্ভশূল প্রকাশ পায়, তাহ! সকলেরই জান আছে, কিন্তু প্রতিমাসে 
রূপ বেদনা কেন হয়, তাহ! অনেকেরই জান! না থাকিতেও পারে। স্ত্রী- 
দিগের মানে মাসে একবার করিয়! খতু আ্রাব হয়, ইহা স্বাতাবিক। খতুতাবের 
সময় হইলে, জরাধুর ঘাঁর প্রসারিত হয়, আবার ধোলদিন পরে সঙ্কুচিত হইয়া 
যায়। নুতবীং গর্তীবস্থায় খতুব বন্ধ এবং জরায়ুর দ্বার সন্কুচত থাকিলেও 
যাহার যতদিন পরে খতুআব হওয়ার নিয়ম, সেই সময় উপস্থিত হইলেই, 
জরায়ু বা গর্তীশয়ে বেদনা উপস্থিত হয়, পরন্ত গর্ভতপঞ্চারের প& খতুআব বন্ধ 
হওয়া স্বাভাবিক নিয়মের অন্তভূক্তি হইলেও, প্রকৃতিগত সক্কোচন ও প্রসা- 
রণের ভাব এককালে দূরীভূত হয় না, সুতরাং কাহারও কাহারও অল্প খত 
আব হইতে দেখা যায়, তবে উহা! অবশ্তই শুভ লক্ষণ নহে, এবং তজ্জন্তই 
মাসে মাসে আবের আশঙ্কা নিবারণের জন্ত মাসে মাসে ওষধ প্রয়োগের বিধি 
আছে। কারণ অল্প অল্প আব কিছু দ্বিন হইতে থাকিলে, অকম্মাৎ বেশী 
জাব হইয়া গর্ভ নষ্ট হইতেও পারে ; যেহেতু যোনিদার হইতে রক্তশ্নাব গর্ত- 
পাতের পূর্বলক্ষণ। 

গর্তশূল উপস্থিত হইলে, তন্নিবারণের জন্য কুশযূল, কেশে মূলঃ তেরেগার 
মূল ও গোক্ষুর ইহাদের কাথ অথবা শু'ঠ, যষ্টিষধু ও দেবদারুর কাথ পান 
করিতে দিবে ।, মৃত্রকচ্ছ বা মৃত্ররোধ, দাহ, পিপাস! ও রক্তত্রাব হইলে, কিন্বা 
গন্ত স্থানচযুত হইন্সে, তৃণপঞ্চমূলক্ষীর পাঁন করিতে দিবে। জরায়ু হইতে 
রক্তআ্রাব পৃর্বোক্ত কারণেও হয়, আবার সন্তান অপেক্ষাুত শীঘ্র বর্ধিত হইলে 
কিন্বা ২। ৩টি সম্পান একবারে জন্সিলে, জরায়ুতে অধিক চাপ লাগিয়া তাহার 
গাত্রাবরণ বিদীর্ণ হইলেও হয়। রুক্তত্রাব হইলে, উৎপলাদিকাথ সেবন 
করাইবে। গত্ত স্থানচ্যুত হইলে এবং তজ্জন্ত দাহঃ রক্তজাব ও বেদনা প্রকাশ 
পাইলে, হীবেরাদিকাথ বা! বৃহৎ হীবেরাদিকাথ ব্যবস্থা করিবে। 

গর্তিসীর জর হইলে, এরগাদিকাথ অথবা জঅররোগোত্ত স্বল্নপঞ্চমূলকাথ 
বা দশমূল কাধ প্রভৃতি বাতাদি দোষভেদে প্রয়োগ করিবে। জরের প্রথম 
অবস্থায় কফরোগোক্ত কফচিস্তামণি উৎকৃষ্ট উষধ। ইহা সর্বদা ব্যবহার্ধয, 
স্তরাং নির্বিচারে প্রয়োগ কর] যায়। তাহাতে উপকার না হইলে, গর্ত 
বিনোদ রস বা গর্তচিন্তামণি প্রয়োগ করিবে। এ ওবধে বিশেষ উপকথা " 
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না হইলে, অথচ জর পুরাতন ও ধাতুগত হইলে, স্বল্প গর্ভচিস্তামণি, বৃহৎ 
গর্ভচিন্তামণি বা গর্তৃপীযৃষবল্পী প্রভৃতি অথবা জররোগোক্ত জয়মঙ্গল রস 
প্রভৃতি জ্বরনাশক ষধসকল অবস্থাতেদে ব্যবস্থা করিবে। রী 

গর্ভ সঞ্চার হইলে, অন্ততঃ একটি উষধ রীতিমত প্রত্যহ চ্দেবন করান 
কর্তব্য, তাহ! হইলে প্রায়শঃ কোন উপসর্গ উপস্থিত হয় না, তবে যাহার! 
নীরোগ ওসুস্থঃ তাহার! সেবন না করিলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু যাহাদের গর্ত 
সঞ্চার হইলেই নান! উপসর্গ উপস্থিত বা গর্তপাত হয়, তাহাদের পক্ষে এরূপ 
একটি ধধ ব্যবহার নিতান্ত কর্তব্য। বিশেষতঃ গর্ভাবস্থায় বাতপ্রধান- 
শরীরে বায়ু, পিক্তপ্রধান শরীরে পিত্ত ও শ্ল্েম্সপ্রধান শরীরে শ্লেম্মার প্রকোপ 
সমধিক প্রকাশ পায়, ইহাই স্বাভাবিক, স্থতরাঁং তাহা নিবারণের জন্যও ওঁষধ- 
প্রয়োগ কর্তব্য। বাতপ্রধান শরীরে আক্ষেপ, পিত্তপ্রধান শরীরে দাহ, 
পাত্তা, শ্লেম্সপ্রধান শরীরে গাত্র-গুরুতা ও শোথ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ 
পাইবেই ? সুতরাং ওবধ প্রষ্বোগ ব্যতীত গর্তিণীর সুস্থ শরীরে থাকা অসম্ভব । 
বায়ু পিত্ত বা গ্নেম্সার প্রকোপে সাধারণতঃ দশমূলকাথ প্রয়োগ করিলেই 
চলে। বাতশ্নেশ্মার প্রকোপে গান্রবেদনা প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে বাতব্যাধি- 
রোগের বৃহৎ বাতগজাদ্ষুশ, পিত্াশ্রিনত বাঁতে অর্থাৎ বায়ুর রুক্ষাবস্থায় চিস্তা- 
মণিচতুম্মুধ, পিতাধিক শরীরে অগ্পিভরোগোক্ত গুড়ুচ্যাদিলৌহ প্রভৃতি 
প্রয়োগ করা ঘায়। বাতশ্নেন্ম(র আধিক্যে শিরঃপীড়া হইলে কিন্বা শ্লেশ্সার 
আধিক্য বশতঃ মুখ-প্রসেক ও গাত্র গুরুত। প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, বাতব্যাধি- 
রোগোক্ত নারদীয় লক্্ীবিলাস বা কফচিস্তামণি প্রয়োজ্য । * র 

বায়ুপ্রধান শরীরে অথবা বাযুবর্ধক আহার দ্বারা গর্ত শুষ্ক না হয়, তৎ- 
প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখ! কর্তব্য। কোন কোন গর্তিণীর গর্ভ এইরূপে অসাব- 
ধানতাবশতঃ শুকাইয়া কঠিন হয় এবং তাহাতে জীব সঞ্চার হয় না, পরস্ত 
বায়ুর অত্যধিক প্রকোপ বশতঃ কখনও কখনও প্রবল আগ্মান উপস্থিত হয়, 
আবার কখনও কখনও বাষুর প্রকোপ হ্রাস পাইলে, আগ্মান স্বতই হ্রাস পায়। 
ইহাকে নাগোদর গর্ভ কহে। এই অবস্থায় কোন কোন স্থলে জনরব প্রচারিত 
হুয় 'যে, ভূতে সন্তান অপহরণ করিয়াছে! ইহাতে বাতব্যাধি-রোগোক্ 
বায়ুন্টশক মাববলাদি কাথ ও চি্তামণিচতুম্মর্থ এবং তৎসঙ্গে পুষ্টিকর খান্ত 


সত্রীরোগ-চিকিৎসা। ১১৪৫ 


ব্যবস্থা করিবে। মুখ হইতে অধিক লাল নির্গত হইল্লে, শু'ঠ, পিপুল ও মরিচের 
কাথের কুলি করিতে দিবে, এই অবস্থায় বৃহৎ গর্তচিস্তামণি অসাধারণ উপ- 
কারী। নীঞ্সোদ্রর গর্ভের চিকিৎসা! করিতে হইপ্লে, অগ্রে পরীক্ষা করা আবগক। 
চতুর্থ মাসেই ভ্রণের চেতনা জন্মে, স্থতবাং ভ্রণ সচেতন কি অচেতন তাহা 
স্বাভাবিক অঙ্গ চালন দ্বার পঞ্চম মাস হইতেই বিলক্ষণ অন্ুতব করা যায়। 
যদি নিতান্তই সন্দেহ উপস্থিত হয্ব, শিক্ষিত! ধাত্রী দ্বার! পরীক্ষ। করাইয়। 
নিঃসন্দেহে চিকিৎসাস্র প্রত হওয়া যায়। নবম বা দশম মাপ সাধারণতঃ 
প্রসবের কাল, সুতরাং এ সময়ের মধ্যে প্রসব না করিলে, পরীক্ষা করিবে। 
শুষ্ক গর্ভ নিষাশনের জন্য যোনিরোগোক্ত রজঃপ্রবর্তিশীবটী স্থানিক প্রয়োগ 
করিবে । এই সকল ওঁধধ প্রয়োগে শুষ্ক গ্ত কোমল হইলে, গর্ত পাতকারক 
ওউধধ প্রয়োগ করিবে। 

এই অবস্থায় বিশেষ বিবেচনার সহিত ৪ষধ প্রয়োগ কর! কর্তব্য । কতক- 
গুলি গষধ সাধারণতঃ অত্যধিক উগ্র, সুতরাং তাহা প্রয়োগ করিলে রোগি- 
ণীর যন্ত্রণার সীমা থাকে না, পরন্ত অধিকাংশ স্থলে মারাআ্মক বিষের জক্ষণ 
প্রকাশ পায়,.রাংচিতা, করবীর বীঙ্গ প্রন্তি &ঁ শ্রেলীর। উহা প্রয়োগ 
নিতান্তই নির্ববোধের কার্য । আর'কতকগুণ্য উবধ ভাদৃশ উগ্র নহে, স্থুতরাং 
তাহ! প্রয়োগ করা যাইতে পারে। হিংজলে গুলিয়া লইবে, পরে একটি 
কাপড়ের দ্বারা বাতির ন্টায় প্রস্তত করিয়] তাহার অগ্রভাগে উপধুর্পরি কয়েক- 
বার উহা মাঁধাইবে ও রৌদ্র শুকাইবে। এই বাতি যোনিরদ্ধে, প্রবিষ্ট করা- 
ইবে ও যাহাতে খরায় দ্বার পর্য্যন্ত পৌছায় তদ্রপভাবে স্থাপন করিবে | এই 
রূপে একদিন বা একদ্রিন একরাত্রি স্থাপন করিয়া রাখিলে গর্ত নিষ্কাশিত হয়। 
এতদ্ব্যতীত নানা প্রকার প্রলেপ প্রয়োগ করা যায়। অগ্রে প্রলেপের ব্যবস্থা! 
করাই ভাল । আকনাদি, আপাং, ঈশ লাগলিয়ার মূল কিন্বা বাসকমূলের ছাল, 
ইহাদের কোন একটি জলপহ বাটিপ়া নাগোদর গর্তিনীর নাতি ও বস্তিতে প্রলেপ 
দিবে । প্রলেপের ক্রিয়া মৃদু সুতরাং প্রলেপ এবং হিঙ্গের প্রয়োগই সর্ধোৎ্কষ্ট। 
কোন প্রকার মূল যোনিতে প্রবেশ করান কর্তব্য নহে, কারণ তাহাতে যে/নির 
অভ্যন্তর ক্ষতবিক্ষত হইতে পারে»। ফলতঃ অশিক্ষিত লোকের পরামর্শ' মৃত 
কখনই এর কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হওয়াঁ উচিত নয়, এ কথ ন্মরণ রাখা কর্তব্য। 


১২৪৬ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা । 


গর্তিণ-রোগে-_ ওষধ। 
অফীঙ্গাবলেহু। গর্তিণীর যে কোন অবস্থায় শ্বাস ও হিক] প্রকাশ 
পাইলে, এই ওঁধধ সেবন.করিতে দিবে। শূঙ্গ্যাদিচর্ণ ও এই গুনধ প্রয়োগ 
করিলে, আর কোন ওষধের প্রয়োজন হয় না। কাস, অরুচি, বমি ও ক&- 
রোগ প্রভৃতি থাকিলে, তাহাও এই ওঁধধে বিনষ্ট হইয়া থাকে । অন্পান-_ 
আদার রস ও মধু 
অষ্টাঙ্গীবলেহ | প্রস্ততবিধি ১০৯৩ পৃষ্ঠায় ভরষটব্য। 
হ্রীবেরাদি কাথ। গর্তাশয় স্বস্থানচ্যুত হইলে এবং তজ্জন্ত আমাশয় 
ও পক্কাশয়ের, ্ষু্ধতা, দাহ, পার্থবেদনা পৃষ্ঠ'বেদনা ও প্রদর বা রক্তআব এই 
সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ সেবন করিতে দিবে । উদরাখ্াান বা 
মলরোধ থাকিলে এই কাধে সোন্দালের শাস অর্ধ তোল! প্রক্ষেণ দিবে। 
গর্তজাব বা গর্তপাত হইলেও এই ক্কাথ ব্যবস্থা করা যায়। 
ভীবেরাদি কাথ। বালা, আতউব, মুখা, মোচরস ও ইন্দ্রমব, ইহারা সমভাগে মিলিত 
২ তোলা, জল ৩২ তোলা. শেন ৮ তোলা। ূ 
বৃহৎ হ্রীবেরাদি ককাথ। হীবেরাঁদি বাথ যে যে মবস্থায় প্রয়োগ 
কর! যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োজ্য। হীবেরাদি, কাথ প্রয়োগ 
করিয়। কোন উপকার ন। হইলে, বিশেষতঃ অত্যধিক রক্তত্রাব হইলে ও 
অতান্ত প্রদাহ থাকিলে, ইহা! প্রয়োগ করিবে। 


বৃহৎ ভ্রীবেরাদি ককাথ। বালা, সোন্দীলের ছাল, রক্তচন্দন, বেড়েলা, ধনে, গুলঞচ, মুখা, 
বেগারমূল, ছুরাগভা, ক্ষেতপাপড়া ও আতইয। প্রত্যেকে মমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল 


৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা। 

উৎপলাদ্ধি কাথ। গর্ভাবস্থায় মাসিক খতুর সময় উপস্থিত হইলে, 
খতুত্/ব হইলে এবং সন্তান অপেক্ষাকৃত বদ্ধিতায়তন বা! একেবারে ২৩টি 
সম্তান হইলে, জরায়ুতে চাপ পড়ে বলিয়! জরায়ু বিদীর্ঘ হইয়া রক্তআব হয়। 
জরায়ু হইতে যে কোন কারণে পুনঃ পুনঃ রক্তআ্রাব হইলে এবং এ কারণে 
বেদনী এবং অত্যধিক দাহ ও পিপাস! প্রভৃতি পৈত্তিক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে 


এইাথ সেবন করিতে দিবে। 


্ত্রীরোগ-চিকিৎসা ১২৪৭ 


উৎপলাদি কাথ। নীলোৎপল (লীলমুদি), কহলার (স্তন দি ), কুমুদ, (রক্পন্ন ), 
শ্বেতপন্ম এবং যষ্টিমধু প্রত্োেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । 
এরগুাদি কাথ | গন্িণীর বাতপিভাদি ঘে কোন প্রকার অরের 
প্রথম অবস্থায় জরনাশের জন্য এই কাথ প্রয়োগ করা যায়। ইহা সাধারণ 
অরেই প্রযোজ্য, অরবিকারে প্রয়োজ্য নহে । 
এরগাঁদি কাথ। ভেরেগ্ডারমূল, গুল%, মগ্তিা, রক্তচন্নন, দেবদারু ও পন্মকাষ্ঠ প্রতোকে 
মযভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোল!, শেষ ৮ তোল!। 
শূঙ্গ্যাদি চর্ন | গর্তিদীর যেকোন অবস্থায় শ্বাস ও হিক] প্রকাশ 
পাইলে এই গুঁষধ প্রয়োগ করিবে। 
শৃঙগযাদিচূর্ণ। প্রস্ততবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় ডুষ্টবা | 
বাসাকাথ | ঠা লাগিয়া বা শৈত্যক্রিয়। বশতঃ গর্ভিণীর বুকে শ্ল্েশ্মা 
সঞ্চিত হইলে ও তজ্ঞন্ত শ্বাপ-কষ্ট, হিক্ধ1 ব| উদরাগ্নান প্রকাশ পাইলে, এই 
কাথ পানের ব্)বস্থা করিবে, উহাতে গ্রেম্া অতি শীঘ্র তরল হয় এবং শ্বাস-কষ্ট 
ও কাস প্রস্ততি উপসর্গ প্রশমিত হয়। স্থতিকারোগে এরূপ লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলেও ইহা মহোপকারী। 
বামারাথ।* প্রস্তৃতবিধি ১১৮৩ পুষ্ঠায় দ্রষ্টব। | 
বৃহৎ অগ্নিকূমার | গর্ভাবস্থায় মন্দাথি, কোষ্কাঠিগ্ঠ বা অজীর্ণের 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহা প্রয়োগে উপকার হয়। স্তিকা] এবং অন্যান্ত 
রোগেও ন্নপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে প্রযোজ্য । অন্থপান--উষ্ণজল। 
বৃহৎ অগ্রিকৃমার । হরীতকী ৪ তোলা, যমানী ২ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা ও সৈজ্ধবলবণ 
1, ভোলা, জলে মর্দন। বটা ৩ রতি। 
ভুবনেশ্বর | বৃহৎ অশ্নিকূমার যে অবস্থায় প্রয়োজ্য, ইহাও সেই অব- 
স্থায় প্রয়োগ করাযায়। অন্থপান--গরম জল। ' 
ভূবনেশ্বর। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যমানী, পৈজ্ধব ও গৃহধূম ( ঝুল বাঁ আন্দু), 
প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দন | বু ৩ রতি। 
শ্বেতচুণ। গর্ভাবস্থা মূত্র মুত্ররোধ, কোষঠকাঠিন উদর-বৃদনা। 


১২৪৮ আয়ুল্দবদ-শিক্ষণ। 


শোথ ও অন্নপিন্তের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহা মহোপকারী। নানাগ্রকার 
অবস্থায় বিবিধ অন্ুপানে ইহা প্রয্বোগ করা যায়। 

শ্বেতচূর্ণ। সোরা ৪ তোলা, ফিটুকারী ২ তোলা ও সৈন্ধব ১ তোলা+চু৭ করিয়া 
লইবে। সৈল্ধবের পরিবর্তে বিট.লবণ প্রয়োগ করিলে, শুল ও অন্পিত্ের বদনা এবং 
আমাশয়ের বেদন! অচিরে "দূরীভূত হয়। 


অল্লারি (সাদা চা )। ইহা সাধারণতঃ অজীর্ণে ও অশ্রোগে__ 


প্রয়োজ্য। বিষ্টন্ধাজীর্ণে (বাঁতাজীর্পে), বিদগ্ধাজীর্ণে ও অন্নপিত্তের প্রথম 
অবস্থায় বেশ উপকারী, কিন্তু আমাজীর্ণে উপকারী নহে। প্রধানতঃ বায়ু ও 
পিত্তজনিত অনেক রোগে অন্ুপানভেদে প্রয়োগ করা যায় ও উপকার হয়। 
শ্বেতচুরণ থে যে রোগে যে যে অবস্থায় যে অগ্থপানে প্রয়োগ কর! যায়ঃ 
ইহাও সেই সেই রোগে সেই সেই অবস্থায় সেই অন্কুপানে প্রয়োগ 
করা যায়। জ্বরে ঘর্মকারক ও মূত্রকারক হইয়া উপকার করে। ইহা 
বহু পরীক্ষিত। স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রদাদ, অন্নদা প্রসাদ, শ্তামকিশোর, কালী প্রসন্ন, 
কৈলাসচত্র। দ্বারকানাথ ও পন্চানন কবিরাঙ্জ প্রস্ৃতি মহোদয়গণ প্রষোগ 
করিতেন, এখনও তাহাদের শিষ্যান্থশিষ্যেরা প্রয়েগ করিয়া থাকেন। 
এতত্যতীত গণোরিয়া বা বিষাক্ত মেহরোগের প্রথম অবস্থায়, বমি রোগে, 
কামলা রোগে, অকম্মাৎ কোন কারণে মৃত্রবন্ধ বা অল্প হইলে+ ইহা প্রয়োগ 
করিলে উপকার হয়। অন্ুপান-_গণোরিয়ার প্রথম অবস্থায় জাল! ও পৃষ 
পড়া থাকিলে মসিনা বা তিপি তিঙ্জান জল অথব! গঁদ ভিজান জল, বমি 
হইলে খৈ ভিজান জল, কামপারোগে কাচ! হরিদ্রার রস ও মধু, পিপাপায়-__ 
মৌবীভিজান জল, শূলরোগে ডাবের জল, ভেদে কপুরের জল, প্লীহা ও য্কতে 
মনসা পাতা আগুণে গরম করিয়া! মোচ.ড়াইয়৷ তাহার রস এবং বালক ও 
শিশুর অজীর্ণ, অস্ত্র ও শ্রীহা যককতে পেপের আঠা সহ প্রয়োগ করিবে। 


অক্নারি (সাদাচটা)। সোরা ৪ তোলা, ফিট.কারী ১ তোল! ও নিশাদল অর্ধতোল! 
উত্তমরূপে সৃক্ষচূর্ণ করিবে। পরে লৌহ-পাজ্রে রাখিয়া অগ্নির উত্তাপ দিবে, যখন গলিয়! 
ফেণার স্তায় হইবে, তখন ক্ষিপ্রহন্তে উহার উপরের মাৎ ফেলিয়া দিয়া কীসার পাত্রে ঢালিয়া 
কীসার বাটা বা থালাহ্বারা চাপিয়া ধরিবে। নিয়মিত্ব পাক হইলে, চটাগুলি খুব শক্ত হয়। 
কো কহ কিট.কারী না দিয়া কেবল নিশাদল ও সোরামীরা টট প্রস্তুত করিয়া থাকেন। 


স্্রীরোগ-চিকিওুসা। ১২৪৯ 


লবঙ্গাদি দুর ।* গর্ভিনীর প্রবল উদরাময় বা তরল ভেদ, রক্ত দাস্তঃ 
আমাশয়, পেটে বেদনা, গ্রহণী, দাহ, প্রদর ও শোথ থাকিলে, এই ওষধ 
প্রয়োগ করা যায়। স্তিকারোগে এ সকল লক্ষণ থাকিলেও ইহা অতি উপ- 
কারী। *অন্থপান--ছাগ-ছুগ্ধ। * 
লবজদিচুর্ণ। লবঙ্গ, সোহাগার খৈ, যুখা। ধাইফুল, বেলশু ঠ, ধনে, জাতীফল, স্বেত- 
ধুনা, গুল্ফা, ডালিষের খোসা, জীরা, সৈন্ধব, মৌচরস, নীলহ্বন্দির মূল, রসাগ্রন, অভ্র বঙ্গ, 
বরা হাক্রান্তা, যুক্তচন্দন, শঠ, আতইফ, কা'কড়াশৃঙ্গী, খয়ের ও বালা; প্রত্যেকের চূর্ণ সঘভাগ 
একত্র করিবে । মাত্রা_ছুই আনা বাঁ চারি আনা। 
প্রাণবল্লত রদ । গর্ভিশীর বমনেচ্ছা বা বমন প্রক!শ পাইলে, এই 
উষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা অন্ুপানতেদে বাতপিত জনিত সর্বরোগে 
প্রয়োগ করা যায়। অন্ুপান-_ডালিষের রস, বেদানার রস ব! পটোলের 
রস ও মধু। 
পণবল্পভরস। উৎকষ্ট রসসিন্দুর দ্বৃত কুমারীর রসে বাটিয়া৷ লইবে। বটা২ রতি। 
গর্ভবিনোদ রস। গরভিণীর জরের প্রথম অবস্থায় ইহ! অতি উপকারী। 
যথাপময়ে প্রয়োগ করিলে, এই উধধেই জর বিনষ্ট হয়। জরের সহিত হাত 
পা ও গা-ব্যথা এবং পাতল। দাস্ত বা উদরাময় থাকিলে, তাহাও বিনষ্ট হয়। 
অন্ুপাঁন_তুলসীপ্মৃতার রস ও মধু। 
গর্ভবিনোদরস। শু, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেকে ২ তোলা, বিশুদ্ধ হিঙগুল ৮ তোলা, 
যফ়িত্রী ও লবঙ্গ, প্রত্যেকে ১৬ তোলা এবং স্বর্ণমাক্ষিক ভম্ম ৪ তোল, জলে মর্দন। 


বটী-_ বুট প্রমাথ। 

_ গর্ভচিন্তামণি । গর্ভবিনোদ যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও 
সেই সেই অবস্থায় প্রয়োন্য। অন্থুপান-_তুলসীপাতার রূস ও মধু। 

গর্ভচিস্তামনি। জীয়ফল, সোহাগার খৈ, শু, পিপুল, মরিচ ও বিশুদ্ধ হিচ্গুল প্রত্োকে 
সমভাগ। জামীর বা গৌড়ালেবুর রসে মর্দন। ব্টীরতি। 

্বল্পগর্ভচিস্তামণি ৷ গর্ভবিনোদ বা গর্ভচিস্তামণি প্রয়োগে জর হাস 

না পাইলে অথচ গর্ভিনীর জর পুরাতন হইলে, ইহা প্রয়োগ করিবে।* অন্ধ- 
পাঁন-_তুলসীপাতার রস ও'মধু। 


১২৫০ আয়ুন্রেবদ-শিক্ষা | 


হবল্পগর্ভচিস্তাযণি। পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোল! কজ্জলী বরিয়! তাহার সহিত 
হ্বর্ণভন্ম ৯ তোলা মিশীইবে। অনন্তর শু"ঠ, পিপুল ও মরিচের কাথদ্বারা তিনবার ভাবনা দিয়া 
লইবে। ৰ্টা৩রতি। এ 

বৃহ গর্ভচিন্তীমশি,। গর্ভিণীর জর পুরাতন ও ধাতুগত হইলে এবং 

তৎসঙ্গে দাহ, পিপাসা, রুক্তত্রীব, বমনেচ্ছা, বমি, অরুচি, গর্ভশূল, জরায়ুর 
বিকৃতি, দুর্বলতা, উদরাধান, মলমৃত্র রোধ এবং বাতপিত্তাধিক অন্যান্য 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে কিম্বা! বায়ুর আধিক্যে গর্ভ শুষ্ক হইলে, এই ঁধধ 
প্রয়োগ করিবে । জর ব্যতীত এঁ সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলেও ইহা প্রয়োগ 
করা যায়। অন্থুপান-পটোলের রস ও মধু। 

বুহৎ গর্ভচিন্তামণি। পারদ, গন্ধক, ্বর্ণ, লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণযাক্ষিক, হরিতাল, বঙ্গভন্ম 
ও জন্র; প্রতোকে সমভাগ। ত্রাঙ্গীশাকের রস, বাকের ক্াথ, ক্ষেৎপাপড়া এবং দশমূলের 

ক্কাথহারা স্বতন্ত্র তন্ন সাতটি করিয়া ভাবনা দিবে। বটী১রতি। 


মুঢগর্ভ বা অস্বাভাবিক প্রসব । 

. মুঢ়গর্ভের কারণ ও লক্ষণ | বাঁগু প্রকুপিত হইয়া গর্ভিনীর প্রশ্াব 
বন্ধ এবং তত্সঙ্গে যোনিতে ও উদ্দরে শূলবেদন] উৎপাদন কিয়! সন্তান এসবে 
বাধাপ্রদান করিলে, সন্তান যোনিমুখে অ+সিয়া যথারীতি বহির্গত হইতে 
পারে না, পরন্ত নানা প্রকার বিকৃতি অবস্থ! প্রাপ্ত হইয়া বহির্গষনে বাধা 
প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আটকাইয়া যায়, ইহাকে মৃঢগর্ভ কহে। | 

মুঢ়গর্ভের সংখ্য। | মুঢগর্ত নানাপ্রকার। 

১। শিশু হস্তপ্বয় ও পদদ্বয় সহ মস্তক উর্দাদিকে রাধিয়া যোনিযুখে 
আপিয়া কীপপক অর্থাৎ গৌজের ন্যায় যোনিমুখ অবরুদ্ধ করে, কিন্তু বহির্গত 
হইতে পাবে না। 

২। শিশুর একটিহস্ত ও একটি পদ বহির্গত হয়, কিন্তু অন্তান্ত অঙ্গ 
যোনিমুখে অবরুদ্ধ হইয়। থাকে । 

৩। গর্ভস্থ শিশু হস্তদ্য়ের মধ্যে মস্তক রাখিয়। যোনিমুখে উপনীত হয়ঃ 
কিন্তু বহির্গত হইতে না পাৰিয়। অবরুদ্ধ থাকে। 

৪! গর্ভস্থ শিশু দ্বারের অর্গলবৎ যোনিমুখ আবৃত করিয়া থাকে, কিন্ত 
বহির্গত হইতে পারে না। 


জ্ীরোগ-চিকিৎসা। ১২৫১ 


৫। কখনও কখনও গর্ভস্থ সন্তান বৃহৎ মস্তক বিশিষ্ট হইলে, এবং মন্তক 
সর্বাগ্রে যোনিমুখে উপস্থিত হইলে, তদ্দারা যোনিঘ্বার কদ্ধ হয়। 

৬1 প্রখন কখন ভ্রণ সরলভাবে না আসিয়া বিপরীতভাবে অর্থাৎ পাশা- 
পাশিভাতে আসিলে যোনিঘ্বার অবরুদ্ধ হয়। 

৭। কখন কখন ভ্রণের শরীর পরিবর্তন হয় এবং তাহার কুজারৃতি 


পৃ্ঠদ্ব(রা যোনিদ্বার রুদ্ধ হয়। 

৮। কখন কখন শিশু বক্রভাবে যেনিদ্বারে আইসে এবং তাহার এক- 
হস্ত বহির্গত হয় ও অন্যান্ত অঙ্গ যোনিতে সংলগ্ন হইয়া থাকে। 

৯। কখন কখন শিশুর দুই হস্ত বহির্গত হয়, কিন্তু অন্ান্ত অবয়ব 
যোনিতে বক্রভাবে সংলগ্ন হইয়া থাকে । 

১০। কখন কথন শিশু অন্প্রকারে বক্রভাবে আসিয়। ঘোনিদ্বারে 
সংলগ্ন হয়। 

১৯। কখন কখন শিশুর গ্রীবা-ভগহেহু মুখ অগ্রসর হইয়া ফোনিদ্বারে 
সংলগ্ন হর । 

১২। কুখন কখন পাশ্বতঙ্গহেতু ভ্রুণ বক্রভাঁবে আপিয়৷ যোনিতে সংলগ্ন 
হইয়া থাকে। 

১৩। কখন কখন ভ্রণ সকৃথিপহ অগ্রপর হইয়া যোনিদ্বারে সংলগ্র ও 
রুদ্ধ হয়। 

১৪। কখন কথন ত্রণ এক সকৃথি অন্য সক্থির সহিত বক্রভাবে আসিয়া 
যোনিতে সংলগ্র ও রুদ্ধ হয়। 

১৫। কখন কখন ভ্রণ সকৃথি কুঞ্চিত করিয়! বক্রতাবে যোনিতে 
সংলগ্ন হয়। 

১৬। কখন কখন ভ্রণের উদর, পার্খ ব' পৃষ্ঠ ইহার কোন একটি অগ্রসর 
হইয়! যোনিদ্বার রুদ্ধ করে। ও 

১৭। কখন কখন হরণ একদিকে মস্তক নত করিয়া যোনিমুখে সংলগ্ন 
হইয়। থাকে। 

১৮। কখন কখন মন্তক-ভগ্ের সহিত দুই হস্ত অগ্রসর হয় ও যোনিপ্তার 
অবরুদ্ধ হইয়। থাকে | 


১২৫২ আযুর্বেদ-শিক্ষা ৷ 


১৯। কখন কখন শরীরের মধ্যতাগ বক্রতাবাপন্ন হয় বলিয়া হস্ত, পদ 
ও মস্তক যোনিত্বারে অবরুদ্ধ হয়। 
২০। কখন কখন মলদ্বার অগ্রগামী হইয়া! যোনিঘারে সংলগ হয়! 
মুঢগর্তের অপাধ্য লক্ষণ | গর্তিণীর কুক্ষিদেশে নীলবর্ণের শিরা 
উদগত, মত্তক ভগ্মবৎ অবনত, শরীর শীতল এবং লঙ্জাহীনতা দুষ্ট হইলে, 
তাহার গর্ভস্থ শিশুর প্রাণ বিনষ্ট হইয়। থাকে । 
গণ্তিণীর অপর অগাধ্য লক্ষণ । গর্তিণীর যোনিসম্বরণ নামক রোগ 
বা কুক্ষিদেশে (কোথে ) গর্ত সংলগ্ন হইলে কিন্া সুতিকারোগোক্ত মকল্প নামক 
রোগ উপস্থিত হইলে এবং তাহাতে কাস, শ্বাস ও আক্ষেপ প্রভৃতি উপসর্গ 
বর্তমান থাঁকিলে, তাহার মৃত্যু হয়। মক্ল্লরোগ কেবল প্রশ্থতা স্ত্রী্দিগেরই 
হয় এমন নহে, আসন্ন প্রসব স্্ীদিগেরও হইয়া থাকে । 
গত্তশ্িসন্তানবিনষ্টের কারণ । গর্তিণীর মানসিক ছুঃখ, উদরে 
আঘাত অথবা রোগের আক্রমণ বশতঃ গর্তস্থ সন্তান বিনষ্ট হয়। 
মৃতগর্তের লক্ষণ । গর্তাশয়ে শিশুর মৃত্যু হইলে, গর্তের স্পন্দন ও 
প্রসববেদনা থাকে না এবং গর্তিণীর শরীর শোথযুক্ত, পাুবর্ণ, নিশ্বাসে 
দুর্ন্ধ অনুতব ও মৃত সন্তানের স্ফীততাহেতু বেদন। হয়, কিন্ত মূত্রত্যাগ ও 
শ্লেম্মা্াব প্রভৃতি প্রসবের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। 
যোনিসম্বরণ রোগের লক্ষণ। গর্তিণী রমণী অত্যস্ত বার্থ অন্ন 
ও পানীয় সেবন, অধিক পুরুষ সহবাস এবং অত্যন্ত রাত্রিজাগরণ করিলে, 
বায়ু এ্রকুপিত হইয়া যোনিকে আশ্রয়পূর্ক যোনির দ্বারকে আবৃত করে 
এবং উর্ধগামী হইয়! অভ্যন্তরে প্রবেশপৃর্বক গর্ভীশয়ের দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া 
গর্ভকে পীড়ন করে, এই অবস্থায় গর্ভিণীর বাক্শক্তি ও শ্বাসরোধ হয়, স্ৃতরাং 
শ্বীসরোধবশতঃ রোগিণী ও গর্ভস্থ সম্ভান উভয়ই মৃত্যমুখে পতিত হইয়া 
থাকে । ইহার নাম যোনিসম্বরণ । 


মুঢ়গর্ত-চিকিৎসা। 


, সাঁধাবণতঃ নবম বা দশম মাঁস প্রসবের সময়, এ সময়ের পরে বা একাদশ 
দ্বাদশ্‌মাসেও কেহ কেহ সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। গর্ভসধশর হইতে 


স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা ১২৫৩ 


আরন্ত করিয়! স্বাবৎ ঈর্তিণী সন্তান প্রসব না করে, তাব্জ নিশ্চিন্ত হওয়া 
যায় না। কোন্‌ সময়ে গর্তিণীর কি অসুখ হয় কোন্‌ সময়ে কোন্‌ রোগ 
উপস্থিত, হমু, গর্ততরক্ষা হইবে কি না, এইরূপ বিবিধ ছুশ্চিন্তায় কাল-বাপন 
করিতে হয । আবার যদ্দিও গন্তৃজব বা গর্ভপাতের আতঙ্ক দুরীতৃত হয়, 
তথাপি প্রদব-কাল উপস্থিত হইলে, প্রসবের আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কারণ 
প্রসবকালেও বাঁধা বিপ্ব কম নহে। এই বাধা বিশ্বের নাম মুঢ়গর্ত । মৃঢ়গর্তে 
জরায়ু হইতে সন্তান যথারীতি বহির্থত হইতে পারে না, নানাপ্রকার বিকৃত 
অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জরায়ু ও যোনির মধ্যপ্রদেশে আবদ্ধ থাকে। ইহাকে 
অস্বাভাবিক প্রসব বলা যায়। সম্ব।গ্রে মস্তক, পরে হস্তব্বয় ও অন্টান্ত অঙ্গ 
এবং সর্বশেষে পদদ্ধয় বহির্নত হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু মূঢগর্তে এই নিয়মের 
ব্যতিক্রম ঘটে | কখনও একটি বা দুইটি হস্ত অগ্রে বহির্থত "হয়; কখও বা 
একটি বা ছুইটি পদ, কখনও বা জান্গ অগ্রে নির্গত হয়, এইরূপে মুঢগান্ত অর্থাৎ 
অস্বাভাবিক প্রসবের লক্ষণ বহুবিধ। নানাপ্রকারে শিশুর হস্তপদ উণ্টাইয়! 
যাইতে পারে এবং নানাপ্রকারে তাহার গতি বক্র হইতে পারে। প্রসববেদনার 
পরেই মুঢ়গর্তের লক্ষণ প্রকাশ পায়, সুতরাং প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে, 
অবপ্ত করণীর যে সকল কার্ধ্য তাহ! অগ্রে সম্পন্ন করিবে । এসকল কার্য্য 
সম্পন্ন হইলেও যদ্দি প্রপবে বিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে, তাহার কারণ অন্থপঞ্ধান 
করিবে। যদি বুরিতে পার] যায় যে, সন্তান অন্বাতাবিকরপে বহির্গত 
হইতেছে, তখন সম্ভব হইলে, গর্তিণীকে হস্ত ধরিয়া তুলিবে ও দাড় করাইয়া 
একটু টলাইব্১। এই প্রণালী উৎকষ্ট, ইহাতেই অধিকাংশস্থলে, স্বাতাবিক- 
রূপে সন্তান নির্গত হয়, কিন্তু যদি অত্যধিক ছুর্বলতাবশতঃ গর্তিণী উঠিতে বা 
দাড়াইতে না পারে অথবা মুচ্ছিতা হয় বা তাহার সংজ্ঞালোপের সম্ভাবনা বুঝা 
যায়, তাহা হইলে, উঠাইবার চেষ্টা করিবে না, যাটীতে ছুইহস্ত ভর দিয়! হাটু 
গাড়িয়া বসাইবে, এই নিয়মেও বক্র হস্তাদি সোজা হয়, কিন্তু তাহাতে সোজা 
না হইলে, অবশ্তই হস্ত প্রবেশ করাইয়া সোঞ্জা করিবার চেষ্ট। করিবে। 
এই কার্ষ্যে অভিজ্ঞ লোকেরই প্রয়োজন, অজ্ঞলোক নিযুক্ত করিলে, মাতা ও 
শিশু উতয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। এ অবস্থায় নানাবিধ ওষধ প্রয়োগ 
করা যায়, কিন্তু হস্ত বা ওষপ হর! সন্তান বহির্গত না হইলে, সন্তানের মায়! 


১২৫৪ আয়ুর্ষ্বেদ-শিক্ষা 


পরিত্যাগ করিয়া গর্তিণীর জীবন রক্ষার জন্ঠ অন্-প্রয়োগ অনিবার্য হইর! উঠে। 
এ অবস্থায় প্রপবে যতই বিলম্ব ঘটে, গার্তণীর ততই সাজ্ঝাতিক লক্ষণ প্রকাণ 
পাইতে থাকে । সন্তান মৃত হইলে, মৃতগন্ডের লক্ষণ প্রকাশ পায়, সুতরাং তখন 
হস্তদ্বারা পরীক্ষা করিবে এবং মৃত হইলে, হস্তদ্বারাই হউক বাঁ,হস্ত দ্বারা 
বাহির করা অসম্ভব হইলে, অন্তরদ্ধারা খণ্ড খণ্ড করিয়া বাহির করিবে । সন্তানকে 
এরূপ কুটিল বা বক্রভাবাপন্ন করা প্রকুপিত বায়ুর কার্ধ্, সুতরাং ক্রমশঃ 
বাতজন্য লক্ষণ অর্থাৎ যোনিশুল, উদারাধ্মান, উদরুশূল ও মলঘৃত্ররোধ প্রভৃতি 
উপসর্গ প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় নাগোদর বা শুক্কগর্তের চিকিৎপাক্রম 
অবলম্বন করিবে । ঘোনিপন্বরণ, নাগোদর ও মুঢ়গঞ্খের চিকিৎসা একই 
প্রকার; ধিতিন্নতা এই;_-নাগোদরের চিকিৎসা ধীরে ধীরে করিলেও ঢলে, 
কিন্তু মূঢ়গর্তের চিকিৎস! ক্ষিপ্রহস্তে করিতে হয়। যোনিসন্বরণের চিকিৎসা 
করিবার অবপরই অধিকাংশস্থলে পাও্ব। যায় ন|, কারণ এ অবস্থায় গন্তিণীর 
শ্বাস প্রশ্বান রুদ্ধ হইয় মৃত্যু হইর! থাকে। 


স্বাভাবিক প্রসব । 


সুতিকাগৃহ | হুতিকাগৃহ অর্থাৎ নে ঘরে সন্তান প্র্ত,হয়, সেই ঘর 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শু হওয়া প্রয়োঙ্গন। অন্তথা ঠাণ্ডা লাগিয়। মাতা ও 
শিশু উভয়ই পীড়িত হইতে পারে। এততিন্ন গ্রসবান্তে হুতিকাগূহে ধৃমহীন 
জপস্ত অঙ্গা 4 রাখিবে। ইহাদ্বারা সেক তাপের কার্ধ্য চপিবৈ অথ5 ঘর গরম 
থাকিবে, পরস্ত জ্বলন্ত অঙ্গার হইতে ধুম উখিত অথব! তাহা হইতে অনিষ্ট 
হইবার আশঙ্ক। থাকে না। ধূম উিত হইলে, প্রশ্থতি এবং শিশু উভয়ের 
শ্বাস-কষ্ট উপস্থিত বা মৃত্যু হইতে পারে। 

ভূমিষ্ঠ সন্তান পরীক্ষা । সন্তান তশিষ্ঠ হইবামাত্র রোদন করিলে, 
নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, কীদিয়া উঠ| শুভলক্ষ1; কিন্তু যদি নীরবে তৃমিষ্ঠ হয়, 
তাহা হইলে, কেন কাদিতেছে না, মৃ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছে কিন্া জীবিত 
অবস্থায় অবসন্নতাবে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, অবিলম্বে পরীক্ষা করিবে। অনেকস্থলে 
শিশুর মুখ ও নাসাত্যন্তরে প্রেম্মা সঞ্চিত থাকে ও তক্জন্য শিশু রোদন করিতে 
পারে না, আবার অনেক্লে গর্তিণীর কোন 'র্াগ থাকিলে, শিশু নিস্তেজ 
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ও অবসন্ন অবস্থায় অথবা নৃতবৎ ভূমিষ্ঠ হয়। শীতকালে শীতের প্রাবল্য- 
বশতঃ কখন কথন এরূপভাবে তূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। 
প্রসুবকাল | নবম হইতে দ্বাদশমাস পর্যন্ত প্রসবকাল, কিন্তু নবম 
বা দশমমাসেই অধিকাংশ গর্তিণী সম্তান প্রসব করিয়া থাকে, সুতরাং নবম 
মাসের পূর্বেই প্রসবগৃহের বন্দোবস্ত করা কর্তব্য। 
আসন্নপ্রপব। স্ত্রীর লক্ষণ | গর্ভবতীর কুক্ষিদেশ শিথিল ও ভার, 
জদয়ের বন্ধন বিমুক্ত, জঘনে অর্থাৎ নিতন্বের সম্মুথে বেদনা এবং কোমরে 
ও পৃষ্ঠে পুনঃ পুনঃ বেদনার সহিত মলমৃত্রের বেগ উপস্থিত হইলে, বুঝিবে 
গ্রসবের আর বিলম্ব নাই। তখন গরম হুপ্ধসহ ঘ্বত মিশাইয় থাওয়াইবে 
এবং অবিলম্বে স্থতিকাগৃহে কোমল শয্যা রচনা করিয়া বালিশ পাতিয়া 
গর্তিণীকে তছৃপৰি শয়ন করাইবে। অনন্তর সকল লক্ষণের সহিত যেষন 
কুন্থনের বেগ বেশী হইবে, তেমনি সজোরে কুম্ভন করিতে বলিবে। কিন্ত 
কুন্ছনের বেগ না থাকিলে, কুন্ছন করা নিতান্তই দোধাবহ। কারণ প্রসব- 
বেদন| অবর্তমানে কুস্থন করিলে, শিশু বোবা, বধির, কুজ এবং কাস, শ্বাস বা 
ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইতে পারে। কুম্থানের বেগ অতিশয় প্রবল হইলে কিন্বা যখন 
বুঝিবে প্রসবের আর বিলম্ব নাই, জরায়ুর মুখ বিস্তৃত হইয়া সন্তান প্রসব-পথে 
বহির্গত হইতেছে, তখন মূহুর্ত বিলম্ব না করিয়া গর্তিণীকে চিৎ করিয়া তাহার 
উদয় প্রসারিত করিবে এবং যোনিরদ্ধে, তৈল মাথাইবে, তদনস্তর শিশুর 
মস্তক বহির্গত হইলে এবং হস্তদ্বার! প্রসব করান সম্ভবপর বিবেচিত হইলে 
হস্ত প্রবিষ্ট করাইয়! সন্তান বহির্গত করিবে । 
ইহাই হুইল স্বাভাবিক প্রলব, কিন্ত স্বাভাবিক প্রসবেও কাহারও 
কাহারও কষ কষ্ট হয় এবং কাহারও কাহারও ব! বেশী কষ্ট হয়;-কেহ ছুই 
এক ঘণ্টা বেদনা ভোগ করিয়াই প্রসব করে, কেহবা ক্রমাগত বার, ষোল, 
কুড়ি বা! চব্বিশ ঘণ্টা বেদনা ভোগ করিয়। প্রসব করে, সুতরাং ইহা স্বাভাবিক 
প্রসব মনে করিয়াও নিশ্চিন্ত থাকা যায় না ;--প্রহ্থতির যন্ত্রণা-লাঘব ও সত্বর 
প্রসবের জন্য নানাপ্রকার ওষধ প্রয়োগ করিতে হয় । ওধধ প্রয়োগুকালে 
বিশেষ সতর্কতা আবগ্তক )-৮পরীক্ষিত ওঁধধ ব্যতীত অপরীক্ষিত বা তীন্র 
উধ অথবা উৎকট তিক্ত কিন্বা বিশ্বাদ ওবধ প্রয়োগ করা কর্তব্য সুহে। 
৪৫ 
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কিন্তু ইহাও শ্যরথ রাখ। উচিত, অনেকন্থলে উবধ প্রয়োগব্যতীত কৌশলেই 
কার্্যসিদ্ধি হয়। 

স্বতমিশ্রিত গরম দুগ্ধ যেমন পান করাইবে, তেমনি সঙ্গে'সঙ্গে বচ ও 
পিপুল জলসহ বাটিয়া বরেড়ীর তৈপের সহিত মিশাইয়া নাতিতে মালি* 
করিবে, ইহাতে বেদন! বাড়ে এবং প্রসবকার্ষ্যে বিশেষ সহায়তা করে। 
এই কার্য্যের পরেই যোনিরন্ধে, তিলতৈল, রেড়ীতৈল, অথবা ঘ্বত মাখা* 
কর্তব্য, সরিষার তৈল প্রয়োগ করিবে না। কেবল তৈল বা ঘ্বত মাখাইলেও 
চলে ; কিন্তু পুইলতার মূল বাটিয়া তৎ্পহ তৈল বা ঘ্বত মিশাইয়া মাখাইলে 
অধিক ফল হয়। ফলতঃ বায়ু প্রতিলোম বা উদ্ধগাী হইয়া! গর্ভকে আকর্ষৎ 
করে বলির, প্রসবে বিলম্ব ঘটে, কিন্তু এসমস্ত বায়ুনাশক ক্রিয়াদ্বার৷ বায়ু 
অন্ুলোম হয়? সুতরাং সন্তান সহজেই নির্গত হইয়া থাকে। তবে প্ররূপ 
প্রক্রিয়াতেও উদ্দেশ্ত-সিদ্ধি না হইলে, যোনিরোগোক্ত রজগঃপ্রবর্তিনী বটী 
কিন্বা হিং ২৩ রতি ও সৈষ্ধব ২৩ রতি অথবা প্র পরিমাণে ফল ন হইলে, 
বেশী পরিমীণে সেবন করাইবে। এতদ্বতীত আকনাদি লতা, বাসকের 
ছাল, ঈশলাঙ্গলিয়া এবং আপার্গ এই চারিটার মধ্যে কোন্‌ একটি বাটিয়া 
গর্তিধীর নাভি, বস্তি ও যোনিতে প্রলেপ দিবে। ইহাতেও যদি প্রসবে 
বিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে, বিলম্বের কারণ অনুসন্ধানের জন্য যোনিব মধ্যে হস্ত 
প্রবেশ করাইবে এবং শিশুর হস্তপদাদ্ি স্বাভাবিক বহির্গত হইতেছে কিনা 
তাহা নির্ণয় করিবে, যদ্দি কোন অঙ্গ বক্র বা কুটিল ভাবাপন্ন হইয়া থাকে 
তাহা! অতি সতর্কতাবে সোজা করিয়। দিবে, কিন্তু পোজ! করিতে গেলে 
জননেন্দ্রিয়ে অত্যধিক আঘাত লাগিবে ও তজ্জন্ত গর্তিনীর বা শিশুর অনিষ্ট 
ঘটিবে, এরূপ আশঙ্কা হইলে, এরূপ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া! হস্ত বাহির 
কারবে। ফলতঃ শিশুর অঙ্গ বক্রভাবাপন্ন হইলে, তাহ! যতক্ষণে স্বাভাবিক 
বাসোজা না হইবে, ততক্ষণে হস্তদ্বারা প্রসব করইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ 
করাই কর্তব্য । স্মরণ রাখা উচিত যে প্রপব করান ভোরের কার্ধয নহে। 
সাধারণতঃ ছুই প্রকারে প্রসব করান হয় । গর্ভিণীকে শয়ন করাইয়া এবং 
বসাইয়া। তন্মধ্যে শয়ন করাইয়া প্রপব করান নিরুষ্ট এবং বসাই়া প্রপব 
করান্উৎকষ্ট। চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া রৃহিলে, গ্রাপবে বিলম্ব ঘটে, কিন্ত 
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ছুইহাতে মাটা ভর করিয়া হাটু গাড়িয়া বসিলে, স্বভাবতঃ সন্তানের 
বহির্থমন সহজ হইয়া আইসে। এই প্রক্রিয়াতেও প্রসবে বিলম্ব ঘটিলে বা 
শিশুর হন্ত'ণদাদি বক্রতাবাঁপন্ন হইলে, গর্তিত্ীকে হাতধরিয়া ড় করাইলে ও 
হাটাইলে * প্রসব সহজ হইয়া আইসে। শয়ন করিয়া সন্তান প্রসব কর! 
যাহাদ্বের অভ্যাস, তাহাদিগকেও উক্ত প্রণালীতে বসাইয়া সহজে প্রসব 
করিতে দেখা গিয়াছে। 

ধাত্রীর কর্তব্য । সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র অঙ্থুলিদ্বারা শিশুর জিহ্বা 
ও মুখ-গহ্বরস্থ আঠাবৎ পদার্থ কাখিয় বাহির করিবে, অনন্তর গোলমরিচের 
চূর্ণ ও মধু একত্রে করিয়া! অঙ্গুলিতে মাখাইয়৷ শিশুর জিহ্বায় লাগাইবে ও 
অঙ্গুলিদ্বার৷ সমগ্র শ্রেম্সা টানিয়া আনিবে। 

নাভিরজ্ভু-ছেদন | এক কথায় বলিতেগেলে নাতি-রঙ্জ্বারাই শিশুর 
জীবন-রক্ষা হয়। নাতিরজ্জুর মধ্য দিয়া অনবরত রক্ত প্রবাহিত ও শ্বাস- 
প্রশ্বাস সঞ্চালিত হয় বলিয়াই ভ্রপ জীবিত থাকে ও বর্ধিত হয় এবং মাতার 
আহার বিহারাদিতে ভ্রণের আহার বিহারাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ 
হইলে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত নাতিরঙ্জু হস্তের নাড়ীর স্তায় স্পন্দিত হয় অর্থাৎ দ্প দপ. 
করে, এই স্পন্দন থামিলে নাভিরঞ্জ কর্তন করিবে। অগ্রে নাতিকুণ্ড হইতে 
দেড় বা ছুই ইঞ্চি দুরে একগাছি সুতাদ্ধারা বান্ধিয়া গ্রন্থি দিবে এবং এ শতার 
ছুই মুখ কাটিয়া ফের্সিবে। অনন্তর উক্ত ধন্ধনীর এক ইঞ্চি দূরে আবার স্ৃতা 
দ্বারা বাদ্ধিরা এরূপ গ্রন্থি দিবে। পরে একখানি স্ুতীক্ষ ছরি বা! কাচি দ্বান্া 
উভয় বন্ধনীর মধ্যিতাগ ছেদন করিবে এবং ছেদন করা হইলে, শিশুকে পৃথক্‌ 
করিয়! প্রহ্ুতির নাড়ী হাত দিয়া ধরিয়া! রাখিবে। 

অমরা বা ফুল। প্রহ্থতির কুল উক্ত নাতিরজ্জুর সহিত সংলগ্ন থাকে, 
ফুল কাহারও প্রসবাঞ্তেই পতিত হয়, কাহারও ব! কিছু বিলম্বে এবং কাহারও 
বা অনেক বিলম্বে পতিত হয়। যাবৎ ফুল ন! পড়ে, তাবৎ নিশ্চিন্ত হওয়া যায় 
না এবং নাভিরজ্জ্ব হাত দিয়া ধরিয়া রাখিতে হয়, উদ্দেগ্ত রঙ্জু উদরে প্রবিষ্ট 
হইতে না পারে। আবার এরূপ কোমলভাবে ও সতর্কতার সহিত ধরা 
উচিত যেন ছিড়ির। না যায়, ক্ঠুরণ ছিড়িয়া গেলে, রঙ্জুপমেত দুল স্বস্থান 
হইতে উর্ধগামী হয় এবং প্রশ্থাতির জীবন সঞ্ঘটাপন্ন হইয়া পড়ে। ফুল পতিত" 
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হুইতে বিলম্ব হইলে, ধাত্রী প্রস্থতির চুল স্বীস্র হস্তে বেষ্টন করিয়া তাহার কটি- 
দেশে ঘর্ষণ করিবে, কিন্বা মুখে প্রবিষ্ট করাইবে, ইহাতে বমির উদ্রেক হয় 
বলিয়া কুস্থনের বেগ বাড়ে ও শীঘ্র ফুল পড়িয়া বায়। ফুল পতিত না হইলে 
শূল ও উদরাগ্মান উপস্থিত হর, সুতরাং বেশী বিলম্ব হইলে, হস্তে দ্বত মাথাইয়া 
হস্ত যোনিতে প্রবিষ্ট করাইয়া! ফুল বাহির করিবে । 

গাত্র-ধাবন। নাভিরজ্জু ছেদনের পরে গরম জলে কাপড়ের টুকরা 
ভিজাইয়। শিশুর সর্বাঙ্গ ধৌত করা কর্তব্য। ক্ষিপ্রহস্তে গাত্র ধৌত করা কর্তৃব্য, 
কারণ বিলম্বে গায়ে জল বসিয়া শিশুর পীড়া জন্মিতে পারে । ঠাণ্ডা জলে কিন্ব 
সাবান বা তৈল মাথাইয়া নান করান কর্তব্য নহে। সাবান মাখাইলে, শিশুর 
চক্ষে উহ! লাগিয়। চক্ষু অন্ধ হইতে পারে । কোন কোন দেশে তৈল মাখাইয়া 
স্নান করাইবার রীতি আছে, কিন্তু না করাইলেও ক্ষতি নাই, বরং তৈল 
ম্দনে শরীর নিগ্ধ হইয় হঠাৎ ঠাওা লাগিবার আশঙ্কা থাকে । 

সেকতাপ | অতঃপর শিশু ও প্রশ্থতি উভয়ের সেকতাঁপ এবং স্থতিকা- 
গৃহ গরম রাখার প্রতি মনোযোগ করা কর্তব্য। পুর্বে এদেশে সেকতাপ 
বিশিষ্টরূপে প্রচলিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে কালের প্রভাবে তাহা বিলুপ্তপ্রার 
হইয়াছে, সেকতাপের পরিবর্তে তলপেটে 'খ্যাণ্ডেক্জ বান্ধিবার রীতি প্রচলিত 
হইয়াছে, ফলে সেকতাপ অভাবে ঠাণ্ডা লাগিয়। শিশু হঠাৎ পীড়িত হয় এবং 
প্রন্থতির দূষিত রক্ত থোচিত নির্গত হইতে না পারিয়া শরীরে আবদ্ধ 
থায়া যায় ও সতিকাগৃহেই অকেনক শিশু সন্তান এবং প্রস্থতি মানবলীলা 
সম্বরণ করে। শিশু মাতৃগভে যেরূপ সম্তাপে রক্ষিত হয়, কহিবাঁঘু তদপেক্ষ: 
শীতল, এই কারণে শিশুর তাপ রক্ষার্থ সেকতাপের বিশেষ প্রয়োজন । আর 
প্রস্থতির শরীর প্রসবাস্তে শ্লেম্মাধিক হয় বলিয়া তাহার তাপ রুক্ষার্থ বিশেষতঃ 
ুষ্ট রক্ত বহির্গত হইবার জন্য উদররে, তলপেটে এবং সর্ধাঙ্গে সেকতাপ দেওয়' 
অত্যাবশ্তীক। শিশুর নাভিতে সেক দিতে কখনও বিস্াত হইবে না, কার 
সেকতাঁপের অভাবে নাতি পাকিতে পারে। নাভি-পাকের চিকিৎসা শিশু- 
রোগে ত্রষ্টব্য। 

. "রক্তআাব । শ্শিশুর নাভিমুখ হইতে, রক্ত নির্গত হইলে, নাতিকুণ্ডের 

নিক্যট আর একটি বান্ধন দিবে। 


স্ত্ীরোগ-চিকিৎসা । ১২৫৯ 


শিশু ও' প্রসূতির পানাহার | এসবান্তে তিন চারি দিন গত না 
হইলে প্রায়ই প্রস্থতির স্তনে ছুগ্ধের সঞ্চার হয় না অথব। হইলেও এত অল্প 
সঞ্চার* হয় যে, তদ্বারা শিশুর উদর পূর্ণ হয় না, সুতরাং অন্য ছু্ধের প্রয়োজন, 
বিশেষত অসময়ে প্রস্থত হইলে, গাভীর ছুগ্চও পাওয়া ঘায় না, এ অবস্থায় 
অন্য নারীর স্তন্ত পান করাইবে, আর যদি গোছুগ্ধ পাওয়া যায়, তাহ! হইলে 
পরিষ্কার কাপড়ের পলিতা দুগ্ধে তিজাইয়৷ শিশুর জিহ্বার উপরে ধরিলে, 
শিশু দুগ্ধ চৃষিয়া পান করিবে। প্রসবান্তে প্রশ্থতির জলসাগু কিন্বা জলবাপ্লি 
পথ্য করা কর্তব্য । ছুইবেলা ছুইবার কষ্চজীরাবাট। সৈন্ধব ও দ্বত সহযোগে 
খাইতে দ্বিবে, ইহা! প্রস্থতির পক্ষে মহৌধধ। ইহাতে গায়ের ব্যথা গ্লানি ও 
গায়ের ভার প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া! অগ্নিপ্রদীপ্ত হর। এই অবস্থায় পানের রস 
ও মধু সহ বাতগজাদ্ুশ মহোপকারী । গ্লানি, গাত্রগুরুতা ও গীত্রবেদনা যাবৎ 
দুরীভূত না হইবে, তাবৎ অন্ন বা দুগ্ধ পথ্য দিবে না। অনেকে এই অবস্থায় 
অবসাদ লাঘবের জন্ট ব্রা ব্যবস্থা করেন, এইরূপ ব্যবস্থা! সুব্যবস্থা নহে, বরং 
উহাদ্বারা অপকার হয়। এই ব্যবস্থার পরিবর্তে বরং বাতগঞ্জাস্থূশ, কফচিস্তা- 
মণি বা লক্মীবিলাস প্রয্নোগ করা কর্তব্য । 

স্তন্ত-পান-বিধি | স্তন্পগ্রভাগ ধৌত করিয়া আগ্রে কিঞ্চিৎ ছুধ গালিয়া 
ফেলিবে, পশ্চাৎ শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া ধীরে ধীরে স্তন্ত-পান করাইবে। 
্তন্ত-পান করাইব্যর পূর্বে যদ্দি কিঞ্চিৎ গালিয়! ফেলিয় দেওয়া না হয়, তাহা! 
হইলে, বালকের মুখের মধ্যে একেবারে অধিক ছুগ্ধ পতিত হয় ও তজ্জন্ত 
শিশুর গল-ন্ধরলী প্লাবিত হইয়া বমি, কাস ও শ্বাস উপস্থিত হইতে পারে। 

স্তন্তাভাবে অন্য হুগ্ধের ব্যবস্থা। স্তন-ছুগ্ধের অভাবে শিশুদ্দিগকে 
ছাগছুগ্ধ বা গোছুগ্ধ পান করান বাইতে পারে। স্তপ্ছুষ্টি হইলে, স্তন্ত শোধন 
করিয়! লইবে। 

মকল্পশূল নামক রোগ কেবল প্রশ্থতা৷ নারীর হয়, এমন নহে, অস্নপ্রসব! 
নারীরও হইয়া থাকে । এক্ষণে প্রশ্ন এই - প্রসবের পর যথারীতি রক্তশ্রা্ 
না হইলে, নান! প্রকার বাযুবর্ধক দ্রব্য সেবন বা ক্রিয়া দ্বারা বায়ু অত্যন্তা 
বর্ধিত হুইয়৷ এ রক্তকে শুষ্ক করিয়া গ্রন্থির স্তায় উৎপাদন করে, কিন্তু গর্ভা- 
বস্থায় যখন রজঙাব বন্ধ হয়? তখন গ্রন্থি উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা কোধায়? 


১২৬০ আয়ুর্বেবদ-শিক্ষা | 


তদুত্তরে বক্তব্য এই-_সর্ধত্র রঞ্জাজাব বন্ধ হয় না, কোন কোন গর্ভিণীর 
প্রতিমাসে অল্প অল্প রক্তত্রাব হইতে দেখা যার, সুতরাং গর্ভাবস্থায় রজ- 
আব এবং বায়ু কুপিত হইলেও কোন কোন স্থলে রে উৎপন্ন 
হইতে পারে। 

প্রসবের পর প্রহ্থতির গাত্রে সেকতাপ দেওয়া, যাহাতে ঠাণ্ডা লাগিতে না 
পারে, তন্দরপ ব্যবস্থা করা, শৈত্যত্রব্য তোজন করিতে না দেওয়া এই সকল 
বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিলে, মরল্লশূল এবং হুতিকারোগ উপস্থিত হইতে পারে- 
না। প্রসবাস্তে কালীজীরা বাটা গব্য দ্বত ও সৈম্ববসহ অবগ্তই তক্ষণ 
করিতে দিবে । প্রসবাস্তে সেকতাপ ও আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে বল! 
হইয়াছে, তাহা করিবে। 

প্রসবান্তে, খতুক্রাবান্তে, গর্আ্রাবের পর এবং প্রদররোগে যতদিন পর্য্যন্ত 
রক্তআব বন্ধ না হয়, ততদিন ভ্রমণ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ বিশ্রাম 
করা কর্তব্য। রক্তআ্াব বন্ধ হইলেও শরীর সুস্থ এবং সবল না হওয়! পর্য্যন্ত 
কদ্দাপি বেশী ভ্রমণ করা৷ কর্তব্য নহে । অশিক্ষিত লোকের কথ! ধর্তব্য নহে, 
ধাহারা শিক্ষিত বলিয়! গব্ধ করেন, তাহাদের মধ্যেও কেহ রক্তস্রাব বর্তমানে 
ভ্রমণ কবিবার পরামর্শ দিয়া থাকেন, ইহ নিতান্তই পরিতাপের বিষয় । 

গর্ভিণীরোগে-_পথ্য | 


গর্ভিণীর পথ্য বিশেষ বিবেচন! পূর্বক ব্যবস্থা কারতে হয়। সর্বদা 
একডদ্রব্য তক্ষণের ব্যবস্থা করা কর্তব্য নহে। কারণ বাযুবর্ধক, পিত্তবর্ধক 
বা শ্নেম্ববর্ধক দ্রব্য ক্রমাগত তক্ষণ গভের পক্ষে অনিষ্টকর) বিশেষতঃ 
গর্ভাবস্থায় অরুচি একটি প্রধান উপসর্গ, সুতরাং একদ্রব্য তক্ষণে অরুচি 
আরও বর্ধিত হইতে পারে। এই সকল কারণে প্রত্যহ বা ছুই চারি দিন 
অন্তর পথ্য পরিবর্তন কর! নিতান্ত কর্তব্য, অধিকন্ত যে সকল পথ্য 
' ব্যবস্থা করা হইবে, তাহা গর্ভিণীর অভিলষিত কি না তাহ! জিজ্ঞাসা করিবে, 
তবে সকল সময়ই যে, তাহার মতামতের উপর সম্পূর্ণ নিভর করিতে হইবে, 
এমন নহে, কারণ গর্তিনী যদি অতিরিক্ত অগ্দ্রব্য তক্ষণ করিতে ইচ্ছ। প্রকাশ 
করে, তাহা হইলে, তাহার এরূপ অসঙ্গত অভিলাষ পৃরণ করা অপন্তব, তবে 


স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা। ১২৬১ 


ততস্থলে যথাসম্ভব অল্পপরিমাণে পুরাতন তেতুল, লেবু, আমরুলশাকের টক্‌ বা 
শুষ্ক কুল, আমসী বা আমসন্ত্ দেওয়া যাইতে পারে। এ অবস্থায় প্রায়ই মৎস্য 
ও মাংদে*'অরুচি হর, তৎপরিবর্তে ভাইল, ডালনা, শুক্ত; ভাজা, ঝাল চচ্চড়ি 
প্রস্তুতি পথ্য কল্পনা করিবে। রুই, মাগুর, কাতলা, শিগী, বেলে, পাবনা, 
ছিলিন্দা, বাইন, কই ও খলিশীমাছ, মুগাঁ, পাঠা ও ভেড়ার মাংস, মান, ওল, 
পটোল, আলু ডুমুর, কুমড়া, কাঁচকলা, বেগুণ, ধুন্দুল, বিদ্গে, শশা, লাউ, 
শজিনার খাঁড়া ও ফুল, ডাটা, থোড়, মোচা, উচ্ছেঃ করলা; বেতাগ্র ও হিঞ্চে 
প্রভৃতি তিক্তত্রব্য, মুস্তরী, মুগ, অড়ূহর ও ছোলার দাইল, ছুগ্ধ, ঘ্বৃত ও মাখন, 
চিনি ও মিশ্লী প্রভৃতি অবস্থা-ভেদে ব্যবস্থা করিবে। গর্ভিণীর কোষ্ঠকাঠিন্ত 
হইলে, ছুপ্ধ ও কিস্মিস্‌ সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিলে, দাত পরিষ্কার হয়। 
কোনও অনুখ না থাকিলে, আমসন্ব, পুরাতন তেঁতুল, আম্সী, লেবু ও আমড়া 
ইহার কোনও একটি দ্বার! পুর্দিনাসংযোগে চাট্নী করিয়া! খাইতে দ্রবে। জর 
প্রভৃতি রোগসবেও অত্যন্ত অরুচি হইলে, আমরুল শাক ও পুদিনা বাটিয়া 
খাইতে দেওয়া ঘায়। উপনু্ঁপরি বমন হইলে, অন্পথ্য বন্ধ করিয়া খৈ-ছুধ 
ব্যবস্থা করিরে। 

কিস্মিস্‌ ও মিশ্রীদহ সুজির পায়দ দেওয়া যায়। ডালিম, বেদানা, 
আঙ্গুর, পেপ্তা, বাদাম, সুপক আম, কাটাল, নারিকেল, পিও খেজুর, আতা, 
পেপে এবং অন্যান্ঠ ফল খাইতে দেওয়া যায়। 

অপথ্য | বাছুবর্ধক দ্রব্য, পিত্তবর্ধক দ্রব্য, কিন্বা তিক্ত, অশ্র, লবণ ও 
কষায়রসবিশিষ্ট দ্রব্য অধিক পরিমাণে বাঁ প্রত্যহ সেবন করা কর্তব্য নহে। 
বায়ুবর্ধক দ্রব্য অধিক সেবনে সন্তান কুজ, অন্ধ, জড় কিন্বা বামন হয়, 
পিত্ববর্ধক দ্রব্য অধিক সেবনে সন্তান ইন্ত্রলুপ্ত বা টাক রোগগ্রস্ত ও কপিলবর্ণ- 
বিশিষ্ট হয় এবং শ্রেম্স বর্ধক দ্রব্য অধিক সেবনে সন্তান শ্িত্র ও পাওরোগগ্রস্ত 
হইতে পারে। 

মৈথুন । গর্ভাবস্থায় সাধারণতঃ বা পরিত্যাগ করাই কর্তব্য। 
আমুর্কেদে যদিও সপ্তম মাস পর্য্যস্ত মৈথুনের ব্যবস্থা আছে, তথাপি উহা 
সকলের পক্ষে বা সর্বাবস্থায়, উপযোগী নহে। গর্ভিণীর গর্ভস্থ ভ্রণ শী 
বর্ধিত হইলে এবং পুরুষের জননেনদ্রিয় বৃহৎ হইলে, তদবস্থায় মৈথুন পরিত্যাগ 


১২৬২ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা | 


করিবে, অন্তথ! গর্ভাশয়ে আঘাত লাগিয়া গর্ভআব বা গর্ভিণীর জীবন বিনষ্ট 
হইতে পারে। এরূপভাবে গর্ভপাত আদ্রকাল দৈনন্দিন ঘটনা । এতদ্ব্যতীত 
সন্তান অন্ধ। বোবা, বধির অথব! কুক হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা । 


সৃতিকারোগ-চিকিৎসা | 


সুতিকারোগের লক্ষণ। সর্বাঙ্গে ব্যথা ও ভার, অর, কাস, পিপাসা, 
শোথ, বেদন! ও অতীসার এই সকল স্ুতিকারোগের লক্ষণ। সৃতিকারোগে 
প্রায়শঃ এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। 

সুতিকারোগের অসাধ্য লক্ষণ। প্রসবের পর জর, অতীসার, 
শোথ, আনাহ, বলক্ষয়, তন্দ্রা, অরুচি, কফত্রাব প্রভৃতি রোগ বাতশ্নেম্মার 
প্রকোপে উৎপন্ন হয়। এ সকল রোগ মাংস ও বলক্ষীণা নারীর হইলে 
অতিশয় কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। উত্ত রোগ সমুহের মধ্যে আশ্রয় আশ্রিত ও 
প্রধান অপ্রধানরূপে কোন কোনটি মূলরোগ এবং কোন কোনটি বা .উপসর্গ- 
রূপে উপস্থিত হইয়া! থাকে । 

মকল্পশুলের নিদান ও লক্ষণ । প্রসবের পর রুক্ষক্রিয়া বা রুক্ষ- 

দ্রব্যাদি সেবনে প্রস্থতা নারীর বায়ু প্রকুপিত ও বর্ধিত এবং তীক্ষুগুণবিশিষ্ট ও 
উষ্ণবীর্ধযদ্রব্য সেবনে রক্ত শোধিত হইয়া অবরুদ্ধ হইলে, নাভির অধোদে শে, 
ছুইপার্্ে মৃত্রাশয়ে কিন্বা বস্তির উপরে গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, পরস্থ তজ্জন্য নাভিতে, 
বস্তিতে ও উদ্দরে বেদনা জন্মে এবং পক্কাশয় স্ফীত ও মৃত্ররোধ হইয়া থাকে ; 
এই ভয়ঙ্কর প্রাণনাশক রোগের নাম মকল্নশ্ল। গ্রন্থি সর্বত্র উৎপন্ন নাও 
হইতে পারে, কিন্তু শূলবেদন। প্রায় সর্কাত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। 


সুতিকা-চিকিৎসা-বিধি। 


প্রসবের পর প্রস্থতির যে রোগ হয়, তাহাকে হুতিকারোগ কহে। 
প্রস্থুতিননারীর জর হইলে, সৃতিকাজ্বর, অতীসার হইলে, সুতীকাতীসার, 
এবং শোথ হইলে স্তিকাশোথ বলা যায় । কউন্দিবস অবধি স্থতিকা বর্তমান 
থাকিবে, তাহার নির্ধারিত নিয়ম নাই। তবে সাধারণতঃ পুনব্বার রজো 


স্রীরোগ-চিকিৎসা। ১২৬৩ 


নিঃসরণ বা! খতুজাব হইলেই সথতিকারোগ আরোগ্য হইয়াছে, বল! যাইতে 
পারে। এরূশ বলিবার কারণ এই-_প্রস্থতির শরীর নীরোগ না হইলে, 
সবল হক না! এবং সবল না হইলেও রজোদর্শন অসম্ভব। প্রস্থতি যথো- 
চিত আহার বিহারের নিয়ম পালন করিলে, সুতিকারোগে আক্রমণ 
করিবার আশঙ্ক। থাকে না। 

নামাকারণে হৃতিকারোগ জন্মে। হিতকর স্ুপথ্যের ও সেবাশুশ্রষার 
অভাব বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য, ঠা! লাগান, সেকতাপ ন! দেওয়া, শ্রমজনক কর্ম, 
মৈথুন, ক্রোধ প্রভৃতি কারণে এবং ঠাণ্ডা বা শীতল অন্ন ও পানীয় সেবন 
করাতে, স্থতিকারোগ জন্মে। 

প্রসবান্তে অবিলম্বে প্রশ্ততানারীকে সেকতাপ দ্িবে। প্রত্যহ ছুইবেলা 
কাপড়ের পুটলী গরম করিয়। ত্ধীর! বহুক্ষণ সেকতাপ দরে । ইহাতে গাত্র- 
বেদনা দুরীভূত হয় ও ছুষ্টরক্ত আব হইর! বায়। যার গাত্রবেদনা দূরীছ্ত 
ও রক্তজ্াব বন্ধ হইয়া] প্রশ্থতির শরীর সুস্থ ন! হয়, তাবৎ সেকতাপ দেওয় 
কর্তব্য। অন্ততঃ ১৫ দিবস সেকতাপ দিবে। গাত্র-বেদনা ও গ্রানি নষ্ট 
হইলে, প্রতি সরিধাব্র তৈল সর্বাঙ্গে মদন করিয়া গরমযঙ্গলে কাপড় ভিজ্গাইয়! 
তদ্দারা গা-মুছি'়! অবিলম্ষে শুদ্ধ কণপড় দিয়। জল যুছিয়া ফেলিবে। এইন্ধপ 
মধ্যে মধ্যে করিয়া অস্থথবোধ না হইলে ক্রদশঃ গরমজলে ও গরমজল সহ 
হইলে, 'ঠাগাজলে স্নানের ব্যবস্থা করিবে । 

স্থতিকার প্রথম ম্মবস্থায় বাতরোগোক্ত বাতগজাদ্ুশ পানেররস ও মধুসহ 
এবং দশযুলকা্ প্রয়োগ করিলেই চলে। ইহাতেই সাধারণতঃ গাত্র- 
বেদনা, মস্তক-বেদনা, গ্রানি, গাত্র-গুরুতা ও জরভাব প্রস্ৃতি উপদর্গ দূরীভূত 
হয়, পরস্ত অধিকাংশস্থলেই অন্ত উধধ প্রয়োগ করিতে হয় না। এই উধে 
উপকার না হইলে, অথচ বাতশ্নেম্মার অত্যধিক প্রকোপবশতঃ গাত্র-বেদন! 
ও কোষ্ঠকাঠিন্ঠ প্রকাশ পাইলে, জররোগোক্ত রসোনাদি কাখ মহোপকারী। 
শিরংশুল উপস্থিত হইলে, জররোগোক্ত লক্মীবিলাস বা! স্বঙ্পলক্্ীবিলাস 
এবং অধিক শোথ থাকিলে, শোথরোগোক্ত পুনর্ণবাষ্টক কাথ ও পুনর্ণবাদি- 
চরণ প্রয়োজ্য। অনীর্ণ বা অগ্রিমান্দ্য হইলে, গর্তিণীরোগোক্ঞ বৃহৎ অপ্িক্কুমার 
বা ভূবনেশ্বর এবং তরল দাস্ত হইলে, অররোগোক্ত সর্বাঙগ-নুন্দর বা মহাগন্ধক, 

৪৬ 


১২৬৪ আযুর্বেদ-শিক্ষা। 


সেবন করাইবে, তাহাতে উপকার না হইলে, অতীপারোক্ত অমৃতার্ণব 
বা সিদ্ধপ্রাণেশ্বর এবং বৃহৎ জীরকাদিমোদক বা মুস্তকাদিমোদক কিন্বা 
গর্ভিণীরোগোক্ত লবঙ্গা চূর্ণ ব্যবস্থা করিবে । অত্যধিক অরুচি হইলে, আম- 
রুলশাকের টক্‌ বা অরুচিত্রাগোক্ত আমলাদ্যযোগ প্রয়োগ করিধে। কাস 
প্রবল হইলে, কাণরোগে।ক্ত চন্দ্রামৃতরস বা তালীশাদিচূর্ণ ব্যবস্থা করিবে। 
অত্যধিক রক্তআাব হইলে, প্রদররোগোক্ত দার্কযাদিকাথ, চন্দনাদিচুরণ, 
পুষ্যান্থুগচূর্ণ বা পুক্করলেহ ব্যবস্থা করিবে। 
প্রস্থতির বাতশ্লেম্মজর প্রকাশ পাইলে অররোগোক্ত পিগ্লল্যাদি বা বৃহৎ 
পিগ্নল্যাদিকাথ পান করাইবে। পিত্তপ্ৈক্সিকজরে বিকারের লক্ষণ পরিস্মুট হইলে 
জর-রোগোক্ত শষ্টাদশাগকাথ ব্যবস্থা করিবে। বাতশ্নেশ্স প্রধান সন্নিপাত জরে 
জররোগোক্ত কটফলাদিকাথ প্রয়োগ করিবে। বিকার হইলে, কন্ত,রী- 
ভূষণ ও কম্ত,রীতৈরব বা বৃহৎ কম্ত,রীটগরব ব্যবস্থা করিবে। জীর্ণ বা বিষষ- 
জরে জীর্ণ ব। 1 বিষমছরের স্যার উধধ প্রয়োগ করিবে। ধাতুগতজরে বিষম- 
জবরান্তকচূর্ণ, জব্দের পর্যযায় তঙ্গের জন্ত জরসংহারচূর্ণ প্রবলতাপপংযুক্ত ধাতু- 
গত জরে কোষ্ঠকাঠিগ্ত থাকিলে এবং এ জবর পর্যায়ক্রমে উপহিত হইলে, 
কিরাতাদিচূর্ণ এবং ধাতুগত জরে অধিক সপ্তাপ,দাহ, ্লীহ! ও যক্কৎ বিশেষতঃ- 
ক্রিমিদৌষ থ।কিলে, গুড়,চ্যারদিচর্ণ প্রয়োগ করিবে | অস্পিত্তের লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে, অগ্্পিক্োক্ত “সৌভাগ্য মোদক প্রয়োগ করিবে। হস্তপদে 
অত্যন্ত দাহ প্রকাশ পাইলে, গুড়চ্যাদিলৌহ ব্যবস্থা করিবে। সৌতভাগ্য- 
শুগ্ভী মোদক ও বৃহজ্জীরকাদিমোদক স্থতিকারোগে সর্বদা"ব্যবহাধ্য উষধ। 
যককতের দোষ প্রবল হইলে, যক্কদরিলৌহ, প্লীহা বৃদ্ধি হইলে, বৃহৎ লোকনাথ- 
রস অথবা বৃহৎ গুড়পিপ্ললী প্রয়োগ করিবে। পাওুরোগের লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে, নবায়সলৌহ ব্যবস্থা করিবে। বাতিক, বাতপৈত্তিক ও বাতগ্নৈদ্মিক 
গ্রহণীন্্ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এবং তৎসঙ্গে উদরাগ্নান বা কোষ্ঠকাঠিন্ 
থাকিলে, ভাক্করলবণ ব্যবস্থা করিবে । অরে ব৷ স্বতাবত অগ্নিমান্দ্য ব| অজীর্ণ- 
বশতঃ উদরাণ্মান হইলে, হিঙ্ রকণুর্ণ বা অগ্রিমুখ চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। স্তন- 
রোগ বা স্তন্তদুষ্টি হইলে, তততৎরোগান্গযারী চিকিৎসা করিবে। স্থতিকারোগে 
বা তৎসহ অর থাকিলে, রোগের একটু পু্াতন, অবস্থায় দশযূলতৈল বা 
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বৃহৎ দশমূলতৈল সর্বদা ব্যবহার্ব্য। অত্যধিক শোঁথ, গ্রহণী বা আমাশয় ও 
জর প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে এবং অন্যান্য উষধে উপকার না হইলে, পর্পটী 
প্রয়োজা।+* স্থতিকারোগে এইরূপ কোন রোগের লক্ষণ প্রবল হইলে, সেই 
রোগোক্ঞ উধধ বিবেচনাপুর্বক প্রয়োগ করা যায় এবং তন্বারা রোগের শাস্তি 
হয়ঃ তথাপি অবস্থাভেদে সৃতিকারোগের ওঁধধই সমধিক উপযোগী । 

স্তিকাঁর প্রথম অবস্থায় বাতশ্রেম্ার প্রকোপ প্রায়শঃ প্রকাশ পায় ও 
তজ্ন্য দ্শমূলকাথ সমধিক উপযোগী তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে, কিন্ত 
তৎপরিবর্তে অমৃতাদি কাথের ব্যবস্থা করিলেও চলে । বাঁতপিত্তের প্রকোপ- 
বশতঃ জর ও হস্তপদাদিতে দাহ অথচ তরলদাপ্ত হইলে, স্তিকাদশমূল ক্কাথ 
ব্যবস্থা করিবে। অত্যধিক জালামন্ত্রণার সহিত বক্তঅব ও অশ্রীপার থাকিলে 
অমুতাদি কাথ ব্যবস্থা করিবে ৷ এ অবস্থায় গর্ভিণীরোগোক্ত বৃহৎ হীবেরাদি 
ক্বাথ প্রয়োগ করিলেও চলে। গুতিকারোগে বাত, পিত্ত ও ক এই তিন 
দৌবের প্রবল প্রকোপ বশতঃ শূল, কাস, জর, শ্বাস, যৃচ্ছণ, কম্প, শিরঃপীড়া, 
প্রলাপ, তৃষ্ণা, দাহ, তন্দ্রা, অতীসার ও বমন প্রন্ৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, 
দ্রেবদার্বাঁদিকথ সেবন করিতে দ্রিবে। যেকোন অবস্থায় শ্বাস বা হিক! 
প্রকাশ পাইলে এবং তৎস্গে, কাপ, অরুচি, বমি বা৷ করোগ থাকিলে, 
শৃগযাদিচূর্ণ কা অষ্টাঙ্গাবলেহ সেবন করিতে দেওয়া যায়। 

এইপ্রকার অবস্থাতেদে অন্ুপান বিশেষে স্থতিকারি রপ, দিতীর ছতিকারি 
রস, হুতিকান্্র রস, স্ুৃতিকান্তক রস, স্থতিকাবিনোদ, বৃহৎ স্তিকাবিনোদ, 
মহান্রবটী, দ্বিতীয় মহাত্রবটী, রসশার্দ,ল, বৃহ রসশার্দ,ল প্রত্থৃতি ওধষধ প্রয়োগ 
প্রণালীঘৃষ্টে ব্যবস্থা করিবে। 

মকল্লরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, জররোগোক্ত দশমূল ক্কাথে দৈষ্ধব- 
লবণ ২৩ রতি ও দ্বতভাজা হিং ২৩ রতি মিশ্রিত করিয়া! সেবন করিতে 
দিবে; তাহাতে উপকার না হইলে অথচ জরের বেগ ও তদানুষঙ্গিক উপ- 
সর্থাদি প্রবল হইলে, জরোক্ত পিপ্লল্যাদি বা বৃহৎ পিপ্লল্যাদি কাথে হিং ও 
সৈদ্ধব মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। এই রোগে অন্তান্ত বটিকাও প্রয়োগ 
করাযায়। | 
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সুতিকারোগে--ওষধ । 
দ্রশমূলকাথ । প্রসবের পর প্রস্থতির গা ব্যথা, শরীরের গুরুতা॥ গ্লানি, 
অবসাদ ও জরভাব প্রকাশ, পাইলে কিন্বা সুতিকারোগে প্রস্থতিকে, আক্রমণ 
করিতে ন৷ পারে, তজ্জন্ত গ্রসবান্তে অবিলম্বে এই কাথ এবং বাতগজাদ্ুশ 
প্রয়োগ করিবে। 
দশমূল কলাথ। প্রস্তুতবিধি %৫ পৃষ্ঠায় দ্রব্য 
অম্বতাদ্দিকাথ | প্রসবাস্তে দশমূলকাথের পরিবর্তে এই কাথে স্বপ্প- 
পঞ্চমূলের পরিবর্তে বৃহৎ পঞ্চমূল দিয়া ব্যবস্থা করা বায়। ইহা! সেবনে স্থতিকা- 
রোগে আক্রমণ করিতে পারে না, বিশেষতঃ তরলতেদ থাকিলে, তাহ বন্ধ 
হইয়া অগ্ি প্রদীপ্ত হয়। 
অমৃতাদি ক্কাথ। গুলঞ্চ, শু'ঠ, ঝিন্টিমুল, গান্ধাইল, ইকডের যুল, বেলছাঁল, শোণাছালঃ 
গাস্তারীহাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল ও মুখা, প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল 
৩২ তোল1, শেষ ৮ তোলা । বাঁতপিত্তাধিক অথবা পিত্রগ্নেম্মাধিক লক্ষণ প্রকীশ পাইলে 
বিশ্বাদি বৃহৎ পঞ্চমূলের পরিবর্তে স্বর্পপঞ্চমূল অর্থাৎ শীলপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কুপ্টকারী ও 
গোক্ষুর ও অন্যান্য ভ্রব্যদ্বারা কাথ করিবে। 
সুতিকাদশমূলকাথ | বাতপিত্তের প্রকোপ বশতঃ প্রস্থতির জ্বর) হস্ত- 
পদাদিতে দাহ ও তৎসঙ্গে মুত্ররোধ অথচ তরল দাস্ত প্রকাশ পাইলে, এই 
গষধ তাহাকে পান করিতে দ্িবে। 
স্ুৃতিকাদশমূলকাথ। শালপাণী, ঢাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বিষ্টি, গান্কাইলঃ 
শঠ, গুলধ ও মুখা, ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোল, জল ৩২ তোলা, শেষ 
৮ তোলা। 


দেবদার্ববাদি কাথ । শ্ুতিকারোগে বাত, পিত্ত ও কফ এই তিন- 
দোষের প্রকোপ বশতঃ জর, শুল, কাস, শ্বাস, মৃঙ্ছা, কম্প, শিরঃপীড়াঃ 
প্রলাপ, তৃষ্ণা, দাহ, তন্দ্রা, অতীসার ও বমন প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, 
এই ককাথ পান করিতে দিবে । 


দেবদীব্াদি কবাথ। দেবদারু, বচ, কুড়, পিপুল, শব চিরতা, কটফল, মুখা, কটকী, 
ধনে, হরীতকী, গজপিপুল, কণ্টকারী, গোস্ষুর, ছুরালভা, 'বৃহতী, আতইফ, গুলধ, কাকড়া- 
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শৃঙ্গী ও কৃষ্ণজীরা, ইহাদের প্রত্যেকে সমভাঁগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ 
তোলা । প্রক্ষেগ খৃতে ভর্জিত হিং ২ রতি ও সৈদ্ধব ২ রতি। 


পিঈল্যাদি ও বৃছৎ পিপ্লল্যাদিকাথ | বায়ুর রুক্ষতাবশতঃ প্র্থ- 
তির মক্ষপ্ল নামক শুলের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা এইরোগে গ্রন্থি উৎপন্ন 
হইলে, এই ক্কাথ সেবন করিতে দিবে । ইহা! প্রয়োগে মলমুত্ররোধ, উদৰধাঁন, 
বস্তি, নাতি ও উদরের বেদনা এবং জ্বর প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া থাকে । ইহা! 
সর্ধদ1 ব্যবহার্ধ্য। পিগ্লল্যা্দি কাথে উপকার ন! হইলে, বৃহৎ পিগল্যা্দি কাথ 
ব্যবস্থা করিবে। 
পিগ্নলাদি ও বৃহৎ পিগল্যাদি রাখ। প্রাস্ততশিখি মথাক্রমে 18 ও ৭৫ পৃষ্ঠায় ব্য 
সৃতিকারি রস। হুতিকারোগের প্রথম অবস্থার রোগিনীর শ্নৈপ্মিক- 
জ্বর অরুচি, অন্পশোথ ও সন্দিন্ত নাসাস্রাব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, 
এই ওঁধধ তাহাঁকে পেবন করিতে দ্রিবে। কিন্তু পুরাতন হুতিকারোগে এ 
সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এই ওঁধধে তাদশ উপকার হয় না। অন্থপান- 
শুঠ, প্রিপুল ও মরিচচুর্ণ এবং ছুগ্ধ। 
স্তিকারিরস। পারদ ১ তোন্ধা; গন্ধক ১ তোলা ( কজ্জলী ২ তোল), অভ্র এক 
তোলা এবং অমৃতীকরণ নিয়মান্থগারে তাত্রভম্ম অদ্ধতোলা ; একত্র করিয়া থানকুনী পাতার 
রসছারা মর্দন ধরিয়া ২রতি বটিকা করিবে | 
সুতিকাবিনোন রপ। স্থতিকার প্রথম অবহায় বাতিক বা গ্লৈথিক 
জরের লক্ষণ *প্রকাশ পাইলে ও তত্সঞ্গে ঝিষ্টব্াজীর্ণ, উদরে বেদনা, মাথা ও 
মুখমণ্ডলে ভার থাকিলে, এই ওঁষব সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান-উষ্ণজল । 


সৃতিকাঁবিনোদরদ। কজ্জর্গী ২তোল৷ ও শোধিত তুতিয়৷ একতোলা জন্বীর বা গোড়া- 


লেবুর রসে তিনদিন মর্দনপূর্্বক শু'ঠ, পিপুল ও মরিচের কাথে তিনবার ভাবনা দিবে। 
বটা৩রতি। ও 

বৃহৎ সুতিকাবিনোদ রস । হুতিকার প্রথম অবস্থায় পৈত্তিক ও 
'্লৈম্মিক জর এবং তত্সঙ্গে আমাজীর্ণ বা বিদগ্ধাজীর্ণ, সময় সময় হাত পা! জালা 
বা গাত্রবেদনা কিন্বা মাথাতার ও সর্দির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই উষধ 
্রহ্থতিকে সেবন করাইবে।* 'অন্ুপান-_তুলসীপাতার রস ও মধু। 
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বৃহৎ স্তিকাবিনোদ রস। ৩ুঠ১ তোলা, পিপুল ৩ তোলা, অভ্র অর্ধ তোলা, যয়িত্রী 
২ তোলা এবং শোধিত তুতিয়া ভুইতোলা এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া নিশিন্দাপাতার 
রসবারা মদ্দিন করিবে। টীব ৩ রতি ্ 
অধাঙ্গাবলেহ। প্রস্থুতির যে কোন রোগে শ্বাস বা হিকা কিন্ব! উভয়ই 
প্রকাশ পাইলে, তন্নিবারণার্থ এই ওধধ সেবন করিতে দিবে। অন্থুপান__ 
অবস্থান্ুযায়ী কল্পন। করিবে । 
আষ্টাঙ্জগাবলেহ। প্রস্ততবিধি ১০৯৩ পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য | 
শৃঙ্গযাদিচুর্নণ | অষ্টাঞ্গাবলেহ যে যে অবস্থায় প্রযোজ্য, ইহাঁও সেই 
সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। অন্ুপান-__অবস্থাতেদে কল্পনা করিবে । 
শৃঙ্গযাদি চরণ । প্রস্ততবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় রষ্টব্য। 
সুতিকান্তকরস। স্থতিকার প্রথম অবস্থায় রোগিণীর বাতিক, সৈনিক 
কিন্বা বাতগ্নৈম্িক জর, তৎসঙ্গে শোথ, অবসাদ, সর্দি, কাস, গা-ব্যথা, 
বাতিক বা শ্নৈন্মিক গ্রহণী এবং অগ্নিমান্দ্য ও তরল দাস্ত প্রভৃতি প্রকাশ 
পাইলে, এই ওষধ তাহাকে সেবন করাইবে। অন্ুপান_জ্বর প্রবল হইলে, 
তুলসী পাতার রস ও মধুঃ তরল তেদে তাজা জীরা চর্ণ ও মধূ বা ুখার বস 
ও পিগ্রলীচুর্ণ। 
সতিকান্তকরস। কজ্জলী ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, শুঠ১ তোল, পিল ১ তোলা, 
মরিচ ১ তোলা, স্ব্ণমাক্ষিকভম্ম ১ তোলা ও বিশুদ্ধ বিষ ১ তোলা একত্র করিয়া পানের রসে 
মর্দন করিবে। বটা৩রতি। 
দ্বিতীয় সৃতিকারিরদ। স্থতিকার মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় পৈতিক 
ব। পিত্তপ্নৈন্মিক জর, শোথ, গ্রহণী, অতীসার, জর/তীসার ও কস থাকিলে, 
বিশেষতঃ রক্তপ্রবাহিকা, রক্তামাশয় বা রক্তাতীসারের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, 
এই ওষধ সেবন করিতে দ্রিবে। অন্ুপান--জ্বরে--তুলসীপাতার রস, ভেদে 
মুখার রস, আমাশয়ে--গান্ধাইলের রস, শোথে-_পুনর্ণবার রস। 


ত্বিতীয় স্থৃতিকারিরদ । সোহাগার খৈ ১ তোলা, কজ্জলী ২ তোল! এবং সোণা, রূপা, 
জাভীফল, বয়িত্রী, লবঙ্গ, ছোট এলাচ, ধাইফুল, কুড়চীছাল, ইন্দ্রযব, আকান্দীলতা, 
কাকড়াশৃী, আতৈষ ও যমানী ইহাদের প্রত্যেকের চ্‌শ ১ তোলা; সমস্ত একত্র করিয়া 
গান্ধাইলের রসে মর্দন করিবে | বটী৩রতি। 
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সৃতিকাপ্ররস | দ্বিতীয় স্ৃতিকারি রস যে যে অবস্থায় যে যে অন্থপানে 
প্রয়োগ কর! যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় সেই সেই অন্ুপানে প্রয়োজ্য, 
তবে উহ যত ধারক, ইহ। তক্রপ ধারক নহে। এ সকল অবস্থায় অতীসার 
উপস্থিত হইলে এবং অত্যধিক ধারক গুণ বিশিষ্ট উধধের আবশ্তক হইলে, 
উহা প্রয়োজ্য, বেশী ধারকের আবগ্তক না হইলে, ইহাই প্রয়োগ করিবে। 
স্থৃতিকাত্ম রস। কজ্জলী ২ তোলা এবং লৌহ, অভ্র, ষয়িত্রী ও সোণা-ভম্ম প্রত্যেকে 
একতোলা, সমন্তচুর্ণ একত্র করিয়া ছাগীছুদ্ধদবারা মর্দন করিবে। বটী২রতি। 
তিকাঁহররস | ক্থতিকারোগের মধ্য বা পুরাতন অবস্থায় রোগিণীর 
বাতিক, পৈত্তিক বা শ্নেম্মিক জর এবং অতীসার, গ্রহণী, শোথ, পাও ও শুল- 
বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই মহৌষধ রোগিণীকে সেবন ,করিতে দিবে। 
দুর্বলতা ও অবসাদ প্রসৃতিও ইহাতে দূরীভূত হইয়া থাকে । অন্ুপান -গান্ধা- 
ইলের রস ও মধু। 
সতিকাহররম। কজ্্রলী ২ তোলা, লবঙ্গ, যবক্ষার, অভ্র, লৌহ, তামা ও সীপা 
প্রত্যেকে ১ তোলা, এবং জাতীফল, কেশুষ্যে, হরীত্তকী, আমলকী, বহেড়া, ভীমরাজ, 
ছোট প্রলাচি, মুখা, ধাইফুল, ইন্দ্রষব, আকান্দী, কাকড়াশৃঙ্গী ও বেলশুঠ প্রত্যেকের 
চূর্ণ অদ্দতোল!| সমস্তচূর্ণ একত্র করিয়া গন্ধভাদালিয়ার রসে মর্দন করিবে। বটা- 
কুলের ন্যায়! 
 মহাত্রবন্টীণ। স্থতিকার মধ্য অবস্থায় বাতিক, পৈত্তিক ও গ্লৈশ্মিক 
জ্বর, অতীসার, গ্রহণী ও শুলবেদন। প্রকাশ পাইলে, এই ওধষধ রোগিণীকে 
সেবন করিতে দিবে। অন্পান--গন্ধভাদালিয়ার রস ও মধু। 
মহাভ্রবটী। কজ্জলী ২ তোলা এবং অভ্র, লৌহ, তাত্র, মনঃশিলা, সোহাগার খৈ, 
যবক্ষার, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেকে একতোলা ও বিশুদ্ধ বিষ ছুই আনা। 
সমস্ত একত্র করিয়া গিমাশাক, বাসকছাল ও পান ইহাদের প্রত্যেকের রসদ্ধার! 
সাতবার করিয়া ভাবন! দিয়া কিঞ্চিৎ আদ্র থাকিতে মরিচচুর্ণ ১ তোলা মিশ্রিত করিবে। 
বটী ৩ রতি। ও 
দ্বিতীয় মহীন্রবটী | মহাত্রবটী যে যে অবস্থায় যে যে অন্থপানে 
গাযোজ্য, ইহাও সেই সেই অবস্থায় সেই সেই অন্ুপানে প্রয়োগ করিবে । 
দ্বিতীয় মহাত্রটা। কন্মানী ২ €তোলা, অভ্র, লৌহ, যনঃপিলা, তামা, সোহাগাঁর 'খৈ, 
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ঘবক্ষার, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেকে এক তোলা এবং শু১, পিপুল ও মরিচ 
সমভাগে মিলিত পাচ তোলা; এই সকল মিশ্রিত করিয়া গিমা, বাসকছাল ও পানেররদ্বার 
যথাক্রমে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। বটাওরতি। 
রসশার্দদুল | স্থতিকার কিঞ্চিৎ পুরাতন বা মধ্যাবস্থায় কোগিনীর 
বাতিক ব৷ গ্নেম্মিক জর, কাস, অঙ্গব্যথা, মাথাতার ও অবসাদ প্রভৃতি 
প্রকাশ পাইলে, এই ওঁধধ তাহাকে সেবন করিতে দিবে। ইহার প্রয়োগ 
পুর্ব বঙ্গে সমধিক প্রচলিত। অন্ুপান-__পানের রস ও মধু । 
রসশার্দ'ল। কজ্জলী ২ তোলা, অভ্র তাত, লৌহ, রাজপট্ট (অভাবে পীতবর্ণ কড়িতম্ম ), 
সোহাগার খৈ, মরিচ, যবক্ষার, হরিতাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও শোধিত বিষ 
প্রত্যেকে ১ তোলা। সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া গিমা ও পানের রসদ্বার]! সাতবার করিয়া 
ভাবনা দিবে। বটী,৩ রতি | 
মহারসশার্দুল | সুতিকার পুরাতন অবস্থায় যখন অন্ান্ত ওধধে 
উপকার ন] হয়, তখন ইহা প্রয়োগ কর! যায়। বাতিক, পৈত্তিক বা! শ্নৈম্সিক- 
জীর্ণ জর, জ্বরাতীসার, কাস, গা ব্যাথা, অতীসার, রক্তাতীসার, গ্রহণী, আমা- 
শয়, রক্তামাশয়, সময় সময় গাত্রদাহ বাহস্তপদে আল, মাথা! ঘোরা, মাথ। ধরা, 
অনিদ্রা, আলস্য, বৈকালে ঘুষ ঘুষে জর, দুর্বলতা ক্ষীণতা, বিশেষতঃ প্রদর ব! 
অধিক বক্তআব, ভ্রমি, বমি ও অরুচি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই 
মহোৌধধ ব্যবস্থা করিবে । অন্ুপান-পানের রস ও মধু। 4 
মহারসশার্দল। কক্জলী ২ তোলা, অত্র তা, স্বর্ণভন্ম, মনঃশিলা, সোহাগীর খৈ 
যবক্ষার, হ্রীতকী, আমলকী, বহেড়া প্রত্যেকে ১ তোলা, বিষ এক আনা এবং দারুচিনি, 
তেজপাতা, এলাচি, যয়িত্রী, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, হ্বর্ণমাঙ্গিক ও রর্সগগ্রন প্রত্যেকে 
চারি আনা। সমস্ত চুর্ণ একত্র করিয়া গিমা ও পানের রসদ্বার পৃথক পৃথক্‌ 
সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। পরে কিঞ্চিৎ আর্দ্র থাকিতে মরিচচুর্ণ ১ তোলা মিশ্রিত 
করিবে। বটী৩রতি। 
বৃহৎ রসশার্দল। হৃতিকার পুরাতন অবস্থায় বাতপিস্তাধিক লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে কিন্বা বাতপিত্তাধিক শরীরে ইহা! সমধিক উপকারী । শ্শেম্ম।- 
ধিক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে বা িলেপ্সাধিক শরীরে ইহা! প্রয়োগে বিশেষ উপকার 
হয় না ।,' ইহা শোষণ গুণবিশিষ্ট নহে, শিগ্ধ গুণবিশিষ্ট । ঘুধ ঘুষে জর, গাত্র ও 
ও হস্ত পদে দাহ) অতিশয় দুর্বলতা ও কৃশতা, বাঁত্িক। পৈত্তিক শীথবা ধাতু- 
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পৈত্তিক কাস, কোষ্ঠ কাঠিন্, উদরে আলা, শিরঃপীড়া, তালুপ্রদাহ, মাথা 
ঘোরা, নাসারদ্ধ, হইতে উত্তাপ নির্গত হওয়া বিশেষতঃ প্রসবাস্তে অধিক 
রক্তত্রাব বশভঃ শরীর রক্তশ্ন্য, পাওুবর্ণ, দুর্বল ও কশ হইলে এবং তৎসঙ্গে 
অরুচি, বমি বা! বমির ভাব ও ভ্রমি প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ওঁষধ 
সেবন করিতে দিবে। ইহা অতিশয় বল ও পুষ্টিকর। অন্ুপান_-পাঁনের 
রস ও মধু। 

বৃহৎ রসশার্দিল | পারদ ১ তোল ও গন্ধক ২ তোলা কজ্জলী করিবে। পরে তাহার 
সহিত সোণা, রূপা, কীসা, পিতল, তামা, সীসা, বঙ্গ ও লৌহভন্ম প্রত্যেকে এক তোলা! 
করিয়া মিশ্রিত করিয়া ্রাঙ্মীশাক, জয়স্তীপাতা, নিশিন্দাপাতা, বষ্টিমধুঃ পুনর্ণবা, নালুকা, 
অপরাজিতার মূল, আকন্দামূল, ধুতুরাপাতা, ছুরালভা, বাসকছাল ও কাকমাচী ইহাদের 
প্রত্যেকের রস বা যাহার রস নিত হয় না, তাহার ক্কাথদ্ধারা বথীক্রমে *মর্দন করিবে। 
বটী২ রতি। 


্বর্ণসিন্দুর ও মকরধ্বজের প্রযোগ-প্রণালী। 


ইহা সাধারণতঃ পরিবর্তক ও ন্নায়বিক-ছুর্বলতা নাশক, কিন্তু যে 
অন্পানের সহিত প্রয়োগ করা যায়, সেই অন্পান-দ্রব্যের গুণান্যায়িনী ক্রিয়া 
করে, তজ্জন্ঠ অস্থপানভেদে সব্ধরৌগে প্রয়োগ করা যায় ও সর্ধরোগ বিনষ্ট 
করে। ন্বর্ণতিন্তুর বা রসসিন্দুর সব্ঘরোগে অন্ুপান-ভেদে প্রয়োগ করা যায়, 
ইহা! আমুর্কেদাচার্ধযগণের মত, শান্বকারগণও এই মতেরই পোষকতা৷ করেন 
এবং আমুর্ধেদের উৎপত্তিকাল হইতে অনন্তকাল যাবৎ চিকিৎসকেরাও 
সর্বরোগে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন; তবে উহা! প্রয়োগ করিবার পূর্বে 
রোগীর ধাতু, অধি, বল ও বরন বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা উচিত অর্থাৎ 
রোগীর ধাতু রুক্ষ কি গগিগ্ধ, গরম কি নরম বা তাহার পাচকাগ্নি সবল 
কি দুর্বল ও বয়স প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ী মাত্রা ও অনুপান 
কর্ন! কর! কর্তব্য। চিকিৎসকের! সাধারণতঃ স্তন্ত-পায়ী শিশু হইতে আরম্ত 
করিয়া অশীতিপর বৃদ্ধব্যক্তিকেও ইহা! ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমিও 
শিশু, বালক, যুবা, বৃদ্ধ অনেক রোগীকে ইহা ব্যবস্থা করিয়াছি, কুত্রাপি 
কুফল প্রত্যক্ষ করি নাই; কিন্তু স্তন্সপায়ী শিশুদিগকে প্রয়োগ করিতে 
গিল্া কয়েকস্থলে দেখিয়াছি?-_্ব্ণসিনুর বা! রসসিন্দুর কিছ! তৎসংঘুক্ত 

৪৭ 


১২৭২ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা । 


উধধ আমাশয় ব৷ জরাতীসারপ্রস্ত শিশুর পরিপাক না “হইয়া! আমসংঘুক্ত 
মলের সহিত অবিকৃত অবস্থায় নির্গত হইয়াছে, একারণে আমার বিশ্বাস 
যে সকল স্তন্যপায়ী শিশু আমাশয় বা! অতীপারে নিতান্ত পীড়িত, তাহাদের 
পক্ষে উহ! ছুম্পাচ্য, সুতরাং অতি অল্প মাত্রায় ব্যবস্থেয়। কারণ রসসিন্দুর 
বা স্বর্ণপিন্দুর বা তৎ্সংযুক্ত উষধ & অবস্থায়ও বন্ধ না করিয়! অল্প মাত্রায় 
প্রয়োগ করিতে করিতে রোগ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে; সুতরাং 
আমার বিশ্বাস অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে যদিও মলের সহিত কিয়দংশ 
বহির্গত হয়, তথাপি কিম্নদংশ শরীরে অবস্থান করিয়া রোগ আরোগ্যের 
সহায়তা করে। ফলতঃ এ অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা কর্তব্য কি না তাহার 
মীমাংস। করিতে পারি নাই, তবে মাত্রা-হাস করিয়! প্রয়োগ করাতে মলের 
সহিত নির্গত হওয়া সত্বেও রোগ আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি। অনেকের 
বিশ্বাস উহ! গরম, কিন্তু তাহা নহে, গরম অন্ুপানসহ ভক্ষণ করিলে 
গরম ক্রিয়া করে এবং ঠাণ্ডা অন্থপানসহ প্রয়োগ করিলে ঠাণ্ডা ক্রিয়া 
করে, এই জন্ত সমিপাত বা বাতশ্রেম্মবিকারেও ব্যবহৃত হয়, আবার 
উন্মাদরোগেও প্রয়োগ করা যাপন এবং এ উভয় অবস্থায়ই সান ফল 
প্রদান করে। জনসমাঞ্জে স্বর্ণসিন্দুর বাঁ মকরধবজের এতাদৃশী খ্যাতি 
কেন, তাহা এই সকল কারণে সহজেই বুঝ। যায়। রোগ-নির্ণয়ে বিলম্ব ঘটিলে 
অথচ তৎক্ষণাৎ ওুষধ প্রয়োগ অনিবাধ্ধ্য হইলে অগ্রে একটু স্বর্ণ পিন্দূর বা 
তদতাবে উৎকৃষ্ট রসসিন্দুর যধুসহ প্রপ্নোগ করা যায়। 


রসসিন্দুর, স্বর্ণসিন্দুর ও মকরধবজের অনুপান। 


সামজ্বরে-_আদা, বেলপাতা, ওকড়া, পান, নিশিন্দাপাতা, পলৃতা৷ কিন্বা 
উচ্ছে বা করল্লাপাতা, ইহাদের কোনও একটি দ্রব্যের রস এবং পিপুল বা 
শুঠচর্ণ ও মধু প্রক্ষেপসহ ব্যবস্থা করিবে । বালক ও শিশুর পক্ষে অন্ুপান- 
তুলসীপাতার রস ও মধু। স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে স্তন-চুগ্ধ ও মধু। সামজরের 
লক্ষণ আমুর্বেদ-শিক্ষা ৫ পৃষ্ঠায় ডর্টব্য। 

'ভ্বরধিকারে_আদার রস, রদ্রাক্ষ-ঘবা বা তাল-শাধার রসসহ প্রয়োজ্য, 


বিকাঁরের যে অবস্থায় মুগনাভি প্রয্বোগ করা "যায়? সেই অবস্থায় প্রয়োগ 


স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা ৷ ১২৭৩ 


করিতে হইলে, কন্ত,রী মিশ্রিত করিয়া উহার কোন একটি অস্ুপানসহ 
প্রয়োগ করিবে। বালক ও শিশুর পক্ষেও এ সকল অনুপান প্রশণ্ত। 

নিরামভ্রে ও পুরাতনভুরে-_ গুলফ্চের রস, পল্তার রগ, সেফালিকা 
পাতার রস, চিরতার জল, ক্ষেৎ্পাপড়ার রস কিন্বা কালমেঘের রস ও মধু। 
২। ৩ টিদ্রব্যের ঘুষুড়াসহ বা কোন একটি পাচনসহ প্রয়ে!গে সমধিক ফল- 
প্রদ হয়? ঘুমুড়া মত্প্রণীত অন্ুপান-দর্পণ ৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। বালক ও শিশুর 
পক্ষে কালমেঘের রস অতি উপকারী । 

প্লীহাজ্বরে-অল্প পোড়! রঙ্ুন, তালের জটা-তন্ম, পুরাতন গুড়, রক্ত 
চিতাচুর্ণ, রয়না'ছাল-চুর্ণ, হিং, পিপুলের কাথ, আদাররস বা মনপাসীজপাত! 
আগুণে গরম বরিয়া তাহার রস। 

বকৃৎ-সংযুক্ত-ভ্ুরে-কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে তেউড়ীচূর্ণ বা! কটকীচুর্ণ, কোষ্ঠ 
পরিষ্কার থাকিলে, কালমেথের রস, আমলকীচুর্ণ বা চিরত!র জল। 

শোথসংযুক্ত-স্বরে-শ্বেসত বা রক্তপুনর্ণবার রস, আদার রস, বেল 
পাতার রব, ইহার কোন একটি রূপপহ পিপুলচুর্ণ ও মধু মিশিত করিয়া 
প্রয়োগ করিধে। 

কাসে,বা কাসসংঘুক্ত-ম্বরে-বাধক ছালের রস, পিপুলচুর্ণ ও মধু, 
সহ কিন্বা বাসক ছাল, কিসমিস, ষ্টিমধু ও পিপুল এই চারি দ্রব্যের কাথসহ 
অথবা কেবল পিপুলচুর্ণ ও মধুসহ | 

শ্বাসে কা শ্বামসংবুক্ত স্বরে _বহেড়া ঘসা ও স্তন-হুগ্ধ, বহেড়ার শাস- 
বাট! ও স্তন দুগ্ধ, তুলসীপাতার রস ও পিপুলচুর্ণ, ময়ূর পুচ্ছ-ভন্ম কিম্বা বামন- 
হাটার ছালের রস ও মণুসহ । 

হিককারোগে ব৷ হিকাদংঘুক্ত ভ্বরে-কুলের আটীর শাপবাটা বহেড়ার 
শাসবাটা, বড় এলাচ্চুর্ণ, শসার বীজ্জের মধ্যস্থ শাসবাটা, সতন-দুগ্ধ কিন্বা দন্ত 
পরিষ্কার না থাকিলে কট্কীচূর্ণ। 

. মন্দাগ্রিতে -যমানী-বাটা ও সৈদ্ধবলবণ কিন্ত লবঙ্গচুর্ণ। 
আমাজীর্ণে_ উঞ্ঞল্ট 'আদাররস কিম্বা পানের রস ও মবুসহ। 


১২৭৪ আয়ুর্বেবদ-শিক্ষা | 


বিদগ্ধাজীর্ণে-লেবুর রস, টুণের জল, ধনে ভিজান গল কিনব নালিতা 
বা পাটপাতা তিজান জলসহ। 

বিষ্টন্ধাজীর্ণে-হিং ও দৈদ্ধবলবণ কিম্বা চাউলের জল,'বা| যৌরী- 
তিজান জল। রি 

জ্বরাতীসারে-মুখার রস ও মধু বা আতৈষচূর্ণ ও মধুলহ | 

অতীসারে-মুখার রস ও মধু বা বেলশু ঠচর্ণ ও মধুহ। বালক ও 
শিশুর পক্ষে জায়ফলঘয। ও স্তন হুগ্ধ উৎকৃষ্ট অন্রপান। 

গ্রহণীরোগে_ কাচা বেলপোড়া ও ইচ্ছু গুড়, মুখার রস ও মধু বা জীরা- 


ভাজ শুর্ণ ও মধুসহ। 
প্রবাহিকারোগে ( আমাশয়ে টা বা থুলকুড়ী পাতার রস, 
গান্ধাইলের বা গন্ধতাদালের রস কিন্বা শ্বেতকাটানোটের মূলের রস ও মধু। 

, রক্তাতীসার ও রক্তপ্রবাহিকা বা রক্তামাশয়রোগে_ রক্তকাটা- 
নোটের মূলের রস ও মধু কুড়চীর ছালের রস ও মধু, কুকৃশিম বা কুকুর- 
শোকার রদ, ডালিমের পাতার রস কিন্বা বিশল্যকরণী বা আয়াপানের রস 
ও মধুসহ। | 

বিসূচিকারোগে -আাপাঙ্গের মূলের রস ও মধু। 

পা, কামলা ও হলীমকরোগে__কোষ্ঠ-কাঠিন্ থাকিলে তেউড়ী- 
চরণ, কট্কীচুর্ণ বা উচ্ছেপাতার রস। কোষ্ঠ খোলসা থাকিলে গুলঞ্চের রস 
ও ব্রিফল চূর্ণ বা হরিদ্রা-চুর্ণপহ অথব। হিঞ্চ।শাকের, রস, কুলেখাড়ার রস বা 
চিরতার জলসহ। 

রক্তপিত্তে ব1 রক্তপিত্তসংযুক্ত ভ্বরে-এজপিত্ত ছুই প্রকারউর্ধগত 
ও অধোগত। নাসারন্ধ, কর্ণরন্ধ,, মুখগহ্বর প্রস্তুতি হইতে যে রুক্ত পড়ে, 
তাহাকে উর্ধগত এবং মলদ্বার, লিঙ্গ ও যোনিরন্ধ, হইতে রক্ত নির্গত হইলে, 
তাহাকে অধোগত রক্তপিতত কহে। উর্াগত রক্তপিতে-বিশল্যকরণী অর্থাৎ 
আয়াপানেররস, কুক্শিম বা কুকুরশেশাকার রস, বাসকছালের রস, কুড়চী- 
-ছালের রস, কচি দুর্বার বস বা আল্তাতিজান' 'জলসহ। 


স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা। ১২৭৫ 


রক্তপির্তে-_ককষ্ণতিলের শাস-বাটা ও ইচ্ষুচিনি। কুড়চী-ছালের রস ও 
বাবলার আঠা প্রবল রক্ত-রোধক। 

"যন্মারৌগে-কচি দৃর্বার রস, যজ্ঞডুমুরের রস, আল্তা তিজান 
জল, বিশল্যকরণী বা আয়াপানের রস রক্ত-রোধক। এতত্ব্যতীত উর্গত 
বক্তপিত্তে যে সকল রক্ত-রোধক অন্ুপান বর্ণিত হইয়াছে, যক্মারোগে রক্ত- 
রোধের জন্য তাহাঁও প্রয়োগ করা যায়। কাঁস থাকিলে বাসক ছালের রস 
ও পিপুলচুর্ণ কিন্বা বাসকছাল, যষ্টিমধুং কিসমিস, ও পিপুল এই চারি দ্রব্যের 
ক্কাথসহ প্রয়োজ্য। 

অর্শরোগে-নাগেশ্বর ফুলের রেণুবাটা চারি আনা, মাখন ॥ তোল! 
ও মিশ্রীচূর্ণ ১ তোলাসহ। রক্তার্শে কষ্ণতিলের শাসবাট ও ইক্ষুচিনি প্রশস্ত 
অন্ুপান। এতদ্যতীত কুড়চী ছালের রস, আয়াপানের রস বা কুকুশোকার 
রস প্রয়োগ করা যায়। আম ও রক্ত নির্গত হইলে, কুড়চীছালের রদ 
অতি উপকারী। কোষ্ঠ-কাঠিগ্ত থাকিলে, জঙ্গীহরীতকীচূর্ণ বা তেউড়ীচুর্ণ 
সহ প্রায়াজ্য। 

স্বরভঙ্গে _ত্রাঙ্মীশাকের রস বা কণ্টকারীর রস, পিপুলচুর্ণ বা বচচুর্ণ 
্রক্ষেপ দিয়া প্রয়োগ করিবে। 

. অরুচিরোগে-আমরুল শাকের রস, অতি পুরাতন তেঁতুল, ছোলঙ্গ- 
লেবুর রস, অশ্লবেতস বা! থৈকলচুর্ণ, আদাররস ও সৈদ্ধবলবণ। 
ক্রিমিরোগে-আশ শেওড়ার পাতাররস, দঈীতনগাছ বা! আইঠলীগ!ছের 
পাতার রস, আনারসের কচিপাতাররস, ডালিমগাছের শিকড়ের কাথ, আত- 
ইফচূর্ণ, সুপারি বৃক্ষের কচিশিকড়ের রস, শঠীররস, চাপাগাছের ছালের রস, 
খেজুর পাতার রস, চারা খেজুর বৃক্ষের মাথীর রস, বিড়ঙ্গচূর্ণ বা পলাশবীজ- 
চুর্ণ। শিশুর পক্ষে চুণের জল বা৷ বিড়ঙগচরণ প্রশস্ত । 
বমনরোৌগে-ডাবের জলে খৈ বা মুড়ি ভিঞ্াইয়! সেই জল, পটোলের 

স, দাড়িমের রস, শশার বীজবাটা ও স্তন দুগ্ধ, বেদানার রস, ঢাউলের জল 

রা অশ্থথ গাছের গুদ ছার্ল দগ্ধ করিয়া জলে তিজাইয়া সেই জল সহ। 


১২৭৬ আযুর্ধেদ-শিক্ষা। 


তৃষ্ণারোগে-ভালিমের রস, বেদানার রস, ধনে তিজান জল অথবা 
মৌরীতিজান জল। 
দাহরোগে- কদলী- সুলের রস, কেশুরের রস, পোল্তার রস/ডালিমের 
রস, বেদানার রস, গুলঞ্চের রস, ক্ষেতপাপড়ার রস বা শতমূলীর রস। 
মুচ্ছণরোগে-চাউলের জল, ডালিমের রস, বেদানার রস বা শত- 
মূলীর রস। 
উন্মাদরোগে__চাউলের জল, শতমূলীর রস ও ইক্ষুচিনি, বেদানার- 
রস, পটোলের রস, ডালিমের রস, পুরাতন টি রস বা ত্রিফলা- 
ভিজান জল। 
অপম্মার বা হিষ্টিরিয়া রোগে-শতযৃণীর রস, পুরাতন চালকুমড়ার 
রস, চাউলের জল, ক্রিফলাভিজান জল, ডালিমের রস, বেদানার রস বা 
পটোলের রূস ও ইক্ষুচিণি। 
বাতব্যাধিরোগে_ হ্গীয়ুগত বাতে অশ্গন্ধার চূর্ণ বা কাথ। বাত- 
খ্যাধিতে ফুল। ও বেদনা থাকিলে, ভেরেগার নূলের রস, আদার” এস ও 
সৈদ্ধবলবণ সহ। গ্রনস্থিগত বাতে অর্থাৎ গ্রা্িতে ফুলা ও বেদন1 থাকিলে 
শঙ্জিনার ছালের রস ও মধু সহ। কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে এরগবীজ বাটা 
ব। রস্থন-বাটা সহ। 
উরুস্তভ্তরোগে_মাদার রস ও পিপুল-চর্ণ বা শজিনার ছালের রস, 
পিপুল চূর্ণ ও মধু। 
আমবাঁতে--ভেরেগার মূলের রস ও সৈদ্ধবলবণ কিন্বা আদার রস বা 
রসথনবাটা সহ। 
শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগে_দান্ত থোলসা থাকিলে-__কীচা 
' হলুদের রস, কোষ্ঠ-কাঠিন্ত থাকিলে, কলাপাতা৷ বা উচ্ছেপাতার রস ও হরিদ্রা- 
চর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। 
জন্্রপিত্তে_অল্লপিশত সাধারণতঃ ছুই প্রকার_-অধোগত ও উর্গত। 
অধোগত অন্নপিতে অনলন্ধবিশিষ্ট পাতলা দাস্ত ওপ্উর্দগত অ্লপিত্ে কোষ্ঠব্ধ 


স্্ীরোগ-চিকিৎসা। ১২৭৭ 


গলাবুকজালা, অম্নরস ও অগ্গন্ধবিশিষ্ট বন হয়। হাত পা জ্বালা অথচ 
দাস্ত পরিষ্কার থাকিলে, পোল্তার রদ, হি্ধার রস, পটোলের রস বা গুলঞ্চের 
বদ।* দন্ত বেশী অথচ পাতলা হইলে, যবের কাখ, চুণের জল বা মুখার বূস। 
্নেমপ্রর্ধান অবস্থায় অগ্রিমান্দ্য থাকিলে-_লবর্গচর্ণ, কোষ্ঠ-কাঠিন্টে__উচ্ছে- 
পাতা বা করলাপাতার রস, তেউড়ীচূর্ণ বা ধনে, মৌরী ও জাঙ্গীহরীতকী- 
ভিজানঙ্গল, অত্যন্ত পিত্তপ্রধান শরীরে-ত্রিফলার জল, আমলকীর জল, 
শতযূলীররস, পুরাতন চালকুমড়ার রস, চিরতারজল, ধনে পোল্তা৷ তিজানজল, 
গরম ধাতৃতে অর্থাৎ বাযু-পিত্ত-প্রধান শরীরে ডাবের জল বা নালিত| অর্থাৎ 
পাটপাতা তিজান জল। 

শুলরোগে___কোর্ঠ-কাঠিন্ থাকিলে-__তেউড়ীচুর্ণ কিনা জাঙ্গীহরতকী, 
ধনে ও মৌরীভিজানজল। দ্াস্ত পরিষ্কার থাকিলে_-ধনে-পোল্তার জল, 
শতমূলীর রস' অত্যন্ত গরম ধাতুতে অর্থাৎ বাঘু-পিত্-প্রধান শরীরে- ত্রিফলার 
জল বা ডাবের জল। 

উদ্বাবর্ত ও অনোহরোগে_উদাবর্ত ও আনাহরোগে বাঘু অত্যন্ত 
্রকুর্দিত হন, এঞ্ন্য শর উতজ্ুরোগে বাযুনাশক অন্থপান ব্যবস্থা করিবে। 
এ উতয়রোগে কোষ্ঠ-কাঠিগ্ত থাকিলে, তেউড়ীচুর্ণ ব্যবস্থা । দাস্ত পরিষ্কার 
থাকিলে-ত্রিফলার জল, ধনে-পোল্তার জল বা শতমূলীর রস। 

গুল্সরোগে__কোষ্ট-কাঠিন্য থাকিলে, গোমূত্র বা তেউড়ীচুর্ণ। দাস্ত 
পরিষ্কার থাকিলে, পিপুল-চুর্ণ ও আদার রস। 

হদ্রোগে- অর্জন-ছালের রস, কাথ বা চুর্ণ। 

মুত্রকুচ্ছ ও মৃত্রাঘাতে-মুত্রকন্ ও মুত্রাঘাতে প্রভেদ এই যে, মৃক্র- 
কদ্ছে মৃত্রণকালে যদ্্রণ| অত্যধিক, কিন্ত মূত্র যথোচিত পরিমাণে নির্গত হয় 
এবং মৃত্রাঘাতে মৃত্রনিঃসরণকালে যন্ত্রণা কম, কিন্ত মুত্র যথোচিত পরিমাণে, 
নির্গত হয় না,_অল্পে অল্লে কম পরিমাণে নির্গত হয়। এই উভয়রোগে-- 
গোক্ষুরের কাখ, হিমসাগর বা পাথর কুচির পাতার রস, যবঞ্ষার কদলীমূলের 
রস অথবা শতমূলীর রস! | 

অশ্মরীরোগে- বরুণছালের রসে বা কাথে বরুণ-ছাল চূর্ণ প্রক্ষেপ সহ, 


১২৭৮ আয়ুর্ষেদ-শিক্ষা। 


পাথরকুচির পাতার রস, কদলীমূলের রস, তৃণ পঞ্চমূলের কাথ '( কুশ, কাশ, 
শর, উলুখড় ও ইকড় সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা ; শেষ 
৮ তোলা) বা কাকুড়-বীজ-চুর্ণ। 

মেহরোগে- শ্রাবযুক্ত'মেহরোগে বা গণোরিয়ায়-কচি শিষুল "বৃক্ষের 
মূলের রস, বাবলার আঠা বা গঁদভিজান জল বা কাচা আমলকীর রস। 
জালাযুক্ত মেহরোগে বা গণোরিয়ায়--অড়হর পাতার রস, কাচা হরিদ্রাররস, 
তিমি বা মসিনা তিজান জল। মেহ বা গণোরি য়ায় বক্তত্রাব হইলে, বিশল্য- 
করণী বা আয়াপানের রসঃ কচি দুর্বার রস অথবা গান্ধীফুলের পাতার-রস। 
মেহ আরোগ্য হইলে, বল ও পুষ্টির জন্য অশ্গন্ধা-চূর্ণ বা বেড়েলার ছালের চূর্ণ 
অন্ুপান ব্যবস্থা করিবে । 

সোমরোগে অর্থ।ৎ বহুমুত্রে__কদলীপুণ্প বা মোচার রস, যজ্- 
ডুমুরের বীজ -চুর্ণ, জামের বীজ চূর্ণ বা যজ্জডুমুর চূর্ণ। 

কৃশতারোগে- অশ্বগন্ধার মূলচূর্ণ ও ছুগ্ধ। 

উদ্দীরোগে-_তেউ়ী চূর্ণ । 

বৃদ্ধি অর্থাৎ কুরগুরোগে_শোধিত ৪গ শুনু:চর্ণ ও ব্রিক্ষলার কাথ। 


শ্লীপদ অর্থাৎ গোদরোগে-শোধিত গুগ গুলু:চুর্ণ ও ত্রিফললার কাখ। 

বিদ্রধিরোগে__শজিনার ছালের রস। কোষ্ঠ কাঁঠিন্ত থাকিলে_ 
শজিনার ছালের রসে তেউড়ীচুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া প্রয়োগ করিবে।, 

ব্রণ-শোথ ও ব্রণরোগে-__করলাপাতা বা উচ্ছেপাতার রস, শোধিত 
গুগ গুনুচুর্ণ বা কট্‌কী চুর্ণ। এই সমস্ত অন্থুপানই বিরেচক | 

ভগন্দররোগে___খদির কাষ্ঠের কাথ। 

ফিরঙ্গ বা! গর্দ্মিরোগে- _অনন্তমূলের কাথ ব! গুলঞ্চের রম ও তোপ- 
চিনি চূর্ণ। 

কুষ্ঠরোগে-_চাউলমুগরার বীজ বাটা ছুই আনাসহ অথবা নিমের ফল, 
ফল, পাতা, ছাল ও মূল চুর্ণ করিয়া তৎ্সহ। ৃ 

বসম্তরোগে__করলাপাতা বা উচ্ছেপাতার রসসহ। 


সত্রীরোগ-চিকিৎসা । ১২৭৯ 


নাসারোগে-তুলসীপাতার রস বা পানের রস। 

নেত্র বা চক্ষুরোগে_ত্রিফলার কাথ বা ভৃঙ্গরাজের রস। 
শিরৌরোগে_পানের রস, আদার রস বা নিশিন্দাপাতার রসসহ | 
প্রদররোগে_ শ্বেপ্রদরে আমলকীবীজের শাসবাটা ও ইক্ষুচিনি, 


চাউলের জল ও কুশমূল বাট কিন্বা৷ গান্দাফুলের পাতার রস। রজগ্রদরে- 
অশোকের ছালের রূস বা কাথ। 

বাধকে--ওলট্কম্বলের মূলের শিকড় চারি আনা ও গোলমরিচ ৩৪টি 
একত্র বাটিয়া তৎ্সহ। 

গর্তিণীরোগে- গর্তিণীর জরাদি যেকোন রোগ প্রবল হইবে, সেই 
রোগনাশক অন্ুপান কল্পনা করিবে। * 

সৃতিকারোগে-ক্ছতিকারোগে অন্থপানের স্থিরতা নাই। প্রসবের 
পর স্ত্ীদিগের নানাপ্রকার রোগ হয়। স্তিকাক্ষেত্রে যে সকল রোগ হয়ঃ 
তাহাদ্দিগকে স্থতিক! জর, স্থতিকা-গ্রহণী প্রভৃতি কহে, সুতরাং জর হইলে, 
জরোক্তশঅনুপান বা গ্রহণীরোগ হইলে, গ্রহণীরোগোক্ত অন্ুপান দ্বিবে। 

বালরোগে-_ বালকের ধেকোন রোগ হইলে, অন্ুপান কল্পনা কর! 
একটু কঠিন । এস্থলে কয়েকটি অন্ুপানমাত্র লিখিত হইল, বিস্তারিত 
বালরোগাধিকারে 'পৃথক্‌ বর্ণিত হইবে। অন্নভোজী বা ছুগ্ধাব্র-ভোজী 
বালকের নবজ্বরে বা সামজ্বরে-_তুলসীপাতার রস ও মধু। পুরাতন 
বা নিরামজরে-_অন্নতোজী শিশু ও বালকের পক্ষে কালমেঘের রস ও মধু$ 
গুলঞ্চের রস ও মধু বা সেফালিকা পাতার রস ও মধু। প্লীহাজরে-_পিপুল- 
চূর্ণ ও মধু বা পিপুলচুর্ণ ও পুরাতন গুড়। অরাতীসারে ও অতীসারে-_ 
মুখার রস ও মধু বেলশু ঠচুর্ণ বা বেলশু'ঠের কাথ ও মধুং আতৈষচুর্ণ ও মধু বা 
ধাইফুলচুর্ণ ও মধু। _বরক্তাঁতীসারে__কুড়চীর ছালের রস, আয়াপানের রস 
ব। কুকুরশেকার রস ও মধু । আমাশয়ে--সাদা নোটের শিকড় বাটা ও* 
মধু। রক্তামাশয়ে__রক্ত কীট) নোটের মূল বাটা ও মধু কিন্ব! রক্তাতী- 
সারোক্ত অন্থুপান দিবে। ,কাসে কিম্বা জর ও কাসে পিপুলচুর্ণ ও মধু বা 
বচচুর্ণ ও মধুঃ কাকড়াশৃঙ্ীচূর্দ ও মধু বাঁ তুলসীপাতার রস ও মধু। “কাস 

৪৮ 


১২৮০ আয়ুর্বেধদ-শিক্ষা | 


তরল করিবার আবশ্তক হইলে পানের বোট! ও পিপুলমূলের' পাচনসহ দিবে । 
বমনে-_শশার বীজবাটা ও স্তনদুপ্ধ। গ্রহণীরোগে_মুখার রস ও মধুবা 
জীরাতাজা চূর্ণ ও মধু । বলপুষ্টির জন্য অশ্বগন্ধা চুর্ণ ও মধু। 

বিষাধিকারে-বিশ্ুদ্ধ অপরাজিত। মূলের চূর্ণ ও মধু। 

রসায়নে_ ছঞ্ধের সর ও মধুঃ মাখন ও মিশ্রী, অশ্বগন্ধা চূর্ণ ও মধুঃ 
বেড়েলা চূর্ণ ও মধু; শতমূলীর সর বা চর্ণ ও মধু; ভূঙ্গরাজের রস বা চুর্ণ ও মধু, 
ভূই আমলার রস ও মধুঃ ভূমিকুম্মাণ্ডের রস বা চূর্ণ ও মধু। 

বাজীকরণে_ছগ্ধে শোধিত সিদ্ধিবীজচুরণ, দ্বতভর্জিত মাষকলাই চূর্ণ, 
পুরাতন শিমুল গাছের ছালচুর্ণ, ভূমিকুম্মাগুচুর্ণ, শতমূলীচুর্ণ, কুলেখাড়ার বীজ- 
চূর্ণ, কুদ্ছুম বা কত্তবী। 

সবর্ণসিন্দুর ও রসপিন্দুর। প্রস্থতবিধি পরিভাষা প্রকরণের ৩ পৃষ্ঠার 
ষ্টব্য। 

মকরধ্বজ | প্রস্ততবিধি প্রথম খণ্ডের ভূমিকার ৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


সুতিকারোগে-পথ্যাপথ্য । 


সথতিকারোগে উৎকট তিক্ত কিম্বা বিদ্বাদ কোন পথ্য ব্যবস্থা,করিবে ন|। 
নবজরের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ন্বজরের গায় জলসা, জলবাগি বা খৈর 
মণ্ড মিশ্রী মিশাইয়া খাইতে দিবে । কিপ্মিস্‌, ডালিম ও বেদানা, পানিফল 
ও কেশ্তর অল্প পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে। খৈও মিশ্রী ব্যবস্থা কর! 
ঞ্ায়। নবজ্বর বা অরবিকার এবং প্রবল অতীপার বা তরলতেদ ব্যতীত 
প্রস্থতির অন্য কোন অবস্থাতেই অন্লপধ্য বন্ধ করিবার আবশ্যক নাই। 
প্রসবের পরে কোষ্ঠকাঠিগ্ত থাকিলে, জলপাগু ব্যবস্থা করিবে। তরল দাস্ত 
হইলে, জলবাপ্ি দ্রিবে এবং গাত্রবেদ্বন] বা শরীরের তার লাঘব ও আমরস 
” পরিপাকের জন্য কৃষ্ণজীরা বা কালজীর। বাট! সৈম্ধব লবণসহ অবশ্ঠ দ্িবে। 
অনন্তর ক্রমশঃ যেমন গাত্রবেদনা লাঘব ও শরীর অপেক্ষাকৃত লবু অর্থাৎ 
হাল্ক]: বোধ হইবে, তদ্রপ পথ্য পরিবর্তন করিবে। উদ্রাময় ন! থাকিলে 
অথচ ক্ষুধা বৃদ্ধি হইলে, আটার রুটি বা ময়দার ক্ষটি বাবস্থ। করিবে। প্রথম 


শিশুরোগ-চিকিশুসা। ১২৮১ 


ছই এক দিন শুকৃন্া রুট দিবে, দ্বৃত যাখাইর1 বা ছৃ্চ মিপাইয়! দিবে না, পরে 
শরীর অধিকতর নুষ্থ অধচ গ্লানি রহিত হইলে, ভাতের ব্যবস্থা করিবে। 
অন্ততঃ পত্ৃচুদিন পুরাতন তণুলের অন্ত দেওয়! কর্তন । মুশুরী বা যুগ দাইল, 
যোচার এণ্ট, মুলার ঘণ্ট, পটোল, কুমড়া, বেগুরু, মান, কাচকলা, গল, 
শঙ্জিনা, পেপে ও কপি এই সকল দ্ুব্যের তরকারী বা ব্যঞ্জন, গত সাতঙ্গান্‌ 
গাদ্ধাইলের ঝোল, উচ্ছে, করলা ও নালিতাপাতান শুক্ত এবং পাঠ! শু মুক্গা 
প্রভৃতির মাংস যুব, কই, যাশুর, ছোট রুই, খলিসা, বেলে, চেং) শিক্গী, 
পাবদা ও মৌরলাাছের ঝোল, সঙ্থ সত বন্ধাছুগ্চ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। 
অরুচি প্রবল হইলে পুরাতন আম্সত্, আমসী ব| তেকুলসহষোগে কিদকিস, 
বাটিয়। চাটুনী কবিরা দিবে, ক্ষিন্তব তাহাও অলপ দিবে এবং অরপত্ধে দিবে না 
জরসরে অরুচি হইলে, আমরুলশাক, পুর্দিনা ও কিস্মিস্‌ দ্বারা চাটনী করিয়া 
ধাইতে দিক্বে। প্রবল বন অধচ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে হৃপ্চদহ কিস্যিস্‌ সিদ্ধ 
করিয়া) খৈর মণ্ডের সহিত হ্িশাইয়া খাইতে দিবে। এাসবান্তে শরীর সুস্থ 
হইলেও অন্ততঃ ৫৭ দিন রাত্রিকালে অন্ন দিবে না, ছুপ্ধপাগ বা ছুগ্ধবাপির 
ব্যবস্থা স্কুরিবে। 


শিশু-চিকিৎসা । 
( শিশু ও বালকের পীড়া |) 


১। বাতদুষ্টন্তন্পায়ী শিশুরোগের লক্ষণ । বারুতার। দুষিত 
সন-ছুপ্ধ পান করিলে, শিশুর মলমূত্র ও অধোবাঘুলিঃসরণ রোধ হবু এবং 
শরীরের কৃশতা, কগ্ঠস্বরের জ্ষীণতা ও আরও নানাবিধ বাতরোগ জন্মে 

পিত্তছুষটন্তম্যপায়ীশিশুরোগের লক্ষণ | পিতদুঘিত শুন-ছদ্ধ পন 
করিলে, শিশুর শরীরের উদ্ণতা, অধিক ধর্ম, যর্মভেদঃ তৃষগ। কামলা! এবং 
অস্ান্ত পিজরোগ জম্মে। 

শ্লেমবদুষটস্তম্তপায়ী শিশুরোগের লক্ষণ । শ্লেশ্সদুষিত সন-ছপ্ধ পান 
করিলে, শিশুর মুখ হইতে ভ্লপ-নিঃসরণ। অধিক নিপ্রা, শরীরের জড়ুভা, 


১২৮২ আয়ুর্বদ-শিক্ষা । 


শোধ, বমি ও চক্ষু রক্তবর্ণ হয় এবং গনেজনিত * আরও বিবিধ প্রকার 
রোগ জন্মে। 

দ্বিদৌষছুষট স্তন্যপায়ী শিশুরোগের লক্ষণ । বাতপিত্ দুষিত স্্ 
পানে উক্ত বাত ও পিকেব্র, বাতশ্রেশ্দূষিত স্তগ্ঘপানে বাত ও স্বেশ্বার এবং 
পি্তগ্নেন্সদৃষিত স্তন্ত-পানে পিত্ত ও শ্লেম্সর মিলিত প্রকোপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

ভ্রিদোষদু্ট স্তন্যপায়ী শিশুরোগের লক্ষণ । ব্রিদোষদৃষিত সতনত 
পানে শিশুর বামুঃ পিত্ত ও শ্সেম্সার মিলিত প্রকোপ-লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

২। কুম্থনকরোগের লক্ষণ । দুষিত স্তন-দুগ্ধ পান করিলে, শিশু- 
দিগের অক্ষিপল্নবে অর্থাৎ চক্ষুর পাতায় ক জন্মে এবং পাঁকে ও তাহাহইতে 
আব নির্গত, হয়, পরস্ত তজ্জন্ শিশু পুনঃ পুনঃ ললাট, নাসিকা ও চক্ষু ঘর্ষণ 
করে এবং স্ুর্য্যের উত্তাপ দর্শন করিতে বা চক্ষু মেলিতে পারে না। 

৬। পারিগর্ভিকরোগের লক্ষণ। গর্ভসঞ্চারহেতু আদৌ স্তন-দুগ্ 
না পাইলে কিন্ব! গর্ভবতী মাতার স্তন-ছুপ্ধ পান করিলে, শিশুর এই রোগ 
জন্মে। ইহাতে কাস, অগ্নিমান্দ্য, বমি, তন্্রা, কূশতা, অরুচি, ভ্রম ও পেটের 
পীড়া হয়, পরন্ত পেটটি বড় হয় ও পশ্চাৎ দিক শুকাইয়! যাঁয়।, শিশু খায়দায় 
কিন্তু গায়ে লাগে না। ইহাকে বাঙ্গালায় এড়ে লাগ! কহে। 

৪। তালুকণ্টক। প্রকুপিত শ্লেক্সা বালকের তানুয্ধংসকে আশ্রন্ 


করিয়৷ তালুক্করোগ জন্মায়। এই রোগে তানু মস্তক অপেক্ষা নিয় হয় 
অর্থাৎ বসিয়! যায় ও তজ্জন্ত শিশু স্তন্পান করিতে চাহে না বা কখন কখন 
অনিচ্ছার সহিত পান করে, পরন্ত এ অবস্থায় শিশুর মলভেদ, পিপাসা, বমি 
এবং তালুং কণ্ঠ ও মুখে বেদনা হয় ও শ্রীবার দুর্বলতা প্রকাশ পায় অর্থাৎ 
গ্রীবা শিথিল হইয়া! পড়ে। . 

৫। মহাপন্মরোগের লক্ষণ । বাছু, পিত্ত ও শ্রেম্সা এই ব্রিদোষের 
প্রকোপবশতঃ বালকের মস্তকে মা বস্তিতে লোহিতবর্ণ বিসর্প জন্মে, ইহ! 
মন্তকে হইলে, শঙ্খদেশ হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত এবং বস্তিতে হইলে, বস্তি হইতে 
মলদ্বার, মলদ্বার হইতে হৃদয় ও হৃদয় হইতে মন্তকে প্রসর্পিত হয় অর্থাৎ গমন 

করে। শিশুর এই রোগ প্রাণ-নাশক । 


শিশুরোগ-চিকিৎসা। ১২৮৩ 


৬। তুণ্ি ব নাভিশোথের লক্ষণ। প্রকুপিত বায়ুর প্রভাবে 
শিশুর নাতি বেদনার সহিত স্ফীত হইলে, তাহাকে তুণ্ডীরোগ কহে। 

*৭ নাভিপাক । শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সর্বাঙ্গে বিশেষতঃ নাভিতে 
সুন্দররূপে সেকতাপ দেওয়া এবং নাভি অঙ্গুল্দ্বারা টিপিয়া দেখা উচিত। 
সময় সময় সেকতাপ ব৷ দর্শনের অভাবে বিষম অনিষ্ট সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। 
কোন কোন শিশুর এঁ অবস্থায় নাতি পাকিয়। উঠে এবং চিকিৎসার অভাবে 
মৃত্যু হইয়৷ থাকে। 

৮। গুহাপাকের লক্ষণ । প্রকৃপিত পিত্তের অভাবে মলদ্বার 
পাকিলে, তাহাকে গুহাপাক কহে। 

৯। অহিপুতনরোগের লক্ষণ । বালককে ্লান না করাইলে কিন্বা 
পরিষ্কার পরিচ্ছর না রাখিলে মলদ্বারে মলমৃত্র ও ঘর্শ সঞ্চিত "হইয়া প্রকুপিত 
শ্লেম্ম। ও রক্তদোষের প্রভাবে কণ্ড, উৎপন্ন হয় এবং চুলকাইতে চুলকাইতে 
তাহা হইতে অনবরত আব নির্গত হয়, পরন্ত ক্রমশঃ এ ক্ফোটকগুলি একক্র 
মিলিত হইয়া ভয়ঙ্কর বা বীভৎ দর্শন বৃহৎ ক্ষততে পরিণত হইয়া থাকে । 

*১০ ! অজগলী | প্রকুপিত শ্ল্লেশ্সা ও বায়ুর প্রকোপবশতঃ শিশু- 


দিগের শরীরে মুগের ন্তায় আক্কতি বিশিষ্ট, চক্চকে,শরীরের সমানবর্ণ ও গ্রস্থি- 
যুক্ত অথচ বেদনাহীন পিড়ক। উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অজগন্লী কহে। 

১১। আক্ষেপ অর্থাৎ পেঁচোয় বা ভূতে পাওয়া । নাভিসংগ্ন 
নাড়ী কার্টিবার দোষ, মন্তকে রক্ত সঞ্চিত হওয়া, শরীরে অধিক ঠাণ্ডা বায়ু 
লাগ! অথবা কোন রোগ বা স্বাতাবিক দুর্বলতাবশতঃ বায়ু প্রকৃপিত হইয়া 
শিশুদ্দিগের সর্বাঙ্গীন আক্ষেপ উত্পাদন করে। ইহাকে চলিত কথায় পেঁচোয় 
পাওয়! বা ভূতে পাওয়া কহে। ইহা! পৃথক রোগ নহে,_বাযুদ্বারা দুষিত 
ত্ছুষ্টির লক্ষণ এই রোগে প্রকাশ পায়, সুতরাং বায়ুদ্রারা দুবিত স্তন্তপান 
করিলে, এই রোগ উপস্থিত হয়, ইহাতে শিশু হাত পা ছুড়িয়া, চক্ষু উপ্টাইয়! 
মুখ বাকাইয়! গোঙানীন্ুরে কাদিতে কাদিতে এরূপতাবে নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী 
করিতে থাকে যে, তাহা দেখিয়। ভূতাবিষ্ট মনে ন! করিয়া পারা যায় না, পরস্ত 
শিশুর এ সময়ে বর্ণবিপর্ধ্যযু টে, শরীর কখনও নীলবর্ণ কখনও বা কৃষ্ণবর্ণ হয়, 


১২৮৪ আয়ুর্ষ্বেদ-শিক্ষা। 


পাশ্চাত্য শিক্ষাতিমানী নরনারীর ভূৃতাবেশে অবিশ্বাস; কিন্তু তাহাদিগকেও 
এইরূপ ভূতাবিষ্ট দর্শনে বিশময়াবিষ্ট ও নির্বাক হইতে দেখা গিয়াছে। 
নাস্তিকের নাস্তিকতা কতক্ষণ, যতক্ষণ বিশ্ববিধাঁতার মহামহীয়সীশজির , অদ্ভুত 
ক্রীড়া তাহার জ্ঞান-নেত্রে প্রতিফলিত না হয, কিন্তু অবিশবাসীরু জ্ঞান- 
নেত্র সহজে উদ্ভাপিত হইবার নহে, সে যতক্ষণ ন। এরূপ বিপদের সম্মুখীন 
হয়, যাহা হইতে সেই পরম কারুণিকের দ়। ব্যতীত উদ্ধারের কোন 
উপায় নাই, ততক্ষণ তাহার জ্ঞান-নেত্র উদ্ভাসিত বা! দিব্য জ্ঞান লাভ হয় ন! 
এবং জ্ঞান-নেত্রের গোচরীভূত কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিবার সামর্থও জন্মে 
না। কোনও নাস্তিক সমুদ্র গমন করিলে, যে পধ্যস্ত বাত্যাধিক্ষুব্ধ তরঙ্গা- 
ঘাতে অর্ণবপোত তরঙ্গাপ্নিত না হয়, তাবৎ একমুহুর্তের জন্যও সে ব্যাকুলিত 
বা কন্তিত হয়*্না, কিন্তু যখনি বাত্যাতাড়িত তরদ্ের প্রবল আঘাতে 
অর্ণবপোত চুর্ণবিচর্ণ বা মগ্ন হইবার উপক্রম হয়, তখনি বিশ্ববিধাতা রক্ষা কর 
বলিয়া যুক্তকরে ক্ষীণকণ্ঠে কম্পিতন্বরে প্রার্থন৷ করিতে থাকে। 

ভূতাবেশের কথা শান্দ্রে যাহ! মাছে, তাহা অবশ্তই সত্য, কিন্তু তথাপি 
স্মরণ রাখা উচিত যে দোষ বা প্রক্কতির বিকুতিবযভীত কোন রোগ্‌ই উৎপন্ন 
হইতে পারে না; সুতরাং ওষধ. প্রয়োগ অবশ্ঠুই কর্তব্য । 

১২7 দত্তোদগমজনিতরোগ | শিশুর দস্তোদগম কালে সর্বপ্রকার 
রোগই উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু জবর, নানাবর্ণযুক্ত স্বলতেদ, কাস, বমি, 
শিরঃপীড়া, অভিষ্যন্দ ও পোথকী নামক নেত্ররোগ এবং বিসর্প, এই সকল 
রোগের লক্ষণ বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায় | শিশুদিগের সচর!চর ষষ্ঠমাসে 
ঈাত উঠে। সকলের এই সময়ে দক্তোগ্রম হয় না। জলবায়ুও প্রকৃতির 
বিতিন্নতাবশতঃ সময়ের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। সর্বাগ্রে সম্মখের নীচের 
পাঁটীর দুইটি দাত উদগত হয় ; পরে সম্মুখের উপরের ছুইটী উঠে। 


শিশুরোগ-চিকিৎসা-বিধি | 


শিশু কিন্বা বালকের যে রোগ হয়, তাহাকে শিশুরোগ কিন্বা বালরোগ 
কহে। .্তন্ত বা স্তনদুগ্ধই শিশুর জীবন। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেই তাহার 
মাতৃন্তনে দৃগ্ধের সধশর হয় এবং ভূমিষ্ঠহইয়াই সে" শুনছুগ্ধ পান করে, এইজন্য 


শিশুরোগ-চিকিৎসা। ১২৮৫ 


যাহাতে স্তনদুগ্ধ“্দূষিত না হয় বা সেই দুষিত স্তন্য পান করিয়া শিশু পীড়িত 
হইতে না পারে, সর্ধতোতাবে তত্প্রতি লক্ষ্যরাখ কর্তব্য । বয়ঃস্থ বা বয়ঃপ্রাপ্ত 
ব্যক্তিগণের যে যে রোগ জন্মে, শিশুরও সেই সেই রোগ জন্মে, কিন্তু শিশুর 
যে সকল রোগ জন্মে, বয়ঃস্থ ব্যক্তিগণের তাহ] জন্মে না, তজ্জন্ত বালরোগ ও 
তাহার চিকিৎস1 স্বতন্ব কথিত হইয়াছে । শিশু পীড়িত হইলে, স্বভাঁবতঃ 
রোদন করে । যে পর্য্যন্ত শিশু কথ! কহিতে বা! পীড়ার বিবরণ ব্যক্ত করিতে 
অসমর্থ, তাবৎ তাহাদের আত্যন্তরিক পীড়া হইলে, রোদন শুনিয়। রোগোৎ্- 
পত্তি হইয়াছে, বুঝিতে পার! বায় এবং রোদনের তারতম্যান্থুসারে পীড়ার 
নৃনাধিক্যতা স্থির করা যায়। শিশুর কোন অঙ্গে বেদন! হইলে, সর্বাঙ্গে হাত 
বুলাইলে, যে স্থানে বেদনা, সেই স্থানে পুনঃ পুনঃ হাত লাগিলেই বালক 
কান্দিয়া উঠে। মন্তকে রোগ হইলে, বালক চক্ষু বুজির৷ থাকে; চক্ষু মেলিতে 
পারে না এবং মস্তক হেলিয়া পড়ে। বস্তি বা মৃত্রাশয়ে রোগ হইলে বালকের 
প্রজাব বন্ধ এবং ক্ষুধামান্দ্য ও তৃষ্ণা হ্র। কোষ্ঠে বা আশয়ে রোগ হইলে, 
মলমৃত্র রোধ, ব্যাকুলতা, বমি, উদরাগ্নান এবং উদরে গুড়.গুড়,শব্দ হয়। 
এই সন্তন্ব লক্ষণদ্বারা অক্লেশে বালকের রোগ নির্ণয় করা যায়। রোদন্দ্বারা 
সাধারণতঃ সর্বাঙ্গের রোগই অত্গত হওয়া যায়। 

পনর বৃদ্সর বয়স পর্য্যন্ত মানুষ বালক নামে অতিহিত হয়। আহারতেদে- 
বালক ত্রিবিধ, স্তগ্তপায়ী, দুগ্ধান্নভোজী ও অন্নভোজী। চলিত কথায় স্তত্ত- 
পায়ী ও ছুগ্ধান্নতোজীদিগকে শিশু বল! হয়। কোন শিশুকেই নির্দিষ্ট সময় 
পর্য্যন্ত স্তন্তপধন করান হয় না, কোন কোন শিশুকে এক বৎসর এবং কোন 
শিশুকে দেড় বা ছুই বৎসর পর্যন্তও স্তনছৃপ্ধ পান করান হইয়া থাকে । শান্ত- 
কারের! সাধারণতঃ শুধু স্তন্তপানের কাল একবৎসর পর্য্যন্ত নির্ধারণ করিয়া- 
ছেন। প্ররূপ স্তন্য ও অন্নতোজনকাল ছুই বৎসর এবং ছুইবৎসবের পর কেবল 
অন্ন ভোজনদ্বারাই জীবন-রক্ষ! হইতে পারে বলিয়া এ সময় অন্নভোজনের 
কাল নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং এ হিপাবে এক বৎসর বয়স পর্য্য্ত স্তন্ত- 
পায়ী, এক বৎসরের পর ছুই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছুগ্ধান্নতোজী এবং ছুই 
বৎসরের পর অন্নতোজী বলা যায়। যদিও এই উপদেশ অনুযায়ী কেছু কার্য 
করে না, তথাপি শান্তকাপ্সগণের এ উপদেশ মধ্যে যে নিগৃঢ় তত নিহিত 
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আছে, তদ্িষযয়ে সন্দেহ নাই। বেশী দিন বা গর্তব্তী মাতার সত্য পান 
করাইলে পারিগর্তিক রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগ সকলেরই পরিচিত। ইহাকে 
চলিত কথায় এ'ড়েলাগ! বা এ'ড়েপাওয়া কহে। শিশুর বয়স44কর্বৎসর 
পূর্ণ হইলেই স্তনছুপ্ধ প্রদান বন্ধ করা উচিত। একেবারে বন্ধ করিলে? শিশুর 
অত্যন্ত কষ্ট হয়, সুতরাং ক্রমশঃ কমাইয়া আনিবে। বিশেষতঃ গর্ভবতী 
মাতার স্তনদৃগ্ধ অত্যন্ত অনিষ্টকর, সুতরাং শিশুকে কখনই তাহা পান করিতে 
দেওয়া! উচিত নহে। এ ছুপ্ধ বিষতুল্য। ছুই একটি কৌশল অবলম্বন করিলেই 
শিশু ছুপ্ধপানে বিরত হয়। নিমের কচি পাতা বাটিয়া স্তনের অগ্রভাগে 
মাথাইলে কিন্বা ছুই এক রতি কুইনাইন জলে গুলিয়। স্তনাগ্রে লেপন করিলে, 
তিজ্াস্বাদদ বশতৃঃ বিরক্তিসহকারে শিশু ্তনদৃগ্পপানে স্বয়ংই বিরত হয়। 
প্রস্থতির পক্ষে কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য সুপথ্য অর্থাৎ ভক্ষণ করা উচিত, তাহা 
স্থতিকারোগে নির্দেশ কর! হইয়াছে, এ নির্দেশ মত আহার বিহার করিলে, 
স্তনহুদ্ধ দুধিত হইবার আদে সন্তাবনা থাকে না। যথেচ্ছ আহার বিহার 
করিলে, সন্তান পীড়িত বা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে, একথা প্রস্থৃতি ব 
সতন্তদায়িনীর সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিধ, এই 
সাধারণ কথাট। মনে বাখিয়! কার্ধ্য কৰ্িবার শক্তি অনেকেরই নাই, ধাহাদের 
নাই, তাহারা নিশ্চিতই সম্তানের শত্রু, আর আজকাল এরূপ শক্রুর সংখ্যা 
অল্প নহে, একথা নিঃসন্কোচে বলা যাইতে পারে, সুণ্তরাঁং কথাট! অপ্রিয় 
হইলেও অতি সত্য । গভর্ণমেণ্টের জন্মমৃত্যুর রিপোর্টে শিশুর মৃত্যুসংখ্যা 
দিন দিন যে বাড়িয়া যাইতেছে, প্রস্থুতির এইরূপ আহার বিহাঠরর অনিয়মও 
তাহার অন্থতম কারণ, একথা অস্বীকার করা যায় না। আহার বিহারের 
নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে খুব কম প্রস্থতিকেই দেখা যায়। কারণ, তাহারা 
স্বতাবতই শাকা্প্রিয়, শাক বা অগ্দ্রব্য পাইলে, সন্দেশ রসগোল্লা! তক্ষণেও 
তাহাদের রুচি থাকে না, পীড়িতাবস্থায় নিষেধবাক্য অগ্রাহ করিয়াও গোপনে 
শাকান্ন তক্ষণ করিয়া থাকেন, অবনত এস্থলে শিক্ষিতা স্ত্রীদিগের কথাই বলা 
হইতেছে, অশিক্ষিত! স্ত্রীলোকের! যে কতদূর নিয়মবহিভূ্তি আহার বিহার 
করেন, তাহা কল্পনা করিতেও শরীর শিহরিয়া, উঠে। প্রস্থতি বা স্তনতদায়ি- 
নীর জানা উচিত যে, তাহাদের ভূত্তদ্রব্ের সারাংশ হইতেই স্তনদ্ধ উৎপন্ন 
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হয়, সুতরাং যে ক্তন্ঠ শিশুর জীবন ব| জীবনরক্ষার একমাত্র অবলম্বন, তাহ। 
যদি কুপথ্য তক্ষণে দূষিত হয়, তাহ! হইলে, সেই ছুপ্ধ পান করিয়া শিশু 
নিশ্চিতই গুড়িত হইবে। 

কেবল আহার দ্বারাই যে স্তন্থ দুষিত হয় এমন নহে, বাহ কারণেও 
্তন্ত ঢুষিত হয়। প্ররস্থৃতি বা ধাত্রীর শরীরে রৌদ্রের অধিক উত্তাপ, বৃষ্টিরজল 
শীতল বায়ুঃ পূর্বদিক হইতে আগত বায়ু, অগ্রির অধিক উত্তাপ প্রভৃতি 
লাগিলে কিন্বা মেঘ,কুয়াসা ইত্যাদি কারণে অথবা! গ্রীষ্ম বর্ধাদি খতুর পরিবর্তনে 
্তন্তায়িনী পীড়িত হইলে; স্তন্য দূষিত হয়। এতদ্বযতীত খতু বিপর্য্যয় 
অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে অধিক বর্ধাও বর্ষাকালে অধিক গ্রীক্ম প্রভৃতি কারণেও 
স্তন্তদায়িনী পীড়িতা হইতে পারে। ফলতঃ শিশু পীড়িত হওয়ার মুখ্য 
ব৷ প্রধান কারণ ছইটি। স্তন্থদায়িনীর স্তন্ত দূষিত হইলে, টৈই ছুষ্ট স্তত্য 
পান করিয়া! শিশু পীড়িত হয় এবং বৌদ্র, মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াসা, খতুবিপর্য্যয় বা 
খতু পরিবর্ভনবশতঃ শিশু পীড়িত হইয়৷ থাকে । বাহিক বেপকল কারণে স্তন্য- 
দাঁয়িনী পীড়িত হইতে পারে, সেই সকল কাব্ুণেই শিশু পীড়িত হইতে পারে। 
বরং স্তঞঃদ্লায়িনী অপেক্ষা বাহকারণে শিশু অতি শ্রীপ্ব অধিকতর পীড়িত 
হয়, কারণ শিশুর শরীর অতিশ্নয় কোমল, সুতরাং সে শীতবাত সহ করিতে 
অসমর্থ। গর্তাশয়ে ভ্রণের উতপতি ও অবস্থান প্রস্থতির পর্যালোচনা 
করিলে, শিশুরা কেন শীতবাত সহ্থ কঠিতে অনমর্থ, তাহা স্পইই বুঝা 
যায়। প্রথম মাসে গম্ভ তরল তাবে থ|কে, অনন্তর ক্রমশঃ উহা কঠিন রক্ত- 
পিগাকাঁরে পরিণত হয় এবং তৎপর তাহ| হইতে অগ্গ প্রত্যঙ্গাদি উৎপন্ন 
হইরা থাকে ; বিশেষতঃ শিশু গর্ভতকোষে যে তরল পদার্ধের মধ্যে অবস্থান 
করে, তাহার তাপ বাহতাপ অপেক্ষা অধিক অথবা বাঁহত।প তদ্পেক্ষ মৃহ্‌ঃ 
এক্ষণে বক্তব্য এই-_ঘে রক্তপিগ্ড কয়েক মাস যাবৎ একটি জীবে পরিণত 
হইস্ ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সে কি কখনও পরিণত বয়ঙ্ক ব্যক্তির ন্যায় শীতবাত 
সহা করিতে পাঁরে? কখনই পারে না; বরং রৌদ্র বা অগ্নির তাপ সহ 
করিতে পারে । এই জন্যই শিশুর কোমল শরীরকে শীতবাতাদি সহন ক্ষম 
করিবার অভিপ্রায়ে সর্ধাঞ্গে তৈল মর্দন করিয়া রৌদ্রে রাখার প্রথা রহুকাল 
হইতে এদেশে চলিয়। আঁক্ষিতৈিছে। এ প্রথাটি ভাল। টাটকা নিভঠাজ 
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সরিষার তৈল শ্নেশ্মনাশক, উহা! মর্দনে শ্লেশ্সা বিনষ্ট ও 'এরীর দৃঢ় অথচ 
মিগ্ধ হয়। 

শীত, বাত ও ঠা! প্রস্তুতি বাহাকারণে শিশু পীড়িত হইতে না" পারে, 
তত্প্রতীকারার্থ তাহার সর্বাক্গ বন্ধদ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে। 'পাবধান- 
তার অভাবে ঠাণ্ডা লাগিয়া আক্তকাল অধিকাংশ শিশু পীড়িত হয়, পরন্ত'কোন 
কোন স্থলে বা নিউমোনিয়] অর্থাৎ ফুস্ফুস্‌-বিকৃতিরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
ফলতঃ শিশুর অধিকাংশ রোগই ঠা লাগিয়া উৎপন্ন হয়। চিকিৎসাঁকালে 
বাহকারণে কিন্ব। প্রস্থতির স্তন্য পানে শিশু পীড়িত হইয়াছে, তাহা সর্বাগ্রে 
অবগত হওয়া আবশ্যক । যেহেতু রোগোৎপত্তির কারণ-বজ্জন চিকিৎসার 
আদাক্রম, সুতরাং বাহকারণে রোগ জন্মিলে এবং রোগ তাদশ প্রবল 
না হইগ্পে, কেবল নিদান পরিবর্জনের ব্যবস্থা করিলেই চলিতে পারে। 
কিন্তু সর্ধত্র পীড়ার কারণ এরূপ নিরূপণ করা স্ুসাধ্য বা সম্ভবপর নহে। 
এইরূপ স্থলে স্তন্য পরীক্ষা করা কর্তব্য, পরীক্ষা করিলে, স্তন্ত দূষিত হইয়াছে 
কি না তাহ! বুঝিতে পারা যায়ঃ তবে স্তন্য পরীক্ষার দ্বারাই যে স্বর কৃতকার্ধ্য 
হওয়। যায়, তাহাও নহে; যেহেতু প্রবল কারণ ব্যতীত স্তন্যহৃষ্টিধ লক্ষণ 
প্রকাশ নাও পাইতে পারে। এই সকল"'কারণে রোগ বথাপাধ্য নির্ণর 
করিয়া স্তন্যদায়িনী ও শিশু উভয়কে ওঁধধ সেবন করান প্রকৃষ্ট প711 ইহাতে 
নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। বাহকারণে শিশু পীড়িত হইলে; তাহাকে যে উঁষধ 
সেবন করান যায়, তাহাতেই সে আরোগ্য-লাত করিতে পারে। পক্ষান্তরে 
যদি স্তন্য দূষিত হওয়াতেই শিশুর পীড়া, হইয়া থাকে, তাহা হইলে, স্তন্য- 
দায়িনীর উষধ সেবন দ্বারা স্তন্য বিশুদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু ইদানীং 
অধিকাংশ স্থলেই সর্বাগ্রে শিশুর চিকিৎসা! কর! হয়, যদি তাহাতে বিশেষ 
উপকার না হয়, তবে স্তন/দায়িনীকে চিকিৎসা! করা হয় । ইহ! চিকিৎসকের 
দৌষ নহে, অনেকস্থলে শিশুর মাত উষধ সেবনেই অনিচ্ছ!প্রকাশ করেন, 
' আবার কেহ কেহ উষধ সেবন করা ও সুনিয়মে থাকা মহাপাপের ভোগ 
বলিয়াই মনে করেন, এই সকল বিভ্রাটে আজকাল প্রশ্থতির চিকিৎসা হয়ই 
না। এইরূপ স্থলে স্তন্যদাত্রীকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, তাহার অমনো- 
যোগিতার ফলে সন্তান মৃত্যুমখে পতিত হইতে পারে। বুঝাইয়৷ বলিলে 


শিশুরোগ-চিকিৎসা ৷ ১২৮৯ 


কোন কোন স্প্পে সফল ফলে দেখ! গিয়াছে । গর্তপধ্ধারের পর হইতে 
যাবৎ শিশু স্তন্যপান ত্যাগ না করে, তাবৎ নিজের ইচ্ছামত প্রস্থতির আহার 
বিহাবাদি**কর! উচিত নহে, করিলে তদ্দারা সন্তানের কিরূপ অমঙ্গল ঘটিতে 
পারে, ভ্রাহ। গর্ভবতীকে বুঝাইয়া বল! উচিত। "পরন্ত সন্তান পীড়িত হইলে 
যেন 'নিছ্গের রোগ হইয়াছে এবং তদ্ধপ ওষধ পধ্যাদি করিতে হইবে, 
এ কথাটাও বল! উচিত। সন্তানকে যতই উযধ সেবন করান হউক, যদি 
স্তন্যছুষ্টিবশতঃ রোগ জন্মে, তবে স্তনাদ[গ়িনীর ওষধ ও স্ুপথ্য সেবন ব্যতীত 
কিছুতেই রোগের উপশম হইতে পারে ন|। 

বয়স্ক ব্যক্তির জরাদি যে সকল রোগ জনো, বালকেরও সেই সকল 
রোগ জন্মে, কিন্তু এরূপ কতকগুলি রোগ আছে বে, তাহা কেবল বালকেরই 
জন্মে, বয়স্ক ব্যঞ্জির জন্মে না। কিন্তু বালকের যে কোন রোগই হউক, 
তাহাকে বালরোগ বলা যায়। জরাদিরোগ ব্যতীত স্তন্যদৃষ্টিজনিত রোগ, 
কুস্থনক, তালুকণ্টক, নাতিপাক, তুণ্তী ব| নাতিশোথ, পারিগর্তিক বা এড়ে- 
লাগা, গুস্বপাক, মহাপদ্ম, অহিপৃতন ও অঙ্গগ্লী এই সকল রোগ কেবলমাত্র 
শিশু ওক্বালকেরই জন্মে। 

বযস্থদিগের অরাদিরোগে খে সকল ওধধ প্রয়োজ্য, বিবেচনা পূর্বক তন্মধ্য 
হইতে তীব্রুবিষাক্ত উধধগুলি বাঁদ দিপা এবং মাত্রা কমাইয়। অন্তাগ্ত সমস্ত 
উষধই বাঁলক্দিগকে প্রয়োগ করা যার এন্বং অনেক চিকিৎপকই তদ্ধপ 
প্রয়োগ করিয্বা থাকেন ও তদ্বারা রোগও আরোগ্য হয়। তবে জরবিকার 
প্রভৃতি কঠিন* কঠিন ব্যাধি ব্যতীত এরূপ উষধ প্রায়শঃ প্রয়োগ করিতে 
হয়ন!। সাধারণ রোগে বালরোগের ওষধ প্রয়োগ করিলেই চলে, পরস্তথ 
& সকল গধধই শিশুর পক্ষে সমধিক উপযোগী অথচ প্রয়োগ করাও সহজ, 
লক্ষণৃষ্টে প্রয়োগ করিলেই চলে । 

শিশুর উপযোগী ওষধ। শিশুকে যে কোনও উষধ প্রয়োগ করি- 

বার সময়ে ন্মরণ রাখা উচিত যে, ওধধটি যেন উৎকট তিক্ত; বেশী অস্, 
বেশী কটু বা ঝাল এবং অধিক লবণরস অথবা তীক্ষগুণবিশিষ্ট বা তীব্র না হয়। 
কারণ বয়স্ক ব্যক্তির অপেক্ষা শিশুর মুখে তিক্ত ও কটু প্রভৃতি দ্রব্যের'তিক্ততা 
ও ঝাল 6বশী লাগে, বিশেষতঃ ভাহারা বেশী ঝাল সহ করিতেও অপধর্থ। 


১২৯০ আয়ুরেদ-শিক্ষণ । 


আদার রস খাওয়াইলে অনেক শিশু যন্ত্রণায় অস্থির হইয়] দ্বিকট মুখতগ্গী ও 
চীকার করে, ত্ছন্য অতিশিশুকে আদার রস জল বা মধু সহযোগে খাও- 
য়াইতে হয়। এই সকল কারণে শিশুদিগের পক্ষে মৃদ্গুণবিশিষ্ট অথচ “ধিক 
তিক্ত বা ঝাল নহে, এইরূপ-উষধই সমধিক উপযোগী । রি 


ওষধ খাওয়াইবার প্রণালী । অন্ন তিক্ত বা ঝাল ওষধ প্রয়োগ 
করিতে হইলে, ওষধ অপেক্ষা বেশী মধু ও শুন-ছুগ্ধ মিশাইয়া মিষ্ট ও তরল 
করিয়া লইতে হয়, পরে স্তনাগ্রভাগে মাখাইয়া কিম্বা শিশুর জিন্বায় 
লাগাইয়৷ দিতে হয়। বটিকা, চূর্ণ ও অবলেহ এ নিয়মে খাওয়াইতে হয়। পাচনু 
মধু সহযোগে বিশ্থৃকে করিয়া খাওয়াইবে। যেকোন উষধ তরল না করিয়া 
থাওয়াইতে নাই। গলায় বাধিয়া বিষম লাগিতে পারে। 


মাত্রার নিয়ম | মাত্রার কুত্রাপি বাগ্ধাবাদ্ধি নিয়ম নাই, কারণ দোষ, 
অগ্নি, বল, বয়স, রোগ, ওষধং-দ্রব্য ও কোষ্ঠ বিবেচনা করিয়া মাত্রা স্থির 
করিতে হর, কিন্তু শিশুর পক্ষে মাত্রা গ্বির করিতে বয়স কত; অগ্নি এবং 
বঙ্গ কিরূপ, ওষধ মুছু কি ত-্ষ এই কয়েকটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি র্লাঁখিলেই 
চলে। বয়দ, যেমন এক বৎসর বয়স্ক শিশুর মাত্র। অপেক্ষা ছুই বৎসরের 
শিশুর মাত্রা কিছু বাড়াই! দেওয়া । অগ্নি, যখোচিত মাত্রায় গুঁষধ প্রয়োগ 
করিলেও যদি তাহা স্ুজীর্ণ না হয়, তবে মাত্র! কমাইয়া €দে€য়া এবং সুজীর্ণ 
হইলে, কিছু বাড়াইয়।৷ দেওয়।। ওষধ,__শিশুর ব্যবস্থিত ওষধ মৃদ্ধ হইলে, 
যথোচিত মাত্রায় প্রয়োগ কর! বা মাত্রা একটু বাড়াইয়া দেওয়া অথবা তাক্ষ 
হইলে, মাপ্র। কিছু কমাইয়! দেওয়া | আদর রস ব| পিপুল প্রসৃতি তীক্ষ- 
দ্রব্যের মাত্র! কিছু কম করা উচিত। এই প্রকার পাচন স্বতাঁবতঃ সহঙ্গে 
জীর্ণ হয় বলিয়! কিছু বেশী মাত্রায় প্রয়োগ কর! যায়, কিন্তু পাঁচন অপেক্ষা 
চূর্ণ বা অবলেহ জীর্ণ হইতে বেশী সময় লাগে বলিয়া চুর্ণ বা অবলেহ কম 
মাত্রায় দিতে হয়, আবার সাধারণ চূর্ণ অপেক্ষা ধাতু মিশ্রিত চূর্ণ বা ধাতুঘটিত 
বটিক জীর্ণ হইতে আরও বেশী সময় লাগে বপিয়া তাহা আরও কম প্রয়োগ 
করা উচিত। বসপিন্দুর, স্বর্ণসিন্নুর বা সাধারণ মকরধ্বঙ্গ এবং যড়গুণবলি- 
দবার্সিত ও সিদ্ধমকরধবপত প্রস্তুতি ধাতুখটিত বটি অপেক্ষা কিছু কম মাত্রায় 


শিশুরোগ-চিকিওসা। 


১২৯১ 


দিবে । কোন্‌ মধ ফি মাত্রায় প্রয়োগ করা উচিত, তাহার একটি সাঁধারণ 
নিয়মাবলী নিয়ে দেওয়া গেল। 


' **ৰয়দ অনুসারে মাত্রার সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী | 
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১১১১ 


১২৯২ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা। 


সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা । পাচন, চূর্ণ ও "'অবলেহ প্রভৃতি 
ওষধের সাধারণ মাত্র! প্রদর্ণিত হইল। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করা অসম্ভব। কারণ অবস্থা-তেদে এ সকল মাত্রা পরিবর্তন কথ্ধা"যায়। 
কেহ কেহ শিশুদিগকে এ 'মাত্র। অপেক্ষ। বেশী মাত্রায় পাচন ২। ৬ বারে 
প্রয়োগ করেন। আর কেহ কেহ চূর্ণ ও অবলেহ উহা অপেক্ষা বেশী 
মাত্রায় ব্যবস্থা করিয়। থাকেন। পাঁচন, চূর্ণ ও অবলেহ কিছু বেশী মাত্রায় 
দিলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু অন্যান্য উযধ বেশী দিতে নাই। রসসিন্দর, স্বর্ণ- 
সিন্দুর ও মকরধবজ বেশী মাত্রায় দেওয়া উচিত নয়। ১বা২। ৩ বৎসরের 
শিশুদিগকে বিষাক্ত ওষধ দিতে নাই। ২।৩ বৎসরের উদ্ধ ৫1৬ বৎসর 
বয়স্ক শিশুদিগকে তীব্র বিষাক্ত উষধ দিবে না। তুর্ধ বয়স্ক বালকদিগকে 
কেহ কেহ স্টিকাতরণ প্রভৃতি প্রয়োগ করেন, আবার কেহ কেহ প্রয়োগ 
করেন না? কিন্তু ২।৩ বৎসরের বেশী বয়স্কপ্দিগকে সাধারণ বিষাক্ত বধ 
সচরাঁচর সকলেই ব্যবস্থা করেন। 

কোন কোন স্থলে রসসিন্দুর, স্বর্ণ সিন্দূর বা মকরধ্বজ শিশুদ্িগকে দেবন 
করাইয়! দেখ। গিয়াছে, উহা! জীর্ণ না হইয়া! মলের সহিত অবিকৃত অবস্বায়ই 
বহির্গত হইয়া থাকে । বোধ হয় রসসিন্দুর, স্বণপিন্দুর বা মকরধ্বঙ্গ ধীহারণ 
প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহারা এ তত্ব অবগত আছেন। এ অবস্থায় ওষধ- 
প্রয়োগ বন্ধ ন। করিয়া মাত্র। কমাইয়৷ দিবে। ৃ 

বিরেচনের জন্ত ক্যাষ্টর অয়েল সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ছুই বৎদর বন্নস পর্যন্ত 
উহ্াই প্রয়োগ করা উচিত। তৎপর তেউড়ী চূর্ণ, ইহ। ছুই বৎসরের উর্দ 
বয়স্কদিগকে প্রয্বোগ করা যায় । কট-কী তেউড়ী অপেক্ষ। কিছু হীন। যাহ! 
হউক, অনেকেই এ ছুইটি প্রয়োগ করেন । বিরেচনের যে মাত্র! লিখিত 
হইল, তাহাতে দাস্ত না হইলে, মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দিবে। অন্নুপানের জন্য 
যে সকল রসের প্রয়োজন হইবে, তাহ! যদ্দি বিরেচনের জন্ত প্রয়োগ করা 
ধায়, তবে উক্ত মাত্রা অপেক্ষা কিছু বেশী লওয়া যাইতে পারে। যেমন- 
তুলসী পাতার রস বা মধু অবস্থা-ভেদে কিছু বেশী কম লইলেও দোষ নাই। 

শিশুর কাথ প্রস্ততের নিয়ম । শিশুর জন্য কাথ প্রস্তুত করিতে 
হইলেও পূর্ণমাত্রায়ই করা কর্তব্য, অর্থাৎ ক্াথ্যত্রব্য আটটি হইলেঃ, তাহার 
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প্রত্যেকটি চাঁরি”আনা, মোট সমস্ত মিলিত ২ তোলা, ৩২ তোল। জলে সিদ্ধ 
করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়! ছাকিয়া লইবে। পরে যতটুকু প্রয়োজন, 
তাহ৷ প্রঃধিয্বা অবশিষ্ট ফেলিয়া দ্িবে। কিন্তু কেহ কেহ অর্ধ বা সিকি- 
মাত্রায় 'ষধ ও তদনুরূপ ১৬ বা আট তোল! জল '্ারা]সিদ্ধ করিয়া চারিভাগের 
এক 'ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে প্রয়োগ করেন। ইহাতে ওষধ নিশ্চয়ই হীনবীর্য্য 
হয়, বরং অর্ধ মাত্রায় ওষধ লইয়া! ১৬ তোল! জলে সিদ্ধ করার ব্যাবস্থা দেওয়া 
যাইতে পারে; কিন্তু অর্ধ তোলা ওষধ ৮ তোলা জলে সিদ্ধ কর কদাপি 
সঙ্গত নহে। 

অন্ুপান সহ ওুঁষধ ভক্ষণ করিলে, ওষধের গুণ অত্যন্ত বর্ধিত হয়ঃ 
এমন কি সমর সময় সামান্ঠি সামান্য ৪ষধে আশ্চর্য উপকার পাওয়া যায়। 
সামজরে-_তুলসীপাতার রস ও মধু । জরবিকারে__আদার রস, রুদ্রাক্ষঘসা 
বা তালশাখান্র রদ ও -মধুসহ। নিরামজ্বরে এবং জীর্ণ বা পুরাতনজ্বরে-_ 
শেফালিকাপাতা'র রস, ক্ষেত্পাপড়ার বূস বা কালমেঘের রস। শ্লীহাজরে 
ও যরুৎসংযুক্ত জরে অল্প পোড়া রস্থুন বাটা, কালমেঘের পাতার রস, তালের 
জট[তন্ম) হিং, পিপুলচূর্ণ বা মনসসীজের পাতা আগুণে গরম করিয়া 
নিঙ্গড়াইয়া তাহার রস। শোথে শ্বেত বা লালপুনর্ণবার রস ও পিপুলচুর্ণ। 
কাসে বা ,তৎ্সংযুক্ত অরে বাসকছালের রস ও মধু বা পিপুলচুর্ণ ও মধু কিন্বা 
বাসকছাল, কিসূ্িস্‌, হষ্টিমধু ও পিপুল এই চাৰিটির কাথ। শ্বাসে বা 
শ্বাসসংযুক্ত জরে ময়ুরপুচ্ছ ভন্ম ও স্তনহুদগ্ধ কিন্বা বহেড়াঘদ! ও স্তন-হুপ্ধ। 
হিক্কায় কুলে আীর শাস বাট! কিন্বা শশার বীচির শাঁস বাটা ও স্তন-দুগ্ধ) 
কোষ্ঠকাঠিন্ত থাকিলে, কট্কাঁচর্ণ। মন্দাগ্সিতে গরম জল বা যমানী ও 
মেখী ইহার কোন একটি ভিজান জল । আমাহীর্ণে উঞ্চজল । বিদগ্ধাজীর্ণে 
চুণের স্বচ্ছজল। ঝিষ্টন্বাজীর্ণে হিং ও পৈম্ধব লবণ। তরল দাস্ত, অভীসার 
এবং জ্রাতীসারে মুখার রস ও মধু$ আতৈষচুর্ণ ও মধু কিন্বা বেলশ্ত'ঠচুর্ণ ও 
মধু। স্তন্পায়ী শিশুর পক্ষে জায়ফলঘসা, মুখাঘন! বা বেলশু'ঠঘসা ও 
স্তনহগ্ধ প্রশস্ত । ছুগ্ধান্নভোজী শিশুর গ্রহণীতে কাচা বেল পোড়া ও মধু 
বা জীরা ভাজা চূর্ণ ও মধু। . শ্বেত প্রবাহিকা অর্থাৎ শ্বেত আমাশয়ে থান- 
কুনী পাত, গান্ধাইলের পাতা বা শ্বেত কাটানোটের মূলের রস। রক্তাতীসার 
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ও রক্তামাশয়রোগে রক্ত কাটানটের মূলের রস, কুড়্চী ছাঁপের রস, কুক- 
শিম বা কুকুরশৌকার রস, ডালিমের পাতার রদ, বিশন্যকরণী ব! আয়া 
পানের রস ও মধু। বিস্চিকারোগে আপাঙ্গের মূলের রস ও সৈক্কর .কিন্বা 
কপূৃরি ভিজান জল। পা, কামলা ও হলীমকরোগে কোষ্ঠকাঠিন্ত পাকিলে 
তেউড়ীচুর্ণ, কট্‌কীচুর্ণ, উচ্ছে অথব| করল! পাতার রস। কোষ্ঠ পরিষ্কার 
থাকিলে, হরিদ্রাচূরণ, ত্রিফলাচুর্ণ বা হিঞ্চাশাকের রস। উর্ধগত রক্পিত্ে 
অর্থাৎ নাদা, কর্ণ বা মুখ-গহ্বর হইতে রক্তআ্রাব হইলে, বিশল্যকরণী বা আয়া- 
পানের রস, যজ্জডুমুরের রস, কুকৃশিম ব! কুকুরশেকার রস, বাদকছালের বা 
পাতার রস, কচি দূর্বার রস বা আল্তা৷ ভিজান জল । অধোগত রক্তপিত্তে 
অর্থাৎ মলদ্বার ও মৃত্রদ্ধার হইতে রক্তআ্রাব হইলে, কুড়চীছালের রস ব৷ 
কুক্শিম অর্থাৎ 'কুকুরশো কার রস বা লালনোটের মূলের রস। 

যন্মারোগে বেশী রুক্তআ্রাব হইলে, তাহা বন্ধ করিবার জন্ত কচি দুর্বার রস, 
যজ্জডুমুরের রস, আল্তা ভিজান জল, বিশল্যকরণী বা আয়াপানের রস। 
যক্মার সহিত কাস থাকিলে, পিপুলচুর্ণ ও মধু বা বাসকছাপ। কিস্মিস্‌, 
যষ্টিমধু ও পিপুলের কাথ। অর্শোরোগে নাগেশ্বর ফুলের বেণুবাট।) স্বাপ্তন ও 
মিশ্রীচুর্ণসহ। রক্তার্শে কৃষ্চতিলের শাস বাট। ও ইক্ষৃচিনি। এতদ্বযতীত কুড়চী- 
ছালের রস বা অধোগত রক্তপিত্তের অনুপান প্রয়োগ কর যায়। স্বরতগ্গে ব্রাহ্ম 
শাকের রস বা পিপুলচুর্ণ ও মধু। অকুচিরোগে আমরুল শাকের বা আদার 
রস। ক্রিমিরোগে আশশেওড়ার পাতার রস, আনারসের কচি পাতার রস, 
ঈাতন গাছের পাতার রপ, ডালিমগাছের শিকড়ের রস, শীর"রস, ভাট- 
গাছের পাতার রস, টাপা ফুলগাছের পাতা বা ছালের রস, স্থপারীগাছের 
শিকড়ের,রস, খেজুর পাতার বা মাথীর রস স্তন্তপায়ী শিশুর পক্ষে. বিড়র্গচূর্, 
পলাশবীজচুর্ণ বা চুণের শ্বচ্ছ জল প্রশপ্ত। বমনে শশার বীজ বাটা ও স্তনদুগ্ধ, 
ডালিম ব৷ বেদানার রস.বা অগথগাছের শুষ্ক ছাল দগ্ধ করিয়া জলে তিজাইয়া 
সেই জল 1... তৃষ্ণারোগে মৌরীতিজান জল প্রশস্ত। দাহরোগে ডালিম ব! 
বেদানার রস কিন্বা গুলঞ্চের রস। মুচ্ছারোগে চাউলের জল, বেদানার বা 
ডালিম্বে রস । উন্মাদ ও.অপন্মাররোগে চাউলের জল, ত্রিফলার জল, শত- 
মুলীকন রস, বা আমলা তিঙ্জান জল। বাতব্যাখিতে কোন অঙ্গ শুকাইয 
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যাইলে, অশ্বগন্ধ;র চুর্ণ, কিন্তু ফুগা ও বেদনা থাকিলে কিন্তা আমবাতে 
ভেরেগার মূলের রস ও আদার রস। শীতপিত্ত, উদর্দ ও কোঠরোগে কোষ্ঠ- 
কাঠি থকিলে, উচ্ছে বাঁ করলা পাতার রস, দাস্ত পরিষ্কার থাকিলে হরিস্রা 
ও নিষগ্রাতার চুর্ণ। অগ্রপিত্তে গলা বুক জাল। থাকিলে এবং দমকা দাস্ত 
হইলে চুণের স্বচ্ছ জল দিবে। হ্ৃত্রোগে অঙ্জুনছালের রস। মৃত্রকচ্থে ও 
যৃত্রাঘাতে অথবা অন্তান্ত রোগে প্রআাব বন্ধ হইলে, পাথরকুচির পাতার রস 
বা তদতাবে গোক্ষুব তিজান জল বা যবক্ষার অর্থাৎ সোরার জল দিবে। 
মেহরোগ বালকদিগের স্বভাবতঃ হয় না, তবে পিতা মাতার থাকিলে, 
সংক্রামিত হয়; তাহাতে বাবলার আঠা বা গঁদতিজান জলঃ কচি শিমুল 
মূলের বা আমলকীর রস।* বহুমৃত্রে কলার ফুলের রস, যজ্জডুমুর চুর্ণ ব| 
জামের বীচি চূর্ণ। কৃশতায় অশ্বগন্ধা চুর্ণ। উদরীরোগে কট্‌রী বা! তেউড়ী 
চুর্ণ। ব্রণশোথ ও ব্রণরোগে করল! বা। উচ্ছে পাতার রস। বিদ্রধিতে 
শজিন৷ ছালের রদ। ভগন্দরে থয়ের ভিজান জল । ফিরঙ্গ বা গর্মিতে 
অনন্তমূলের কাথ। বাতরক্তে বা কুষ্ঠে গুলঞ্চের রস বা সোমরাজী চুর্ণ। 
বসন্ত,*হ]ম ও জলবসস্তে করল! বা উচ্ছে পাতার রস। নাসারোগে তুলনী- 
পাতার রস।* নেত্ররোগে ভীষ্করাজের রদ বা চুর্ণ। শিরঃপীড়ায় আদার 
ৰা নিশিন্দা পাতার রস। শ্বেতপ্রদরে-আমলকীবীজের শাস বাটা বা গ্যাদা 
ফুলের পাতার রস এবং শরীর সবল ও পুষ্টির জন্ত অঙ্থগন্ধার চূর্ণ অন্থপান দিবে। 

বালক বালিকাদিগের যে সকল রোগ জন্মে, এস্থলে তাহার অন্গপান 
লিপিবদ্ধ হইুল। কোন্‌ কোন্‌ রোগ কি কি কারণে উৎপন্ন হয়, তাহা 
প্রত্যেক রোগে দ্রষ্টব্য। রক্তপ্রদর ও বাধক খতুর পরে হয়, সুতরাং 
বয়স্থা বালিকাদিগেরই এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। গণোরিয়া ও শ্বেত 
প্রদ্দর বালক বালিকাদিগেরও হয়; কারণ পিতা মাত! কর্তৃকই উহা সংক্রা- 
মিত হইয়া থাকে । 

স্তন্তপান-বিধি | ১২৫৯ পৃষ্ঠায় স্তস্ত-পান করাইবার বে প্রণালী বলা, 
হইয়াছে, তদন্থুযায়ী শিশুকে স্তন্যপান করাইবে, কিন্তু শিশু যদি কোন কারণে 
স্তন্তপান না করে, তবে হরীতকী ও আমলকী চুর্ণ মভাগে লইয়া একটু 
মধু মিশাইয়। শিশুর জিহ্বায় পুনঃ ২ ঘর্ষণ করিবে। 

5৫৭ 


১২৯৬ আয়ুর্েদ-শিক্ষা 


শিশুর লঙ্ঘন | ভন-হৃ্ষই স্তন্যপায়ী শিশুর জীবন, জুতরা স্তত্তপায়ী- 
শিশুর স্তন্তপান কুরাপি বন্ধ কব! কর্তব্য নহে। স্তন্যপায়ী শিশুর ধে কোন 
রোগ গিকিৎসাকালে প্রতোক চিকিৎসকের “সর্দং নিবার্ধাতে বালে স্তন্মং নৈব 
নিবার্ধ্যতে” এই বাকাটি শ্বরণ রাখ! উচিত। গ্তন্য অত্যধিক দৃষিন্ত হইলে, 
অন্ত প্রন্থতির স্তগ্ভপান করাইবে, তথাপি শিশুকে লঙ্ঘন দিবে না। জ্রাদি 
নানা রোগে লঙ্ঘনের অবশ্ঠক, কিন্তু শিশু লঙ্ঘন অর্থাৎ উপনাস সহ করিতে 
অসমর্থ। এইস্জন্য লঙ্ঘনের প্রয়োজন হইলে, ্তন্তদ্বায়িনীকে লঙ্ন দিলেই 
উদ্দেস্ত সিদ্ধ হয়। এস্থলে লঙ্ঘন শব্দে স্তন্যদায়িনীর লঘু ভোজন বুঝিতে 
হইবে। 

১। স্তন্যছুষ্টিজনিত রোগ-চিকিগস]। ্ত্তছষটিগুনিত রোগ সাত- 
প্রকার, বাতিক, পৈস্ভিক, শ্নৈম্সিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্ৈস্মিকঃ পিভশ্লৈন্মিক 
ও সান্লিপাতিক। পর্বাগ্রে স্তন্ত পরীক্ষা করা উচিত, পরীক্ষার স্তন্য দূষিত 
বলিয়া প্রমাণিত হইলে, স্তনতদুষ্টির চিকিৎসা-পদ্ধতি অবলম্বন করিবে । বায়ুদ্ধারা 
্তন্ত দূষিত হইলে, দশমূল কাথ, পিত্তস্বার! স্তন্ত দূষিত হইলে গুড়,চ্যা দিকাথ, 
্লেম্বা-্বার স্তন্ত দূষিত হইলে ভার্গ্যাদি কাথ এবং সর্বপ্রকার কৃস্থৃদোষে 
দণমূলকাথ প্রয়োগ করিবে । স্তগ্যুষ্টিজনিত রোগের প্রবল আক্রমণ ব্যতীত 
কদাপি শিশুর স্তগ্ভ পান বন্ধ করিবে ন। প্রবল স্তন্ততৃষ্টিতে স্বঞজাতীয়৷ অথচ 
ুস্থকায়া অন্ত প্রন্থুতি স্তন ছুগ্ধ পান করাইবে। তদতাবে ছাগলের বা গোরুর 
ছুধ দিবে। গোরুর দুধ বেশী গাঢ় হইলে, জল মিশাইয়! দেওয়া উচিত, 
ছাগলের দুধ স্বতাবতঃ অত্যন্ত গাঢ়, সুতরাং উহা! জল মিশ্রিত করিয়াই 
প্রয়োগ করিবে । শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর সহ ছুগ্ধ 
সিদ্ধ করিয়া! পান করাইলে, আরও অধিক উপকার হয়। ূ 

২। কুম্থনক রোগ । এই রোগ উর্ধগত শ্্েন্সার প্রকোপে উৎপর 

হয়। অধিকাংশ স্থলে কজ্জল প্রয়োগেই ইহা! সারে। মনঃশিলাস্তপ্জন অতি 
উপকারী, তদতাবে মনপাসীজের পাতায় ঘ্বৃত মাখাইয়া প্রদীপের শীশে 
ধরিলে, তাহাতে যে কালী পড়ে, তন্বার কাজল প্রয়োগ করিবে । কফ্ণ- 
রোগোক্জ কফচিস্তামণি প্রয়োগে এই রোগ প্রশমিত হয়। নিতান্ত প্রয়োজন 
হইলে, ভ্রিফলাদি কাথও প্রয়োগ করা যায়। 


শিশুরোগ-চিকিৎসা। ১২৯৭ 


৩। প্ৰারিগর্তিক রোগ । এই রোগে অগ্রিবর্ধক হি টক প্রথমে 


প্রয়োগ করিবে কিন্বা তাহাতে উপকার ন৷ হইলে, স্বল্প অগ্রমুখ চর্ ব্যবস্থা 

করিবে ?, ইহাতেই বালকের অগ্নি-বৃদ্ধি, শরীর সবল এবং পুষ্ট হয়, কিন্তু যদি 

উপকাক্ধ না হয় বা রোগ কঠিন হয়, তবে কুমারকল্যাণরস ব্যবস্থা করিবে । 
*৪। তালুকণ্টক। ইহাও কফের প্রকোপে উৎপন্ন হয়্। এই রোগে 


হরীতক্যাদি চুর্ণ ও কফরোগোক্ত কফচিন্তামণি প্রয়োগ করিবে । রোগ 
কঠিন হইলে, বালকরস প্রয়োগ করা যায়। 

৫ | মহাঁপন্ম। এই রোগে বিসর্পের চিকিৎসা করিবে। পটোলাদি- 
ককাথ এবং কুমারকল্যাণ রস উভয়ই অথবা উহার কোন একটি ব্যবস্থা করিবে। 
বিসর্পের সহিত প্রায়শঃ জবর থাকে, পটোলাদি ক্কাথে এই জঅরও বিনষ্ট হয়। 
এই রোগ মারাত্মক, সুতরাং মারাত্মক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, উভয় ৪ষধই 
প্রয়োজ্য। 

৬। তুণ্তী বা নাভিশোথ | নাতিসংলগ্ন নাড়ী-কাটার দোষে অথবা 
নাভিতে রীতিমত নেকতাপ ন। দিলে, কখনও কখনও শিঙুর নাতি ফুলিয়া 
উঠে?" নাভিশোথ কদাচ উপেক্ষা করিবে নাঃ করিলে, পাকিয়া। ক্ষততে পরিণত 
ও তাহা হইতে নালী হইতে' পারে এবং নালী হইতে শিশুর জীবন নষ্ট হই- 
বারও সম্ভীবনা। শোথ প্রকাশ পাইলে, মাটীর একটি ঢেলা আগুণে 
পোড়াইবে এবং লালবর্ণ হইলে ছুগ্ধে ভুবাইয়া তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া তাহাতে 
একপরল কাপড় জড়াইয়! নাভিতে উহাব্র উত্তাপ লাগাইবে। তাহাতে ণোথ 
না কমিলে জয়ন্তী পাতা ছেটিয়৷ আগুণে উষ্ণ করিয়া তাহার স্বেদ দিবে, পরস্ত 
জয়ন্তী পাতা বাটিয়! তন্বার। রুটির ন্যায় প্রস্তত করিয়া নাতিশোথে লাগাইয়া! 
বান্ধিয়। রাখিলেও ফুল! কমে। শুঠ চুর্ণ পোটলায় বাঞ্ধিস্না গরম করিয়া তন্বারা 
স্বেদ দ্রিলেও উপকার হয়। | 

৭1 নাভিপাক। শিশুর নাভিতে শোথ হইলে তাহার প্রতীকার 
করা উচিত, নচেৎ তাহা! পাকিতে পারে, পাকিলে, ক্ষত এবং ক্ষত হইতে 
নানী হইলে, শিশুর জীবন সংশয় ৰা মৃত্যু হইতেও পারে। নাতি পাকিয়া 
উঠিলে, রক্তচন্দন ঘসিয্যা পুনঃ পুনঃ লেপ দিবে এবং যষ্টিধু, লোধ,*প্রিয়ঙ ও 


১২৯৮ আযুর্বেদ-শিক্ষা। 


হলুদ ইহাদের চূর্ণ সমতাগে লইয়া নেকড়ায় করিয়৷ পোলা ব্বন্ধিবে ও তাহ! 
আগুণে গরম করিয়! পুনঃ পুনঃ স্বেদ দিবে । পাকিয়া ক্ষত প্রকাশ পাইলে 
পটোলাদি কাথ পান করাইবে এবং উক্ত যষ্টিমধুং লোধ, প্রিয় ও 'হলুধদ্ধারা 
কাথ করিয়া সেই কাথজল হ্বারা ক্ষত প্রত্যহ ধৌত করিবে। বেশী পচলা 
সঞ্চিত হইলে, কচি নিমপাঁতাসিদ্ধ জল দ্বার! ক্ষত ধৌত করিবে । ধৌত কর। 
হইলে, পেঁজ৷ তুলা দ্বারা আস্তে আস্তে জল মুছিয়া ঘায়ে *৯৬ পৃষ্ঠায় যে নিথ্- 
ঘ্বত প্রস্তুতের বিধি লিখিত হইয়াছে, তাহাই প্রয়োগ করিবে । নিমপাতার রস 
দ্বারা থয়ের ঘসিয়৷ লাগাইলেও ক্ষত শুষ্ক হয়। কচি নিমপাত। অথবা জাতী 
অর্থাৎ মালতী ফুলের পাতা তিলতৈশ বা ত্বতে তাজিয়া সেই তৈল বা দ্বত 
প্রয়োগ করিলেও চলে। ক্ষতস্থানে উক্ত তৈল বা দ্বতে পরিষ্কার মিহি 
কাপড়ের টুকরা 'ভিজাইয়৷ লাগাইবে ও তদুপরি পান বা কলার নরম পাতা 
বাখিয়া কাপড়ের পটা স্থাপন করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। 

৮। গুহপাক | শিশুর মলদ্বার পাকিলে, দুপদ্বারা বুনাঞ্জন ও ষণ্থি- 


মধু পৃথক্‌ ঘবিয়। সমতাগে একত্র করিয়৷ লাগাইবে এবং প্রয়োজন হইলে, উহ! 
শিশুকে মধুসহ অল্প অল্প খাওয়াইবে। ইহাতেই পাক নিবারণ হর” কিন্ত 
পাকিয়া ক্ষত হইলে, ব্রণরোগোক্ত অহিপুতন রৌগের স্তায় তাহার চিকিৎসা 
করিবে। গুহপাক ও অহিপৃতনের চিকিৎসা একই। এ 

৯। অহিপুতন। অহিপৃতনরোগের চিকিৎসা 'ব্রণরোগে ভরষ্ব্য। 
অহিপূুতন রোগে গুহ-পাকের চিকিৎ্স। করিলেও রোগ সারে। এসাঞ্রন 
ও যষ্টিমধু ঘসার প্রলেপ দিবে এবং উহা মধুসহ শিশুকে খাওয়াইবে । 

১০। অজগল্ী। বাস্কু ও শ্লেম্মার প্রকোপে শিশুর এই রোগ উৎপন্ন 


হয়, ইহ! বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক নহে। পটোলাদি কাথ পান করাইলে সারে। 
কচি নিমপাতা ও কাচা হরিদ্রা বাটিয়। সর্বাঙ্গে মাথাইবে। ১০৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
,.১১। আক্ষেপ। বাঘুর প্রবল প্রকোপে এই রোগ উত্পন্ন হয়, 
সুতরাং বাযুনাশক-চিকিৎসা এই রোগে প্রশস্ত। মস্তকে তালপাথার বাতাস 
করিবে এরং মাবতৈল বা মহা মাষতৈল ১০।১৫ ফোটা ঘসিয়া দিবে। পরিষ্কার 
মিছি কাপড়ের টুকরা ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া তন্বারা পুনঃ পুনঃ শিশুর চক্ষু ও 
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নুখ মুছাইবে। ম্াক্ষেপ বর্ধিত হইলে, দশমূল কাখ পান করাইবে। এ 
অবস্থায় প্রবল উদরাগ্নান থাকে, তন্রিৰা রণার্থ স্বল্প অগ্নিমুখ চূর্ণ বা বাতব্যাথি 
রোগের বচাদ্যচুর্ণ ( মতান্তরে ) দিবে । প্রয়োজন হইলে কুমারকল্যাণ রস 
প্রয়োগ *করিবে। ফলতঃ এইরূপ ২।৩টি ওষধ প্রয়োগ করিলে, ভূত 
ছাড়াইবার জন্য বাজেখরচ করিতে হয় না। দুবিত স্তন্যপান করিলে, যে 
আক্ষেপ হয়, তাহাতে শিশুর শরীরের পুনঃ পুনঃ বর্ণবিপর্য্যয় ঘটে, কখনও 
শরীর নীলবর্ণ, কখনও কৃষ্বর্ণ এবং কখনও বা নীলাত কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহ) 
ৰীভৎস দর্শন। উহা দর্শনে ভীত না হইয়। রীতিমত চিকিৎসা করাইবে। 
এই রোগে আত্মান বা কোষ্ঠকাঠিন্ত প্রায়ই থাকে । আগ্মান নিবারণের জন্ত 
পেড়ীর তৈল পানের বোটার মীাধাইয়া মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে অথবা মধু ও 
ক্যা্টর অইল একত্র করিয়া! খওয়াইবে। শিশুর বয়স অন্থযায়ী মাত্র! স্থির 
করিয়া লইবে। 

১২। দান্তোদগমজনিত রোগ । দত্ত উঠিবার প্রারস্তে শিশুদিগের 
নানাপ্রকার কঠিন রোগ উৎপন্ন হয়। এ সকল রোগে মারাত্মক উপসর্গের 
অবপ্যইচিকিত্স। কর! উচিত, কিন্ত তথাপি যাহ! শিশুর অসহা, এরূপ তীব্র 
উষধাদি প্রয়োগি কর্তব্য নহে। *স্তন্ প্রধান অবশ্যই কর্তব্য । জল সহযোগে 
সিদ্ধ বাপি বা শঠর পালো মিশ্রীর সহিত দেওয়া যায়। জ্বর প্রশমিত ও 
উদ্বের অবস্থার পরিবর্তন হইলে, বালি বা শঠীর পালোর সহিত গোুগ্ধ ব। 
ছাগছুঞ্ধ (মশাইয়। দিবে। দত উঠিতে অত্যধিক বিলন্ব হইলে, শিশু অত্য- 
ধিক কষ্ট পায়, এমতা বন্থার দাতের মাঢ়ী একটু চিরিয়া দিবে । এ কার্ষেয 
অভিজ্ঞ চিকিৎসক নিযুক্ত করিবে। দত্তোপ্ডেদরোগান্তক প্রয়োগ করিলেই 
সমস্ত উপসর্গ প্রশমিত হয় । 

শিশু পীড়িত হইলেই সর্ধাগ্রে তাহার দাত উঠিক়াছে কি ন! কিঞা উঠ্ঠিবাব্র 
সুময় ব। উপক্রম.হইয়।ছে কি না? শিশুর মাট়া টিপিয়। তাহ। পরীক্ষা করিবে । 
এইকপ পরীক্ষার পর ষদি দাত উঠিবার উপক্রম বোধ হয়, তাহা হইলে, 
বুঝিতে হইবে যে দাঁত উঠিতেছে বলিয়াই শিশু পীড়িত হইয়াছে। দক্তোদগমের 
স্ময় না হইতে পারে, এমন রোগই নাই, কিন্তু তন্মধ্যে সচরাচর জ্বর'ও মল 
ভেদ প্রৃতি হইয়া থাকে? ম্মল প্রায়শঃ সবুজবর্ণ অথচ ভাঙ্গা বা ছাকর্ডা « 
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মত দেখায়। অনবরত এইরূপ তরল ভেদ হয়, তত্সগ্গে বমি প্রবল থাকে? 
এবং বমিও এরূপ ভাঙ্গ| বা নষ্ট ছুগ্ধের মত বৃষ্ট হয় । এ অবস্থায় কখনও ২ 
মচ্ছ। বা আক্ষেপ উপস্থিত হয়, এবং তাহা এরূপ সাভ্বাতিক, হুর বে, 
শিশুর জীবনের আশা! থাকে না। অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকও বঞ্ছেন শিশুর 
দক্তোদগমকালে উষধ প্রয়োগের আবগ্তকত। নাই, দাত উঠিলে, রোগ আগ্রনিই 
প্রশমিত হইবে, কথাটা খুব ঠিক, দাত উঠিলেই রোগ সারে, কিন্তু ষেব্ূপ 
মারাত্মক উপসর্গ উপস্থিত হয় তন্দৃষ্টে বধ প্রয়োগ না করিয়া কেহ নিশিস্ত 
থাকিতে পারিয়াছেন, এরূপ কখনও দেখা যায় নাই, সুতরাং উহা কেবল 
উপদেশ মাত্র, & উপদেশমত কার্য করা অসম্ভব । দস্তোদগমকালে যে উপদর্ 
প্রবল হইবে, তাহা প্রশমনের জন্ত উধধ প্রয়োগ করিবে। দত্তোদগমে 
অতিশয় বিলম্থ হইলে ও তজ্জন্ত শিশুর অত্যধিক যন্ত্রণা হইলে, দাতের মাট়ী 
একটু চিরিয়া দিবে । 

রোদন ॥ কখনও কখনও শিশু অত্যধিক রোদন করে, পরন্ত রোদনের 
কারণ নির্ণয় করা যায় না। তখন রোদন নিবারণের জন্য ওধধ প্রয়োগ 
করিতে হয়। পিপুল, হরীতকী, আ'ষলকী ও বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের 
চূর্ণ সমভাগে লইয়া! একত্র.করিবে। মধুর সহিত উহার ২। ৩ রতি জিহ্বায় 
দিলে রোদন প্রশমিত হয়। | 

মুখপাক ও মুখজিহ্বাির ক্ষত। শিশুর মুগ্ধ পাকিলে কিন্বা ওঠ 
ও জিহ্বার ঘ| হইলে, জাতী পাতা অর্থাৎ মালতী পাতা বা ফুল বাটিয়া মধু 
মিশাইয়া লাগাইবে। ওষ্ঠ বা জিহ্বার ঘায়ে ভেড়ার ছুধ অতি উপকারী, উহা 
দিবসে ২৩ বার লাগাইলে ক্ষত শুক হয়, গাধার ছুধ আরও উপকারী, ইহা ২৩ 
বারের বেশী লাগাইতে হয় না। ককরোগের কচিন্তামণি প্রয্বোগ করা যায়। 

আব। শিশুর মুখ হইতে অবিরল লাল নিঃসরণ হইলে, কফচিস্তামণি 

, তুলসীপাতার রসসহ দিবে। বচ চূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ একত্র করিয়৷ মধুর সহিত 

একটু ২ দিবে। অনন্তযূল, তিল, লৌধ ও ষষ্টিমধু ইহাদের দ্বার! কাথ করিয়। 
সেই জলে শিশুর মুখ প্রক্ষালন করাইবে। 
ডে দুধতোলা | শিশুর বাতাজীর্ণবশতঃ (চাষ্ঠকাঠিন্য হইলে ছুগ্জ হজম 
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না হই নষ্ট বছে'ডা দুষ্ধের স্গায় টলকে ঢলকে মুখ দিরা উঠিতে থাকে 
পরস্ত উহা! হইতে অন্পগঞ্ধ নির্গত হয়। গোছুদ্ধে চুণের স্বচ্ছ জল মিশাইয়া 
খাওয়াইবে,। টাটকা টণ কয়েক ঘণ্টা তিজাইয়া তাহার উপরের স্বচ্ছ জল 
পরিষ্কার* কাপড়ের দ্বারা আস্তে আস্তে ছাকিয়া লইবে। ৭। ৮ বিশ্ৃক ছুগ্ধে 
এক ঝিনুক জল দ্রিবে। 

প্রশ্রাববন্ধ । ঘালক ও শিশুদিগের যে কোন কারণে প্রত্রাব বন্ধ 
হইলে, লেবুর রস ও চিনি একত্র করিয়া নাভিতে মালিশ করিবে কিন্বা পাথর 
কুচির ব পাথব্রচুনার পাতার রসসহ মকরধবজ বা স্বর্ণসিন্দুর প্রয়োগ করিলেও 
অভীষ্ট ফললাত হইতে পারে।, নাভিতে নীললেপ প্রয়োগ করিলে কিন্বা 
অক্লারি বা সাদা চটী খাওয়াইলে প্রস্রাব নির্গত হয়। পাথখরকুচির পাতা 
বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলেও প্রআাব হয়। 


উদরাধ্মান। যেকোন কারণে উদরাশ্বান উপস্থিত হইলে বকুলবর্তি 
বালকের মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দ্রবে। ইহাতে উদরাগ্নান অতি শীপ্ত 
প্রশমিত ও কোষ্ঠ খোলস! হয় । বকুলফলের বীচির মধ্যস্থ শাঁস গ্রহণ করিবে 
ও তাহা বাঁটিয়] বাতির ন্যায় প্রস্তুত করিয়া মলদ্বারে প্রবেশ করাইবে। ইহ। 
শিশুদিগকে প্রয়োগ করিবেনা। 

বষন্যাগ । শিশু বা বালকদিগকে বমন করাইবার আবশ্তকত৷ 
হইলে, মধু ও সৈদ্ধব লবণ অথবা মুক্তাবর্ধার পাতার রস খাওয়াইবে। 


কোষ্ঠন্তাঠিন্য | বিলম্বে বা অসম্পূর্ণ মলত্যাপকে চলিত কথায় কোষ্ঠ- 
কাঠিন্য বা কোষ্ঠবদ্ধতা কহে। কি শিশু, কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কোষ্ঠ- 
বদ্ধতা সকলের পক্ষেই নানাবিধ রোগের কারণ। নানাপ্রকার রোগে কোষ্ঠ- 
কাঠিন্ত উপদর্সরূপে প্রকাশ পায়। মল একেবারে বন্ধ থাকিলে, তাহাকে 
কোষ্ঠবন্ধতা, কঠিন হইলে কোষ্ঠকাঠিন্য এবং যখোচিত বহির্গত না হইয়! 
উদরে কতক রাহয়াগেলে, তাহাকে কো্ঠস্বল্পতা বলা ষায়। কোষ্ঠবন্ধতার 
ইংরাজী নাম কনৃষ্টিপেশন্‌ এবং কোষ্ঠাল্পতার ইংরাজী নাম কষ্টিতনেস্‌। 
সুস্থব্যক্তির মল কোমল অথচ অপিচ্ছিল অর্থাৎ আমবিহীন এবং .নলের 
আকারে বহির্গত হইয়া থান্চে। কেহ কেহনুস্বাবস্থায় দিবসে একবার'ব। 
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ছইবার মলত্যাগ করে, কেহ কেহ বা আরও বিলম্ষে মলতমগ করিয়। থাকে 
এবং তাহাতে কোন অস্থধবোধ করে ন।, কিন্ত স্তন্যপায়ী শিশু স্বভাবতই 
পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ করে, পরস্ত শৈশবে পুনঃ পুনং মলত্যাগ শিশুর পক্ষে 
বর্তমানে ও পরিণাষে নিত্যন্ত শুভকর, কারণ অধিক দান্ত হওয়াতে উদরে 
মল সঞ্চিত থাকিয়! অন্যান্য রোগ উৎপাদনের অবসর পায় না, তজ্জন্ত « বর্ত- 
মাণেও শিশুর শরীব সুস্থ থাকে এবং বয়স্ক হইলেও মহসা রোগাক্রান্ত হয় 
না। এ তত্ব এতদেশীয় প্রাচীন। স্ত্রীলোকের! অনেকে অবগত আছেন, কিন্ত 
তথাপি অতিশয় মলতেদ বা তরল দাস্ত না হয়, তত্প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। 

মল । নবপ্রস্থতার স্তনছপ্ধ স্বভাবতঃ কিঞ্চিং বিরেচনগুণবিশিষ্ট ও 
শীতবীর্য্য বলিয়া এ স্তন্তপানে শিশুর দান্ত বেশী হয়। বালো শ্রেম্সা বর্ধিত 
থাকে, বিশেধর্তঃ শিশু শীতলগুণযুক্ত স্তন্য পান করে, এজন্য শিশুর মল 
কিঞ্চিৎ পিচ্ছিল ও পিত্তসংযুক্ত এবং পীতবর্ণ। 

কোষ্ঠকাঠিন্য-চিকিতস| | স্তন্তপায়ী শিশুর দাস্ত বন্ধ হইলে পানের 
বৌটায় ক্যাষ্টরঅয়েল মাখাইয়া মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে। মুক্তাঝুরি 
বা মুক্তাবর্ধার পাতাদধারা নল পাকাইয়া বা বর্তি প্রস্তুত করিয়ু মুলদ্বারে 
প্রয়োগ করিলে, দাস্ত হয়। স্তন্তপারী'শিশুর পক্ষে বিবেচনের ইহা 
অপেক্ষা সহজ ওঁধধ আর নাই। ইহা বালকদ্দিগকেও প্ররোগ করা 
যায়। বালকদিগের হঠাৎ উদরাগ্ান বা তজ্জন্ত কোষ্ঠকাঠিন্ উপস্থিত 
হইলে, কালকান্ুন্দে পাণার রস ও সরিষার তৈল একত্র ফেনাইয়া 
তলপেটে মালিশ করিবে, কিন্তু জর থাকিলে প্রয্মোগ নিষেধ। এতঘ্যতীত 
পানের বৌটায় ক্যাষ্টর অয়েল মাখাইয়৷ মলঘারে প্রয়োগ করিলে, কোষ্ঠ 
খোলসা হয়। এই প্রক্রিয়া জরে বিজরে সর্বাবস্থায় করা যায়.। ক্যাষ্টর 
অয়েল ও মধু সমতাগে মিশাইয়া বালক ও শিশুর জিহ্বায় লাগাইয়া! দিলে 
শিষ্টতাপ্রযুক্ত তাহারা আনন্দসহকারে খায়, এইরূপে বিনাকেশে শিশু ও 
বালকের বিরেচন কার্য্য দুসম্পরর হয়। এই প্রক্রিয়া! অন্থ্যায়ী অরে বিজ্ঞরে 
সর্বাবস্থায় ক্যাষ্টর অয়েল প্রয়োগ করা যায়ঃ তবে অরসব্ে প্রয়োগ করিতে 
হইলে, 'অরের প্রশমন অবস্থায় অর্থাৎ অর কমিয়া আসিলে প্রয়োগ করা 
কর্তব্য। 


শিশুরোগ-চিকিৎসা। ১৩০৩ 
(জ্বরাদিরোগ-চিকিৎসা |) 


স্তষ্টপারী শিশু কঠিন রোগের আক্রমণ সহা করিতেই পারে না, এই জন্ম 
বয়স্ক বাক অপেক্ষা স্তন্যপায়ী শিশুর চিকিৎসা! অন্তি কঠিন। এস্থলে স্তন্যপায়ী 
শিশুর পক্ষে যে সকল ওষধ ব্যবস্থা করা যাইবে, তাহ বিজ্ঞ চি(কৎসকদিগের 
সর্বদা ব্যবহার্ধ্য। 
জ্বর। জ্বর নানাপ্রকার, তাহার চিকিৎসাও বহুবিধ । বয়ঃপ্রাপ্ত 


ব্যক্তিগণের ন্যায় বালক এবং শিশুরাও এ সকল জরে পীড়িত হইতে পারে । 
ডাক্তারীমতে জরকে সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীতে বিতক্ত করা যাইতে পারে, 
সবিরাম এবং অবিরাঁষ | যে জর কয়েক ঘণ্টা শরীরে অবস্ানু করিয়া সম্পূর্ণ 
বিরাম অর্থাৎ বিচ্ছেদ হয়, তাহাকে সবিরাম জ্বর কহে। যেজ্বর এককালে 
বিরাম বা বিচ্ছেদ হয় না, শরীরে অল্পই হউক বা অধিকই হউক অবস্থান 
করে, তাহাকে অবিরাম জ্বর বল! যায়। অবিরাম জরকে চলিত কথান্ব 
স্বল্পবিরাঁম, অবিচ্ছেদী ব1 একজ্বর বল! যায়। আঘুর্ধেদ মতে কোন রোগই 
বাতাদ্দিদদোষের আশ্রয় বাতীত উৎপন্ন হয় না, সুতরাং আয়ুর্ধেদ মতে বাঁতাদি- 
দোষতেদে ষে সকল জরের লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহার সহিত ভাক্তারী- 
মতেব সমন্থর করিতে গেলে সবিরাম বা অবিরাম জরে বাতের, পিত্তের বা 
শ্লেম্মান্র প্রকোপ -লুক্ষণ প্রকাশ পাইলে, যথাক্রমে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈম্মিক- 
জ্বর বল। যায় । স্বল্পবিরাম জ্বরকে ইংরাজিতে রেমিটেপ্টফিভার কহে। এই 
জ্বর এককালে বিচ্ছেদ হয় না, অল্প বিচ্ছেদ হইয়া পুনর্বার বুদ্ধি পায় এবং 
৭'। ১৪ বা ৯৫ দিনের পরে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হয় । একজ্বর ব! অবিচ্ছেদীজ্বর ৮ 
এই জ্বর বাড়েও না, কমেও না, প্রারমই একভাবে শরীরে অবস্থান করে। স্বশ্প- 
বিরাম জ্বরের ন্যায় অবিচ্ছেদী বা একজ্ববের ভোগকাল মনিশ্চিত। স্বল্পবিরাম 
বা অবিরামজ্বরকে আমঘুর্ধেদমতে সন্ততজ্বর বলা যায়। সমন্ততঙ্বরের সাধারণ 
অবস্থান কাল ৭। ১০। ১২ দ্বিন, কিন্তু দোষের প্রবলতাবশতঃ নিয়মের “ 
ব্যতিক্রম হয়, কখনও কখনও ১৪ । ২০ বা২৪ দিন পর্য্যন্ত ঈজ্বর সমভাবে 
শরীরে অবস্থান করে। 


সতত্তক ব। দ্বৈরালীনজ্বর ৷ যে জর দিনে একবার ও রাক্রিতে একবার 
১ 


১৩০৪ আয়ুর্বেবেদ-শিক্ষা |. 


প্রকাশ পায় অথব1 দ্বিনে ছুইবার হয়, রাত্রিতে হয় না, “কিনব বাত্রিতেই 
ছুইবার হয়, তাহাকে সতত বা দ্বৈকালীন জর কহে। সম্তত জরকে , বিষম. 
জ্বরের অন্তভূক্ত না করিলেই ভাল হয়, কারণ প্রারস্ত হইতেই, ত জর 
অবিচ্ছেদে বা অন্নবিচ্ছেদে “নিয়ত শরীরে অবস্থান করে। সততঙ্বরও কখনও 
কখনও প্রারস্ত হইতেই স্বীয় লক্ষণ প্রকাশ করে।, 
ঃপ্রাণ্ত ব্যক্তিগণেরও যে সকল রোগ জন্মে, বালকগণেরও সেই সকল 

রোগ জন্মে। বালক ও শিশুদিগের সমস্ত রোগের বিবরণ লিখিতে গেলে, 
অতি বিস্তৃত হয়, সুতরাং সাধারণ ব্যবহার্য ধধগুলিরই কেবল প্রয়োগ- 
প্রণালী লিপিবদ্ধ হইবে ॥ 

নবজ্বর-চিকিৎসা ॥ জরের প্রথম ভা তুলসীপাতার ব্রপ ও মধুসহ 
বালকরস দিবে । এ অন্কুপানে কষচিস্তামণি প্রয়োগ করিলেও চলে, তাহাতে 
উপকার না! হইলে দ্বিতীয় বালকরস এ অন্থপানে দ্রিবে। মুস্তকাদ্দিকাথ যে 
কোন প্রকার জরে প্রয়োগ করা যায়। স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে এই সকল ওষধ 
প্রশস্ত ; অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বালকদিগকে অন্যান্য গঁধধও প্রয়োগ করা যায়। 
জরবিকারে কন্তরীভূষণ ও কন্তূরীতৈরব অবস্থা-ভেদে প্রযোজ্য ।' জীর্ণ বা 
বিষমজ্বরে পুনঃ পুনঃ নবজরের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বৃহৎ কম্ত,রীভৈরব 
প্রয়োগ করিবে। এতত্বযতীত অবস্থাতেদে বিষমজবাস্তক ুর্ণ, জখসংহারচুর্ণ, 
কিরাতাদিচুর্ণ, গুড়,চ্যা দিচুণ,সবকলনুদর্শনচুর্ণ, নুদর্শনচুর্ণ ও জরতৈরবচুর্ণ প্রত্ৃতি 
প্রয়োগ করা যাঁয়। বিবমজ্বরে কুমারকল্যাণ রস, ভার্গযা্দি কাথ, বৃহৎ 
ভার্গ্যা্ি কাথ ও দাস্তাদি কাথ এবং বিষম জরাস্তকলৌহ অথবা পুটপাঁক 
বিষমজরাস্তক লৌহ, বৃহৎ বিষমজবাস্তক রূস, সর্বজ্বরহর লৌহ, বৃহৎ সর্বজ্বর- 
হরলৌহ ও জয়মঙ্গল রস প্রভৃতি ঁধধ অবস্থাভেদে ব্যবস্থা কর] ষায়। 

প্লীহা, যকৎ ও অগ্রমাস | প্লীহা, যরুৎ ও অগ্রমাস বৃদ্ধি পাইলে, 
, শ্বীহারোগোজ লশুনাদ্যযোগ, যকদরি লৌহ, বৃহৎ যকুদরিলৌহ, যকুৎমর্দনচুর্, 
লোকনাথ রস, বৃহৎ লোকনাথ রস, বৃহৎ গুড়পিপ্ললী, অভয়ালবণ ও চিত্রক- 
পিপ্সলী ত্বত প্রভৃতি অবস্থাভেদে বালক দিগকে প্রয়োগ করিবে। স্তন্- 
পায়ী, শিশুর যরুতে যরুৎমর্দন চূর্ণ, যরুদরি লৌহ, বৃহৎ যরদরি লৌহ, ্লীহা 
বৃদ্ধিতে বহৎগুড়পিপ্ললী ব্যবস্েয়। এই সকল গঁধধে অগ্রমাসেরও উপকার হয়। 


শিশুরোগ-চিকিৎসা। ১৩০৫ 


যরুদরি লৌহ তাম্ঘর্টিত, তাম৷ অমৃতীকরণ নিয়মে ভন্ম করিয়া প্রয়োগ করিলে 
অরুচি হইবার আশঙ্কা থাকে না। শিশুর ল্লীহা, যরৎ ও কোষ্ঠকা ঠিন্টে- 
স্বল্প অগরিমুখচুর্ণ অতি উপকারী । ১৫ পৃষ্ঠায় প্রত্ততবিধি দ্রষ্টব্য। যকুৎ ও প্লীহা 
বৃদ্ধির *সহিত শোথ থাকিলে, পুনর্ণবাষ্টক ক্লাথ এবং পাতুর লক্ষণ 
প্রকাশ পাইলে, নবায়সলৌহ ব্যবস্থা করিবে। এতত্ব্যতীত ল্লীহা, যরুৎ ও 
অগ্রমাসে নানাবিধ স্বেদ ও প্রলেপ ব্যবস্থা করা যাঁয়। 

শোথ। শোথে পুনর্ণবাষ্টক কাথ প্রয়োগ করা যায়, ইহাতে কোষ্ঠও 
পরিষ্কার থাকে। 

পাণডু। পাওুর লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, নবায়সলৌহ প্রয়োজ্য। 

ভ্বরাতীসার। শিশুর জরের সহিত মলতেদ (তরলদাস্ত ) হইলে, 
শিশুচাতুর্ভদ্রিকা, বিল্বপঞ্চকককাথ, লবঙগচতুঃসম, দাড়ি্চতুঃসম অথবা মহা- 
গদ্ধক ব্যবস্থা করিবে । 

জ্বর, অতিপার ও বমন। জর; অতীসার ও বমন একসঙ্গে প্রকাশ 
পাইলে ধাতক্যাদি ও মহাগন্ধক ব্যবস্থা কর! যায়। 

প্রবল' অতীসার । ঞ্বণ অতীসার হইলে, নাগরাদিকাথ, লবঙ্গচতু- 
সম, দাড়িষচতুঃসম, মহাগন্ধক ও অতিসারোক্ত বৃহৎ লবঙ্গাদিবটী প্রয়োগ 
করিবে। ূ 

আমাতীসার ও আমাশয় । এই উতয় রোগে বিড়ঙ্গাপিচুর্ণ, মহা- 
গন্ধক, বিদ্বপঞ্চক, লব্গচতুঃসম ও অতীসারোক্ত লবঙ্গা দিবটা প্রয়োগ কিবে। 

রক্তাতীসার ও রক্তামাশয়। ইহাতে শিশুকুটজাবলেহ, দাড়ি- 
চতুঃসম, মহাগন্ধক ও বিশ্বপঞ্চক প্রয়োগ করিবে । 

গ্রহণী। এই রোগে বিন্বপঞ্চক, মহাগন্ধক, দাড়িন্বচতুঃসম বা অতী- 
সারোক্ত বৃহৎ লবঙ্গাদ্দিবটী প্রয়োগ করিবে । এই সকল ওধধে উপকার ন1, 
হইলে, গ্রহণীরোরোক্ত যৃত্তকাদিমোদক বা বৃহজ্জীরকাদিমোদক প্রযোজ্য । 

অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ । অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণে ভুবনেশ্বর, হিনগ্,ক- 
চর্ণ, লবগাদি, বা বৃহৎ লবঙগাঁদ ধা ১৫ পৃষ্ঠোজ স্ব অশ্সিমুখচুর্ণ প্রয়োগ কন্সিবে। 
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কাস । কাসরোগে তালীশাদিচর্ণ অথবা চন্ত্রামৃতরস 'প্রয়োজ্য | বচচু্ণ 
ও পিপুলচুর্ণ একত্র কারয়া মধুর সহিত দিবে অথবা বচাদিচুর্ণ কিন্বা কণ্ট- 
কাধ্যাদিচুর্ণ দিবে। কাস একটু পুরাতম হইলে এবং শিশুর পেটের" পীড়া 
না থাকিলে, চ্যবনপ্রাশ প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয়। শিশুর সক্তপিত্ত 
এবং হক্ারোগে বা কশতাঁয় ইহা মহোপকারী | | 

কাস ও শ্বাস। কাস ও শ্বাস একত্র প্রকাশ পাইলে, ধান্যাদিপানক 
ও শৃঙ্গ্যাদিচুর্ণ প্রয়োগ করিবে। 

হিকা ও শ্বাস। শিশু ও বালকের যেকোন অবস্থায় শ্বাস ও হিকা 
প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে কাস থাকিলে আষ্টাঙ্গাবলেহ অথবা শৃঙ্গ্যাদিচ্্ণ 
প্রয়োজ্য। 

কাস ও তমক শ্বাপ | কাস ও তমক শ্বাস একসঙ্গে প্রকাশ পাইপে, 
্রাক্ষাদিচুর্ণ অথবা শূঙ্গ্যাদিচুর্ণ ব্যবস্থা করিবে । 

হিকা ও বমি । হিকা ও বি প্রকাশ পাইলে,প্রাণবল্লতরস, কট্‌কীচুর্ণ 
সহ বা (হখদিচর্ণ দিবে। 

বমি। খমিতে প্রাণবল্পভরস বা আমান্িবোগ দিবে। 'কোনরোগে 
বমন হহলে ছার্দহধযোগ দিবে। ছন্দিহরযোগ ১৭ পষ্ঠায় ভরষ্টব)। ।, 

ছুপ্ধবমন | স্তনছুগ্ধ বা গোছুগ্ধ হজয না হইয়া বযন হইলে, পঞ্চকোল- 
চরণ দিবে। গোছুদ্ধে চুণের শ্বচ্ছজল মিশাইয়া দিবে। 

ক্রিমি | ক্রিমি শিশুদিগের মারাত্মক ব্যাধি। ক্রিমিরোগে নানাবিধ 
উপসগ্ উপস্থিত হয়। ক্রিমিরোগের লক্ষণ-দৃষ্টে চিকিৎসা করিবে। ক্রিমি- 
রোগে বিষাক্ত ওধধ নাই বলিলেই হয়, সুতরাং অবস্থাভেদে ওঁধধ নির্বাচন 
কঠিন নহে। ক্রিমিপ্ঘরস সহজ অথচ সর্ধাবস্থায় ব্যবহার্ধ্য উৎকৃষ্ট ওবধ। 
,ক্রিমিনাশক নানাবিধ যোগও অতি উপকারী । 

রক্তবমন | জর, কাস বা বক্মারোগে শিশুর মৃখ হইতে রক্ত নিত 
হইলে, চন্্রামৃত রস ও এলাদিগুড়িকা প্রয়োগ করিবে। এলাদিগুড়িক! 
€* পৃষ্ঠায় দষ্টব্য। 
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মুত্রকচ্ছ”ও মুত্রাধাত। শিশুর যুত্রকুদ্ক ধ' মৃত্রাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে, প্রাণবল্লতরস বা বর্ণ সন্র পাথর কুঠির পাতার রস বা গোক্ষুর- 
ভিজান জলসহ্‌ প্রয়োগ কাঁরিবে। 

ভৃৰ্চা। জারি নানাপরোগে শিশু তৃষ্ণা হয়, তৃষ্ঝ। বলখতী হইলে, 
শিশুর জিহবা প্রায়শঃ তিতরের দিকে আকুষ্ট হইতে থাকে এবং শিশু প্রারশঃ 
জিহ্ব। সজোরে আকর্ষণ করিয়৷ শ্বসশ্থানে পাখিতে চেষ্টা করে ও জিহ্বাদ্বারা 
ও্ঠদ্ব় লেহন করিতে থাকে । মৌধি ছেচিয়া পোটলায় করিয়া ভিজা ইয়া শিশুর 
জিহ্বায় পুনঃ পুনঃ লাগাইবে অথবা মৌরী ভিজান জলসহ স্বর্ণসিন্দুর বা 
তদভাবে উৎকষ্ট রসসিন্দুর বা প্রাণবল্লতরস দিবে । 

আমাশয় । আমাশর' অতি কঠিন রোগ, একবার আক্রমণ করিণে, 
শহ্জে প্রশমিত হইতে চায় না, বিশেষ ওঃ বালক ও শিশুদ্দিগকে অত্যধিক যন্ত্রণা 
প্রদ্ধানকরে। আমাশয় ছুই প্রকার, শ্বেত ও রক্তামাশয় । আমাশয়ের প্রধান 
উপসর্গগুলি মরণাঁধিক যন্ত্রণা-দায়ক। পেটের ব্যথা, ঘর্শ, অরুচি ও অশিদ্র। 
প্রভৃতি উপসর্গগুলি এই শ্রেণীর । প্রথম অবস্থায় আমপাচক ওষধ প্রয়োগ করা 
কণ্তবচ গ্নেহেতু আফিং সংযুক্ত ওবধাঁদ প্রয়োগ কারয় সঞ্চিত ও বহির্গমনো নখ 
আমের বহির্থমন ধোধ ক।ণলে,*জর ও শোথাদি নানাবিধ কঠিন ব্যাধি উপস্থিত 
হহত পার্ে। অধিকাংশথলে পোগাও আত্মীয় স্বজন অপ্পসময়ে আরৌগ) 
লাতের অস্ৃচিত.অকোঙ্ফায় এবং কোনস্থলে বা চিকিৎসক স্থীয় যশ বিস্তারের 
অভিলাষে এ প্রকার বিভ্রাট ঘটাইয়! থাকেন, স্ততরাং তখন রোগও জটিল 
হইয়া পড়ে *আমের পকাপক্ক পক্ষণ অতিসাররোগে ত্রষ্টব্য । আম উদরে সঞ্চিত 
থাকিলে, আম বা আমসংযুক্ত যল পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প নির্গত হয়, উদরে অত, 
ধিক বেদনা থাকে, এই অবস্থায় প্রথমতঃ একটি মৃছ্ুবিরেচন প্রয়োগ কপ। 
উচিত । ক্যাষ্টর অরেল সব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী । তদতাবে হরীতকী ও 
পিপুল একত্র বাটির৷ গরমজলসহ থাওয়ান যাইতে পারে,কিস্ত ইহা রক্তামাশরে 
প্রয়োজ্য নহে । যাহার! আমাশয় উপর বিরেচন প্রয়োগের কথা শুনিলেই * 
শিহরিয়া! উঠেন, তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, সঞ্চিত আম নির্গত 
না হইলে, কোনরপেই রোগ প্রশমিত হইতে পারে না। এতদ্যতীত 
মহাগদ্ধক আমাশয়ের অনুপীনে প্রয়োগ অবশ্তই কণ্ভব্য। খানকুনীপপাতা 
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বা গান্ধাইলপাতার রস, সাদা কাটানোটের শিকড়ের রস পীতৃতি অন্থপান 
দিবে। রক্তামাশয় হইলে, লাল কীাটানোটের শিকড়ের রস বা অন্যান্ত 
অঙ্থপান দ্িবে। এই রোগে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাতিস্থলে শ্বেদ থায়োগ 
মহোপকারী। থানকুনী ব] থুলকুড়ী পাতা অথব৷ গান্ধীইল পাতা ছে চিয়া 
আগুণে গরুম করিয়া তাহ। উদরে নাতির নীচে স্থাপন করিবে ।এবং 
শীতল হইলে লোহার হাত! আগুণে গরম করিয়। পুনঃ পুনঃ তদুপরি চাপিয়! 
ধরিবে, যতটুকু উত্তাপ স্থ কর! যায়, তদপেক্ষা বেশী উত্তাপ লাগান 
উচিত নহে। স্তন্থপায়ী শিশুর পক্ষে এ পাতা ছেচিয়া পোলার মধ্যে 
ভরিয়া গরম করিয়া নাভির নীচে পুনঃ পুনঃ লাগাইবে। পোটুল। ৰেশী 
গরম হইলে, শিশু তাহার উত্তাপ সহ করিতে পারে না, সুতরাং স্বেদ- 
প্রয়োগের পৃর্বে'উত্তপ্ত পোলা বেশী গরম কি না, তাহা পরীক্ষার জন্ত নিজের 
কোমল অঙ্গে ছুই একবার লাগান উচিত। 

সঙ্দি। শিশুদিগের শরীর শ্লেম্সপ্রধান, সুতরাং সদ্দি কাপি নিরস্তর 
পাগিয়। থাকে । দুষিত স্তন্থ-পান এবং ঠা লাগান প্রভৃতি ইহার কারণ । 
সদ্দির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে প্রার়শঃ তৎসঙ্গে জবর বর্তমান থাকে । শিশুদ্িগের 
সঙ্দি বা কাস প্রকাশ পাইলেই কফটিস্তামণি*ও বাসাকাথ প্রয়োগ করিবে। 
ইহাতে সদ্দি তরল রাখে, স্থতরাং ভয়ের কারণ থাকে না। 


নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস্‌ও প্লরিসি।' 


শিশুদ্িগের সর্দি বা কাস কদাচ উপেক্ষণীয় নহে, উপেক্ষা করিলে মহান্‌ 
অনর্থ সঙ্ঘটন করে। অধিকাংশস্থলে, এইরূপ উপেক্ষ। বা তুচ্ছ তাচ্ছিগ্যের 
ফলে নিউমোনিয়া, প্লরিসি ও ব্রঙ্কাইর্িস্‌ প্রভৃতি ফুস্ফুস্‌ বিকুতিজন্ত বিবিধরোগ 
উৎপন্ন হইতে পারে এবং তাহা! হইতে শিশুর জীবন সম্কটাপন্ন বা মৃত্যুও 
হইতে পারে। বাঙ্গালায় নিউমোনিয়া, ব্রষ্কাইটিস্‌ ও প্লরিসি এই তিনটিকে 
'ফুস্ফুস্‌-প্রদাহ বল! যাইতে পারে, এই তিনটির মধ্যে লক্ষণের প্রতেদ এই-_ 
নউমোনিয়ায় সমগ্রহুস্ফুস্‌ বিশেষতঃ ফুস্ফুদ্‌কোষে, ব্রঙ্কাইটিসে ফুসফুসের 

বাসুনলীতে এবং প্র.রিসিতে ফুসূফুস্ঘয়ের আবরক বিল্লীতে প্রদাহ হয়। 
, গরককালে বক্ষোগহ্বরের দক্ষিণ ও বাম+ছুইদিকের ছুইটি কুসৃষুস্‌ 
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আক্রান্ত হইলে, কিম্বা তৎসঙ্গে প্রবলজ্বর যদি অবিচ্ছেদে ক্রমাগত ১২ । ৯৮ 
বা ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সমভাঁবে থাকে, তবে বড়ই ভয়ের কথা। ব্রস্কাইটিস্‌ ও 
নিউমোনিয়া আমুর্বেদমতে বাতশ্নৈন্মিকজর বা বাতশ্লেম্মোন্বন সন্নিপাতজর- 
ব্যতীত'আর কিছুই নহে। প্রধযে বাত্নৈত্মিক 'বা বাতশ্নেম্োন্বন মন্লিপাত 
জরের লক্ষণ প্রকাশ পায়; অনন্তর ফুস্ফুস্‌ আক্রান্ত হয়? ফুস্ফুস্‌ সমধিক 
আক্রান্ত হইলে, যাম্যসন্নিপাতের লক্ষণও প্রকাশ পাইতে পারে। যদিও উক্ত 
দ্বিবিধ জরের সহিত নিউযোনিয়ার সম্পূ্ণ সৌসাদৃণ্ঠ দৃষ্ট হয় না, তথাপি 
আমুর্কেদমতে এ উভয়ের সামঞ্রস্ত নিতান্ত কঠিন নহে। পরন্ত কোনও রোগের 
লক্ষণের সহিত ডাক্তারী ও কবিরাঁজীর সমন্বয় করিতে গেলে যদি কোন কোন 
স্থলে কিঞ্চিৎ প্রতেদ থাকিয়! যায় বা সর্ধাংশে মিল নাও হয়ঃ তাহাতে আয়ু- 
বেদীর চিকিৎসকগণের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই । কেবলগ কোন্‌ দোষের প্রকোপে 
রোগটি সমু্পন্ন হইয়াছে এবং কোন্‌ দোষনাশক ওধধ প্রয়োগ করিতে হইবে, 
এই গুঢ় ততটুকু নির্ণয় করা! আবশ্তক, এই তন্বটুকু নির্ণর করিতে পারিলেই 
চিকিৎসা সুন্দররূপে চলিতে পারে । আরও একটি কথা এই ; -আমুর্ধেদীয় 
উষধ 'যোগবাহী বা মিশ্র, ডুক্ারী উষধের ন্যায় অবিমিশ্ররূপে অর্থাৎ 
এক একটি ওঁষধ মিশ্রিত করিয়। প্রয়োগ করিতে হয় না, সুতরাং বাতগ্নেশ্স- 
জ্বরের বা প্বাতশ্নেপ্সপ্রধান সন্নিপাত অরের লক্ষণ প্রকাঁশ পাইলে, সেই সেই 
জরনাশক ওুধধ প্রয়োগ করিলেই চলে। এ দ্বিবিধ রোগের চিকিৎসাকালে 
বায়ু দ্বারা শ্লেম্সা শুষ্ক হইতে না পারে এবং যাহাতে বাঁমুর শমতা রক্ষা ও শ্লেম্মা 
তরল করা যাঁইতে পারে, তথাবিধ চিকিৎসাক্রম ডাক্তারেরাও যেমন অব- 
লম্বন করেন, আঘুর্ধেদীয় চিকিৎকেরাও তদ্রপ অবলম্বন করেন, সুতরাং 
চিকিৎসাবিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। বাতগ্নৈত্বিক জরে শরীর আদ্রবন্বারতবোধ, 
সন্ধিস্থানে বেদনা, নিদ্রাধিক্য, মস্তক-বেদনা, সর্দি, কাস, ঘন্মীধিক্য, শরীরে 
অত্যধিক উত্তাপ ও জরের মধ্যবেগ এবং বাহঙ্নেমসপ্রধান সন্লিপাত জরে , 
শীতপ্রাধান জর, যুচ্ছা, হাচি, পিপাসা, পার্খশ-বেদনা, ঘর্মভাব, শূল, তন্দ্রা ও 
শ্বাস এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু এ দ্বিবিধ অরে বায়ু কিঞ্চিৎ 
আধিক্য থাকিলে, গাত্রঃচর্শী,রুক্ষতাঁবাপনন ও কাস শুষ্ক হইতে পারে এবং 
লেবার ত্বাধিক্য থাকিলে, 'গাত্র-চর্শ আদ্র ও কাস তরল হইতে পারে? 
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প্রথম অবস্থা নিউমোনিয়াতে হয় এবং দ্বিতীয় অবস্থ! ব্রক্কাইটিসৈ হয়। আবাঁর 
নিউমোনিয়াতে গাত্রের উত্তাপ ১০৩ হইতে ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে, কি্গ 
্রষ্কাইটিসে গাত্রোত্তাপ সচরাচর ১০২ ডিগ্রী, কচিৎ্ বা উহার উত্ত্ধ 'উঠে। 
এইরূপে নিউমোনিয়াতে কাষ্টের সহিত দ্রুতবেগে শ্বীসপ্রশ্বাস কাধ্য সপন্ন হয় 
এবং শ্বাসপ্রশ্বাসকালে ঘড় ঘড় বা শ1শ" শব হয় না, কিন্তু বঙ্কান্ইটিসে 
শ্বাসপ্রশ্থাস অপেক্ষাকৃত আন্তে আতন্তে সুসম্পন্ন হয় এবং শ্বাসপ্রশ্থাসকালে 
ঘড় ঘড় বা শী!শী। শব্দ হয়। লক্ষণের এইরূপ পার্থকা দ্বারা রোগটি 
নিউমোনিয়া কি ব্রঙ্কাইটিস্‌ তাহা নিরূপণ করা যায়। নিউমোসিরার 
লাল আভাযুক্ত অথবা লৌহচর্ণের আতাবিশিষ্ট শ্লশ্সা! নির্গত হয় এবং তাহা 
আঠার শ্ঠায় চটচটে কিন্ত ্রষ্কাইটিসে স্বাভাবিক বা সাদা শ্লেম্মা নির্গত হয়। 
ই উভয় রোগে এই সকল লক্ষণন্থারা বক্ষোগহ্বর আক্রান্ত হইয়াছে কি না. 
তাহা যন্ত্র্ধার। নির্ণ় করিতে হয়। বক্ষোগহবর আক্রান্ত হইলে, বড়ই ভয়ের 
কথা, বিশেষতঃ ছুইদ্দিক আক্রান্ত হইপে, €বাগীর জীবনের আশা আর 
থাকে না। 

নিউমোনিয়া বা ব্রষ্কাইটিসের লক্ষণ প্রকাশ পাইবামাত্র অবিলর্ষে টিকিৎ- 
সার বন্দোবস্ত করা উচিত। বক্ষঃস্থলে শ্লেম্মা 'আবদ্ধ হইয়াছে এবং রী শ্রেম্া 
তরলতাবাপর্ন ও বমন দ্বারা সহজে নির্গত হইবে জানিতে পারিরল, বমন 
কারক উষধ প্রয়োগ করিবে । অত্যধিক দুর্বলত। বিদ্যমাঁনে বয়ন করান উচি5 
নয়, কিন্তু বমন দ্বার যেরূপ সগ্ঃ উপকার হয়, অন্থ কিছুতেই তদ্রুপ উপকার 
হয় না, স্বতরাং রোগী অত্যধিক ছুর্বলতা বশতঃ বমনের বেগ সা, করিতে না 
পারিলে, চিকিৎসককে নিরুগ্ভম হইতে হয়। 

শিশুদিগের পক্ষে বনের জন্য মধুমিশ্রিত সৈম্ধব অতি উপকারী, নির্ভয়ে 
প্রয়োগ করা যায়। মধু ও সৈন্ধব একত্র করিয়া অঙ্গুলিতে মাথাইয়। শিশুর 
জিহ্বা পুনঃ পুনঃ মার্জনা! করিলেই শ্ল্েম্সা বাহির হয়। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক 
বালক ও যুবকদিগের পক্ষে ১১৬ পৃষ্ঠার বমনযোগ প্রশস্ত । 

বক্ষোগহ্বর আক্রান্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিলে একথণ্ড ফ্র্যানেল দ্বারা সমগ্র 

কষস্থুল' আত্বত করিয়। বান্ধিয়া রাখিবে এবং অবিলুদ্বে সমস্ত বক্ষঃস্থলজুড়িয়া 
ডি বা ভূসির পোল্টিস দিবে । বক্গ-স্থল, পৃষ্ঠ বাঁ পার্খবদেশে বেদনা 'ধাকিলে, 
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সেই সেই স্থান জুড়িয়! পোল্টিস্‌ দিবে। যাবৎ শ্লেম্না পরিপাক না হয়, অথবা 
লেন্স! হবি্রাবর্ণ না হয়, তাবৎ পোল্টিস্‌ দেওয়া উচিত। উপঘুর্ণপরি কয়েক- 
বার গ্লোলুটিস্‌ দিলে, প্রায়শঃ শ্বাসকষ্ট কমে, শ্বাস-কষ্ট কমিলেই রোগীর 
জীবনেরআশা। করা যায়। ইদানীং কেহ কেহ প্রোলুটিসের পরিবর্তে পেঁজা 
কার্পাস তুলার গদী প্রস্তত করিয়া বুক, পিঠ ও পার্শদেশে বিছাইয়৷ বান্ধিয়া 
রাখেন, এই প্রক্রিয়া মন্দ নহে, পোল্টিস্‌ জুড়াইয়! গেলে তাহার শৈত্য 
লাগিয়া অপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু উহাতে সে আশঙ্কা থাকে 
না। বায়ুর অত্যধিক প্রকোপ বশতঃ উদরাগ্জান এবং মলমূক্র রোধ 
হইলে, যবপ্রলেপ, দ্ারুষটুক প্রলেপ, বটপত্রী প্রলেপ, বিদ্বিকাগ্ঘপ্রলেপ 
এবং হিঙ্্াস্তাবর্তি ও ব্রিকটুকাস্যা-বর্তি অবস্থাভেদে-প্রয়োগ করা যায়। 
দ্রুষটুক প্রলেপ ও যবপ্রলেপ ১৫ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। বিষ্বিকাগ্প্রলেপ 
ও বটপত্রী প্রলেপ ৬* পৃষ্ঠায় দরষ্টব্য। হিঙ্গাগ্তাবর্তি ও ত্রিকটুকাগ্মাবর্তি 
৬০ পৃষ্ঠায় ভরষ্টব্য। 

স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে শ্রেম্পা তরল করিবার জন্য পর্ণবস্তযোগ এবং বাল- 
কের পুক্ষে বাসাক্কাথ পরম উপকারী । প্রথম বস্থায় স্তন্পায়ীদিগকে কফ- 
চিন্তামণি প্রম্বোগ করা যায়, *কিন্ত তাহাতে উপকার না! হইলে, অবিলম্বে 
অরোক্ত কন্ত,রীতুষণ প্রয়োগ করিবে। বালক ও বয়ঃস্থদিগকে কন্ত,রীভূষণ 
( মতান্তরে), অরকন্ত,রী বা কম্ত,রীতৈরব প্রয়োগ করিবে। বঙ্ষ-স্থলে শ্লেশ্া 
আবদ্ধ ও তজ্জন্ত শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইলে বমন করাইবে, কিন্তু বমন করান 
সঙ্গত বিবেটিত না হইলে অথবা বমনে শ্রেম্ম! নির্গত হওয়ার সম্ভাবন! না 
থাকিলে বা প্লেম্মা গাঁ আঠার ন্যায় হইলে আদা, পান ও পেয়াজ একত্র 
ছেচিয়া তাহার রস গরম করিয়া বক্ষঃস্থলে মালিশ করা ও খাওয়ান যায়। 
বালক ও বয়ঃস্থগণের বক্ষঃস্থলে পুরাতন ঘ্বত মাথান গরম পান দ্বার স্বেদ 
দিবে। যাবৎ শ্বাসকষ্ট নিবারিত ও শ্রেম্ম। তরল না হয়ঃ তাবৎ পুনঃ পুনঃ 
স্বেদ দ্েওয়] উচিত । 

প্লরিসি । ফুসফুস আবরক বিল্লীর প্রদাহকে প্লুরিপি কহে। এই 
রোগের প্রথম অবস্থায় বক্ষঃস্থল, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে তীত্র বেদনা! অনুভূত হয়। 
নিউমোনিয়া ও ব্রক্কাইটিসেঃ এইরূপ তীব্র বেদন। হয় নাঃ বেদনার তব্রতা 

স্ব 


১৩১২ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা। | 


প্লুরিসির প্রধান লক্ষণ এবং এ লক্ষণ দ্বারাই সহজে রোগ্গ“নির্ণয় করা যায়। 
নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস্‌ ও প্লরিসি একই জাতীয় রোগ । নিউমোনিয়ায় যে 
কাস নির্গত হয়, তাহা লৌহ-মলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অথচ আঠার স্টায় "চটচটে 
এবং ক্রস্কাইটিসে স্বাভাবিক সাদা কাস নির্গত হয়। প্লরিসিতেও কাস এবং 
শ্বাসকষ্ট বর্তমান থাকে কিন্তু শ্সেম্সা অল্প নির্গত হয় ও কম্পপূর্ববক জর হয়। 
রোগের প্রারস্তে ফুসফুসের আবরক বিল্লীতে এক প্রকার রস সঞ্চিত হয় এবং 
বেদনা, জ্বর ও কাসের সঙ্গে সঙ্গেই ফুস্ফুসে কত হইতে আরম্ত হয়, অনন্তর 
ক্রযশঃ তাহাতে পৃযোৎপত্তি হয় ও তাহা সঞ্চিত হইয়! ক্ষত বর্ধিতায়তন হয় 
এবং বক্ষঃপ্রাচীর উচ্চ হইয়া উঠে। এই রোগের চিকিৎসাও নিউমোনিয়া ও 
র্কাইটিসের গ্ঠায়, কিন্তু পূষ উৎপন্ন ও সঞ্চয় হইলে, অন্তপ্রয়োগ দ্বারা তাহা 
বহির্গত করিয়া দেওয়া ব্যতীত উপায়স্তর থাকে না। আমুর্বেদ মতে ইহাকে 
যাম্য সন্নিপাত বল! যাইতে পারে। 

সন্নিপাত জ্বর । ইহাকে ইংরাজীতে টাইফয়েড ফিভার কহে। 
শিশু ও বালকদিগের সন্নিপাত জবের সাধারণ চিকিৎস! বাতশ্নেন্জরের,স্টায়। 


বাতিক কাস ব৷ হুপিং কফ | বাতিক কাসকে ইংবাজীতে হুপিং- 
কফ কহে। ইহা শ্বাসনালীর প্রদাহবিশিষ্ট রোগ, পরস্ত সংক্রামক,ও জনপদ- 
ব্যাপক, এক জনের হইলে, ক্রমশ অন্য শরীরে সংক্রামেত হয় ॥ এ রোগ 
বাল্যকালে অর্থাৎ শিশুদিগেরই প্রায়শ: হয়, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এই 
রোগে কদাচিৎ আক্রান্ত হইয়া থাকে ! পঞ্চম বৎসর বয়সের পূর্ব্বে ইহার 
প্রবল আক্রমণের সময়; পঞ্চম বর্ষ অতীত হইলে, এই রোগে শিশুর। 
আক্রান্ত নাও হইতে পারে। 

লক্ষণ | প্রথমে সর্দি হয়) নাক ও চক্ষু দিয়া জলের ন্ায় নি হইতে 


থাকে এবং শিশু অনবরত হাচিতে থাকে, চক্ষুদ্বয় সতত ছন্ছল্‌ এবং মুখ 
“রসে টল্‌ টল্‌ করিতে থাকে । এই অবস্থার পরই গলা শুড়.২ করা, উৎকাসি 
এবং জর দেখা দেয়। ক্রমশঃ জর ও অন্যান্য উপসর্গ অস্তহিত হয়, কিন্ত 
কাস আত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, আবার প্রায়ই কাস্র সহিত আক্ষেপ দেখা দেয়, 
তখন"শিসড কাসিতে কাসিতে হাপাইয়া পড়ে, দ্‌'বা নিঃশ্বাস ছাড়িত্ত পারে 


শিশুরোগ-চিকিৎসা । ১৩১৩ 


না, শ্বাস প্রশ্বাঃন বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়, আঠার ন্ায় শ্লেম্সা বমন হয়, 
রাত্রিতে কাস অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, নিদ্র! হয় না, যদিও সময় ২ শিশু নিপ্রিত হয়, 
কিন্তু কিযুৎক্ষণ পরেই গঙ্গ! শুড়, শুড়, করে, কাসের বেগ প্রবল হয় ও শিশু 
জাগরিজ্হয়। প্রথম অবস্থায় কাসের বেগ২।৩বার প্রকাশ পায়, কিন্ত 
শেষ ন্অবস্থায় দিবা রাত্রির মধ্যে ৬০ | ৭০ বা তদ্ধিক বারও প্রকাশ পাইয়। 
থাকে ; কাসের সময় কুকুটধবনির ন্যায় শব্দ হয়। কাস অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে; 
কাসিতে কাসিতে চক্ষুব্ধ় রক্তবর্ণ হয়, মুখমণ্ডস আরক্তিম হয় এবং নাসিক! 
হইতে রক্তআাব ও মন্তকে প্রদাহ হইয়া থাকে । 

এই রোগ নিতান্ত সহঙ্জ নহে, সময় সময় ইহার সহিত নিউমোনিয়া 
বা ব্রষ্কাইটিস্‌ পর্য্যন্ত দেখা দেয়'। গ্রান্মপ্রধান দেশ অপেক্ষা! শীতপ্রধান দেশে 
আরও অধিক উপসর্থ প্রকাশ পায় এবং বোগ প্রারশঃ মারাত্মক" হইয়া পড়ে। 
আমুর্ধেদমতে ইহাকে বাতগ্নৈত্মিক কাস বলা বাইতে পারে। 

রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র ক্যাষ্টর অইল সেবন করাইবে, ইহাতে দাস্ত 
হইলে, প্রবল আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। অনন্তর লক্ষণতেদে ওঁষধ 
প্রপ্ো্চ করিবে । শুদ্ধ শ্লেক্সাকে তরল কর। নিতান্ত প্রয়োজ্জন। ক্ষুদে চোত্রা 
গাছের মূল এবং মরিচ ও মিশ্রী। দ্বার। কাথ প্রস্তত করিয়া খাওয়াইবে। 
ুন্তপারী শিশুদিগকে পর্ণবৃস্তকাখোক্ত পানের বোটা ও পিপুলযূলের সহিত 
কিস্মিস্‌ ও যষ্টিমধু মিশ্রিত করিয়া ক্বাথ প্রস্তত করিয়া তাহার সহিত 
২ রতি পিপুলচূর্ণ মিশাইয়া পান করাইবে। বালকদ্িগেরপক্ষে বাসাকাথ 
অতি উপকারী । 

কাস,শ্বীস ও বমন নিবারণের জন্য অষ্টাঙ্গাবলেহ ও শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ এ রোগে 
মহৌষধ । . তালীশাদি চূর্ণ ও চন্দ্রানৃত রস ব্যবস্থা করা বায়, কিন্তু তারশ ফল- 
লাভ হয় না। খৈ চূর্ণ, যষ্টিমধু চূর্ণ ও পিপুল চূর্ণ একত্র করিয়া খাওয়াইবে। 
ইহাতে বমন ও কাস উতয়ই প্রশমিত হয়। অন্নতোজী বালকদিগের এই 
রোগ প্রবণ হইলে, অন্ন পথ্য বন্ধ করিয়া হুপ্ধমিশ্রিত থৈর মণ্ড পথ্য দিবে। 
দ্বিবাভাগে বরং অন্ন-পধ্য দেওয়। যায়, কিন্ত রোগ আরোগ্য না হওয়! পর্য্যন্ত 
বাক্রিকালে অন্ন পথ্য দেওয়া উচিত নয়। ঠা! জলে স্নান না করাইয়া গরম 


জলে স্নান করান উচিত? 
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ঘুংরি বা ক্রপ। ঘুংরি, হুপিংকফ ও ক্রুপ প্রার্ঠী একই জাতীয় 

ব্যাধি, আহুর্ধেদ মতে ইহাঁদিগকে বাতিক কাস বল! যাইতে পারে । এই 
তিনটি রোগেই প্রথমে সর্দির লক্ষণ প্রকাশ পায়, পরে বামু রুক্ষভাঁবাপন্ন 
হইয়। শ্লেম্মাকে শোষণ বা শুষ্ধ করিতে থাকে, সুতরাং শ্র্েন্া নির্গত হয় না, 
অথচ অবিরাম কাসের উদ্বেগ, বমন এবং কাসিতে চক্ষু মুখ রক্তবর্ণ ও 
শ্বাসকষ্ট হয়। 

এই রোগন্রয়ের মধ্যে পার্থক্য এই--হুপিংককফে ও ঘুংরিতে ক্ঠনলীতে 
প্রদদাহ হয় না, কিন্তু ক্ুপকাসে কণ্ঠনলীর প্রদাহ এরূপ ভাবে বৃদ্ধি পায় যে, 
দবাহসংযুক্ত শোথে কঠনালীর ছিদ্র অবরুদ্ধ করিয়া! ফেলে, তজ্জন্য রোগী ঢোক . 
গিলিতে; কথা, কহিতে বা পথ্য গলাধঃ করিতে পারে না, শ্বাসকষ্ট উপস্থিত 
হয় এবং অবশেষে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে । এই রোগ অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক 
ও মারাত্মক, কিন্তু ঘুংরি ও হুপিংকফ যন্ত্রণাদায়ক হইলেও মারাত্মক নহে। 

সুপিংকফ এতদেশে প্রায়শঃ মারাত্মক হইতে দেখা যায় নাঃ কিন্তু শীত- 
প্রধান দেশে এই রোগ সাজ্ঘাতিকরূপে শিশু ও বালকদ্িগকে আক্রমণ 
করিয়া থাকে । ১ 

ঘুরি কাসে কণ্ঠনলীর প্রদাহ হয় না, কিন্ত ক্রুপকাসে কঠনলীর প্রদাহ 
হইয়া! থাকে । চলিত কথায় ক্রুপকেই অনেকে ঘুংরি কহে। ক্রুপফাসে বমন 
করান দরকার, বমন না হইলে মধু ও সৈন্ধব অথবা যুক্তাধর্ধার রস খাওয়াইয়া 
বমন করাইবে। বিরেচনের জন্য ক্যাষ্টরইল মাখান পানের বৌটা বা 
মুক্তাবর্ধীর পাতাদ্বারা নল পাকাইয়! বা বর্তি প্রস্তুত করিয়া! মলদ্বারে প্রয়োগ 
করিবে। ক্রুপকাসে কঠনলীর প্রদাহিত স্থানে পেঁপের আঠা লাগাইবে 
এবং ক্ষুত্র চোত্রা গাছের শিকড় ও মরিচ দ্বারা কাথ করিয়া মিশ্রী মিশাইয়া 
ধাওয়াইবে। ক্ুপকাসের এরূপ মহৌধধ আর নাই বলিলেই হয়। বহুদর্শা 
বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরিত্যক্ত বহুসংখ্যক রোগী এই ওঁধধের গুণে আরোগ্য- 
*লাত করিয়াছে । ঘুংরি, ভূপিংকফ ও কুপকাসে রুক্ষকাস, শ্বাস ও হিকা 
নিবারণের জন্য সচরাচর শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ ও অষ্টাঙ্গাবলেহ প্রয়োগ করা যায়। 

.মাসীপিসী । শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর একমাসের মধ্যে এই রোগে 

আক্রান্ত হয়। ইহাতে ভয়ের কোনই কারণ নাই' । হামে শিশুর যেরূপ গাত্র- 
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দ্বাহ প্রস্ৃতি উপস্থিত হয়, ইহাতেও এঁ সকল উপসর্গ প্রকাশ পায়, কিন্ত 
হামের স্থায় উপসর্গগুলি প্রবল হয় না এবং হামের স্তায় কণঁ,গুলি বৃহৎ নহে, 
কিন্তু ছান্ের ন্যায় সর্বাঙ্গে দলে দলে উদগত হয়। মুষ্টিযোগ প্রয়োগেই এই 
রোগ আরোগ্য হয় । মেধী তাজিয়া জলে ভিজাইয়। সেইজল অল্প ২ পরিমাণে 
পান" করাইবে এবং নোয়াইলের পাতা শিশুর গায়ে বুলাইবে, এই ছুইটি 
প্রক্রিয়া দ্বারা কগু,গুলি নিঃশেষে বাহির হইয়া যায়। নিমপাতা গায়ে 
বুলাইলে জাল! নিরৃত্তি হয়। রোগ প্রশমিত হইলে কচি নিমপাতা ও হলুদ 
বাটিয়! গায়ে মাখাইয়। গরম জলে স্নান করাইবে। 

হাম। ইহা স্পরশাক্রামক ব্যাধি। বাল্যকালেই এ রোগের আক্রমণ 
অধিক, কিন্তু একবার আক্রমণ করিলে প্রায়শঃ দ্বিতীয়বার আক্রমণের আশঙ্কা 
থাকে না। বয়ঃস্থ ব্যক্তিরা এই রোগে কদাচিৎ আক্রান্ত হয়। 

হামের লক্ষণ ও চিকিৎসা! মন্ুরিক। রোগে ভ্রষ্টব্য। এই রোগে আক্রান্ত 

শিশু দ্িগকে সাবধানে রক্ষা করা কর্তব্য, যে হেতু হাম শৈত্যক্রিয়! প্রতৃ- 
তির সহায়তা প্রাপ্ত হইলেই নিউমোনিয়৷ ও ব্রক্কাইটিস্‌ প্রভৃতি মারাত্মক 
ব্যাধি উৎপাদন করে। এই রোগে হাম নিঃশেষে বহির্গত হওয়ার জন্ট 
মেথী ভাঙ্জিয়া জলে তিজাইয়৷ সেই জল পান করিতে দিবে। জবর বিকার 
হইলে এন হিকা ও শ্বাস প্রকাশ পাইলে অষ্টাঙ্গাবলেহ ও শৃঙ্গযাদিচূ্ণ প্রয়োগ 
করিবে । না 

পানিবসন্ত | ইহাও হামের ন্যায় স্পর্শাক্রামক। চারি বৎসর বয়- 
সের মধ্যেই ইহার আক্রমণ অধিক, তৎপর দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত আক্রমণ কম 
এবং তাহার পর অতি বিরল । লক্ষণ ও চিকিৎসা মন্থরিকারোগে ত্রষ্টব্য। 

বসম্ত। বসন্ত একপ্রকার বিশিষ্ট বীজপ্রভ দেশব্যাপী ও জনপদ খ্বংস- 


কারী সংক্রামক রোগ । ইহার লক্ষণ ও চিকিৎস। মস্থরিকারোগে জ্রষটব্য। 
নেত্রাভিষ্যন্দ | শিশু ও বালকের প্রায় প্রতি বৎসর শ্রীন্মের সময়* 


এই রোগে আক্রান্ত হয়। ইহা মারাত্মক না হইলেও অতীব যন্ত্রণাদায়ক। 
রজ্চন্দনের প্রলেপ, ঘ্বত মাখান গরম ভাতের পোন্টিস্‌ ও নামাপ্রকার 
প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। *এই রোগে অত্যধিক সপ্দির লক্ষণ গ্রকাশ্র 
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পায়, সুতরাং শীতল জলে শ্নানের ব্যবস্থা করিবে না! ইহার লক্ষণ ও 
চিকিৎসা নেত্ররোগে ভরষ্টব্য । 

ব্রণশোথ | শিশু ও বালকদিগের প্রায়ই ছোট ২ ব্রণশোথ প্রকাশ 
পায়। ব্রণ-শোথ বসাইবার জন্য তোক্মারীর পোল্টিস্‌ সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ট 
পাকিবার উপক্রমে . গন্ধবিরজ! নেকড়ায় মাখাইয়া লাগাইলে, পাকাইয়া 
ফাটাইয়। দেয়। 

ব্রণ । ব্রণ ফাটিলে, চাপিয়। টিপিয়। পৃধরক্তাদি নিঃসারণ করিবে । 
মুখ বন্ধ হইতে না পাবে, তজ্জন্ত ব্রণমুখে ঘি মাথান পলিতা আস্তে গুজিয়া 
দিবে। অনন্তর নিম্ব্ুত নেকড়ায় মাখাইয়া তছপরি বিছাইয়। বাস্ধিয়া 
রাখিবে। ব্রণের চতুদ্দিকে তুলসী পাত। ও সৈদ্ধব লবণ বাটিরা৷ গরম করিয়া 
লাগাইবে। ব্রণের মধ্যস্থ ক্লেদ যখোচিত নিঃসৃত হইতেছে না, এরূপ বোধ 
হইলে, তিসির পোল্টিস্‌ পুনঃ পুনঃ দিবে এবং কচি নিমপাতা বাটিয়া দ্বত সহ- 
যোগে ঘ1 মুখে লাগাইবে। কচি নিমপাতা ঘ্ৃতে ব! তিল তৈলে তাজিয়া সেই 
ঘি ঘা শুষ্ক হইবার জন্য লাগাইবে । 

পোড়া নারাঙ্গী। ইহা বিসর্পরোগেরই প্রকার তেদ,। "শিশু ও 
বালকের এই রোগ জন্মে। ইহার চিকিৎস! বিসর্প রোগে দ্রষ্টব্য । 


ঘামাচি ও চুলকন।। ঘামাচি বা চুলকনা হইলে, কচি 'নিমপাতা 
সমভাগে বাটিয়া ঈষৎ গরম করিয়া লাগাইবে ও কিছুক্ষণ পরে স্নান 
করাইবে। 

কৃশতা । শিশু ও বালকদদিগের কুশ ও দূর্বল শরীর পুষ্ট ও সবল 
করিবার জন্য অশ্বগন্ধা ঘ্বত প্রয়োগ করিবে। অশ্বগন্ধার চূর্ণ ছপ্জনহ প্রয়োগ 
করিলেও উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হয়। 


পক্ষাথাত । কোন ২ শিশু ও বালক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়া! থাকে। 
এ রোগের কারণ অনেক, কিন্ত তথাপি পিতাষাতার ফিরঙ্গ বা বিষাক্ত মেহ- 
জনিত রুক্দুষ্টিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কারণ, ইদানীং অধিকাংশ স্থলেই উহার 
কৌন'একটি কারণ প্রায়ই বর্তমান থাকে । রক্তদাধ থাকিলে অবশ্যই রত্ত- 
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পরিষ্কারের ওধধ'দিবে। এতদ্ব্যতীত গর্তীবস্থায় বা প্রসবের পর মাতার বাযু- 
বর্ধক পানাহার দ্বারাও শিশুর এই রোগ হইতে পারে। রক্তদোষ থাকিলে 
রক্তপারক্কারক গুড়ুচ্যাদি লৌহ ও পঞ্চতিক্রত্বত প্রভৃতি অবশ্তই প্রয়োগ 
করিবে। রক্তদোষ না থাকিপে ও অগ্নি সবল থাঁকিলে, বাতব্যাধি রোগোক্ত 
অশ্বগীন্ধাত্বত ও রসরাজ সেবন এবং হংসাদি ঘ্বত মর্দনে অসীম উপকার হয় 
রক্তদ্োষ নাথাকিলে, এই সকল ওধধ প্রয়োগে প্রায়ই বাত বিনষ্ট হয়। 
বালকরোগে-_-ওষধ | 
দ্রশমূলকাথ | বাতিক ্তন্তছৃপিঙন্ত রোগে এই কাথ প্রয়োগ করিবে । 
কোন্দোষে স্তন্য দূষিত হইয়াছে, বালকের স্তগ্রদোবজনিতরোগের লক্ষণ দৃষ্টে 
তাহ! স্থির করিতে না পারিলে, ইহাই প্রয়োগ করিবে। কারণ দশমূল 
ত্রিদোষনাশক, সুতরাং যেকোন প্রকার স্তত্তছুষ্টিজন্যরৌগের যেকোন অবস্থায় 
ইহ! প্রয়োগে উপকার হয়। পারিগর্তিক বা অন্যকোন রোগে বালকের 
আক্ষেপ উপস্থিত হইলেও, ইহ প্রয়োগে আক্ষেপ বিনষ্ট হয়। ১২২৫ পৃষ্ঠায় 
স্্দু্ট রোগ দ্রষ্টব্য । পুর্ণমাত্রার ক্কাথ করিয়া শিশুকে কিঞ্চিৎ ও তাহার 
মাতাকে সমপ্ত দিবে। 
দশমূল কথ । প্রস্তত বিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দর্টব্য। 
| গুড়চ্যাদ্ি কাথ। পৈত্তিক স্তগ্ুষ্টিজন্য রোগের লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে, এই কাথ শিশুকে ও তাহার স্তন্তদায়িনীকে প্রয়োগ করিবে । 
গুভুঠাদি কাখ । প্রস্ততবিধি ১২২৬ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টব্য। 
ভার্গ্যাদি কাথ | গম্মিক স্তগযদুষ্টিজস্ত রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, 
এই কাথ শিশুকে ও তাহার মাতাকে দ্বিবে। 
ভার্গযাদি কাথ। প্রস্ততবিধি ১২২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 
ত্রিফলাদি ক্লাথ | কুগ্ছনকরোগে এই ক্াথ প্রয়োগ করিবে। 
প্রক্ষেপ মধু । 


ভ্রিফলাদি ক্কাথ। হরীতকঠ, অ]ুমলকী, বহেড়া, লোধ, পুনর্ণবা, পুঁ'ঠ, বৃহতী ও কণ্টকারী : 
গ্রতে;কে স্নভাগ, সমস্ত মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । 


১৩১৮ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা | 


পটোলাদি কাথ। শিশুর অজগল্লী বা তালুকণ্টকক্ষোগে অথবা যে 
কোন প্রকার ব্রণশোথ, শীতপিত্ত, বিসর্প, বিস্ফোট বা তজ্জনিত ক্ষত ও 
তদান্ষঙ্গিক জ্বর উপস্থিত হইলে, এই ক্কাথ তাহাকে পান করিতে দ্বিবে । 
ইহাতে উপকার না হইলে, অমৃতাদি, নিম্বাদি বা খদিরাদি কাথ প্রয়োজ্য। 


পটোলাদি ক্কাথ! পঙল্ৃতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিষছাল ও হরিক্রা, প্রত্ত্যেকে 
সমভাগ সমস্ত মিলিত ২ তোল, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোল!। 


মুস্তকাঁদি কাথ | শিশুর যেকোন প্রকার জরে এই ্বাথ প্রয়োগ 
করা যায়। 


মুস্তকাদি কাথ। মুখা, হরীতকী, নিমছাল, পল্তা ,এবং যষ্টমধু, প্রত্যেকে সমভাগ, 
সর্বসমেত ২ তোল!, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোল! । 


কস্তরীভূষণ। ্নৈ্মিকজর, বাতগ্নৈত্মিকজর এবং এসকল জরে 
বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ওধধ সেবন করাইবে । অন্ুপান__ 
কুদ্রাক্ষ-ঘসা ও স্তনহুগ্ধ। 
কন্তরীভূষণ। প্রস্ততবিধি ৪3 পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টবা। 
স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ । শিশুদিগের স্বতান্বতঃ কিন্বা অন্ফোন রোগের 
সহিত অজীর্ণ বা অগ্থিমান্দ্য থাকিলে অথচ তৎ্সঙ্গে উদবাঞ্ান ব! ক্লৌষ্ঠকাঠিন্ত 
প্রকাশ পাইলে, এই মহৌষধ সেবন করাইবে। জ্বরসত্বে বা স্বতাবতঃ 
প্লীহা, যরৎ ও অগ্রমাংস বৃদ্ধি পাইলে, শিশুদিগের পক্ষে ইহ! অমৃতের ন্যায় 
উপকারী । অন্ুপান--উষ্জজল । 
্ব্ল অগ্নিমুখচূর্ণ। প্রস্ততবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 
হি্গ, উকচ্র্ণ | জরে বা স্বভাবতঃ শিশুদিগের অগ্রিষান্ব্য অথবা 
উদ্দরাম্মান হইলে এবং তজ্জন্য ক্ষুধা হ্রাস পাইলে, এই ওধধ সেবন করিতে 
,দিবে। অন্ুপান_ উষ্ণজল। 
হিঙ্্টকচূর্ণ। প্রস্ততবিধি ৯৫ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য। 
মনঃশিলাগ্যঞ্জন । শিশুর কুম্থনকরোগে এবং অন্তান্ঠ যেকোন প্রকার 
নেক্ররোগে ইহার অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। 


শিশুরোগ-চিকিৎস! | ১৩১৯ 


মনঃশিলাহ্তঞ্জন,] বিশুদ্ধ মনঃশিলা, শখনাভিভন্ম, পিপুল ও বিশুদ্ধ রসাগ্রন প্রত্যেকে 
সমভাগে লইয়া জলদ্বারা বাটিয়া বা প্রস্তুত করিবে। ইহা মধুসহ হিয়া নেত্রে অগ্রন প্রয়োগ 
করিতে হয় । নেত্ররোগে অঞ্জন প্রয়োগের প্রণালী জ্রষটব্য।: 


হুরীতক্যাদি চূর্ণ । শিশুর তানুকণ্টকুরোগে এই চূর্ণ প্রয়োগ 
করিস্তব । অন্থপান স্তনছুগ্ধ ও মধু । 
হরীতক্যান্জিচুর্ণ | হরীতকী, বচ ও কুড় প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রার 
নিয়মাবলী দেখ। 
বালকরস | বালকদিগের বাতিক, পৈত্তিক ও শ্রৈম্মিক যেকোন- 
প্রকার নবজর ও পুরাতন অর, এবং জরের সহিত কাস বা বেদনা থাকিলে, 
প্রথমে এই ওধধ প্রয়োগ করা যায়। ইহাতে উপকার না হইলে, দ্বিতীয় 
বালকরস প্রয়োজ্য, তাহাতেও উপকার না৷ হইলে, অন্যান্ত ওধধ প্রয়োগ করা 
ষায়। অন্গপান--তুলসীপাতার রস ও মধু। 
বালকরস। বিশুদ্ধ পারদ ১ তোল! ও গন্ধক ১ তোলা কজ্জলী করিবে । অনন্তর তাহার 


সহিত উৎকষট ্বর্ণমাক্ষিকতন্ম অর্ধতোলা মিশ্রিত করিয়া লৌহপাত্রে বা প্রস্তরখলে কেশুযো, 
ভৃঙ্গরা্ ও'নিশিন্দাপাতার রসদ্থারা বধক্রমে মর্দন করিবে । বটা সর্ষপের স্ায়। 
রি 


দ্বিতীয় বালকরস | বালকরসে উপকার না হইলে, এই বধ প্রয়োগ 
করিবে । কেহ ২ এইটাই প্রয়োগ করেন। অন্ুপান-তুলসীপাতাররস ও মধু। 
ছ্বিতীয়বালকরস। বিশুদ্ধ পারদ এক তোলা ও গন্ধক এক তোলা কক্জরলী করিবে । 
অনন্তর বরণমাক্ষিকতশ্ম অদ্ধতোলা তৎসজ্ে মিশাইয়া কেনুয্যে, ভীমরাঅ,নিসিন্দাপাতা, পান, 


কাকমাটী, গ্রিধা, ছড়ছড়ে ( শুপ্টে ), পুনর্ণবা, থানকুনী ( থুলকুরী) এবং শ্বেত আপরাজিতার 
মূলের রসে, ষথাক্রমে মর্দন করিবে, কিঞ্চিৎ আর্ত থাকিতে অর্ধতোলা। মরিচচুর্ণ উহার 
সহিত মিশাইয় সর্ষপ প্রমাণ বটী করিবে । 


কফচিস্তামণি। শিশুর আক্ষেপ এবং বাতঙ্রনিত ও শ্লেম্বজনিত 
জরাদি যে কোন রোগে ইহা সর্বদ। প্রয়োগ করা যায় । আক্ষেপে অন্থপান-__, 
জটামাংসী তিজান জল বা বেড়েলার মূলের রস। কফজনিত রোগে তুলসী- 
পাতার রস ও মধু। 


ককচিন্তামণি। প্রস্ততবিধি ₹*৯১ পৃষ্ঠায় ভর্ব্য। 
১৫৩ 


১৩২০ আয়ুর্ধবেদ-শিক্ষা । 
কুমারকল্যাণ রস। শিশুর আক্ষেপ এবং পারিগর্বিকরোগে অথবা 
বায়ু বা পিতপ্রধান অথবা বাতপিত্ত প্রধান শ্বী, বমন ও গ্রহণী প্রভৃতি যে 
কোন রোগের পুরাতন অবস্থায় ইহ প্রয়োগ করিবে। স্তত্তছৃষ্টির জন্ত খাতিক 
ও পৈত্তিক রোগ এবং তালুক্ুণ্টকরোগে ইহ! প্রয়োগ করা যায়। 
কুমারকল্যাণরস। স্বর্ণসিন্দুর, মুক্তা, স্বর্ণ, লৌহ, অন্র ও দবর্ণমাক্ষিকভম্ম ; ইহাদের 
প্রত্যেকে সমভাগ, ঘ্বৃতকুমারীর রসে মর্দন। বট সর্যপপ্রমাণ । 
হিঙ্থুলেপ । শ্রীহা অত্যন্ত কঠিন, বেদনাযুক্ত ও বৃহদাকার হইলে, এই 
প্রলেপ দ্িবাভাগে লাগাইবে। এইটী স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন, অন্নদাপ্রসাদ 
সেন ও কালীপ্রসন্ন সেন প্রয়োগ করিতেন, এখনও তাহাদের শিব্যান্ুশিষ্যগণ 
প্রয়োগ করেন। ইহা শিশুর পক্ষে ব্যবহার্ধ্য নহে। 
হিঙ্ুলেপ। হিং %*, পুরাতন দালানের চুণা 14০, নীল 4০) মেটেসিম্ুর 4, পানের 
বৌট1।*, কল্মীলতার গ্রস্থি ( গাইট )।* ও মরিচ ॥* আধ তোলা । একত্র করিয়া আদার 
রস বা গোড়ালেবুর ( জম্বীর ) রসে মর্দন করিয়া দিঝাভাগে প্রলেপ লাগাইবে। 
লবঙ্গযোগ । বালকের শ্লীহাবৃবদ্ধি ওতৎসঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্ত থাকিলে এই 
যোগ জলসহ প্রাতে প্রয়োগ করিবে। প্রীহার সঙ্গে জর থাকিলে অরের জন্ত 
পৃথক্‌ ওধধ প্রয়োগ করিবে । ইহা শিশুর পক্ষে প্রয়োষ্য নহে। অন্ুপান ছুগ্ধ। 
. লবঙ্গযোগ। সীজের ক্ষীর শোধন করিয়! তদ্দারা লবঙ্গচূর্ণ তিনবার ভাবনা দিয়া প্রয়োগ 
করিবে। মাত্রা--১ রতি হইতে ৬ রতি অর্থাৎ এক আনা পর্য্যন্ত । ' 
রসোনযোগ | বালকগণের ব্লীহারোগে এই যোগটী অতি ফলপ্রদদ। 
ই! প্রয়োগে দাস্তপরিষ্কার, ক্ষুধাৰৃদ্ধি ও বলবৃদ্ধি হয় এবংপ্লীহা ক্রমশঃ হাস 
পায়। অনুপান--জল। 


রমোনযোগ | খোসাছাড়ান রসুন, কাঠালের ভোতাভম্ম (কৌন কোন দেশে ইহাকে 
ভুসলা কহে )ও গৃহধূম অর্থাৎ ঝুল (কোন কোনস্থলে ইহাকে আন্দু কহে) ঞঁত্যেকের 
সমভাগ, জলে মর্দন। মাত্রা--এক আনা বা দুই আনা। 
| মুসববরযোগ। প্রীহা বৃদ্ধিপ্রাণ্ত, কঠিন অথবা বেদনাবিশিষ্ট হইলে, 
এই উধধ প্রয়োগ করিবে, ইহা সাধারণ উবধের মধ্যে অতি ফলগ্রদ। 
অনেকস্থলে গ্লীহারোগের প্রথম অবস্থায় কেব্যামান্র ইহা প্রয়োগে রোগ 


শিশুরোগ-চিকিৎসা | ১৩২১ 


আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। ইহা তীক্ষগুণবিশিষ্ট ও উষ্ধবীর্ধ্য? নুতরাং 
জলসহ গিলিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করিবে। বালক, যুব! ও বৃদ্ধের পক্ষেই উপ- 
যোগী; কেন্তু শিশুর পক্ষে প্রয়োজ্য নহে, কারণ তাহার! গিলিয় খাইতে 
পাবে না, গুলিয়া খাইতে দিলে অত্যন্ত ঝাল লাগে ও তঙ্জন্ত শিশুর কেশ হয়। 
ইহা! ক্ষুধা বর্ধক, অন্নরেচক, বলবর্ধক ও রসায়ন গুণবিশিষ্ট। বনুবিজ্ঞ চিকিৎ- 
সকেরা ইহ! প্রয়োগ করেন। অনুপান- ছুগ্ধ। 
মুসব্বরযোগ। মুসব্বর, শোধিত হিং, ধোসা ছাড়ান রস্থন ও পিপুলচুর্ণ প্রত্যেকের সম- 
ভাগ, জলে মদিন। বটী৩ রতি। বয়স্থ বালকের পক্ষে অর্ধ মানা । 
গোময়-স্বেদ | প্রীহাসংযুক্ত জরে শ্রীহা বৃহৎ আকার ও কঠিন ব। 
বেদনাযুক্ত হইলে, এই শ্বেদর উপযু/পরি কয়েকদিন প্রয়োগ করিলে মহোপকার 
সাধিত হয়; প্লীহা অত্যন্ত কোমল ও বেদনা হাঁস হইয়া থাকে; আরোগ্য- 
লাভ পর্য্যন্ত প্রত্যহ একবার প্রয়োজ্য। ইহা! বহু পরীক্ষিত। কেহ কেহ 
যকত বৃদ্ধিতে ইহা প্রয়োগ করেন, কিন্তু গোমুত্র বা গোময় পিত্তবর্ধক অথচ 
যরুৎ পিত্তের আধার ; এই জন্য যর্কতে কেহ কেহ ইহ! প্রয়োগের পক্ষ- 
পাতা নহৈন। 
গোময়-শ্েদ। গাই গরুর টাটকা চোনা ও গোবর একত্র সিদ্ধ করিবে, ইতোমধ্যে 
রোগীর শ্লীহু বা যন্ৎস্থানে কিছুক্ষণ তাপিণ মালিশ করিয়া ধস্থানে একখানি ফ্লানেল বা 
কাপড় রাখিয়া তদুপরি উত্তপ্ত গোময়ের পুল্টিস্‌ ছারা স্বেদ দিবে। উত্তপ্ত গোবর নরম 
কলাপাতায় বা ভেরেগার পাতায় রাখিয়া তদুপরি কাপড় বিছাইয়া পুল্টাস্‌ দ্বারা পুনঃ পুনঃ 
স্বেদ দিবে। ,পুল্টিস্‌ ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে অপর একটা লইবে। 


যকুৎমর্দন চূর্ণ । শিশু ও বালকগণের বর ও ্লীহা বৃদ্ধপ্রাপ্ত 
বেদনাধুক্ত বা৷ কঠিন হইলে, কিন্বা যককৎ বৃদ্ধির সহিত প্ীহাবৃদ্ি, জর, কাস 
অগ্নিমান্্য ও পাতা থাকিলে, এই ওঁষধ মহোপকারী। ইহাতে দাস্ত পরিষ্কার 
হয়। বরিশাল জেলায় ইহাদ্ধ প্রয়োগ সমধিক প্রচলিত। রোগের প্রথম 
আক্রমণেও কোষ্ঠকাঠিন্টে ইহা সমধিক উপকারী। ল্লীহাও ইহা সেবনে শীঘ্র, 
প্রশমিত হয়। অন্ুপান-_তালের জট! ভন্ম-তিজান জল বা শীতল জল, 


শিশুর পক্ষে স্তনদুগ্ধ বা মধু । 
যররৎযর্দনচুর্ণ। শাঠ, *পিগুল, মরিচ+ চই, পিপুলমূল, যমানী, বিশুদ্ধ হিং. গুবক্ষার। 


১৬২২ আয়ুর্বেবেদ-শিক্ষা। 


রক্তচিতার মুলের ছাল, সৈজ্ধবলবণ, বিট লব, করকচলবণ, সাস্ভারলবণ*ও সৌবর্ডললবণ ; 
ইহারা প্রত্যেকে সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা_বয়ক্ষের পক্ষে চারি আনা, 
বালকের পক্ষে দুই আনা ও শিশুর পক্ষে এক আনা বা অর্ধ আনা (৩ রতি) 
শঙ্খন্বেদ। অগ্রমাস,ব! ষরৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পাইলে, রোগস্থানে কাপড় 
বিছাইয় অতি প্রত্যুষে এই স্বেদ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে । 
শব্খন্থেদ। খলিয়া বিছাইয়! তদুপরি শঙ্খ ঘর্ষণ করিয়া উষ্ণ হইলে, সেই উঞ্ণ শখ্খ পুনঃ 
পুনঃ লাগাইবে। থলিয়।--চট. বা ছালা। 
শিশুচাতুর্ভদ্রিকা | শিশুর জরাতিসারে ইহ। প্রয়োগ করিবে। অন্ধু- 
পান--মুখার রস ও মধু। ূ 
শিশুচাতু্ডব্রিক!। ুখা, পিপুল, আতইব ও কাকড়াশৃঙ্গী প্রত্যেকের চুর্ণ সমভাগ, 
একত্র করিবে । যাত্রা এক হইতে ৩ রতি । 
বিশ্বপঞ্চক | জরাতীসার, অতীসার, গ্রহণী, রক্তাতিসার, রক্তামীশয় 
ও আমাশয়ে ইহা প্রয়োগ করিবে। ইহার কাধ বা চূর্ণ প্রয়োজ্য। 
বিশ্বপঞ্চক। বেলণুঠ, ইন্ত্রব, বালা, মোচরস ও মৃথা প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত 
২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা অথবা প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একন্র' করিবে। 
মাত্রা ১ হইতে ৩ রতি । 
ধাতক্যার্দি। বালকের অরাতীসারে বমন থাকিলে, ইহা" প্রয়োগ 
করিবে। নং 
ধাতক্যান্গি। ধাইঞ্ফুল, বেল ঠ, ধনিয়া, লোধ, ইন্তাযব ও বালা প্রত্যেকে সমভাগ, 
মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । র্‌ 
নাগরাদি। সর্বপ্রকার অতীসারের প্রথম অবস্থান শামপরিপাকের 
নিমিত্ত ইহ প্রয়োগ করিবে । 
নাগরাদি। শঠ, আতইব, মুখা, বালা ও ইন্দীঘব, প্রত্যেকে সমভাগ, মিলিত ২ তোলা, 
জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোল! । 
বিড়ঙ্গাদিচুর্ণ । আমাতীসার, অগনিমান্দ্য ও সতীর্ণরোগে ইহা প্রয়োগ 
করিবে ।. ক্রিমিজনিত দৃক! দাস্তে ইহা উপকারী। অন্ুপান-__মধু ও 
স্তকভু্ধ। | 


শিশুরোগ-চিকিৎসা। ১৩২৩ 


বিড়্গাদিচূর্ণ। _বিড়গ্গের শাস, বামানী ও পিপুল প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত 
করিবে | মাত্রা ১ হইতে তিন রতি। 


লবঙ্গচতুঃইসম ৷ আমাশয়, আমাতীসার ও আমগ্রহণীর প্রথম অবস্থায় 
উদ্রের বেদনা নিবারণ করিতে ইহা অদ্বিতীয় । 'অন্থপান-_মধু ও স্তনহুগ্ধ। 
লবঙ্গচতুঃসম | লবঙ্গ' জায়ফল, জীরা ও €সাহাগার খৈ, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র 
করিবে । মান্তরা--এক হইতে ৩ রতি । 
দাড়িম্বচতুঃসম ॥ অতীসার, গ্রহণী ও প্রবাহিকারোগে রক্ত নির্গত 


হইলে, এই ওঁষধ প্রয়োগে মহোপকার সাধিত হয়। অন্ুপান-- ছাগঞ্ুগ্ধ। 


দাড়িস্বচতুঃসম। লবঙগচতুঃসমের চারিটি জ্রবা সমানভাগে লইয়া ডালিমের খোসার মধ্যে 
ভরিবে, পরে স্ুতাদ্ধারা বীধিয়া তছ্পরি যাটীর লেপ দিয়া শুকাইয়া পুটপাক করিঘে। 
পুট লালবর্ণ হইবা মাত্র ওধধ তুলিবে। অধিকক্ষণ রাখিলে পুড়িয়। যায়। ওবধ বাহির 
করিয়া ছাগছুগ্ধে বাটিয়া একরতি বটিক1 করিবে। 
ক্রিমিদ্বরস । আমাশয় বা পক্কাশয়গত ক্রিমি বর্ধিত হইলে এবং 
তজ্জন্ত জর, অরুচি, পেটে বেদনা, মুখ হইতে জল উঠা, পেটমোচ ডান, গা- 
বমি বমি? মল্ঘ্বার চুলকান ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, ন্বভাব- 
কোষ্ঠ অর্থাৎ যাহাদের কোষ্ঠ ধোলসা আছে, অথবা পাতলা! দাস্ত বা দম্ক! 
ভেদ হয়, তাহাদিগকে এই ওষধ প্রয়োগ করিবে । ইহা শিশু, বালক, বৃদ্ধ 
ও গর্ভবতি স্ত্রী সকলের পক্ষেই প্রয়োজা। স্বর্গীয় গঙ্গাধর সেন মহোদয় 
প্রয়োগ করিতেন। পাতলা দান্তে মুখার রস, স্বভাবকোষ্ঠে--শঠীর রস বা 
াপান্ৃক্ষের ছালের রূস, দমৃকা ভেদে-_চুণের জল, শিশুর পক্ষে স্তনহুগ্ধ ও 
মধু। প্রাতঃকালে শৃন্ত উদরে ওষধ সেব্য। 
ক্রিমিত্বরস! বিড়ঙ্গ, পলাশবীজ, নিমপাতা| ও রসসিন্দুর প্রত্যেকে সযভাগ, জলে মর্দন, 
বটা ৪ রতি। বালকের গক্ষে অন্ধ ও শিশুর পক্ষে সিকিমাত্রা। - 
মহাগন্ধক | শিশুদিগের পক্ষে ইহা৷ সর্বদা ব্যবহার্য । ইহার স্তায় শ্রেষ্ঠ | 
উধধ নাই বলিলেই হয়। আমাশয়, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অতীসার ও গ্রহণী 
প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠকাঠিন্ বা উদারাগ্নান না থাকিলে ইহ! প্রয়োগ করাঘায়। 
ইহা কিঞ্চিৎ ধারক বলিয উদ্বারাগ্রান বা কোষ্ঠকাঠিন্তে প্রয়োজ্য নহে । . এ 


১৩২৪ আয়ুর্ষ্বেদ-শিক্ষা। 
সকল রোগে যলের সহিত রক্ত নির্গত হইলেও ইহা দ্বারা ঘহোপকার হয়। 
ইহা আমপাচক ও শিশুদিগের বাতাজীর্ণ ও বাতিক গ্রহণী ব্যতীত সর্বপ্রকার 
পেটের পীড়ায় প্রশত্ত। বালকদিগের যে অবস্থায় প্রয়োজ্য, স্ত্রীদিগেরও 
সেই সেই অবস্থায় প্রয়োজ্য। বালকদিগের পক্ষে যেমন উপকারী, স্ত্রী 
দ্িগের পক্ষেও তজ্জপ উপকারী । অন্ুপান- স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে বেলশ্ী'ঠ- 
ঘসা ও মধু, বয়স্ক বালকের পক্ষে ভাজ৷ জীরা চূর্ণ, বেলশু ঠের কাথ বা মুখা'র 
রস। রক্ত নির্গত হইলে, গালিমপাতার রস, কুকৃশিষার রস, কুড়চীর ছালের 
রস বা লাল কাটানোটের যূলের রস । অন্তান্ত অবস্থায় অস্থপান পরিবর্তন 
করিয়া দিবে। 
মহাগন্ধক। ্রস্ততবিধি ১৭ পুষ্টায ভরষ্টব্য। 
শিশুকুটজাবলেহ। রক্তামাশয়, রক্তগ্রহণী ও রক্তাতীসারের প্রথম 
অবস্থায় অন্যান্য ওষধে উপকার না হইলে, অথচ রোগ কিঞ্চিৎ পুরাতন 
হইলে, ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক উপকারী । অন্থপান - ছাগছুগ্ধ। 
শিশুকুটজাবলেহ । কুড়চীর কীচাছাল ৮ তোলা ৬৪ তোল] জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ তোলা 
থাকিতে লামাইবে এবং উহা ছাকিয়া পুনর্্বার পাক করিবে, পাক করিতে করিতে গাঢ় 
হইয়া আসিলে, আতইব, আকনাদি, জীরা, বেলশু ঠ, আমের আটীর শাস, শুল্ফা, ধাই- 
ফুল, মুখা ও জায়ফল । প্রত্যেকের চূর্ণ চারি আন! উহাতে মিশ্রিত করিবে। মত্রা_৩ রতি 
হইতে ছুই আনা। 
বৃহৎ অগ্রিকুমার | শিশু ও বালকের বাতাজীর্ণে ইহা মহোপকারী, 
কিন্তু গ্রহণী বা অতিসারে বিশেষ উপকার করে না। গর্ভাবস্থায় ও সৃতি- 
কার এ্রথম অবস্থায় উপকার করে। অনুপান__উষ্জজল । 
বৃহৎ অয়িকুমার। প্রস্তৃতবিখি ১২৪৭ পৃষ্ঠায় ব্য । 
ভূবনেশ্বর | বাতাদীর্প, বিদগ্ধাজীর্ণ এবং সাধারণ অগ্নিমান্দ্য বা বদ্‌- 
হজম, চোরা বা অমন ঢেকুর ও দম্কাভেদ হইলে, ইহ| উপকারী । ইহা 
গর্ভাবস্থায় ও সুতিকার প্রথম অবস্থায় বেশ উপকার করে। অন্ুপান-_ 
উষ্চজল । 
ভুরনেশয। প্রস্ততবিধি ১২৪? পৃষ্ঠায় ব্য 


শিশুরোগ-চিকিতসা। ১৩২৫ 


বচাদিচুর্ণ। শিশু ও বালকের যে কোন প্রকার কাসে ইহা প্রয়োগ 
করা যায়। অন্ুপান-_মধু। 


বচাদি চুরী। বচ, আত্তইব, বাদক ছাল, পিসুল ও কাকড়াপৃঙগ প্রতোকের চূর্ণ সমভাগ্গে 
একক করিবে ॥ যাত্রা ১ রতি হইতে ৩ রতি 


তিসি অর্থাৎ মপিন। বা ভূসির পোল্টিস্‌। নিউমোনিয়। ( ছুদ- 
ফুস্প্রদাহ ), বক্ষঃস্থলে শ্্েম্ম। সাঞ্চত ও শ্রেন্াদ্বারা বক্ষঃস্থল আবৃতবৎ বোধ এবং 
তজ্জন্ত শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইলে, কিন্বা এ অবস্থায় অল্প কাস থাকিলে বা 
মুখদ্বারা অল্প শ্রেম্বা নির্গত হইলে, এই পোল্টিস্‌ রোগীর বক্ষঃস্থল আবৃত 
করিয়া! লাগাইবে। বক্ষঃস্থলের অর্থাৎ বুকের দক্ষিণ ও বাম যে দিকে 
বেদনা থাকিবে, সেই দিকে অথবা উভয়দিকে কিবা পৃষ্ঠদেশে বেদনা থাকিলে, 
সেই স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া পোল্টিস্‌ লাগান উচিত। এই পোল্টিস্‌ 
বক্ষঃস্থল, পার্খ ও পৃষ্ঠদেশের যে কোনও প্রকার বেদনায় অতি উপকারী। 
বাতশ্নৈম্মিক এবং সান্নিপাতিক জরে বুকে বেদন! থাকিলে, এই পোল্টিদ্‌ 
বাবস্থাকরিবে। বাতশ্নৈশ্মিক ও সান্লিপাতিক জরে যবাক্রমে আমুর্ধেদ শিক্ষার 
২৪ ও ৫৪ পৃষ্ঠায় বক্ষঃস্থল ক্যতীত সর্বাঙ্গে বাঁলুকা-স্থেদের ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে। এ উতয়গ্রকার জরে বুকে বানুকা-স্বেদের পরিবর্তে এই পোল্টিস্‌ 
প্রয়োগ কারবে। যে পর্যন্ত শ্বাসকষ্ট ও বুক, পৃষ্ঠ বা পার্খ-বেদনার লাঘব, 
এবং শ্লেন্সার পরিপাক না হয়, তাবৎ প্রয়োগ করা উচিত। অতীসারে 
বাতঙ্নেম্সার প্রকোপ বশতঃ বুকে ও পার্থ বেদন! থাকিলে কিন্বা অতীপারে 
ও ঝিষ্টনধাজীর্ণে (বাতানীর্ণে) বাতশ্রেঘ্ার প্রকোপহেতু উদরাপ্রান, উদরবেদনা 
ও মলরোধ. হইলে, পোল্টিস্‌ প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয়, উদরের অবস্থা 
শীগ্রই পরিবর্তিত হয়। ম্মতীসারে যবপ্রলেপের পরিবর্তে ইহা প্রয়োজা। 
যকৎ বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হইয়া বেদনাবিশিষ্ট হইলে, এই পোল্টিস্‌ প্রয়োগে বিশেষ 
উপকার হয়। ফিরঙ্গরোগে যৎ ও প্লীহার নিয়দেশ হইতে একপ্রকার 
গুটিকা উপগত হয়, তাহাকে সিফিলিটিক গম কহে। ইহার আকার 
কাঠালের ভোতার স্তায়, সহসা দেখিলে যক্ৃৎ বা প্লীহা-রৃদ্ধি বলিয়া ভ্রয'জন্মে। 
উহাতে বেদনা হয় এবং*ওবর্ধ প্রয়োগ না করিলে ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে 
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থাকে, এই অবস্থায় এই পোল্টিস্‌ অতি উপকারী । মিউমোনিয় ( ফুস্ফুস্‌- 
প্রদাহ ) বাতশ্লেক্স অর ও সন্নিপাতিক জরে ইদানীং ইউরোপীয় চিকিৎসক- 
দবিগের মধ্যে কেহ কেহ বক্ষঃস্থলে পোল্টিসের পরিবর্তে কার্পাস তুষ্লার গদী 
দ্বার বন্ষঃস্থল আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করেন, তাহারা, বলেন, 
পুনঃপুনঃ পোল্্টিস্‌ পরিবর্তনে অথব! পোল্টিস্‌ ঠাণ্ড! হইয়া গেলে, বুকে 'ঠাণ্ডা 
লাগিয্াা! রোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা, সুতরাং তুলার গদীর দ্বারা একবার আচ্ছাদিত 
করিয়া রখিলে, এরূপ ঠাণ্ডা লাগিবার কোন সম্ভাবনা নাই । এতদ্দেশেও 
অনেক চিকিৎসক ইদানীং এইরূপ ব্যবস্থাই করিয়া থাকেন এবং তদ্দার) 
বেশ স্ুফলও পাওয়। যায়, সুতরাং পোল্টিসের পরিবর্তে তুলার গদী ব্যবস্থা 
করা যাইতে পারে। বুকে, পিঠে বা পার্খবদেশে পোল্টিস্‌ দিতে হইলে, অগ্রে 
ই সকল স্থানে কাপড় বিছাইয়া তদুপরি পোস্টিস্‌ দিবে এবং পোলুটিস্‌ 
ঠাণ্ডা হইতে ন! পারে, তত্প্রতি দৃষ্টি বাখিবে অর্থাৎ ঠাণ্ডা হইয়া আসিলেই 
নূতন পোল্টিসের ব্যবস্থা করিবে। 


তিসি অর্থাৎ মসিনা বা ভূসির পোল্টিস্‌। তিসি খোলায় করিয়া অল্প ভাঁজিয়া শিলায় 
পেষণ করিয়া ব! ঢেকিতে কুটিয়। চূর্ণ করিবে। অনন্তর তীহার সহিত উষ্ণ জল মিশ্রর্ত করিয় 
£ুএকটি কাসার হা পিতলের বাটিতে রাখিবে, পরে একটি 'জলপূর্ণ কড়াই চুল্লীর উপরে বসাইয়া 
জ্বাল দিবে এবং জল ফুটিয়া উঠিলে, তহ্পাঁর এ বাটা রাখিবে, এমন ভাবে,রাখিবে যেন 
বাটীটি জলের উপর ভাসমান থাকে | এইরপে এঁ ফুটন্ত জলের উত্ভাপে মসিন গরম হইলে 
থে স্থানে পৌলটিস দিতে হইবে, সেই স্থানের দ্বিগুণ পরিমাণ বস্ত্রধও লইবে এবং তাহার 
অর্ধীংশে মসিন! রাখিয়া অপর অধ্ধীংশ দ্বারা মপিনার অপর দিক ঢাকিয়া রোগস্থানে 
লাগাইবে। অনেকে তিসিচুর্ণ জলে গুলিয়া লোহার হাঁতায় গরম করিয়া প্রয়োগ করেন, 
কিন্তু এই প্রক্রিয়াদ্ধারা পোল্টিস্‌ প্রস্তত করিয়া লাগাইলে অধিক উপকার হয়। অতিসার 
বা অজীর্ণে উদরের এবং বাতন্নেন্ব্বর ও সান্নিগাত হরে বুকের বেদনায় উদর বা বুক জুড়িয়। 
পোলটিস লাগান উচিত! 


কণ্টকার্ধ্যাদি চূর্ণ । শু ও বালকের সাধারণ কাসে ইহা প্রয়োগ 
করা যায়। অন্ুপান_মধু। 


কণ্টবার্ধ্যাদি চূর্ণ। কন্টকারী, জাতী বা মালতীকুল, নাগকেশর, তালীশপত্র ও বচঃ 
প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ একজ্র করিবে। মাজা--এক হইত ৩'রতি। 


শিশুরোগ-চিকিৎসা। ১৩২৭ 


ধান্যাদি পানক। শিশু ও বালকের কাসের সহিত শ্বাস প্রকাশ 
পাইলে, এই ওষধ প্রয়োগ করিবে । 
ধান্ঠাদিগানক। ধনিয়ার চাউল বাটা ও ইচ্ষুচিনি একর করিয়া আতপ চাউলের 
জলসহ মিশ্রিত করিয়! খাইতে দিবে। 
দ্রাক্ষাদিচুর্ণ। কাসের সহিত তমক্াস থাকিলে, এই ওঁবধ প্রয়োগ 
করিবে । অস্থপান-_মধু ও স্তনছূগ্ধ। 
্রা্ষাদিচূর্ণ। কিস্মিস্‌ঃ বাসকছাল, হরীতকী ও পিপুল; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত 
করিবে। মাত্রা ২ রতি হইতে ৬ রতি। 
প্রীণবল্পভ রস । বাত পিক্তাধিক যেকোন রোগে ইহা অন্থুপান- 


ভেদে প্রয়োগ করা যায়। বমি, তৃষ্ণা, শ্বাস, আক্ষেপ এবং অন্ান্ট বামুবিকার, 
যূচ্ছ1 ও উদরাধ্ান প্রভৃতি রোগে ইহা পরম উপকারী, কিন্ত শ্ে্মসংঘুক্ত বাত 
বা স্তব্ধ বাতে অথবা শ্লেম্সপ্রধান কোন রোগেই প্রয়োজ্য নহে। অন্থুপান__ 
তালিকাতৃষ্টে নানা রোগে কল্পন৷ করিবে। হিক্ারোগে কোষ্ঠকাঠিন্ত থাকিলে 
কটকাঁচুর্ণ ও মধু সহ দিবে । 
প্রাণবল্পউরস। পরস্ততবিধি ১২৪৯ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য 
আত্ত্রাস্থিযোগ | শিশু'ও বালকের বমি হইলে, এই যোগ প্রয়োগ 
করিবে । মন্ুপান-_স্তনহুদ্ধ ও মধু। 
আত্রাস্থিষোগ। আমেঠ আটীর শাস, খৈ চূর্ণ ও সৈদ্ধব সমভাগে বাটিয়া লইবে। মাত্রা__ 
২ রতি হইতে ছুই আনা। 
পঞ্চকৌলচুর্ণ। শিশু ও বালকেরা স্তনছৃগ্ধ বা গোদুগ্ধ পুনঃ পুনঃ বমন 
করিলে, এই উবধ প্রয়োগ করিবে । অন্ত্রপান--ডালিমের ব৷ বেদানার রস। 
পঞ্চকোলচূর্ণ। পিপুল, পিপুলমূল, চই, রক্তচিতা ও শুঠ, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে 
মিশ্রিত করিবে। মাত্রা--১ হইতে ও রতি । 
বাসাকীথ | জবর বা বির যে কোন অবস্থায়ই হউক বালকের বুকে 
্লেশ্সা সঞ্চিত ও শুষ্ক হইয়া আবদ্ধ রহিলে ও তজ্জন্ত গলার মধ্যে ঘর্‌ ঘর্‌ শব্দ 
হইলে অথচ শ্লেম্। বাহির না হইলে, এই উধধ প্রয়োগ করিবে । ইহাতে 
্লেম্সা তরল হইয়! বহির্গত হয়।, 
বাসাকাথ। পরস্ততবিধি ১১৮৩ দুঁঠায় দরষ্ব্য। 
$৪ 
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পর্ণবৃস্তকাথ | যেকোন অবস্থায় হউক শিশুর বুকে শ্লেম্া সঞ্চিত ও 
শুষ্ক হইয়া আবন্ধ রহিলে, এই মহোধধ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে শ্লেম্]! তরল 
হইয়! নির্গত হয়। স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে ইহা অতীব উপকারী । 'পূর্ণমাত্রায় 
কাথ প্রস্তুত করিয়া যথোচিত মাত্রায় পান করাইবে। 

পর্ণবৃস্তকাথ। পানের বোট। ১ তোলা ও পিপুলমুল ১ তালা, জল ৩২ তোলা, শেব- 
৮ তোলা। প্রক্ষেপ পিপুলচুর্ণ ১৯ হইতে ৩ রতি | 

অঙ্লারি ( সাদাচটী )। ইহা শিশু ও বালকের নানারোগে অন্থপান 
ভেদে প্রয়োগ করা যায়! অন্ুপান তালিকা দৃষ্টে কল্পনা করিবে । পেট- 
গরম, পেট ফাপা, বমি বা বমির ভাব, বাতাজীর, মৃত্রকচ্ছ্‌, হিন্কা, অল্পপিত্ত, 
শূল, আমাশয়; গ্লীহা, শোথ, কামলা, পা, উদরী ও বাতিক কাস প্রত্ৃতি 
রোগে ব্যবহার করা যায় 

অন্লারি (সাদাচটী )। প্রস্ততবিধি ১২৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্্বা। 

নীললেপ। প্রআাব বন্ধ হইলে, এই লেপ নাতির নিয়ে প্রয়োগ 

করিবে। 
নীললেপ। নীল, পচা আমপাতা ও জলের কলসীর নীচের মাটা প্রত্যেকের সমভাগ, 
একত্র বাটিয়! লইবে। 

শৃঙ্গ্যাদিচুর্ণ । বাতশ্ৈত্মিক জর ও বাতশ্রৈত্মিক' কাস প্রভৃতি রোগে 
শ্বাস বা হিক) প্রকাশ পাইলে ও বামুর অত্যধিক প্রকোপ বশৃতঃ কাস শুষ্ক 
হইলে এবং এ শু শ্লেগ্সা আবন্ধ থাকাতে রোগীর বক্ষঃস্থলে শন্‌ শন্‌ শব্দ ও 
বেদনা, উদরাগ্নান, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রস্তি উপসর্গ থাকিলে, এই ওধধ'সেবন 
করিতে দিবে। ইহ! বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই মহোপকারী। ইহা! 
বায়ুর অন্থলোমকারক অর্থাৎ উর্ধগামী বাছ়ুকে অধোগামী এবং শ্লেশ্সা 

, তবল করে। | 
শৃঙ্গ্যাদিচুর্ণ। প্রস্তুতবিধি ৪? পৃষ্ঠায় তর্ব্য। 


অষ্টীঙ্গাবলেহ। শিশু ও বালকের অর, কাস, হাম ও বসন্ত প্রভৃতি 
যে কোন রোগে স্বাস ও হিকা প্রকাশ পাইলে, গ্ই যহোবধ প্রয়োগু করিে। 


শষ্যামুত্র-চিকিৎস|। ১৩২৯ 


ইহা! কাস সব্বে প্রয়োগ করা যায়। শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ ও এই উধধ প্রয়োগ 
করিলে শ্বাস ও হিকার জন্গ প্রায়শঃ অন্ত ওষধের আবশ্বকতা হয় না। 
অন্টাঙসীবঞ্লেহ। প্রস্ততবিধি ১০৯৩ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য | 


দন্তোঞ্ডেদরোগাস্তক | দন্তোদগম জন্য রোগে এই মহৌষধ প্রয়োগ 
করিলে, অন্ত কোনও ওষধের প্রয়োগ না করিলেও চলে। দাঁত উঠিবার 
সময় জর, আক্ষেপ, অতীসার ও বমনাদিরোগে ইহ! অতি প্রশস্ত । ইহ! 
শিশুর মাড়ীতে ঘর্ষণ করিলে, শীঘ্র দীত উঠে। অন্থুপান-_স্তনছৃগ্ধ ও মধু। 
দ্তোতেদরোগাস্তক | পিপুল, পিনুলমূল, চৈ, চিতামূল, "ঠ, বনষমানী, যমানী, হরিত্া, 


যষ্টিমধু; দেবদারু, দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, এলাইচ, নাগেশ্বর, মুখা। শঠী, কাকড়া শৃঙ্গী, বিট.লবণ, 
অন্তর শখ্খভন্ম। লৌহ ও স্র্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দন। বটী্রতি। 


অশ্বগন্ধা ঘৃত | শিশু ও বালকের উদরাময় না থাকিলে, পুষ্টি ও বল 
বৃদ্ধির জন্ঠ এই মহোধষধ প্রয়োগ করিবে । দুর্বল শরীর সবল ও পুষ্ট করিতে 
ইহার শক্তি অসাধারণ। অন্থপান-_উঞ্ণ ছুপ্ধ। 
অশ্বপুন্ধাসুত | প্র্ততবিধি ৬১০ পৃষ্ঠায় দর্টব্য। 


শয্যামূত্র-চিকিৎস!। 


শয্যায় প্রত্রাব বা মৃত্রত্যাগ করা একটি রোগ। স্তন্থপাযী বা ছুগ্ধান্নতোজী 
শিশুগণের শম্যায় মৃত্রত্যাগ স্বাভাবিক, তজ্ঞগ্ চিকিৎসা বা ওষধ প্রয়োগও 
নিশ্রয়োজন। সচরাচর বাল্যাবস্থা তিন ভাগে বিতক্ত। স্তন্যপায়ী, দুগ্ধাপ- 
ভোবী ও অন্তোজী। এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্তন্পপানের, ছুই বৎসর 
পর্য্য্ত ছুগ্ধ ও অন্ন ভোজনের এবং ছুই বৎসর হইতে ১৬. বৎসর পর্য্যস্ত সাধা- 
রণতঃ বালকগণের অশ্ভোজনের সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে। স্তন্তপায়ী ও 
হপ্জারতোজী শিশুর শয্যায় মৃত্রত্যাগ রোগের মধ্যে গণ্য নহে, তদুর্ধ বয়হ্ক 
বালকগণের শয্যায় প্রত্রাব করা অস্বাভাবিক, সুতরাং উহা! রোগের মধ্যে 
গণ্য । এই রোগ বালকের জন্মে আবার বালিকারও জন্মে। 

কারণ। রোগ উৎপস্ন হইলে সর্বাগ্রে তাহার কারণ নির্ণয় করিবে ॥. 


রি আযুর্বেদ-শিক্ষা। 


মধুমেহ বা বহুমূত্র বর্তমানে এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে, কিম্বা পিতা মাতার 
এঁ রোগ থাকিলে সম্তানেও সংক্রামিত হইতে পারে, তথ্যতীত কখনও কখনও 
বর্ষাকালে বৃষ্টির প্রাবল্যে কিন্বা অধিক শৈত্যসংযোগে অর্থাৎ ঠাথা লাগিয়া 
রোগ জন্মিতে পারে। খতুদোষে হইলে অন্ত খতুর আগমনে আবার রোগ 
প্রশমিত হয় এবং শৈত্যসংযোগে হইলে, রোগীকে একটু গরমে রাখিলে 
কিন্বা স্নানাহারের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিলে রোগ সারিয়া যায়, কিন্তু পিতা 
মাতার রোগ হইতে উৎপন্ন হইলে রীতিমত চিকিৎসা করা আবশ্তক | 

লক্ষণ। এই রোগে কোন প্রকার উপসর্গ বা জালাযন্ত্রণ! উপস্থিত 
হয় না। রাব্রিকালে বা দিবাভাগে নিদ্রা যাইলে, স্বপ্নদর্শন ও সঙ্গে সঙ্গে 
যত্রত্যাগ হয় এবং যৃক্রত্যাগে রোগীর নিদ্রাতঙ্গ হইয়া থাকে। 

চিকিৎসা | প্রথমতঃ কয়েকদিন স্বর্ণসিন্দূর বা মকরধ্বজ তেলাকুচা 
পাতার রস ও মধু অন্থুপানে প্রয়োগ করিয়া দেখা উচিত, তাহাতে উপকার 
না হইলে, বৃহৎ পূর্ণচন্ত্র রস ব্যবস্থা করিবে, যদ্দি তাহাতেও উপকার না হয়ঃ 
তখন আফিং মিশ্রিত ওধধ অর্থাৎ কালপূর্ণচন্ত্র রস প্রয়োগ করিবে । 


বিষ-চিকিৎসা। 


বিষের প্রকারভেদ | বিষ সাধারণতঃ ছুই প্রকার, স্থাবর বিষ ও 
জঙ্গমবিষ। মৃল্লবিষ, পত্রবিধ, ধাতুবিষ ও ফলবিধ প্রস্ৃতিকে স্থাবরবিষ এবং 
সর্প ও বিছা প্রভৃতির বিষকে জঙ্গমবিষ কহে ॥ 

স্থাবর ও জঙ্গম বিষের সংখ্য। ও প্রকার ভেদ্দ। স্থাবর বিষ 
দণ প্রকার এবং জঙ্গমবিষ যোল প্রকার। 

মূলে, পত্রে, কলে, পুপ্পে, ছালে, ক্ষীরে, সারে, নির্ধ্যাসে, ধাতুদ্রব্যে এবং 
কন্দে যে বিষ থাকে তাহাকে স্থাবর এবং পাপ, কাকলাস ও বিছা গ্রসৃতি 
নানাবিধ প্রাণীর সৃষ্টি, নিঃশ্বাস। দংস্্রাঃ নখ, মল, মূত্র, গুক্রঃ লালা, আর্তব, 
আল, সন্দংশ, বাতকর্ম, গুহ, অস্থি, পিত্ত এবং শুকে ( শুয়ায় ) যে বিষ থাকে, 
-তাহাকে জঙ্গমবিষ কহে। 


বিম-চিকিৎস|। ১৬৩১ 


স্থাবর বিষের সাধারণ ক্রিয়া । স্থাবর বিষ উদরস্থ হইলে' রোগীর 
জর, হিক্কা, দত্ত-হর্য, গলায় ব্যথা, ফেন-বমন, অরুচি, শ্বাস ও মৃদ্ছ? প্রভৃতি 
লক্ষণতপ্রকাশ পায়। 

জঙ্গমবিষের সাধারণ ক্রিয়া | জঙ্গমবিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, 
রোগীর নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্লাঞ্ডি, অতীসার এবং দষ্স্থানে বা বিষলিপ্ত স্থানে দাহ, 
পাক এবং রোমাঞ্চ ও শোথ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। 


স্থাবরবিষের ক্রিয়া। 


মূলবিষের ক্রিয়া |, বৃক্ষ লতাদির বিষাক্ত মূল শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, 
রোগীর দণ্ডাদিদ্বারা মর্দনবৎ ব্যথা, মোহ এবং প্রলাপ এই সকল লক্ষণ 
প্রকাশ পায়। 

পত্রবিষের ক্রিয়া । বৃক্ষ লতাদির বিষাক্ত পত্র শরীরে প্রবিষ্ট হইলে 
রোগীর হাই উঠে এবং কম্প ও শ্বাস হয়। 

. ফুলবিষের ক্রিয়া । বৃক্ষ লতাদির বিষাক্ত ফল শরীরে প্রবিষ্ট হইলে 
রোগীর অগডকোষে শোথ,*্দাহ এবং ভোঞ্জনে অনিচ্ছা এই সকল লক্ষণ, 
প্রকাশ পায়। 

' পুপবিষের ক্রিয়া । বক্ষলতাদির বিষাক্ত পুষ্প শরীরে প্রবিষ্ট হইলে 
রোগীর বমন, উদরাম্মান এবং যুচ্ছ। প্রকাশ পায়। 

ত্বকৃবিষ, সারবিষ ও নির্ধ্যাসবিষের ক্রিয়া । বক্ষণতাদির বিধাক্ত 
ছাল, সার ও আঠা শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, রোগীর মুখে হুর্গন্ধ, শরীরের 
কর্কশত] বা রুক্ষতা, শিরঃপীড়া ও কফআ্রাব এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

ক্মীরবিষের ক্রিয়া । বক্ষলতাদির বিষাক্ত ক্ষীর শরীরে প্রবিষ্ট হইলে 
রোগীর মলতেদ, জিহ্বার গুরুত| ও মুখ হইতে ফেণ৷ নির্গত হয়। 

ধাতুবিষের ক্রিয়া । বিষাক্ত ধাতু শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, রোগীর 
হৃদয়ে বেদনা ও তালুতে দাহ জন্মে। 

কন্দবিষের ক্রয়] । কন্দবিষ অতিশয় উগ্র, সুতরাং শীন্ প্রাপ-নাশক। 


১৩৩২ আয়ুরেবেদ-শিক্ষ। । 


মূলাদি নয়টি বিষের অসাধ্য লক্ষণ। স্থাবর বিষের মধ্যে ধাতুবিষ- 
ব্যতীত মূল হইতে কন্দ পর্যযস্ত নয়টি বিষ দেহে প্রবিষ্ট হইলে এবং যথাসময়ে 
চিকিৎস। না করিলে, পরিণামে প্রাণনষ্ট করে । 


জঙ্গমবিষের ক্রিয়।। 


লুতাবিষের ক্রিয়া৷ | নুতা মাকড়শা জাতীয় প্রাণী। নুতা নানাবিধ, 
উহার! দংশন করিলে, দষ্টস্থান দুর্গন্ধযুক্ত এবং এ স্থান হইতে রক্তত্রাব হয়, 
পরস্ত রোগীর জর, দ্রাহ, অতীসার, ত্রিদোষজনিত নানাবিধ পীড়া, নান! 
আকারের পিড়কা বহির্গত, বিস্তৃত মগুলাকার চিহ্নের উৎপত্তি এবং রক্তবর্ণ 
বা শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট'অথচ কোমল ও প্রসরণশীল বৃহৎ শোথ জন্মে। 

মৃষিক বিষের ক্রির1। মুধিকের শুক্রেই কেবল বিষ অবস্থান করে 
এমন নহে, মুধিকের দংশনেও বিষের লক্ষণ প্রকাশ 'পায়। সাধাব্রণ মুষিকে 
দংশন করিলে, দক্স্থান হইতে রক্ত নির্গত হয় এবং রোগীর জ্বর, অরুচি 
রোমাঞ্চ, দাহ ও গাত্রে পাঙুবর্ণ গোলাকার চিন্ু উৎপন্ন হয়, কিন্তু একজাতীয় 
মৃধিক আছে, তাহারা দংশন করিলে, দষ্টব্যর্তির ৃচ্ছা, শরীরে মৃষিকের 
আকৃতি বিশিষ্ট শোথ, শরীরের বিবর্ণতা, রোগীর বধিরতা, জর, মস্তকের 
গুরুতা এবং মুখ হইতে লালা নির্গত ও রক্ত বমন হইয়া থাকে, এমন কি 
ইহাতে রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে । 

কৃকলাসবিষের ক্রিয়া । কাকলাস দংশন করিলে, দ্টস্থান রুষ্ণ বা 
অন্তবর্ণ বিশিষ্ট শোথযুক্ত এবং রোগীর মোহ ও মল ভেদ হইয়া থাকে। 

বৃশ্চিক বিষের ক্রিয়া । বিছা দংশন করিলে, অগ্নিদদ্ধবৎ আল ও 
স্থচীবিদ্ধবৎ বেদন। হয় এবং দংশন করিবামাত্র বিষ উর্ধগাধী হইয়া পশ্চাৎ 
দ্াশিত স্থানে অবস্থিতি করে। 

মণ্ডকবিষের ক্রিয়া । সবিষ মণ্ডক দংশন করিলে, দষ্টস্থানে বেদন! 
যুক্ত অথচ পীতবর্ণ শোথ জন্মে এবং রোগীর তৃষ্ণা, নিদ্রাধিক্য ও বমি 
হই থাকে । 
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মৎস্যবিষের ক্রিয়া । সবিষ মৎস্য দংশন করিলে 'দ্টস্থানে আলা 
শোথ, ও বেদনা হয়। 

জুলৌকাবিষের ক্রিয়া। সবিষ জলৌক৷ দংশন করিলে, দংশিত- 
স্থানে কও, এবং শোথ জন্মে, পরস্ত রোগীর অর ও মৃচ্ছণ হইয়া থাকে । 

গৃহ-গোধিকাবিষের ক্রিয়া । গৃহগোধিকা অর্থাৎ টিকৃটিকির বিষে 
জালা, শোথ, সুচীবিদ্ধবৎৎ বেদনা ও ঘর্ম্ম নির্গত হয়। 

শতপদীবিষের ক্রিয়া । শতপদ্দী নামক কীট দংশন করিলে, ধর্ম, 
বেদনা ও জ্বল! হয়। + 

মশকবিষের ক্রিয়া। মশক দংশন করিলে, দংশ্লিত স্থানে কণড,, 
অল্প শোথ ও অল্প বেদনা হয় । 

মক্ষিকাবিষের ক্রিয়া ! মক্ষিকা দংশন করিলে, দংশিত স্থানে শ্যামল 
পিড়ক' উৎপন্ন হয় এবং এ পিড়কা হইতে সগ্যই আব নির্গত হয়। 

* ব্যাত্বাদিবিষের ক্রয়] ব্যাপ্রাদি চতুষ্পদ জন্ত এবং বনমান্ুষ 
প্রভৃতি দ্বিপদ প্রাণীর নখ খা! দত্ত দ্বারা! আাত করিলে, আহতস্থান পাঁকে 
এবং পচ্চে পরস্ত প্র স্থান হইতে পৃ নির্গত এবং রোগীর জর হইয়া থাকে । 

সর্পদ্ট ব্যক্তির অসাধ্য লক্ষণ | যে সর্পদ্ট ব্যক্তির শরীরে অস্ত্র 
প্রয়োগ কৃরিলেও শোণিত নির্ত হয় না এবং লতা বা বেত্র দ্বারা আঘাত 
করিলেও রেখা পতিত হয় না, কিম্বা শীতল জল সেচন করিলেও রোমাঞ্চ হয় 
না, তাহার জীবনের আশ! থাকে না। পরস্ত সর্পনদষ্ট ব্যক্তির যুখ যদি বক্র 
হয়, চুল ধরিয়! টানিলে যদি চুল উঠিয়া যায় কিন্বা গ্রীবা৷ বা নাস ভঙ্গ হয়, 
তাহারও মৃত্যু হয় । এতদ্যতীত রোগীর মুখ হইতে বর্তির ঠায় লালা নির্গত 
হইলে বা তাহার মুখ ও মলঘার হইতে রক্ত নির্গত হইলে, তাহারও জীবনের 
আশা থাঞ্ষে ন।। টি 

বিষমুক্ত মানবের লক্ষণ। বিষরোগী আরোগ্য হইলে, দোষের 
প্রসরতা; ধাতুর স্বাভাঁবিঝতা, অন্ন তক্ষণে ইচ্ছা, যখোচিতরূপে মলমূত্রের 
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নির্শম, বর্ণের প্রসন্নতা, ইন্তরিয়ের পটুতা ও মনের প্রসন্নত! এই সকল লক্ষণ 
প্রকাশ পাইয়া থাকে। 


বিষ-চিকিৎসা-বিধি | 


বিষ ছুই প্রকার, স্থাবর ও জঙ্গম। স্থাবর শব্দে স্থিতিশীল এবং 
জঙ্গম শবে গমনশীল পদার্থ বুঝায়। পদার্থ তিন প্রকার, চেতন, অচেতন 
ও উত্ভতিদ। এক স্থান হইতে অন্তাত্র গমনশীল প্রাণীদিগকে চেতন, প্রাণহীন 
পদার্কে অচেতন এবং জীবন সত্বেও যাহারা একস্ান হইতে অন্থাত্র 
গমনাগমন করিতে সক্ষম নহে, তাহাদিগকে উত্তিদ বলা যায়। চেতন, 
"অচেতন ও উত্তিদ এই ত্রিবিধ পদার্থে বিষ অবস্থান করে। উত্তিদ ও 
অচেতন পদার্থে যে সকল বিষ অবস্থান করে, তাহাদিগকে স্থাবর এবং 
চেতন পদার্থে যেসকল বিষ অবস্থান করে, তাহাদিগকে জঙ্গম বিষ বলা যায়। 


স্বাবর বিষ দশ প্রকার, যথা__বৃক্ষ লতাদির মূল, পাতা, ফল, ফুল, ছাল, 
ক্ষীর, সার, নির্যাস (আঠা) এবং কন্দ ও ধাতু বিষ। মূলবিষ আট প্রকার, 
যেমন--অমৃত (মিঠা), ধৃতুরা মূল ও গুঞা মূ অর্থাৎ কচ মৃল প্রত্ৃতি। 
পত্র বিষ পাঁচ প্রকার যথা__বিষ পত্র অর্থাৎ জয়পাল বীজের মধ্যস্থ পত্র 
প্রভৃতি। ফলবিষ দ্বাদশ প্রকার, যেমন ধৃন্তর ফল, কৰবী ফল প্রভৃতি 
পুষ্পবিষ পাঁচ প্রকার, যেমন কদন্ব পুষ্প প্রভূতি। এইরূপ করস্তাদি সাত 
প্রকার বিষ আছে, তাহাদের ছাল, সার ও নির্যাস (আঠাঠে ) বিষ। 
ক্ষীর (শ্থেতরস ) বিষ তিন প্রকার, যথা__মনসা সীজের ক্ষীর প্রভৃতি। ধাতু- 
বিষ ছুই প্রকার, যথা, দারমুজ অর্থাৎ সেঁকে! ও হরিতাল। কালকুট, বংসনাত 
এবং হলাহল ও শৃঙ্গীবিষ প্রভৃতি ১৩ প্রকার কন্দ বিষ। সর্বসমেত স্থাবর 
বিষ ৫৫ প্রকার । 
* জম প্রাণীর দৃষ্টি, নিঃখাস+ দরষ্টা, নখ, মল, মূত্র, শুক্র; লালা, স্পর্শ, 
'আর্তব, মুখসন্বংশ, বাতকর্ম, গুহ অস্থি, পিত ও শূকে বা শৃয়ায় বিষ। পু 
কোন 'কোন সর্পের দৃষ্টি ও নিশ্বাসে বিষ, কোন কোন সর্পের দত্তে বিষ, 
বিড়াল£ কুকুর, বানর, মকর, ব্যাং, গিরগিটা এধং অস্ঠাত চতুষ্পদ কীটের 
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দত্ত ও নথে বিষ*মুধিকের শুক্রে বিষ, বিছা, ভ্রমর, মধুমক্ষিকা ও বোল্তা 

প্রভৃতির আলে অর্থাৎ ছলে বিষ, লুতা অর্থাৎ মাকড়শ! প্রভৃতি কতকগ্ডাল 
প্রাণীর লুলা, মূত্র, মল, দংশন, স্পর্শ, শুক্র ও আর্তব সকলই বিষাক্ত, 
মক্ষিক,ও জলৌকা প্রভৃতির মুখে বিষ, বিষদ্বারা, হত প্রাণীর অস্থিতে বিষ, 
মৎন্টের পিততে বিষ, এবং শুয়াপোক। প্রভৃতির শুকে অর্থাৎ গায়ের শুঙ্গাতে 
বিষ। এইরূপে জঙ্গমবিষ সর্ধসমেতে ষেল প্রকার । 

স্থাবর ও জঙ্গমবিষের ক্রিয়া ইতিপৃর্ব্বে কথিত হইয়াছে। স্থাবর বিষের 

মধ্যে ১৩ প্রকার কন্দবিষ দশগুণযুক্ত, সুতরাং অতিশয় উগ্র ও শীঘ্র প্রাণ- 

নাশক। আবার জঙ্গমবিষের মধ্যে 'কালসর্প অর্থাৎ কেউটে, গোক্ষুরা ও 

জাতিসর্প প্রভৃতির বিষ ত্রয়োদশ প্রকার কন্দ বিষের ন্ঠায় দশগুণযুক্ত. 

সুতরাং শীঘ্র মারাত্মক । ফলতঃ স্থাবর বিষই হউক বা জঙ্র্ম বিষই হউক, 

তাহা দশগুণবিশিষ্ট এবং উদরস্থ হইলে মৃত্যু অনিবার্ধ্, তবে অবিলম্বে 

স্ুচিকিৎ্সার বন্দোবস্ত করিলে, কচিৎ জীবন রক্ষা হইলেও হইতে পারে। 

যেহেতু দশগুণযুক্ত বিষ রূক্ষ, উষ্ণ, তীক্ষু, সুক্ষ, আশুকারী, ব্যবায়ী, বিকাশি, 

বিশ লন ও অপাকী, সুতরাং শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, রুহ্মতাবশতঃ বায়ুর 

প্রকোপ জন্মা়, উষ্ণতা প্রযুক্ত* পিত্তবৃদ্ধি ও রক্ত দৃধিত করে, তীক্ষতা প্রযুক্ত 

মনোমোহ, জন্মায় ও শরীরের সমস্ত বন্ধন শিথিল করে, সুল্মতাবশতঃ সমস্ত 

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে অতি শীঘ্র প্রসারিত করে ও শরীরের বিরতি জন্মায়, 

আগুকারিত্ব হেতু এ সকলকার্ধ্য শীত্র সম্পন্ন ও জীবন নষ্ট করে, ব্যবায়ি 

বলিয়া সমস্ত,অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মুহূর্তমধ্যে প্রসারিত হয়, বিকাশি বলিয়া শনীরস্থ 

দোষঃ ধাতু ও মলক্ষয় করে, বিশদ বলিয়া বিরেচক, লঘু বলিয়া দুশ্চিকিৎন্য 

এবং অপাকী বলিয়৷ শীঘ্র জীর্ণ হয় না, সুতরাং দীর্ঘকাল যাবৎ ক্রেশ 

প্রদান করে | « 

স্কাবর ও জঙ্গম উভয়প্রকার বিষ অত্যন্ত পুরাতন হইলে; কিন্বা দাবাগ্সি, 
বাঘু অথবা! কুর্ধ্য কিরণে শোষিত বীর্যযহীন হইলে, অথব! তক্ষিত বিষ * 
বিষস্গ ওধধের প্রভাবে বীর্ধ্হীন বা নিস্তেজ হইলে, বা শরীরে এ বিষের 
কিয়দংশ রহিয়! গেলে কিন্বা! বিষ শ্বভাবতঃই দশটি গুণের একটি, হুইটি বা 
তিনটি গুণ হীন হইলে তাহাকে দুষি বিষ কহে। দু'ধিবিষ অল্প বীর্য্য কলি] 
৫৫ 
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জীবন নষ্ট ন। করিলেও। শ্লেশ্সাকে আশ্রয় করিয়া বহুকাল'.শরীরে অবস্থান 
করে, সুতরাং এ বিষে পীড়িত ব্যক্তির মলভেদ, শরীর বিবর্ণ, যুখ দুরনধযুক্ত, 
বিরস, এবং পিপাসা, যুচ্ছা, ভ্রম, বাক্যের জড়তা ও বমন হয়। 
উদরস্থ দৃষিবিষ আমাশয়ে অবস্থান করিলে, রোগীর বাত ও গ্রেম্মজনিত 
বিবিধ রোগ জন্মে, পক্কাশয়ে অবস্থান করিলে, বাত ও পিস্তজনিত 'রোগ 
উৎপন্ন হয়, পরন্ত রোগীর কেশ ও লোম পতিত হয়। দুষিবিষ শরীরে দীর্ঘকাল 
অবস্থান করিলে, রস রক্তাদদি সপ্ত ধাতুকে আশ্রয় করে এবং ষে ধাতুকে 
আশ্রয় করে, সেই ধাতুগত রোগ উৎপাদন করিয়। থাকে | 
বন জঙ্গলে জঙ্গম প্রাণীর পরিত্যক্ত বিষকে দুধিবিষ বা চলিত কথায় 
এড়াবিষ কহে । ইহা কোন অঙ্গে লাগিলে, সেই স্থান শীঘ্রই ফুলিয়৷ উঠে, 
পরন্ত এ স্থান কষ্চবর্ণ কিন্বা শ্তামবর্ণ অথচ দর্ষগ্বানের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, 
এবং প্র স্থান পাকে ও রোগীর অর হয়। হাীনবীর্ধ্য না হইলে, এই বিষের 
প্রভাবও সামান্ত নহে, এমনকি উহ! হস্ত পদাদি অঙ্গে লাগিলে, সময় 
সময় এ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদন করিয়া ফেলিতে হয়, নচেৎ ক্রমশঃ অন্ঠান্ 
নির্বিষ বা সুস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংক্রামিত হইয়া পচিতে আরম্ভ করে, এবং 
তজ্জন্ত রোগীর জীবন রক্ষা কর! ছুষ্ধর হইয়। উচঠে। 
স্থাবর ও জঙ্গমতেদে বিষ সাধারণতঃ স্বিবিধ, তাহা পুর্বে উজ হইয়াছে। 
এই উভয়বিধ বিষের মধ্যে কতকগুলি স্বতাবতঃ অতিশয় উদ্র বলিয়া শীন্ 
প্রাণনাশক এবং কতগুলি শ্বভাবতঃ হীনবীর্ধ্য বলিয়। প্রাণনাশক নহে, 
কিন্ত রোগোৎ্পাদক। বিষ সাধারণতঃ প্রাণনাশক বা এবক্িধ অপকারী 
হইলেও যথানিয়মে শোধন করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, আবার 
অমৃতের ন্যায় উপকারী বা অমৃতবৎ ফলপ্রদান করে। বিকারগ্রন্ত রোগীর 
যখন আর জীবনের কোন আশা থাকে না, মৃত্যু অনিরার্য্য, তখন বিষ- 
প্রয়োগেই তাহার জীবন রক্ষা হয়। এই জন্য আমুর্ষেদীয় ওউষধের অধিকাংশ 
* দ্রব্যই শোধন করিয়া প্রয্বোগ করিতে হয়। অল্পই হউক বা অধিকই হউক, 
বিষাক্ত দ্রব্য শোধন করিয়া প্রয়োগ করিলে, তাহা বিষশূন্য হয়, এবং শীস্ 
রোগ বিনষ্ট করে। তামা, দারমুজ বা সে'ঁকো। ও হরিতাল প্রস্তুতি ধাতুবিষ, 
,জয়ধাল বীজ। আফিং ও ধুত্রাফলপ্রতৃতি ফল ধিষ এবং সর্পবিষ অতি উদ্র। 


বিষ-চিকিৎসা। ১৩৩৭ 


তজ্জন্য এ দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে শোধন করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। উউমকূণে 
শোধন ন! করিয়। প্রয়োগ করিলে তন্মধ্যে বিষের প্রভাব বর্তমান থাকে ও 
প্রয়োগ করিলে বিষক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। তদ্ব/তীত বিষ অধিক মাত্রায় 
প্রয়োগ, করিলেও বিবক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। কোন কোন 
বিকার্রস্ত রোগীর এই কারণে মন্তকের চুল এবং গাত্রের লোম উঠিয়া যায়। 
স্থাবর বিষের সাধারণ চিকিৎসা । স্থাবর বিষ উদরস্থ হইলে, 
সর্বাগ্রে বমনই প্রশস্ত, কারণ বমন তাঁরা পাকাশয়ের বিষ সহজে এবং শীঘ্র 
নির্গত হয় বলিয়! পরিপাক হইতে ব| অনিষ্ট করিতে পারে না । বমনকারক 
ওষধের মধ্যে তুতিয়া-চুর্ণ ই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তুতিয়া সর্ববিধ বিষ- 
নাশক, তদতাবে বিববজ্রপাঁতরস বেশীমান্রায় প্রয়োগ করিলেও চলে। 
কিন্তু তাম! উদরস্থ হইলে, স্বভাবতই প্রথমে বমন ও পরে ভেদ হয়, সুতরাং 
& অবস্থায় ততিয়া বা তীব্র বিরেচন প্রয়োগ ন। করিয্বা৷ উষ্ণ জলে যথেষ্ট লবণ 
অথবা সরিষা-চুর্ণ মিশাইয়া আকণ্ঠ পান করাইবে। ইহাতেই বমন হইয়া 
বিষ নির্গত হয়। যাবৎ বান্ত পদার্থে ভক্ষিত বিষ বা তাহার গন্ধ নির্গত 
হইবে ডাবৎ পুনঃ পুনঃ বমন করাইবে এবং বমন করাইতে করাইতে 
যখন কেবলমাত্র স্বচ্ছ জল নির্ধত হইবে, তখন ধমনকারক ওধধ প্রয়োগ 
বন্ধ করিবে। বমনের পর বিরেচনের প্রয়োঞ্জন হইলে, ক্যাষ্টর অয়েল 
প্রয়োগ কা যাইতে,পারে। অন্যান্য ধাতুবিষ অর্থাৎ শঙ্খবিধ শে'কো ও 
হরিতাল উদরস্থ হইলে; মুখ হইতে ফেণা নির্গত, তালুপ্রদাহ ও যুদ্ছ। হয়, 
ইহাতেও গ্রগরমে বমন) তৎ্পরে বিরেচন প্রশস্ত । বমনের পর গরমছুধ, ভাতের 
মাড় কিন্বা বাগি পথ্য দিবে। কার্বলিক র্ল্যাসিড, বা সল্ফিউরিক স্ন্যাসিড 
উদরন্থ হইলে, তৎক্ষণাৎ বমন করাইবে, কিন্তু বিলম্ব হইলে য্যাসিডের ক্রিয়া 
প্রকাশ পায়, অর্থাৎ গলনলী ও পাকাপয় প্রতি দ্ধ হইয়া যায়, হুতরাং 
তখন বমন করান নিক্ষল, এ অবস্থায় কিঞিত গরম ছুদ্ধ সহ বাদামের তৈলঃ 
জলপাইয়ের তৈল কিন্বা তদভাবে তিলতৈল, নারিকেলতৈল বা ক্যা্টর অয়েল, 
বা অগ্ড লাল অর্থাৎ ডিমের লাল প্রভৃতি সেবন করাইবে ৷ এ অবস্থায় চুণের 
স্বচ্ছ জল ও সোডা অতি উপকারী। এই সকল ওধে শী প্রদাহ .প্রশমিত 
হয়। প্রদাহ নিবারণ *অথছ বিরেচনের গন্য ক্যাষ্টর অগ্নেল প্রর্োগ. করা 


১৩৬৮ আয়ুবৈরবদ-শিক্ষ]। 


যাইতে পারে। অমৃত অর্থাৎ মিঠা বিষ উদরস্থ হইলেও এইরূপ চিকিৎসা 
করিবে। বিষের প্রভাবে মৃচ্ছণ হইলে, অবিলম্বে নস্য প্রয়োগ বারা যৃচ্ছণ- 
ভঙ্গ করিবে এবং যাবৎ যুজ্দরাভঙ্গ না হয়, তাবৎ পিচকারীতে করিষ়! বধ 
প্রয়োগ করিবে। যে কোন বিষ ধে কোন প্রকারেই হউক উদরস্থ হইলে,মস্তকে 
ও সর্বাঙ্গে শীতল জলের ধার! দ্রিবে, এবং বিষের প্রভাব অল্প লক্ষিত হইলে 
সৈম্ধবাদিচুর্ণ ও কুষ্ঠাদিচুর্ণ তত ও মধু সহ মর্দন করিয়৷ ছুদ্ধ সহ পুনঃ পুনঃ 
সেবন করাইবে। কিন্তু বিষের প্রভাব অত্যধিক লক্ষিত হইলে, অবিলম্বে 
বিষবজ্ঞপাতরপ এবং ভীমরুদ্ররূস প্রয়োগ করা উচিত। স্থাবর বা জঙ্গম- 
বিষের মধ্যে শীপ্ব জীবন-নাশক বিষের প্রভাব বিনষ্ট করিতে এ ছুইটি মহৌষধ 
এতত্ব্যতীত স্থাবরবিষে পীড়িত ব্যক্তিকে জঙ্গম বিষ ঘটিত ওষধ এবং 
জঙ্গম বিষে পীড়িত ব্যক্তিকে স্থাবর বিষ ঘটিত ধধ প্রয়োগ করিলে বিষ 
বিনষ্ট হয়। কোন কোন মাদক দ্রব্য অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিলেই 
মার্কতার সঙ্গে সঙ্গে বিষের ক্রিয়া প্রকাশ পায়; আফিং, ধৃতুরা ও সুর 
প্রভৃতি এই শ্রেণীর ৷ 
স্থরা, ধৃতুর1 ও অহিফেনের বিষ-ক্রিয়া | অধিক পরিমাণে অ/ফিং 
ক্ষণ করিণে, শীঘ্রই তাহার মাদক ক্রিয়া 'প্রকাশ পায় এবং অবিলম্বে 
নিদ্রাবেশ হয় ও সেই নিদ্রা সুযুপ্তিতে পরিণত হয়, তখন রোগী অচেতন হইয়া 
পড়িয়া থাকে, মন্দ মন্দ শ্বাস বহিতে থাকে, পরস্ত শ্বাসের,সহিত গলার মধ্যে 
ঘড় ঘড়, শব্দ হইতে থাকে। এই অবস্থায় রোগীর মুখমণ্ডল মলিন, চক্ষু 
আরক্তিম এবং মুদ্দিত, কনীনিকা' কুষ্চিত, নাড়ী স্থল অথচ কোমল্গ-বোধ হয় 
এবং মৃদু বেগে স্পন্দিত হইতে থাকে । উচচৈঃ্বরে ডাকিলে রোগী চৈতন্- 
লাত করিলেও জাগরিত হইতে বা কথ! কহিতে নিতান্তই অনিচ্ছা! প্রকাশ 
করে। স্ুরাপানে অভিভূত ব্যক্তিও এই প্রকার অচৈতন্ত 'অবস্থায় পড়িয়া 
থাকে, তবে উভয়ের প্রতেদ এই, সুরাপায়ীকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে, অসঙ্গত 
উত্তর প্রদান করে, কিন্তু অহিফেনভোজী সহুত্তর প্রদান করে। পরস্ত 
সুরাপায়ীর নিঃশ্বাসে, ঘর্শে ও বাস্ত পদার্থে সুরার গন্ধ নির্গত হয়। 
চিকিৎসা । আফিং সেবনে বিষের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, সর্বাগ্রে 
বুমম করাইবে, পরে ইউমাক্‌ পম্প, প্রয়োগ করিয্পা পাকস্থলী ধৌত করিবে। 


বিষ-চিকিৎসা। ১৩৩৯ 


এই দ্বিবিধ প্রক্রিয়া ব্যতীত কেবল বমন দ্বারা সমস্ত আফিং নির্গত হয় নাঁ, 
আবার কেবল ষ্টমাক পম্প, দ্বারাও আফিমের বৃহৎ খণ্সকল নির্গত হইতে 
পারে না) বমনের জন্য তুতিয়াচুর্ণ উষ্ণ জল সহু সেবন করাইবে এবং 
যাব বৃু্ধনে অহিফেনের গন্ধ ও তিক্তাম্বাদ্ববিহীন, অথচ স্বচ্ছ জল নির্গত না 
হয়, তাবৎ অধিক লবণ সংযুক্ত উষ্ণ জল বার বার সেবন করাইবে । মণ্তকে 
যথেষ্ট পরিমাণে শীতল জলের ধার] দিবে এবং কোনমতেই নিদ্রা যাইতে 
দিবে না। ছুই জনে ছুই হাত ধরিয়া অনবরত ভ্রমণ করাইবে। মদ্যপায়ী 
ব্যক্তিকে লবণ মিশ্রিত উষ্ণ জল আক পান করাইয়া! বমন করাইবে। 
অনন্তর কিঞ্চিৎ প্বত, চিনির সহিত সেবন করিতে দিবে। ধূতুরা সেবীকে 
লবণ সংযুক্ত জল আক পাঁন করাইয়া বমন করা'ইবে, পরে চিনি মিশ্রিত 
দুগ্ধ পান করিতে দ্রিবে। 


কুচিলার বিষ-ক্রিয়া ॥ কুচিলা অধিক যাত্রায় সেবন করিলে শীত্বই 
শরীর বিষাক্ত হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন পা হুইতে 
মন্তকের সমস্ত পেশী ভ্রতবেগে আক্ষিপ্ত হইতে হইতে কঠিন হইয়া উঠে, 
গ্রীবাঁদেশের পেশীর আক্ষেপ বশতঃ মন্তক পণ্চাৎ দিকে বক্র হইয়া যার, 
চোয়াল এরূপতাবে সংলগ্ন ও বন্ধ হয় যেকোন মতেই মুখ খোলা যায় না। 
এ অবস্থায়, বলপূর্ববক মুখ খুলিবার চেষ্টা করিলে, দাত ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্ত 
তথাপি কার্ধ্যসিদ্ধি "হয় না, পরন্ত মুখমণ্ডলের পেশী সমূহের আক্ষেপবশতঃ 
মুখমণ্ডল বিকৃত হয় এবং করতল দু মুষ্টিবদ্ধ ও পৃষ্ঠদেশস্থ পেশীর আক্ষেপ- 
বশতঃ সমুদয় শরীর ধনুকের ন্যায় পশ্চাৎ দিকে বক্র হইয়া যায়। 

চিকিৎসা | ইহাতেও পাকাশয় ধৌত করা প্রয়োজন, অতএব তৃতিয়া- 
চূর্ণ উষ্ণ জল সহ প্রয়োগ করিয়া বমন করাইবে এবং যাবৎ তিক্ততা বিহীন 
স্বচ্ছ জল নির্গত না হইবে, তাবৎ অধিক লবণ সংযুক্ত উষ্ণ জল পুনঃ পুনঃ 
পান করাইবে। . 

জঙ্গমবিষ-চিকিৎসা । সর্পে হস্তে বা পদে দংশন করিলে, দষ্টস্থানের 
চারি অঙ্গুলি উর্ধে রঞ্জু দ্বারা জোরে বন্ধন করিবে, ইহাতে রক্ত চলাচল বন্ধ 
হয় বলিয়া বিষ সমগ্রণ্ধে্জে পরিব্যাপ্ড হইতে পারে না। অতঃপর দুষ্টস্থান 


১৩৪০ আয়ুর্বেবদ-শিক্ষা। 


অন্ত্বারা চিরিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। অপরাজিতার মূল ঝটিয়া ঘ্বত ও মধু 
সহ মর্দন করিয়৷ দুগ্ধ অন্থুপানে সেবন করাইবে। সৈষ্ধবাদি চূর্ণ এবং 
কুষ্ঠাদিচূর্ণ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু বিষের অত্যধিক প্রভাব দুষ্ট হইলে, বিষ- 
বজ্রপাতরস ও ভীমরুদ্ররস অবশ্তই প্রয়োগ করিবে 

কুকুরবিষ। কুকুরে কামড়াইলে শিরীষবী্জ মনসাসীজের ক্ষীরে 
ঘসিয়া ক্ষতস্থানে তৎক্ষণাৎ প্রলেপ দিবে এবং ধৃতুবা পাতার রস, দ্বত, গুড় 
ও ছুগ্ধ ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোল! একত্র করিয়! অথবা ধৃতুরা! মূল চারি 
আনা বাটিয় ছুপ্ধপহ পান করাইবে। এই নিম্মমে ১*। ৯৫ দিন ওষধ 
সেবন করান কর্তব্য। 

বৃশ্চিকবিষ। বৃশ্চিক বা বিছা দংশন করিলে, উষ্ণ ঘ্বত ও সৈন্ধব 
একত্র করিয়া দষ্টস্থানে মালিশ করিবে, কিন্বা জীরা বাটিয়া দ্বত ও সৈদ্ধবলবণ 
মিশ্রিত করিয়! প্রলেপ দিবে। 

মক্ষিকাবিষ । মৌমাছি কিন্বা ভীমরুল ও বোল্তা৷ প্রভৃতি দংশন 
করিলে, দষ্টস্থানে মধু বা দ্বত ও দৈদ্ধব মালিশ করিবে। 

মুষিকবিষ। ইন্দুরে কামড়া ইলে, ঝুলঃ মঞজিষ্ঠা, হলুদ ও সৈষ্ঘ সমান 
ভাগে জলঘ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিবে । 

দুষিবিষ-চিকিৎসা | দৃধি অর্থাৎ এড়া-বিষ কোন অর্গে লাগিলে 
এঁস্থানের তুক্‌ চুল্কাইতে চুল্কাইতে লালবর্ণ হইয়া ফুলিয়। উঠে, এই অব- 
স্থায় শিরীষগাছের মূল, ছাল, পাতা, ফুল ও ফল ইহাদের মধে। ২.৩ বা ৪। 
৫ টি যাহা পাওয়া যায়, সমান ভাগে লইয়া জলদ্বারা বাটিয়া অবিলম্ষে এ এক 
আঙ্গুল পুরু করিয়া প্রলেপ দিবে। 


বিষে-_-ওষধ। 


সৈন্ধবাদি চূর্ণ । স্থাবর বা জঙ্গম যে কোন বিষে পীড়িত হইলে এবং 


বিষের প্রভাব অল্প লক্ষিত হুইলে, বমন ও বিরেচনের পর এই ওধধ সেবন 
করিতে দিবে। অন্পান--দ্বত ও মধু । 


বিষ-চিকিৎস|। ১৩৪১ 


সৈ্ধবাদি চূর্ণ সৈদ্ধব লবণ, মরিউ ও নিমবীজ চূর্ণ প্রতোকে সমান ভাগ একত্র 
করিবে। মান্রা--ছুই আনা। 
কুগ্তাদি চূর্ণ স্থাবর বা জঙ্গম বিষ দ্বারা পীড়িত হইলে এবং বিষের 
প্রতাব্অল্প লক্ষিত হইলে, এই ধষধ সেবন করিতে দিবে । অন্ুপান-_ঘ্বৃত 
ও মধু। 
কুষ্ঠাদি চূর্ণ। হুড় ও তগরপাছকার চূর্ণ সমভাগে এক করিবে। মাত্রা-_দুই 
আনা। 
বিষ বজুপাত রস | স্থাবর বা জঙ্গম বিষের অত্যধিক প্রভাব দৃষ্ 
হইলে, নৈম্ধবাদি চূর্ণ ওকুষ্ঠাদি চুর্ণের পরিবর্তে এই উষধ প্রয়োগ করিবে । 
অন্গপান--জল। 
বিষবজপাত রস। হরিদ্রা, সোহাগার ধৈ, জয়িত্রী ও শোধিত তুতে প্রত্যেকে সম- 
ভাগ, ঘোষালতার রসে মর্দন । বটী ছুই আনা। 
ভীমরুদ্রে রল। স্থাবর বা জঙ্গম বিষের প্রবল প্রতাব দুষ্ট হইলে, 
সৈঙ্কবাদি চূর্ণ ও কুষ্ঠাদি চর্ণের পরিবর্তে এই ওধ প্রয়োগ করিবে । অন্ু- 
পান_ শীতল জল । 
ভীমরুত্র, রস। শোধিত মনঃশিলা। হরিতাল, মরিচ, দারুমুজ, হিঙুল, আপাং মূল, 


ৃতুরা মূল, করবী মুল ও শিরিষ বৃক্ষের মূল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ। রুত্রাক্ষের 
ক্কাথ ও অপরাজিতার মূলের কাথে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে! বটী ৩ রতি। 


বিষে__পথ্যাপথ্য । 


বিধার্ড ব্যক্তিকে পল্তা প্রস্থতি তিক্ত দ্রব্য, থুলকুড়ী শাক, নটেশাক, 
লুযূণীশাক, পুইপাক, পুরাতন চাউলের অন্ন, ঘোল ও ঘ্বতে সাতলান যটরের 
ডাইল প্রভৃতি পথ্য দিবে। ছুপ্ধঃ ঘ্ৃত ও মাথন প্রভৃতি ্গিগ্প্্রব্য বিষার্ত 
ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত উপকারী । 


১৩৪২ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা। 
রসায়ন 


রসায়ন ওষধসমূহ ছুই শ্রেনীতে বিভক্ত, কতকগুলি উষধ কেবলঘাত্র“ব্যাধি 
বিনাশের জন্যই প্রয়োগ কর যায়, এবং কতকগুলি ন্ুস্থাবস্থায় সেবনের ব্যবস্থা 
করা হয় । নুস্থাবস্থার গুধধ আবার ছুইভাগে বিভক্ত, রসায়ন ও বাঁজীকরণ। 
ুস্থাবস্থায় যে সকল ওধধ সেবনে জর অর্থাৎ অকাল-বার্ধক্য উপনীত হুইতে 
পারে না, অথচ রস রক্তাদি সপ্তধাতুর পুষ্টি ও পরমায়ু বৃদ্ধিপ্রাণ্ত হয়, তাহারা 
রসায়ন নামে অভিহিত; আর নুস্থাবস্থায় যে সকল ওধধ সেবন করিলে 
রতিক্রিয়ায় পুরুষের অশ্বের হ্যায় সামর্থ্য জন্মে, তাহার। বাঞ্ীকর্ণ নামে 
খ্যাত। রসায়ন ও বাজীকরণ ওধধ সমূহের রোগ বিনাশের শক্তি অপেক্ষা 
জরা বিনাশের ৬ রতিক্রিয়ায় সামর্থ্য জন্মাইবার শক্তি অসাধারণ । বসায়ন 
সেবনে মানবের পরমায়ু, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বল, স্তি ও মেধা বৃদ্ধি এবং 
আরোগ্য, যৌবন ও কান্তি লাভ হইতে পারে। 

যৌবনের প্রারন্তে বা যৌবনের শেষে রসায়ন প্রয়োগ করা উচিত। যুবক 
বা প্রৌঢ় ব্যতীত বালক ও বৃদ্ধকে রসায়ন প্রয়োগ করিবে না, কারণ রালভকরা 
রসায়ন ওষধের প্রভাব সম্থ করিতে অসমর্থ এবং'বৃদ্ধের! স্বভাবর্তই জরাগ্রন্তঃ 
এমতাবস্থায় যাহারা ধধের প্রতাবই সহ করিতে পারে না, তাহাদিগকে 
প্রয়োগ করাই কর্তব্য নহে, আর যাহারা স্বতাঁবতই জরাগ্রন্ত, তাহাদিগেরও 
রসায়নের প্রভাবে বার্ধক্য মোচন হওয়া সম্ভবপর নহে, তবে চ্যবন-প্রাশ 
প্রভৃতি উধধ রোগ বিনাশ ও বলবৃদ্ধির জন্য শিশু ওবৃদ্ধ ব্যন্ডিদ্গকেও 
প্রয়োগ কর! যায়। 

রসায়ন সেবন না করার দোষ। যৌবনে বা যৌবনের শেষে 

রসায়ন সেবন না৷ করিলে, শীত দেহ ও ইন্দ্রিয় ছুর্বল, আমঘুঃক্ষয় এবং কান্তি, 
মেধা ও স্বতি হ্রাস হয় ও তৎসঙ্গে অকাণে জরা আসিয়া দেহ জীর্ণ 
“করিয়া ফেলে। 

রসায়ন প্রয়োগের পুর্বে বমন ও বিরেচন দ্বার! দেহ বিশুদ্ধ করিয়া লইবে, 
কারণ মলিন বস্ত্রে রং দিলে যেমন সেই বন্ত্ সুরত হয় না, তদ্রপ মলিন দেহে 
রসায়ন প্রয়োগ করিলেও, তাহা শরীরের উপর হর্ধাটিত ক্রিয়া করে লা। 


রসায়ন । ১৩৪৩ 


যে সকল ভ্রব্য মধুর রস বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, আমুক্কর, পুষ্টিজনক, গুরুপাক ও 
প্রীতিকর, সেই সকল দ্রব্যই রসায়নগুণবিশিষ্ট । তূমিকুম্মাও, শতমৃলী, 
তুঙ্গরাজ.১ গুলঞ্চ, তালমুলী, যষ্টিমধু, কেসুয্যে, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, 
খুলকুড়ী 'খাক, কৃষ্ণতিল, বৃদ্ধদারকবীজ, হস্তিকর্ণপলাশ বৃক্ষের যূলের ছাল, 
বিশ্ু্ধ স্বর্ণতন্ম, লৌহতম্ম ও অন্ুতন্ম বা তৎসংযুক্ত ওষধ, আহার্ধ্য দ্রবোর 
মধ্যে দুগ্ধ, ঘ্বত, মধুং চিনি ও অন্যান্য মিষ্টদ্রব্য মাত্রেই রসায়ন। ছুগ্ধ এবং 
তজ্জাত দ্রব্যসকল অর্থাৎ ঘ্বত, মাখন, ক্ষীর, সর, ননী ও ছানা! প্রভৃতি 
উত্কৃষ্ট রসায়ন । এই সকল দ্রব্য আহার করিলে, অকালে জর উপনীত 
হয় না। 

উষধ। 

রসায়নের জন্য নানাবিধ মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করা যায়। প্রত্যহ হরীতকী, 
আমলকী ও বহেড়া ইহাদের কোন একটি বা দুই তিনটি একত্র করিয়া! ভক্ষণ 
করিলে মহোপকার সাধিত হয়। তিনটি সেবন করিতে হইলে, মধ্যান্ছে 
আহারের পূর্বে বহেড়াচুর্ণ, আহারাস্তে আমলকীচুর্ণ ও আহার্ধ্য পরিপাক 
হইলে, হুরীতকীচুর্ণ সেবন করিবে । ভীমরাজের রস বা চূর্ণ, খুলকুড়ীর রূস, 
বষ্টিমধু চূর্ণ, গুলঞ্চের রস ও* শঙ্খপুষ্পী চূর্ণ এই সকল দ্রব্যের কোনও একটি 
ুগ্ধ বা দ্বতসহ সেবন করিলে, মেধা, বল, বর্ণ ও কান্তি বৃদ্ধি পায়। অশ্বগন্ধা 
উৎককষ্ট রসায়ন, উহার চূর্ণ বাসুপ্রধান শরীরে কিঞ্চিং তিল তৈল সহ, 
পিশ্তপ্রধান শরীরে ছুগ্ধ সহ, বাতপিত্ত প্রধান শরীরে ত্বতদহ ও শ্্ে্সগ্রধান বা 
বাত্নেম্শ্রধান শরীরে উঞ্চজল সহ সেবন করিলে, পরমাযু বৃদ্ধি পায় ও 
শরীর হষ্ট পুষ্ট হয়। অঙ্বগন্ধার ন্যায় পুষ্টিকারক ওধধ বিরল। তৃঙ্গরাজ চূর্ণ 
এক তাগ? তিল অর্ধতাগ ও আমলকী চূর্ণ অর্ধভাগ মিশ্রিত করিয়া সেবন 
করিলে শীঘ্র জা উপনীত হইতে পারে না, পরন্তূ কেশ কৃষ্ণবর্ণ, ইন্্িয়- 
সকল নির্দমপ ও দেহ নীরোগ হয়। বৃদ্ধণারকের মূল চুর্ণ করিয়া শতমূলীর 
রসে ৭ দিন ভাবন। দিয় চারি আনা ব। অর্ধতোল। মাত্রায় সেবন করিলে+ 
বুদ্ধি, মেধ! ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং অকালে বার্ধক্য উপনীত হইতে 
পারে না। হস্তিকর্ণ পলাশ বৃক্ষের মূল-চুর্ণ স্বত বা মধুসহ তক্ষ করিলে। 

ধা, প্রমায়ও রতি তা বৃদ্ধি হুয়। 


৫৬ 


১৩৪৪ আয়ুর্ষেদ-শিক্ষা। 


উষাপান। প্রত্যহ হুের্যাদয়ের কিছ পূর্বে কেধগ জল মুখবা 


নাসিক! দ্বার! পানের অভ্যাস করিলে, কাস, স্বরশুঙ্গ, নাসাআাব এবং বাত, 
পি ও শ্লেশ্মজনিত নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়, অধিকন্ত পরমা এবং দৃষ্টিশক্তি 
বর্ধিত হইয়াথাকে। ধারৌধ হু প্রত্যহ উাকালে মুখদ্বারা পার্ন ক'রিলেও 
এরূপ ফললাত হয়। উধাকালে এরূপ ছুগ্ধব! জল-পান বাত বা পিত্ত 
অথবা! বাতপিত্তপ্রধান শরীরেই সহ হয়, শ্রেম্সগ্রধান শরীরে সহ হয় না। 
শ্লেম্প্রধন শরীরে পান করিলে, সর্দি, কাদ এবং জ্বর ও পেটের পীড়া প্রভৃতি 
পীড়া হইতে পারে। 
খতুহরীতকী | হরীতকীর চূর্ণ প্রত্যেক ,খতুতে পৃথক্‌ পৃথক্‌ অন্থুপানে 
সেবন করার নাম খতু হরীতকী ব৷ হরীতকীরসায়ন। মাব্রা-_ছুই আন! 
হইতে অর্ধ তোলা পর্য্যন্ত । বর্ধাকালে কিঞ্চিৎ সৈদ্ধব লবণ সহ, শরৎ ও 
্রীষ্মকালে শীতল জলসহ এবং হেমন্ত, শীত ও বসন্তকালে গরম জল অন্গ- 
পানে সেব্য। খতুহরীতকী বাতশ্নেম্সাধিক বা শ্লেম্মপ্রধান শরীরে কোষ্ট- 
কাঠিন্য বর্তমানে সমধিক ফলপ্রদ । বাতিক ও পৈত্তিক ধাতুতে বা কৃশ 
. শরীরে উহা সেবনে বিশেষ ফললাত হয় না। ,. ৮০৭ 


ধাত্রী-রসায়ন। আমলকী চূর্ণ কাচ! আমলকীর স্বরসে একুশ বার ভাবনা দিয়া উৎকৃষ্ট 
মধুও স্থৃত প্রত্যেকে আমলকী চূর্ণের সমান এবং ইক্ষ্চিনি আমলকী চুর্ণের টারি ভাগের 
এক ভাগ ও পিপুল চুর্ণ আমলকী চুর্ণের আট ভাগের এক ভাগ তাহার সহিত মিশ্রিত 
করিয়া বর্ষার প্রারন্তে ধান্রাশির মধ্যে স্থাপন করিবে ও বর্যান্তে উদ্ধত করিয়া ভক্ষণ 
করিবে। ইহা সেবনে নানাপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয়, জরা উপনীত হইতে পাঁরে না এবং 
রূগ, বর্ণ, কান্তি, বুদ্ধি, মেধ! ও স্মৃতি সন্বদ্ধিত হটয়া থাকে । 

গুড়,চ্যাদি চূর্ণ। গুল, আগাং বিডঙ্গ, শখপুমষ্পী, বচ, হরীতকী, কুড় ও শতমূলী। 
ইহাদের তুর্ণ সমভাগে একজ করিয়! বথামাত্রায় ভক্ষণ করিলে মেধা বৃদ্ধি £শয়। 


শাঙ্গালী রসায়ন । কচি শিমুল গাছের মুল চূর্ণ করিবে, অনস্তর উক্ত শিষুল মূলের রম 
লারা চুর্ণের দিগুণ ইচ্ছৃতিনি গুলিয়া পাক করিবে এবং গাড় হইলে নামাইয়া মোদকের ন্যায় 
প্রস্তুত করিষে। ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন । গোদ্ধ সহ প্রত্যহ সেব্য। মাত্রা অঞ্ধতোল! | 

এতত্ব্যতীত রসায়নের জন্য নানা প্রকার বটিকা, মোদক ও ত্বত প্রয়োগ 
করা 'যায়। অগ্নি সবল থাকিলে, স্বত প্রক্নো্গে জতি শীগ্র সমধিক ফললাত 


বাজীকরণ। ১৩৪৫ 


হয়, কিন্তু পেটের পীড়া বর্তমানে ত্বত সহ হয় না, এ অবস্থায় আগ্রিবর্ধক 
রসায়ন অর্থাৎ সিদ্ধি সংযুক্ত মোদক এবং ধাতুঘটিত নানাবিধ ওবধ প্রয়োগ 
করা 'যায়। অর চিকিৎসোক্ত ভ্রৈলোক্য চিন্তামণি, মহা! -লক্ষমীবিলাস ও 
মকরতবজ বটিকা, আমবাতোক্ত মকরধ্বজ রসূ ও অমৃতগ্রাশ দ্বত; যক্ষা 
রোগোক্ত বৃহৎ অশ্বগন্ধা ঘ্বৃতঃ বৃহৎ বসন্ততিলক, বৃহৎ মকরধবজ, ও বসস্ত- 
কুন্ুমাকর রস, কাস রোগোক্ত চ্যবনপ্রাশ ও বসন্ততিলক, গ্রহণীব্োগোক্ত 
বৃহৎ পূর্ণচন্ত্র রস, জীরকাদি মোদক, শ্রীকামেশ্বর মোদক, শ্রীমদনানন্দ মোদক, 
বাতব্যাধি রোগোক্ত বৃহৎ নারদীয় লক্মীবিলাস, নারদীয় মহ! লক্মীবিলাস ও 
বৃহৎ ছাগলাদ্য।ঘ্বত প্রভৃতি ওঁষধ শ্রেষ্ঠ রসায়ন। এই সকল ওধধের মধ্যে 
সিদ্ধিসংযুক্ত মোদকে বাীকত্বণ গুণ অত্যধিক বিদ্যমান । 


বাজীকরণ। 


যে ওষধের প্রভাবে পুরুষ রতিকন্মে অশ্বের গ্যা শক্তিশালী হয়, তাহাই 
বাজকরণ নামে অভিহিত । 

যে ব্যক্তি' বাজীকর ওষধ*সেবন করে ন1 অথচ অধিক শুক্রক্ষয় করে, 
তাহার গ্রানি, কম্প, অবসাদ, ক্কশতা, ইন্দ্রিয়-দৌর্বল্য, শোষ, শ্বাস, জর, অর্শ, 
সর্ব ধাতুর'ক্ষীণতা এবং বাতজ রোগসকল জন্মে, এমন কি ধ্বজতঙ্গও হইতে 
পারে। সুস্থ দেহেও বাজীকর ওষধ সেবন করা উচিত, কারণ নান। প্রকার 
চিন্তা, ব্য্তি, শ্রফজনককর্শা, উপবাস ওত্ত্রী সহবাস প্রভৃতি কারণে শুক্র 
দৈনন্দিন ক্ষয় হইয়। থাকে । সুতরাং বাজীকর ওষধ সেবন করিলে শুক্রক্ষর- 
জন্য এ সকল রোগ উপস্থিত হইতে পারে না। বিশেধতঃ বিলাসী, ধনবান্‌, 
রূপবান, যুবকুবনম্ত্রীর পতি, বৃদ্ধ অথচ রতিক্রিয়াতিলাধী এবং স্ত্রীদিগের 
প্রিয় হইতে ইচ্ছুক ও অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাসে দুর্ব, ক্গীণশুক্র এবং ক্লীব এই 
নকল ব্যক্তির পক্ষে বাজীকর ওষধ অবপ্ত পেব্য। যোল বৎসরের নূযুন এবং, 
সত্তর বৎসরের অধিক বয়ক্ষ ব্যক্তির পক্ষে বাজীকর ওবধ সেবন কর্তব্য নহে। 
মিষ্ট, নিগ্চ। পুষ্টিকর, জীবনী -শিবর্ধক ও প্রীতিকর, এই সমস্ত ড্রবূই বাজী- 
করণ গুণবিশিষ্ট। 


১৩৪৬ আয়ুর্ষ্বেদ-শিক্ষা | 


গ্রহনীরোগোক্ত জীরকাদি মোদক, কামেশ্বর মোদক,.ও শ্রীকামেশ্বর- 
মোদক শ্রেষ্ঠ বাজীকরণ। এতঘ্যতীত বাজীকরণের জন্য নানা প্রকার 
বটিকা, ত্বত ও মোদক গ্রত্ৃতি প্রয়োগ করা যায়। পেটের পীড়ু! বর্তমানে 
ৰা বত সহ না! হইলে, বটিকা ও মোদকাদি প্রয়োজ্য। 


ওষধধ। 


মকরধ্বজ রস । প্রমেহ সংযুক্ত অগ্রিমান্দ্য ও ধাতুদৌর্বল্য, লিগগ- 
শৈথিল্য এবং ধ্রজজতঙ্গ প্রতৃতিতে এই ওঁষধ মহোপকারী। পরস্ত ইহা 
রসায়ন ও বাজীকরণ ওষধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অন্থপান_পানের রস ও মধু 
বা ত্বত ও মধু। 
মকরধবজ রস।' স্বর্ণ ভন্ম ২ তোলা এবং বঙ্, মুক্তা, কান্তলৌহ, জরিত্রী, জায়ফল, বনপা, 
কীনা, রসসিম্দ্র, প্রবাল, কন্ত,রী, কপূর ও অভ্র ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা ও স্বর্ণসিন্টুর 
৪ তোলা । গানের রসে মর্দন | বঢা ২ রতি। 


স্বল্প চক্দ্রোদয় মকরধবজ | মকরধবঙ্জ যে অবস্থায় প্রযোজ্য, হহাও 
সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। ইহ! সব্বদ্দা ব্যবহার্য উষধ। অন্ুপান-_ 
পানেন্ন রস ও মধু বা পেটের পীড়া না থাকিলে'মাথন ও মিশ্রীচুর্ণ । 
্ব্প চন্্রোদয় মকরধবজ। জাতীফল, জয়িত্রী, কপু রও মরিচ প্রত্যেকে ১ তোরা এ 
্ব্ণভন্ম ও কন্ত,ী প্রতেটকে দই আনা ও খর্ণসিন্দুর 8* তোল[। পানের রসে মর্দন। 
বটা ৪ রতি। ্ 
বৃহৎ চক্দ্রোদয় মকরধ্বজ | ইহা! সাধাএণ ব্যবহার্ধ্য গুঁধুধ। এল 
চক্ট্রোদয় মকরধবগ্জ অপেক্ষা! কিঞি হীনবীধ্য। মকরধবজ যে অবস্থায় 
প্রয়োজ্য, ইহাও সেই অবস্থায় প্রয়োগ করাযায়। অন্ুপান--পানের রস ও 
মধু বা মাখন ও শিশ্রী চর্ণ। - 
বৃহৎ চন্ত্রোদয় মকরপ্বজ। বিশুদ্ধ স্বণপত্র ১৯ তোল, পারদ ৮ তোলা ও গন্ধক ১৬ তোলা, 
এই সকল ভব) ঘারা হবর্ণসিন্দুর পাক করিবে। উক্ত স্বর্ণ সিন্দুর ৮ তোলা, কপূর ৮ তোলা, 
জায়ফল ৮ তোঙা, জয়িত্রী ৮ তোলা, লবঙ্গ ৮ তোল! এবং কন্ত,রী অদ্ধ তোলা একত্র পানের 
রসে শর্দন করিবে। বটা ২ রতি। 
মন্মথাভ্ররস | ইহাও সাধারণ ব্যবহার্ধ্য উীষধৎ ধাতুদৌর্বল্য, লিঙ্গ- 


বাজীকরণ। ১৩৪৭ 


শৈথিল্য ও ধবৃদ্দভঙ্গ প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য । সহপান-_মধু ও অশ্ুপান-_ 
উষ্ণ ছুগ্ধ। 
মাত্র পস। পারদ, গন্ধক ও অত্র প্রত্যেকে ৪ তোলা, কপূর অদ্ধী তোলা, বঙ্গ ১ 
তোলা, জজ অদ্ধ তোলা, লৌহ ২ তোলা এবং বিস্তারক বঁজ, জীরা, ভূমিকুদ্মা্ড, শত- 
যুলী, কুলেখাড়ার বাজ, শ্বেতবেড়েলা, আলকুশীর খাঞ্জ, আতৈষ, জয়িত্রী, জায়ফল, লব, 
সান বীজ, শ্বেতধুনা ও খমান। ইহাদের প্রতোকের চূর্ণ অর্ধতোলা। জলে মদ্দন। বটা 
২রতি। 
নারসিংহ চ্র্ণ । ইহা শ্রেষ্ঠরসায়ন ও বাজীকর। অন্ুপান__উঞ্ণ ছুগ্ধ। 
নারসিংহচূর্ণ। শতমুলীর চূর্ণ ছুইসের, গোক্ষুরচুর্ণ দুই সের, বারাহী কন্দ ( তদভাবে 
চামার আনু) আড়াই সের, গুলধ, চূর্ণ তিন সের অদ্ধ পোয়া, রক্তচন্ননচুর্ণ চারি মের, চিতা- 
মুলচুর্ণ সোয়াসের, $ধ তিলের তওুল বাট! ছুই দের, শু'ঠ, পিপুল ও মরিচ চুর্ণ সমভাগে 
মিলিত এক সের, চিনি পৌনে নয় সের, উৎকৃষ্ট মধু চারি সের দেড় পোয়া, স্বত দুই সের 
তিন ছটাক ও ভূমিকুগ্মাণড চূর্ণ ছুই সের | এই দকল দ্রব্য একত্র করিয়। ত্বৃতাক্ত পাত্রে এক 
মাস বঞ্ধ করিয়া রাখবে। মাত্রা-অর্দ তোলা হইতে ১ তোলা। 


গোক্ষুরাদ্য চূর্ণ । এই চূর্ণ অত্যন্ত রতিশক্তিবদ্ধক | সন্ধ্যাকালে 


সেব্য সহুপান--মধু ও অন্ুপান-গরম ছুগ্ধ। 

গোক্ষুরাদ্য ৬ | গোক্ষুর, কুলৈথাড়া-বীজ, শতমূলা, আল্কুশী -বীজ, গোরঙ্ষ চাকুলে ও 
শ্বেত বেড়েলায় মূল; ইহাদের প্রত্যেকের চুর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাজ্রা_-ছুই আনা 
হইতে চারি আনা বা অদ্ধ তোলা। 

রতিবল্পভ মোদক | বাজীকরণ ওধধের মধ্যে ইহা সদ্যঃ ফলপ্রদ 

অথচ আতি শ্রেষ্ঠ । যাহাদের প্রবল কোন ধোগ বা রুক্ত-দোষ বিদ্যমান নাই, 
অথচ শরীর দুর্বল, লিঙ্গ শিথিল, ক্ষুধামান্দ্য বা পাতল! দাস্ত বর্তমান, তাহাদের 
পক্ষে ইহা অতি উপকারী । কিরঙ্গ প্রভৃতি কারণে রক্তদোষ বিদ্যমানে ইহা 
প্রয়োজ্য নহে অন্থপান-_উষ্ণ ছুগ্ধ। 

রতিবল্লভ মোদক। প্রথমতঃ লৌহ বা মৃত্তিক! নির্দিত পাত্রে করিয়া মু অগ্নির উত্তাপে 
৩২ তোলা গব্য দ্বৃত চড়াইবে, পরে ঘৃত নিক্ষেন হইলে, তন্মধ্যে সিদ্ধি বীজ চূর্ণ ৪ তোলা 
নিঃক্ষেপ ও অল্প সম্তভলন করিবে । অনস্তর শতমুলীর রস চারি সের, কাচা সিদ্ধির রস বা শুষ্ক 
সিদ্ধির ক্কাথ চার সের, গোদুপ্ধ চারি সের ও ছাগছুগ্ধ চারি সের একত্র করিয়া তাহাতে ইক্ষু- 
চিনি চারি: সের গুলিয়া প্পাতগ্তু। কাপড় ছারা ছাকিয়া উক্ত কটাহে নিঃক্ষেপ/করিয়া পাক 


১৩৪৮ আয়ুর্ধবেদ-শিক্ষা | 


করিরে ॥ এইরূপে পাক করিতে করিতে কিখ্ৎ গাঢ় হইয়! আসিল, আমলকী, জীরা, কৃষ্ণ, 
জীরা, দারুচিনি, ছোট এলাচি, তেজপাতা, নাগেশ্বর। আলকৃশী-বীজ,গোরক্ষচাকুলে,তালাছুর, 
কেশুর, গানিফল, শু, পিপুল, যরিচ, ধনে, অন্র, বঙ্গ; হরীতকী, কিস্মিস্‌, কাকোলী, ক্ষীর- 
কাকোলী, পিশ্তী খেজুর, কুলেখাড়া-বীজ, কট.কী, যষ্টিমধু; কুড়, লবঙ্গ, সৈদ্ধব, &মানী, বন 
যমানী, জীবস্তী ও গজ পিপুল ইহাদের প্রত্যেকের চুর্ণ ২ তোল! মিশ্রিত করিপ্া টত্তঘরূণে 
নাড়িবে। পাক শেষে কিঞ্চিৎ কম্ত-ররী ও মধু মিশ্রিত করিয়া ঘবৃতাক্ত পাত্রে রাখিবে। মাত্রা 
অর্ধ তোল! হইতে এক তোলা । 


কামাগ্নি সন্দীপন মোদক। ইহার প্রয়োগবিধি রতিবল্লতের 
ন্থাক্স। বিশেষতঃ ইহা অধিক কাম ও অগ্রিদীপক | অন্ুপান-ছুগ্ধ। 


কামাঘ়ি সন্দীপন ঘোদক। পারদ, গন্ধক+ অভ্র, যবক্ষার। সাচিক্ষার, চিতামুল, পঞ্চ লবণ, 
শঠী, যমানী, বনধমানী, বিড়ঙ্গ ও তালীশপত্র ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, জীরা, দার 
চিনি, তেজপত্র, ছোট এলাচি, নাগেশ্বর, লবঙ্গ ও জাতীফল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ 
তোলা, বিস্তারক বীঞ্জ, শুঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬তোলা, ধনে, বষ্টিমধু, 
মৌরী ও কেশুর ইহাদের প্রত্যেকের ৮তোলা এবং শতমূলী, ভূমিকুম্মাও, হরীতকী,আমলকী, 
বছেড়া, হস্তিকপলাশ বৃক্ষের মূলের ছাল, গোরক্ষচাক্ুলে। আলবুশীবীজ ও গোস্ষুর ইহাদের 
প্রত্যেকের চূর্ণ ১» তোলা। সমন চুর্ণের সমান সবীজ সিদ্ধি চুণ ও সিদ্ধি চুর্ণসহ সম চর 
সমান চিনি। চিনি জলে বা ছদ্ধে গুলিয়া পাতলা কাপড় দ্বারা ছাকিয়া হ্বাগে চড়াইবে” এবং 
লেহবৎ ঘনীভূত হইয়া! আঙগিলে, সমস্ত চূর্ণ উহাতে মিশাইয়া মৌদক বান্ধিবে, অথবা গ্রে 
চিনির সমান স্বৃত চড়াইয়া তাহাতে সিদ্ধি চূর্ণ ঈবৎ সম্তলন করিয়া চিনিগোলা ভুল ব] ছচ্ধ 
নিঃক্ষেপ করিবে এবং গাঢ় হইয়া আসিলে অন্তান্য চুর্ণ মিশিত করিবে , 


মহা কাষেশ্বর মোদক | ইহার প্রয়োগ প্রণালী রতিবল্লভ মোদ- 

কের ন্যায়। সন্ধ্যাকালে সেব্য। অন্ুপান--উষ্ দুগ্ধ। 
মহাকামেশ্বর মোদক। অভ্র ১ তোলা, লৌহ অর্ধ তোলা, বঙ্গ চারি আনা এবং জয়িত্রী, 
জায়ফল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুখা, দাক্ুচিনি, ছোটএলাচি, 
তেজপত্র, নাগেশ্বর, সৈন্ধব লবণ, ভীমরাপ্র, জীরা, কৃক্ণজীরা, ধনে, গেঁঠেল।, জটামাংসী, 
শতমূলীঃ কুড়ঃ বংশলোচন। কিস্মিস্বাটা; লবঙ্গ, বহেড়া গোরক্ষচাকুলে, চই, দেবদাক, 
" সুষানী, গুল্কা, আলকুশীবীজ, বেলশু ঠ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোণী, তালাস্কুর, সোহাগার খৈ, 
শালগাণী, গোস্ছুর, চিতামূল, কুন্দুরুধোটা, মুরামাংসী, পুনর্ণবা, অঙ্থগন্জামূল, যোচরস, গজ- 
পিপুল, কট ফল, তাল বৃক্ষের মাতি, বষ্টিমধু$ মৌরী, তালীশপত্র, অনন্তমূল, প্রিয়ঙু, বালাঃ 
বিস্তারকবীজা শিষুলফুল, পিওপেডুর, তূইকুমড়া, ঢাকুলে, ঠ্মকষ্ঠে, কুলেখাড়াবীজ, যেখা, 


বীর্য্যস্তস্ত। ১৩৪৯ 


খরূধফল, রক্তচন্দন। রিচ, কৃষ্ণতিলের তওডুলবাটা, কাকড়ীশৃী, সরলকাষ্ঠ, কপূর ও শুঠ, 
ইকাদের প্রত্যেকের চুর্ণ ১ তোলা, সমস্ত চূর্ণের অঞ্জেক সবীজ সিদ্ধিচূর্ণ এবং সিদ্ধিচুর্ণ সহ 
সব চুর্থের বস্িণ ইক্ষৃচিনি। প্রথমে চিনি জলে গুলিয়া পাক করিবে, পরে চিনি পাক 
হইলে, হাত চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে এবং উত্ত৮রূপে যিশ্রাইয়া খুত মধু সহযোগে মোদক 
প্রস্তুত করিয়া ঘ্বৃতাক্ত পাত্রে রাখিবে। 


বৃহৎ শতাবরীমোদক | ইহার প্রয়োগবিধি রতিবল্লভের ন্যায়। 
অন্থপান-ছুপ্ধ ও চিনি। 


বৃহৎ শতাবরী মোদক। শতমুলী, গোসক্ষুর, বেড়েল1, গোরক্ষচাকুলে, আলকুশী বীর, 
কূলেখাড়া বীজ ও ভূমিকুন্মাও ইহাদের প্রত্যেকের চরণ ৮ তোলা, সবীজ সিদ্ধিচুর্ণ সাড়েতিন- 
সের, মাহিষ দুগ্ধ ছুইসের তিন ছটাক, শতমুলীর রস ছুইসের তিন ছটাক, ভূমি কুদ্মাণ্ডের 
রস চারিসের ও ইচ্ষুচিনি প'চিশসের | প্রথমে দুগ্ধ, শতমূলীর রস ও ভূমি কুম্মাণ্ডের রসে 
চিনি গুলিয়া কাপড়ে ছ!কিয়। বালে চড়াইবে পরে উক্ত চুর্ণগুলি প্রক্ষেপ দিবে, অনস্তর গাঢ় 
হইয়া আসিলে, উহার মধ্যে গু'ঠ, পিপুল, হরীতকী বহেড়। দস্তীমুল, দাকুচিনি, তেজপত্র, 
ছোট এলাচি, সৈদ্ধব, শটী, ধনে, বালা, মুখা, কন্ত,রী, ভ্রাঙ্ষাবাটা, বংশলোচন, জয়িত্রী, 
জায়ফল, জটামাংসী, তেজপত্র, গেঁঠেলা, গুল্ফা, চই, দারুহরিভ্রা, প্রিয়ঙগু, লবঙ্গ, সরলকাষ্ঠ, 
শৈলজ? কুড়; জাতীফল, যমানী, কট ফল, নাগেস্বর, মেথী, ষ্টিমধু, দেবদারু, মৌরী, তালীশ- 
পঙ্জ, পি্ীখেজুর, পারদ, গন্ধক, রক্তচন্দন, তগরপাদ্ুকা ও যবক্ষার ইহাদের প্রত্যেকের 
২ ভোলা চুণনিঃক্ষেপ করিয়া ঘবত মধু সহযোগে মোদক বাদ্ধিবে। 


বীর্য্যস্তস্ত। 
রসায়ন ও বাজীকরণের স্তার বীর্য্যন্তস্তকর উবধও সুস্থাবস্থায় সেবন কর! 
যায়। রসায়ন সেবনে জরা বিনষ্ট ও শরীর পুষ্ট হয়, বাজীকরণ দেবনে রতি- 
কর্মে অশ্বের ন্তপ্মি সামর্থ্য জন্মে এবং বীধ্যস্তস্তকর ওষধ সেবনে শুক্র শীস্ত 
স্বলন হয় না। বীর্য্যস্তস্তের জন্য চটকাগুযোগ, অহিফেণ যোগ, নাগবল্পযা্দি- 
চরণ, শুক্রবল্পভ রস ও কামিনী বিদ্রাবণ রস প্রভৃতি ওবধগুলি অত্যন্ত ফলগ্রদ। 
বীর্য্যস্তস্ভকর অহিফেণ সংযুক্ত উধধ স্বপ্রদোষে উপকারী । 


চটকাওযোগ | চড়.ই প্রাথীর ডিম কতকগুলি সংগ্রহ করিবে এবং | ভাঙগিয়া 
তাহার শ্বেত তরলাংশ বাদ দিয়া কুম্থম আতপ চাউলে নাথাইয়া রৌস্রে শুকাইবে, (রে *একু' 
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ছটাক বা অদ্দপোয়া এ শু তুল ছারা দুগ্ধ ও চিনি সহঘোগে পায়স প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ 
করাইবে। ইহা অত্যধিক শুক্রন্তস্ভকর। 

অহিফেণ যোগ । আকরকরা, শু ঠ, লবঙ্গ, কুন্কুম, পিপুল, জাতীফল, লাভা বা মালতী 
ফুল ও রক্তচন্দন ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ একতোল! এবং অহিফেণ ৪ তোলা । ছলে মর্দন। 
বটী৩রতি। মধুসহ মর্দন করিয়া দ্ধ অন্থপানে সেব্য। 

নাগবল্লাযাদি চূর্ণ। পান, শ্বেতবেড়েলার মূল, মূর্্বামূল, জয়িত্রী, জায়ফল, মুরায়াংসী, 
আপাঙ্জের বীল্গ' কাকোলী, ক্ষীরকীকোলী, রক্তচনদন, বেণারমূল, ঘষ্টিমধু ও বচ ইহাদের 
প্রত্যেকের চুর্ণ সমভাগে একত্র করিবে। মাত্রা--এক হইতে দুই আনা। ঘ্ুত ও মধুসহ 
মর্দন করিয়। ছুগ্ধ অন্থপানে সদ্ধ্যাকালে সেবা । 

শুক্রবল্নভ রস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণ ও স্বর্ণমাক্ষিক, ইহাদের প্রত্যেকে 
অঙ্ধতোলা, বংশলোচন দুই তোলা এবং সিদ্ধিবীজচূর্ণ ৮ তোলা । সমন্তচুর্ণ সিদ্ধির রসে 
বা কাথে মর্দন করিয়া একআনা বটা করিবে। মগুসহ মর্দন করিয়া ছুদ্ধ অন্থপানে 
ভক্ষণ করিবে। 

কামিনী বিভ্রাবণ রস। আকরকরা, শু ঠ, লবঙ্গ, কুস্কুম, পিপুল, জায়ফল, জয়িত্রী ও 
রক্তচন্দন, ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, হিঙ্নুল ও বিশুদ্ধ আমলাসা গদ্ধক প্রত্যেকে 
অর্ধতোলা এবং আফিং৮ তোলা । জলে মর্দন। বটা৩ রতি। মধুসহ মর্দন করিয়া 
ছপ্ধ অন্ুপানে বটিকা সেব্য। 


পুং জননেন্ত্িয়ের রোগ । 


পুংজননেক্দ্রিয়। পুংজননেত্ত্রিয়ের অপর নাম মেঢ,; উপস্থ ও শিপ | 


* ইহার অবয়ব কতকগুলি উথানশীল তত্ত বা সুত্র দ্বারা গঠিত"। শিশ্সের 
তিনটি অংশ তিন নামে অভিহিত, লিঙ্গমূল, লিঙ্গ-শরীর ও লিঙ্গ-মুণ্ড। লিঙ্গ- 
মূল ও লিঙ্গ-মুণ্ডের মধ্যভাগকে লিঙ্গ -শরীর বল! যায়। যে সকল উথানশীল 
পৈশিক হত্রত্বারা ইহার অবয়ব গঠিত, সেই সকল সুত্রের আদ্ত্যন্তরে আবার 
বছ সংখ্যক সুম্ম সুক্ম রক্তবাহিনী শিরা আছে, উত্তেজনার কারণ উপস্থিত 

হইলেই, এ সকল শিরার মধ্যে দ্রুতবেগে রক্ত প্রবাহিত হয় ও পুমঙ্গ উিত 
হইয়া থাকে। লিঙ্গমুণ্ডের অগ্রভাগন্থ ছিদ্রের নাম প্রতাব-ন্বার। যে ছিদ্র ব 
পথঘ্বার! প্রত্রাব নির্গত হয়, তাহাকে মৃত্রনলী, যৃত্রমার্গ বা মূত্র-পথ বলা যায়। 
বস্তি অথাৎ যুত্রাশয় হইতে মুত্র-নলী আর স্ত হইয়।লিঙ্গ-মু্ডে শেষ হইয়াছে । 


ধাতৃদৌর্ব্বল্য-চিকিৎসা। ১৩৫১ 


অগ্ডরকোষণ অগুদবয়ই শুক্রের আধার অর্থাৎ উহবাদ্বারাই' শুরু 
প্রস্থত হয়। অগুদ্ধয় দুইটি চর্ম্-কোধ ব! চর্-স্থলীর মধ্যে অবস্থিত এবং 
দুইটি রঞু্রারা লম্বিত। 

শুক্রকোষ | একপ্রকার গ্রন্থি পুরুষের বস্তি অর্থাৎ মূত্রাশয়ের গ্রীবা- 
দেশকে বেষ্টন করিয়া! থাকে, তাহাকে ইংরাজিতে প্রোষ্টেট গ্রন্থি কহে। 
প্রোষ্টেটগ্রস্থি মোট ছুইটি। এই গ্রন্থি্ধয়ের নিম্নভাগ সরুলান্ত্রের উপর অব- 
স্িত। উক্ত ছুইটি গ্রন্থির মূলে দুইটি শুক্রকোধ, এই শুক্রকোষে শুরু সঞ্চিত 
হয় এবং মৈথুনকালে তাহা হইতে নির্গত হইয়া থাকে । শুক্রে একপ্রকার 
বহুসংখ্যক সুক্ষ সক্ম কীট অবস্থিতি করে, তদ্দারা সন্তান উৎপত্তি হয়। ইহাকে 
উংরাজীতে স্পামণটোঙ্গোয়া কহে। 


ধাতুদৌ্র্বল্য ও লিঙ্গ-শৈথিল্য । 


যাহারা সুস্থাবস্থায়ও রসায়ন কিন্বা বাঞজীকরণ মধ সেবন করেন না, 
অথচ অতিরিক্ত শুক্রপাত করেন, তাহাদিগের অধিক শুরুক্ষত হেহ লঙ্গ- 
শৈথিন্ম্য ও ধাতুদৌর্বল্য হইতে পারে। অস্বাভাবিক উপায়ে বা অত্যধিক 
মৈথুনদ্বারা শুক্রপাত করিলে ও৯ ধাতুদৌর্বল্য উৎপন্ন হয় । এই রোগে আক্রান্ত 
হইলে, স্বপ্নদোষ, মনের অস্থিরতা ব1 চাঞ্চল্য, রতিশক্তিহীনতা, শুক্রমেহ বা 
তরল শুক্র সময় সময় নির্নত হওয়া, ধ্বজভঙ্গ, স্বৃতিশক্তির অভাব, কপালের 
চর্ম কুঞ্চিত, অসন্তোষের ভাব, কেশের অকাল পকতা, দুশ্চিন্তা, কেশোঁদগম, 
অওকোধেকসশবিবৃদ্ধি, কার্ষেয অনিচ্ছা, দৃষ্টির হ্রাস, অঙীর্ণ, অক্রোদগর জত- 
পির ক্রুত স্পন্দন, অল্প শ্রমে শ্রম বোধ শরীরের অবসন্নতা, বিমর্ষভাব, 
হাত, পা, চক্ষু ও ব্রহ্মরন্ধ, জালা, রক্তহীনতা, বিবর্ণতা, গাত্রচ্মের শিথিলতা, 
সুত্রবৎ শুক্র নিঃয্ুরণ, উদরে বায়ু সঞ্চিত হওয়া ও মাথাঘোর! প্রভৃতি লক্ষণ 
উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় অবিলম্বে রসায়ন ও বাজীকরণ সেবন করা 
উচিত, না করিলে ধ্বজভঙ্গ পধ্যস্তও হইতে পাবে। 
পুরুষের বন্ধ্যতা । শুক্র দুষিত হইলে পুরুষের বন্ধ্যতা জন্মে । বিশুদ্ধ 
শুক্র দ্বারা গত্তপঞ্চার এবং সস্তানোৎপন্ন হয়, যেহেতু এই শুক্রে জীব বা 
জীবাণু বিশিষ্ট রূপে অবস্থিতি করে, কিন্ত শুক্র দূষিত হইলে, তাঠ। দ্বারা 


চিন 
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গর্তসঞ্চার হয় না। যে শুক্র স্ফটিকের ন্যায় নির্শল, চক্চকে; মধুর রসবিশিষ্ট ও 
মধুর স্যার গন্ধযুক্ত; তাহাই বিশুদ্ধ ও গর্তপঞ্চ|রের উপযোগী । ইহার বিপরীত 
লক্ষণবিশিষ্ট শুক্র দুষিত, সুতরাং তন্দারা গর্তসঞ্চার হয় না, ইহাষ্ট পুরুষের 
বন্ধ্যতার কারণ। যেমন ছৃগ্ধের বা ইক্ষুর সর্বাবয়ব ব্যাপিয়! থামে ঘ্বত বা 
গুড় অবস্থিতি করে এবং মস্থন ও পীড়ন দ্বারা দুগ্ধ হইতে ঘ্বত ও ইচ্ষু হইতে 
গুড় উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ কামাভাবাপন্ন হইয়া স্ত্রীগণকে দর্শন, স্পর্শন, বা চিন্তা 
করিলে, কিন্বা তাহাদের শব শ্রবণ অথবা স্ত্রীতে উপগত হইলে, শুক্রক্ষরণ 
হয়। বস্তি বা মৃত্রাশয়ের অধোতাগে দক্ষিণদিকে দুই অঙ্গুলি অন্তরে যে মুত্র- 
নলী আছে তদ্বার৷ পুরুষের গুক্র-ক্ষরণ হইয়া থাকে । 

ডাক্তারেরা বলেন, গুক্রে ম্পার্মাটোজোয়! নামক যে জীবাণু থাকে, 
তাহা কোন ফারণে অসুস্থ বা মৃত হইলে অধিক বীর্ধ্যবান্‌ ব্যক্তিরও 
সন্তানোৎ্পাদিক] শক্তি বিনষ্ট হয়। 


চিকিৎসা । শুক্রদুষ্টিরোগে বৃহত্ছাগলাগ্ঘ্বত, বৃহৎ অশ্বগন্ধাগ্বত ও 


অমৃতপ্রশত্বত প্রশস্ত । ঘ্বত সহ না হইলে বৃহৎ পূর্ণচন্ত্র, পূর্ণচন্ত। বৃহৎ 
বঙ্গেশ্বর, বসন্ত কুন্থমাকর ও বসন্ততিলক প্রভৃতি বটিকা ব্যবস্থা করিবে। 


শুক্র মেহ। অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্রপাত বা হস্তমৈথুন প্রভৃতি 


নান! কারণে শুক্রমেহ উৎপন্ন হয়। এই রোগ উৎপন্ন হইলে জননেত্তরিয 
এতই শিথিল হইয়। পড়ে যে বিন! উত্তেজনায় শ্ুক্র-ক্ষরণ এমন কি নিপ্রিতা- 
বস্থায় বা দ্রিবীভাগে কিন্বা মলমৃত্র-ত্যাগকালে অথবা যানারোহণ7] অধিক 
ভ্রমণ করিলে, অর্থাৎ অল্প উল্লেজনার কারণ উপস্থিত হইলেই জলের ন্যায় 
তরল শুক্র নির্গত হয়। রোগ সাতিশয় প্রবল হইলে অল্প ভ্রমণ করিলে কিন্বা 
অধিকক্ষণ উপবেশন করিলেও শুক্র নিঃহৃত হইয়া থাকে ।, এই রোগেও 
নানাবিধ শুক্রার্রতার ও শুক্র বিকৃতির লক্ষণ উপস্থিত হয়! কার্যে অনিচ্ছা, 
_আলন্ম, উদান্ত, পরিপাকশক্তির হীনতা, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য এবং মেধা, স্বতি, 
বল, ধৈর্য্য ও স্থধ্য প্রভৃতি বিনষ্ট) উদ্রাগ্মান অন্ররোগ) শিরঃপীড়া, অস্থিরতা, 
চিত্রচাঞ্চল্য ও শ্বপদৌষ প্রভৃতি নান! উপসর্গ উপস্থিত হয়। রোগী নির্জনে 
ও নীরবে,থাকিতে ভালবাসে, অল্প কারণে ভীত লা বিশ্বক্ত হয় এবং দ্রতবেগে 


কামোম্মাদ-চিকিৎসা। ১৬৫৩ 


হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত'হয় ও অল্প শব্ধ শুনিলে চমকাইয়! উঠে। পরস্ত উষ্রম্থতাব 
ও বীভৎস স্বপ্র দর্শন প্রস্ৃতি এই রোগের লক্ষণ। সাধারণতঃ লিঙ্গের 
শিথিন্ ত্বস্থায় অর্থাৎ লিঙ্গের উথান না হইয়া যদি বী্ধ্য পাত হয়, তাহ! 
হইল্,শুত্রমেহ হইয়াছে বুঝিতে হইবে । 

* চিকিৎসা । এইরোগে বৃহৎ পূর্ণচন্ত্র রস, স্বল্পচন্দ্রোদয় মকরধবজ 
এবং অশ্বগন্ধা ও অমৃতপ্রাশ প্রভৃতি দ্বৃত ব্যবস্থ। করা যায়। 


কামোনম্মাদ। 


কামোন্মা্দ এক প্রকার রোগ বিশেষ । রতিসম্তোগেচ্ছা, অত্যধিক বল- 
বতী হইলে, লজ্জা, তয়, মান ও ন্যায় অন্তায় বিচার ক্ষমতা থাকে না, ছুণিবার 
কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্ত মন অতিশয় ব্যাকুল হয়। ইহার চিকিৎসা! ও 
লক্ষণ উন্মাদরোগে ভ্রষ্টব্য। 

, হস্তমৈথুন । অবৈধ বাঁ অস্বাভাবিক উপায়ে রতিসম্তোগ-স্খ উৎ- 
পাদনকে হস্তমৈথুন কহে। *পুরুষ ও স্ত্রী উতয় জাতিই এই কুকর্ম্ের বশী- 
ভূত হয়, কিন্তু তন্মধ্যে বালকবালিকার সংখ্যাই অধিক । তরুণ বয়ঞ্চ বালক- 
দিগের লিঙ্গ চর্ম্রে ও বালিকাদদিগের ভগ চর্ম উত্তেজনার উৎপাদক কারণ 
বর্তযান থাকায় তাহারা স্বতাবতই হস্ত্বারা এ সকল স্থান নাড়া চাড়া করে, 
এবং উচ্নুঢত তাহাদের সখ বোধ হইয়া থাকে, এইজন্তই উহারা কদর্য) হপ্ত- 
মৈথুনে লিপ্ত হয় ও ক্রমশঃ এত অভ্যন্ত হইয়া পড়ে যে, সহজে আর এ অভ্যাস 
পরিত্যাগ করিতে পারে না। অনেক স্থলে কুসংসর্গবশতও হস্তমৈথুনে 
অত্যন্ত হইয়া যায়। স্ত্রীলোকের মধুমেহ রোগ বশতঃ যোনির বহির্ভাগে 
যে কু, উৎপন্ন হয়, কণু,য়ন বশত তাহা! সর্বদা চুলকাইতে ইচ্ছা হয় স্বৃতরাং 
এই অবস্থায়ও হস্তমৈথুনে প্রবৃতি জন্মে । 

 হস্তমৈথুনে আসক্ত ব্যজিদ্িগের মানসিক বিকার জন্মে, মনের স্থিরতা 
থাকে না, চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় একাকী থাকিতে ইচ্ছা হয়, অন্ভের সঙ্গ 
ভাল লাগে না, সাতিগ্লয় লজ্জা! ও নানাপ্রকার অমূলক চিও। উঠ্রস্থিত হয়, 


১৩৫৪ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা । 


কাঞ্জকর্মে দৃঢ়তা থাকে না, বুদ্ধিবৃত্তি ও মেধা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয় এবইশায়ু 
দৌর্বল্য, ধাতু-দৌর্বল্য, শুক্রমেহ, শিরঃপীা ও প্রবল 'স্বপ্রদ্দোষ উপস্থিত 
হইয়া থাকে। ঃ 

চিকিৎসা । হস্তমৈথুন পরিত্যাগ ও অমৃতপ্রাশঘ্বত বা বৃহত্"মস্গন্ধা- 
দ্বত প্রভৃতি ধাতুপোষক ঘ্বৃত ও বটিকা প্রভৃতি সেবন এবং গ্রিগ্ধ অথচ ধাতু- 
পোষক তৈল সর্বাঙ্গে মর্দন প্রশস্ত । 

স্বপ্নদোষ । চঞ্চজমতি যুবকগণের মনোবিকার এই রোগের মুখ্য 
কারণ, সুতরাং মনের স্থিরতা ব্যতীত এই রোগের আক্রমণ হইতে মুক্তিলাত 
অসন্ভব। কুচিস্তার পরিবর্তে সদালাপ, সৎচিন্তা ও সাঁধু-সঙ্গ করা উচিত, 
কুৎসিত" আমোদ প্রমোদ, বাক্যালাপ ও কু-সংসর্গ সব্বথ| পরিত্যাগ করা 
কর্তব্য । হস্তটৈথুন অভ্যাস করিলে, তাহ! হইতেও এই কদর্ধ্য রোগের উৎ- 
পত্তি হয়। এই অবস্থ| অতীব শোচনীয়, এই অবস্থায় প্রত্যহ ২। ৩ বারও 
স্বপ্রদ্দোষ হর, শরার কঙ্কালসার হয়, মন সর্ধবর্দ। হু ছু করে, কোন কাজে প্রবৃত্তি 
থাকে না, কিছুই ভাল লাগে না, নির্ছনে থাকিতে ও সময় সমর আন্মহত্যা 
করিতে ইচ্ছ! হয়, অনিব্বচনীয় মনঃকষ্ট উপস্থিত হয়, আদে মনের শ্ধচ্ছন্দতা 
থাকে না। এই অবস্থায় চিকিৎসিত না হইলে ক্রমশঃ ধাতু-দৌর্ববল্য জন্মে। 

চিকিৎসা | বীর্যস্তস্তক ওধধ সেবন ও ক্লিগ্ধ তৈপ সর্বাঃগগ মন্দন 
স্বনরদোষে ব্যবস্থা করিবে । 


ব্লীবত। বা ধবজভঙ্ | 


যে রোগে পুরুষ পুমঙ্গের উত্তেজনার অভাবে মৈথুন করিতে সমর্থ হয় না, 
তাহাকে ক্লেব্য বা ধ্বজভঙ্গ বলাযায়। এই রোগশাত প্রকার। ১। ভয়াদি 
কারণ বশতঃ অথবা স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষ প্রযুক্ত ধ্বজ উখিত না হইলে, তাহাকে 
মানস ক্লেব্য কহে। ২। অধিক লবণ, অন্ন, কটু ও উষ্ত্রব্য ভোজন করিলে, 
শুক্র ক্ষয় বশতঃ ধ্বজভঙ্গ হইলে, তাহাকে পিত্ত ট্রুব্যণ্কহে। 


ক্লীবতা বা ধ্বজভঙ্গ-চিকিৎসা। ১৩৫৫ 


গ। বসান ও বাজাকর উঁধধ সেবন না করিয়া অতিরিক্ত শুক্রপাত 
করিলে, যে ধ্বজভর্গ হয়, তাহাকে ক্ষয়জ ব্লৈব্য কহে। ৪ পুমঙ্গে ফিরঙ্গাদি 
রোগ *জন্মিলে, তজ্জন্য যে ধ্বজভগ্গ হয়, তাহাকে রোগজ ক্লৈব্য কহে। 
৫ । বী্ঘ্যাস্বাহিনী শিরা ছি হইলে, পুমঙ্গের ক্ষুদ্রতাবশতঃ ধ্বজভঙ্গ হয়। 
৬ ললবান্‌ ব্যক্তি কামাসক্ত হইয়া মৈথুন না করিলে, শুক্র স্তম্ভিত 
হইয়! ধ্বজভঙ্গ হয়। ৭। জন্মাবধি ধবজতঙ্গ হইলে তাছাকে সহজ ক্রেব্য 
বলা ঘায়। 

অসাধ্য লক্ষণ । জন্ম হইতে জাত ক্রেব্য অসাধ্য। বীর্য্যবাহিনী 
শিরা ছিন্ন হইয় ধবঙ্জতঙ্গ জন্মিলে তাহাও অসাধ্য। 
ধ্বজভঙ্গ-চিকিৎসা-বিধি। 


ধ্বজতগ্গ হইলে অগ্রে তাহার কারণ নির্ণয় করিবে । শোক, ভয় অথবা 
স্ত্রীর প্রতি বিরক্তি বা অনাসক্তি বশতঃ অনেক স্থলে আদৌ জননেন্দ্রিয় উিত 
হয় না বা হইলে এরপ ক্ষণস্থায়ী হয় যে, & অবস্থায় সহবাদ অসম্ভব হয়। 
মনে[বিকৃতির কারণ অবশ্ঠই দূরীভূত করিবে । গাঞ্জা আফিং ও সুরা 
প্রতি মাদক দ্রব্য অধিক মাত্রায় বা দীর্ঘকাল সেবনে অথবা কোন ক্ষয়কর 
রোগ হইতেও ধ্বজভঙ্গ হইতে পারে। মাদক দ্রব্য সেবনে হইলে, মাদক 
পরিত্যাগ" ব্যতীত উপার়াস্তর ধাকে না। রোগবশতঃ হইলে, রোগ-নাশক 
ওধধ অবপ্তই ব্যবহীধ্য। দীর্ঘকাল হস্তমৈথুন করিলে, ধ্বঞ্জতঙ্গ হয়, এই 
অবস্থায় সবঙ্মুমৈথুন বন্ধ করিয়া, ওষধ সেবন করা কর্তব্য। ধ্বজতঙ্গে মদনানন্ন, 
কামাগ্ি ষন্দীপন, রতিবল্পত ও মহাকামেশ্বর প্রভৃতি মোদক, স্বল্প চন্দ্রোদয়- 
মকরধ্বজ, অমৃতপ্রাশ দ্বত ও বৃহৎ অস্গন্ধ] ত্বত প্রভৃতি ওধধ সাধাব্রণতঃ 
বর্বদা ব্যবহার্্য। এতত্ব্যতীত গোক্ষুরাদ্য মোদক, কামিনী দর্পসর, কামদীপক 
ও সিদ্ধশাজ্মলীকল্প প্রভৃতি গুষধ প্রয়োগ করা যায়। 


ধ্বজভঙ্গে__ওষধ। 


গোক্ষুরাদ্য মোদক | অগ্নিমান্দ্য না থাকিলে, ইহা খ্রায়োজ্য। 
অন্গপান- হুগ্ধ। 


১৩৫৬ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা । 


গোক্ষুরাদ্য মোদক|। গোক্ষুর, কুলেখাড়া বীজ, অশ্বগন্ধা, শতমুলী, তাঁলমূলী, আলকুশী- 
বীজ, যষ্টিমধু; গোরক্ষচাকুলে ও বেড়েলা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সযান ভাগ। চূর্ণ 


সমষ্টির সমান গব্যঘৃত ও দ্বিগুণ গোছুদ্ধ। প্রথমে চুরণগুলি দ্বৃত দ্বারা অল্প সাতলাইয়া পরে 
ছদ্ধে চিনি গুলিয়া পাক করিয়া মোদক বাদ্ধিবে। মাত্রা_-ছুই আনা হইতে চার আনা। 

কামিনী দর্পপ্র । রজদোষ ব্যতীত ইহা অন্তান্ত অবস্থায় বা শুস্থা- 
বস্থায় প্রয়োজ্য। চিনির সহিত সেব্য। 


কামিনী দর্পস্ব। বিশুদ্ধ আমলাস] গন্ধক একতোল] ও পারদ একতোলা কজ্জলী 
করিয়া তাহার সহিত বিশুদ্ধ ধুতুরার বীঞ্জচুর্ণ একতোল! মিত্িত করিবে এবং ধূতুরার 
তৈল খু) মর্দন করিয়। দুইরতি বটিকা করিবে | 


কামদীপক | পিত্তাধিক শরীরে বা হস্ত, পদ ও গাত্রে দাহ কিস্বা 


অল্পপিত্ত রোগ থাকিলে, ইহ! প্রয়োজ্য নহে। অন্্ুপান- ছুগ্ধ ও ইক্ষুচিনি। 
কামদীপক। শ্বেতপুনর্ণবার মূল চুর্ণ ৪ তোলা! কচি শিমুলমূলের রসে সাতবার ভাবনা 
দিয়া তৎসহ মোচরস চূর্ণ ৪ তোলা ও বিশুদ্ধ আমলাসাগন্ধক ৪ তোলা মিশ্রিত করিবে । 
মাত্রা--এক আনা হইতে ছুই আনা। 
সিদ্ধশ।ল্লী কল্প। ইহার প্রয়োগ প্রণালী কামদীপকের. নান । 


অন্পান--ঘ্বৃত ও মধু। 

সিদ্বশাল্মলী কল্প। ভূমি কুগ্মা্) তালমুলী, জ্জীমলকী ও শ্বেতপুনর্ণব1,' ইহাদের 
প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং বিশুদ্ধ আমলাসাগন্ধক অর্ধথতোলা ও পারদ চারি আনা! 
এই উভয়ের কজ্জলী, এই সকল একত্র করিয়া কচি শিমুলমুলের রসে সাতবার ও 
মহিষ ছুগ্ধে সাতবার ভাবনা! দিয়া শুকাইয়। চূর্ণ করিবে । মাআ--ছুই হইতে চার্রিআনা। 


সম্পূর্ণ 


